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১! বাঙালী সাহিত্যসাধক (অষ্টাদশ শতাবী পৰ্যন্ত) - 
ER গ্রশৌযীন্কুমাব ঘোষ ১৭-৭১ 
£1 সাঁহিত্যসংবাদ ১৩৮২ ৭২-১৭৮ 
(ক) শরৎজন্মশতবাধ্িকী অনুষ্ঠান ৭২-১০৮ 
₹ কাটোয়ায শরৎ জন্মশতবাধিকী উৎমব ce ৯০ 
i কাষ্টসান্গড়া গ্রামে শবৎজন্মোৎসব 9 ১০১ 
3 চব্বিশ পরগণা শরৎ শতবাধিকী পপ ১০৭ 
{= জযরুষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারে শরৎজয়স্তী ue ৯* 
”% জাঙ্ষিপাড়ায় শবৎ-শতবর্ষপূর্তে উৎসব ee ৭২ 
ন জয়াগণ্ডে শরৎ-জন্মশতবা ধিকী উদ্যাপন re ৮৭ 
লুকে শরৎচন্দ্র জন্মবাধিকী পালন . ৮৬ 
ক তারাতীর্ঘ লাভপুবে শবৎ শতবাধিকী শপ ১০৩ 
৭) দিল্লীতে শবৎজয়ন্তী Ee ১০৪ 
। দেবানন্দপুরে শরৎচন্র স্মবণে সাহিত্য সম্মেলন চা ৯৭ 
| দেবানদদপুরে শরৎপ্রদর্শনী ee ৮০ 
ইনযাদিললীতে ত শবৎ শতবাধিকী এ. ০88 ৮৭ 
Eh নউইয়র্কে শবৎচন্দ্রের জন্মশতবাধিকী টা হে 
ঢপ ণিয়ালে শবৎমেল! রো ১০২ 
ও বৰ্ষমান জেলা শরৎমাহিত্য সম্মেলন রর ১০৭ 
১ বিনামগুরে শরতশতবাধিকী অনুষ্ঠান তত ৯০ 
*' বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎ অধ্যাপক পদের দাবি শি ৭৫ 
* বেলমুড়িতে শরৎ শতবাধিকী ee ১০৬ 
“ভাগলপুবে নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে শরৎ্বন্দনা .. ৯১ 
পক ফবপুবে শরত্শতবাঁধিকী উদ্বোধন ee ৭৩ 
ন্যনায শরৎ শতবাধিকী is ১০৬ 
মহাজাতিসদনে শরৎজ্জয়স্তী ৮" EG ৮৪ 


রবীন্দ্রস্দনে শরত্প্রস টা ১০৮ 


বিষয় 
বাজহাটীতে শবৎবন্দন! 
রাধাবাণী দেবী কর্তৃক শরৎচন্দ্রেব স্মৃতি চিত্রণ 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে অধ্যাপকপদ 
শরৎচন্দ্র জন্মশতবাধিকীব সুচনা 
শ্রৎচন্দ্রে প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 
_শরৎজ্রন্সশতবর্ষ সমিতির অন্তুষ্ঠান 
শবৎমেলায় গুণীজনসম্বর্ধনা 
শবৎ স্বৃতিমন্দিব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব 
শবৎসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনাঁচক্র 
শবৎসাহিত্য সম্মেলন 
শান্তিনিকেতনে শরৎচন্দ্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
সিংস্কৃতি*ব শবৎ জন্মশতবাধিকী 
‘সাগর পারে'ব শরৎ স্মবণ 
সাধুজন পাঠাগাবে শবৎজন্মশতবাধিকী উৎসব 
সার! বাংলা কমিটি 
সাহিত্য আকাডেমীর শরৎজয়স্তী 
“সাহিত্যিক বর্ষপন্তী'ব শবৎস্মাবকগ্রন্থ প্রকাশ 
সাহেবগঞ্জে শবৎশতবামিকী 
সোদপুরে শরৎ জন্মশতবর্ষ 
(খ) অন্যান্য অনুষ্ঠান সংবাদ 
অঘটন 
অমল হোম অস্থুস্ 
অহিন্দীভাষী হিন্দি লেখকদের জন্ত পুরস্কাব 
আধুনিক কবিতাব গীতিকপ 
আমতাষ কবি সম্মেলন 
আশা ও আশঙ্কার মধ্যে ফুটপাথেব বইয়েব বাঁজাব 
আশাপূর্ণ সম্বদ্ধন] 
ইউনিভাপিটি ইনষ্টিটিউট ভবন আগুনে বিধ্বস্ত 
ইতালিব কবি সাহিত্যে নোবেল পুবস্কার পেলেন 
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A ভূমিক! 


৮ 
| ‘সাহিত্যিক বর্ষপঞ্তী'র ৬্ট বর্ষ ৮ম সংখ্যা প্রকাশিত হল অনেক বাধাবিস্ব 
তিক্রম করে। এই ছ’বছবেব ইতিহাস অনেক পরিশ্রমের, অনেক অর্থবায়ের 
এটা | কিন্ত এব দ্বাব! বাংলাঁসাহিত্যা্ছবাগীদ্দের কাছে বিশেষ কোন 

বেদন সঞ্চার করতে পেবেছি বলে মনে হয় ন!। -কাঁবণ বইটির প্রচাব এবং 
.1র আশ্চর্যজনকভাবে সীমিত। অনেকেই “সাহিত্যিক বর্ষপণ্থী'র নাম উল্লেখ 
‘ন বটে, কিন্ত বইগুলি পড়েছেন বা দেখেছেন বলেও মনে হয ন!। প্রতিষ্ঠিত 
 (হত্যিকদের সহযোগিতার ক্ষেত্রে নীরবতাও অত্যন্ত বেদনাদাষক। অনেকেই 
১ ॥নিযেছেন_এটাও আর পাঁচটা ব্যবসায়িক গ্রন্থে মত একটি বাজারে 
»পুত্তক। তাই তথ্যদংগ্রহ বা প্রকাশের দায়িত্ব বোধহয় একমাত্র সম্পাদকেরই | 
বন্ত একথা আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই-_নসাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী* সমস্ত বাঙালী 
,ইত্যিকদের মুখপত্র। তাদের স্বার্থেই একে বাচিযে রাখা একান্ত প্রয়োজন | 
ই বাচানব তাগিদে আমার যথাসাধ্য করছি। এমনকি পাঠকের অর্থামকৃল্যে 
থা হাবিয়ে বিজ্ঞাপনদাতাদেব ঘারস্থ হয়েছি। জানিনা! এতেও কতটুকু 
এক্ষম হব। 
যাইহোক, এবারের সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী প্রকাশিত হুল বিপুল কলেবরে। 

র? প্রবন্ধ দিযে সহযোগিতা করেছেন তাদের, কৃতজ্ঞতা জানাই । বর্তমান 

[হিত্যিকদের ছবিসম্থলিত বিস্তারিত পরিচিতির ‘অ’ স্থচীটি এবারে দেবার 

| ছিল। কিন্ত গ্রন্থটি আবে! বড হয়ে যাবাব আশঙ্কায় তা দেওয়া গেল 

এটি শ্বতন্ত্রভাবে শীত্রই প্রকাশিত হবে। যত সাধ আছে তত সাধ্য 
মার নেই। তাই গ্রন্থের কোথাও যদ্দি'অদম্পূর্ণতা থেকে থাকে তার জন্য 
মি ক্ষমাপ্রার্থী । 


মা আষাচ, ১৩৮৩ | ইতি-_ 
-বোডহল, পোঃ--জাক্ষিপাড়া 1 অশোককুমার কু 
লা--হুগলী ] সম্পাদক-_সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 
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এঁতিহাসিক সুধীর মিত্রের “পুরাবৃত্তনিধি” উপাধি লাভ 

‘একক’-এব কবি সম্মেলন 

কথাশিল্পী মনোজ বস্তুর সর্দ্ধনা 

কবি জদদিমুদ্দিন সম্বকধিত 

কবি দুর্গাদাস স্মরণে 

কবি পরমানন্দ জন্ম-জয়ন্তী 

কাটোয়ায সাহিত্যযেল! 

কাশীরাম দাঁস স্মবণ 

গান্ধী স্মাবক পুবস্কাব 

_গোপালচন্দ ভট্টাচার্য ও অচিন্তযহুমার-সেনগুথ্চের 
ববীন্দ্র পুবস্কার লাভ 


** নগরে সাহিত্যবাঁসর 


জপিমউদ্দীন স্মরণসভ। 

জিজ্ঞাসাব গ্রন্থ প্রদর্শনী 

ডেভিড হেয়ার দ্বিশত জন্মবাধিক্টী স্মবণসভ। 
তাবাপীঠে তান্ত্রিক সাহিত্যিক অবধুত 
তারাশঙ্কর জন্মতিথি পালন 


* ।ক্ষিণবঙ্গ সংস্কৃতি ও সাহিত্যমেলা 


দিল্লীতে বাঁংলাসাহিত্য পাঠ 
দেওঘরে সৎসন্গে সাহিত্য সভা 


দেবী চৌধুবাণীর দুর্গে | i 


নজরুল কলকাতায় ফিবছেন 


i নজরুলকে একুশে পদক দেওয়া হয়েছে 


নজরুলকে কলকাতায এনে সরকারী তত্বাবধানে রাখা হবে * 


(নজরুলকে বাঙলাদেশের নাগবিকত্ব দেওয! হয়েছে 
নববর্ষে সাহিত্য পুরস্কার বিতরণ 
নবেন্ত্ স্থৃতি তপ্পণ 
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'বিষস্ব 

নিখিলভারত শিশুসাহিত্য সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গ শাখাব 
৩য় বাধিক অধিবেশন 

পদক্ষেপ পাক্ষিক পত্রের উদ্বোধন 

পশ্চিম দিনাজপুরে নাট্য কাব মন্মথ রাষ সঘর্ষন! 

পশ্চিমবঙ্গ হাঁশনাঁল রাইটার্স পুবস্কার ১৯৭৫ 

পঁচিশে বৈশাখ 

পান্নালাল শীল নক্ষত্র পুবস্কার-১৯৭৪ রর 

পুস্তক প্রকাখেব জন্য সম্তায' কাগজ 

পূবণচাদ নাহার জন্মশতবাধিকী 

ফুটপাতে বইয়েয় দিন শেষ 

বইমেলায় পুবস্কার বিতবণ 

বঙ্চিমচন্ত্রের জন্মোৎ্দব 

বন্দেমাতরম্‌ শতবাধিকী 

বনফুন বৈকালী 

বাংলাসাহিত্য একাডেমীর সাধারণ সভা 

“বিদ্রোহী নজরুল’ যাত্রা নিয়ে মামল! 

বিমল কর নীবদ-চৌধুবী আকাদমি পুবস্কার পেলেন 

বিষুপখাবাম জ্ঞানপীঠ পুরস্কাব পেলেন 

‘ভাণ্ডাব’ পত্রিকার ৫৭তম বাধিক অনুষ্ঠান 

ভারতীয় ভাষায় পুস্তক প্রকাশের সংখ্যা হাস পেয়েছে 

ভারতীয় লোকসংস্কৃতি কংগ্রেসের অধিবেশন 

ভারতীয় দাংবাদিকতাব পথিকৃৎ গন্গাকিশোরেব দ্বিশত 

জন্মবাধিকী উৎসব” 

“ভিড়ে ভর! চোখ’ কাব্যগ্রস্থেব প্রকাশ উপলক্ষে 

আলোচনাচক্র 

মহাঁপাধক রাম প্রসাদেব জন্মজয়ন্তী 

মিণ্টনের তিনশত মৃত্যুব্ষ 

“ঘুক্তমেলা” দাত পেবিয়ে আটে পা দিল 

রবিদাস সাহারায় পুবস্কৃত 


বিষয় 
রূবিবাসবে রসসাহিত্যিক ‘ভাস্কর’ স্থৃতিতর্পণ 
রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত গাড়ীটি সংবক্ষণ কর! হবে 
ববীন্দ্ গ্রতিযূতির উদ্বোধন- 
রবীন্দ্রন্ধ্যায সাহিত্যিকদের সম্বর্ধনা 
ববীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন 
রাজভবনে শিল্পী ও সাহিত্যিক সমাবেশে দি 
রাজস্থান এবং বাংলার সাহিত্যযোগ সম্পর্কে আলোচনাচক্রের 
উদ্বোধন ৭১ 
রাণাঘাট থেকে দৈনিক পত্রিকা “বাঙলা বাজাব’ প্রকাশ 
লেখক সমবায় গ্রন্থ বিপণির প্রতিষ্ঠাবাঁধিকী 
লেখকের সঙ্গে জনতার যোগ চাই ঃ প্রধানমন্ত্রী 
লেখিকাদেব সমস্তা নিধ়ে আলোচনা 
শিবরাম চক্রবর্তী সম্থধিত 
শিল্পী সাহিত্যিক সমাবেশে হাওডা জেলে গুলী 
চালনার নিন্দা 
শৈলজানন্দ সম্মানন। সমিতি 
সতীনাথ ভাছুড়ী ম্মাবক বক্তৃতা 
সপ্তপর্ণাব প্রতিষ্ঠা দিবস ও কবিতা পাঠেব আসর 
স্বৰ্গত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ স্মরণে 
সাহিত্য আকাদমী কর্তৃক কলোলযুগের শৈলজানন্দ ও 
অচিন্ত্যকুমার স্মরণ 
সাহিত্য আকাদেমীতে নেপালী ও কঙ্কণী ভাষা 
স্বীকৃতি পেল 
সাহিত্য তীর্থের একবিংশ বাধিক অনুষ্ঠান 
সাহিত্যবিযোচনেব “কবিতা সন্ধ্যা’ 
সাহিত্যিক বর্ষপন্তী পুবস্কাব বিতবণ 
সাংস্কৃতিকীব শৈলজানন্দ অচিস্ত্যকুমার স্মরণসভা 
সীওতালী কৰি সম্মেলন 
সুকান্ত স্মবণ 


১. V 


চা 


1 


১৭১ 


স্বকাস্ত-সোমেন ম্মবণ সভা 
সধীবকুষাব মিত্রের স্র্ধন 
সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর ম্মারক বক্তৃত! 
ডঃ হবেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গুকতর অসুস্থ 
হাওড়া বার্তার তেইশ বাঁধিক প্রতিষ্ঠা উৎসব 
হাঙ্গেবীতে ববীন্দ্রনাথের স্মবণে 
৩। পরলোৌকগত সাহিতিক ১৩৮২ 
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত - 
অবনীমোহন চক্রবর্তী 
অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
অমল হোম 
অরুণাচল বন্থ 
অশোক সেন 
উমাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যাষ 
খত্বিক ঘটক * ৃ্‌ 
ডাঃ কাৰ্তিক মিত্র 
কাহপ্রিয় গোস্বামী 
কালিদাস রায় 
ভাঃ কালীপদ মৈত্র 
ক্ষিতীশচন্ত্র ভট্টচার্ধ 
জসিমুদ্দিন 
জিতেন্দ্ৰনাথ বন্ 
জ্যোতিষচন্দ্র বায় 
দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী 
দেবেন্দ্রনাথ মিত্র 
দুর্গাদাস সরকার 
নবেন্দ্রনাথ বন্ধ 
নরেন্দ্রনাথ মিত্র 
নলিনী ভদ্র 


১১৩ 


১৯৪, 


[al 


বিষয় পৃষ্ঠা 


নৃপেন্্রনাথ সেনগুপ্ত a ১৯২ 
নিরঞ্জন মজুমদাব + ১৯১ 
প্রণব রাষ ৯ ১৮৩ 
প্রফুলচন্দ্র লাহিভী *** ১৮৯ 
প্রবোধ সমাদ্দাব vee ১৯৬ 
ফাল্তনী মুখোপাধ্যায় ম নও 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ee ১৪৫ 
বসস্তকুমাব চট্টোপাধ্যায ** ১৮৪ 
ব্রজেজ্রেকুমার দে ১০৮ ১৯৯ 
বারীন মৈত্র ্ রং 
বিনোদবিহারী দত্ত "১৯৮ 
বিভাস প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় + ১৯৩ 
মহাদেব রাঁষ ১৯১ 
যতীন্দ্রমোহন দত্ত ৃ ee ১৮৬ 
শবদিনদ চট্টোপাধ্যায় ঠা . Ju 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় a ১৯৩ 
সরলানন্দ সেন _ 4 ১৯৭ 
সুধীতূষণ ভট্টাচার্য a ১৪১ 
স্থধীব বাহা *** ১৭৯ 
স্থবেশচন্দ্র সেন রী Sh 
হবিদীস ব্রজবাসী - 5s 
হবিদাস মিত্র ৯ রি ইএঠ 
হরিপদ ভট্টাচার্য রি এ 
৪। পত্রিকা পরিচিতি ** ২০২-২০৮ 
(ক) প্রথম সংখ্য। iia ২২ 
(খে) বিশেষ সংখ্য! ss ২০৪ 
দ্বিশতজন্মবাধিকী শঅৰদ্ধাঞ্জলি ₹_ 
৫| জয়শোপাল তর্কালঙ্কার--ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল "* ২০৯ 


৬। গঙ্গাকিশোব ভট্টাচার্ঘ_ডঃ স্বপন বস্তু ‘ee ৩২৯ 





বিষয় 
মৃত্যুশতবাধ্িকী শ্রদ্ধাপ্তুলি :_ 
৭| প্যাবীচবণ সবকাঁব-_নীবেন্দু হাজবা 
সার্দজন্মশতবাব্বিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি £__ 

৮। ভূর্দেব মুখোপাধ্যায--ডঃ স্শীলকুষাব গুপ্ত 
১২৫তম জন্মবাৰ্িকী শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ_- 

৯। প্রনন্নকুমাব ঘোষ-_হুবিমল মিশ্র 
১০। কালীকুষ্ণ ভট্টাচার্ষ__বরুণকুমাঁব চক্রবর্তী 
জন্মশতবাতিরী শ্রদ্ধাঞ্জলি - 
১১। বিপিনবিহারী গুপ্ত --ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায 
১২। ডঃ আব,ল গফুব সিদ্দিকীঁ--এম আবছুব, রহমান "** 
১৩। পুবণচাদ নাহার-_গণেশ লালওয়ানী oe 
১৪। ৷ সরলাবাল! সরকার--ডঃ বারিদবরণ.ঘোষ 
১৫ | অতুলচন্দ্ৰ সেন__রণব্রত সেন ** 
১৬। হুবিদাধ সিদ্ধাস্তবাগীশ-_-ডঃ অরুণ সান্যাল ue 
১৭1 ফণীভূষণ তর্ববাগীশ--হারাধন দত্ত ee 
১৮। বিধুক্ষণ বহ্ু--সনৎকুমার মিত্র 
১৯ | সবোজকুমারী দেবী--৮গুসা ভট্টাচার্য 

» (গ্রন্থতালিকা )--স্থনীল দাস সংকলিত 

প্রলোকগত সাহিত্যিক স্মরণে _ 
২০। কবি অরুণাচল বৃস্থ প্রসঙ্গে -বিতোষ আচার্ধ 
২১। বাবীণ মৈত্ৰ অচল ভট্টাচার্য 
২২। লোকেশ ঘটক- সম্প্রীতি দেবী 
২৩। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়--ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 
২৪। নবেন্দ্রনাথ মিত্র স্ববণেঁ-ডঃ উজ্জল মজুমদার 
২৫| দুৰ্গাদান সরকার--স্সেহলতা চট্টোপাধ্যায় 
২৬। কালিদাস রায়-_ডঃ সুশীলকুমারি গুপ্ত 
২৭ | ক্ুনীলচন্্র স্বকার--পবিমল চক্রবর্তী 
২৮। অচিন্ত্যকুমাঁব ও বাংলাসাহিত্য--নীবেন্দু হাজরা 
২৯। নলিনীকুমাব ভদ্র_-বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় 
৩০ |, উমাশঙ্কাব বন্দ্যোপাধ্যায়-_বাহ্দেব মোশেল 
৩১। গ্রন্থতালিক1--১৩৮২ 


সাহিত্যিক পুরস্কারের তালিকা--১৩৮২ 


( এই বিভাগে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের প্রদত্ত পুরস্কারের তালিকা প্রকাশিত 
হয। বর্তমানে কেবলমাত্র ১৯৭৪-৭৫ ( ১৩৮২ ) সালের পুরস্কার প্রাপ্তদের নাম 
দেওয়। হল। পূর্ববর্তী বছবের তালিকা ও অন্তান্ত নিয়মাবলী পূর্ববর্তী বছরের 
গ্রন্থে পাওয়া যাবে! ) 
সাহিত্য আকাদমী পুরস্কাব ১৯৭৫--বিমল কর--অসময--উ 
রবীন্দ্রপুরস্কার ১৯৭৬-_সতীকান্ত গুহ--নাট্যকার-- উ 
অরূপরতন ভট্টাচার্য প্রাচীন ভারতে জ্যোতিবিজ্ঞান--বি. 


ভঃ শিশিরকুমার দাস—Shadow , of the Cross—Christianity and 
Hinduism in a Colonial Situation, 1974 


ভঃ নীলমণি মুখোপাধ্যায়--/১ Bengal Zamindar ¢ - 
Jaykrisna Mukherjee of Uttarparaand His times.—ইতি, 


শিশিযকুমার--মতিলাল পুবস্কার ১৯৭৬-_ 
- ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায 
্রফুল্পকুমার-স্থবেশচন্্র স্বতিপুবন্ধাব ১৯৭৬-_ 

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | 

আবু সঈদ আইয়ুব 
মৌচাক পুরস্কার ১৯৭৬ ইন্দিবা দেবী 
বিদ্যাসাগর পুবস্কার ১৯৭৫-_সুনির্সল বন্দ 
প্রাণতোষ ঘটক স্মৃতি পুবস্কার ১৩৮২--ত্ধা বস্ 
পানালাল শীল নক্ষত্র পুরস্কার ১৯৭৫ 

ফণিভূষণ আচার্য-_-কবে যেন ষষ্ঠ ঝতু এসেছিল 
সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহেক পুরস্কার ১৯৭৫-_- 

হরপ্রসাদ মিত্র 
সর্বভাবতীয় শিশু সাহিত্য পুরস্কার ১৯৭৬-_ 

খগেন্দ্রনাথ মিত্র--স্থ্মস্ত 
প্রসাদ পুরস্কার ১৯৭৫-- দুর্গাদান সবকাব ( মরণোতব ) 
রঞ্জিত স্মৃতি পুরস্কার ১৯৭৬--শিবশঙ্কব মিত্র 
বঙ্কিম পুবস্কার ১৯৭৫-- প্রবোধচন্দ্র সেন-_ভাবতাত্ব। কালিদাস 
গিরিশ পুবস্কার. ১৯৭৬-- ধীবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | 


সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী পুরস্কার-_১৩৮২ 


(নতুন লেখকদেব প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিচাবে ১৩৮১ 
সাল থেকে সাহিত্যিক বর্ধপঞ্তী পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৩৮২ সানে 
নিম্নলিখিত লেখকগণ পুবস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন )। 

১। ন্বেহলত] চট্টোপাধ্যায়-_সত্যবদ্ধ উচ্চাবণ ( কবিত! ) 

২। তপন কর--অন্বিদ্ধ খতস্তরা ( কবিতা ) 

৩। আরতি সেন_মিযির আকাজ্কা ( ছোট গল্প) 

৪ স্থশাস্তকুমার মিত্র-- রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা (প্রবন্ধ) 

৫ | দীনবন্ধু ঘোষ__শরৎচন্দ্রে জীবনে ও সাহিত্যে দেবানন্দপুব (প্রবন্ধ) 

৬। অমূল্যকুমার মুখোপাধ্যায়-যুক বধিব শিক্ষার প্রাচীন ও আধুনিক 

ইতিহাস 1 ইতি.) 

৭ | স্মবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায-_ছুঃসময ( উপন্তাস ) 

৮| জয়ন্তী বাঁয়--নোবেল পুবস্কাব ও ববীন্দর সধ্ধন! (প্রবন্ধ ) 

৯! বলাইচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--শবৎ পবিক্রমা (স্মৃতিকথা ) 





« পায়ে পড়ি তোমাব, একটা গল্প লেখো তুমি শববাবু 
নিতান্ত সাধাঁবণ মেষেব গল্প” 
__ববাক্নাথ 
সাধাবণ অসাধাবণেব ছন্দ সমন্বয সাধনে 
গ্রামীণ কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে 
বাংলাব এঁতিহামপ্ডিত তাঁতশিল্পেব উন্নতিকল্পে . 
আত্মনিবেদিত। - 


“তন্তুত্‌ ৯০ 
দি ওয়েট বেঙ্গল 
&েঁট হ্যাগুলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ 
৬৭, বদ্রীদাস টেম্পল স্ত্রী, কলিকাতা-৪ 
গ্রাম £ 'কোহ্যাগুলুম ফোনঃ ৩৫৩৬৫৮/৩৫৬৩৪৮ 





নি সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক 
প্রকাশিত একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 


পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি 
মূল্য_সাঁড়ে পাঁচ টাকা et 
লোক-সংস্কৃতি বিষষে অধ্যযনবত ছাত্র-ছাত্রী গবেষক ও 
অনুবাগীদেব পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক 
সংকলন-গ্রন্থ। 
1 প্রাপ্তিস্থান ৷ 
প্রকাশন-বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী ঘুদ্রণালয় 
৩৮, গোঁপাঁলনগব বোঁড, কলিকাতা-২৭ 
প্রকাশন বিক্রযকেন্্র, নিউ সেক্রেটাবিষেট 
১, কিবণশক্কব বায় বোড, কলিকাতা-১ 
পশ্চিমবঙ্গ (তথ্য ও জনসংযোগ ) ৪৬০৬।৭৬ 


_$ আমাদের কয়েকটি বইঃ 8 


১] দুই নারী ও তিন নায়িকা ৬০০ 
»-ডঃ অমিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় 
২। শাস্তিনিকেতনের ভাষণমালা ১০০০ 
_হিরগনয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩। বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস ২০০ 
- স্শস্বপন বস 
৪। বঙ্কিম উপন্যাসের উপাদান বিচার যু 
--ডঃ অশোককুমার কুওু 
৫। অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রকথা শু 
পশুপতি ভট্টাচাৰ্য 
-৪ পুস্তক বিপণি ৪ 
২৭, বেনিয়াটোলা লেন 
কলিকাতা-৭০৯০০৯ 





সংশোধন ও সংযোজন 


পৃ. ২৬৮-২৬৯, ‘ডঃ সিদ্দিকী সাহেব 'হইতে এসব পুস্তকের কিম্মত ঢের? 
পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদটি বজিত। সেস্থলে সিদ্দিকী সাহেবেব লেখা পুস্তকের 
তালিকাটি হবে নিম্নরূপ :-_ 

১. লায়লী মজন্ক 

২. বিষা্দ-সিন্ধুব পবিশিষ্ট পর্ব 

৩. বালাগাব গীব হজরত গোরাচাদ রাজী 

৪. তিতুমীর চরিত্র 

৫. হজরত মোস্তফা! জীবনের শেষ অধ্যায় 

৬ হন্জরত যোস্তফা জীবনের মেরাজ অধ্যায় 

৭, শহীদ তিতুমীব 


বাঙালী সাহিত্যসাধক 


( অষ্টাদশ শতাব্দী পৰ্যন্ত ) 
সহকজললক-শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ 
শ্রীশৌবীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয় দীর্ঘদিন বাঙালী সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে ১ 
তথ্যসংগ্রহে নিযুক্ত আছেন। বহর্দিন পূর্বে মাসিক বস্থমতী’তে 'সাহিত্য- 
সেবক মঞগ্ডষা” প্রকাশ করেন। বর্তমানে তিনি “সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী*ব জন্য 
অষ্টাদশ শতাব্দী পৰ্যন্ত বাঙালী সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে তথ্য সংকলন করেছেন। 
বল! বাহুল্য, এ জাতীয় কাজ একক প্রচেষ্টায় যেমন সম্পূর্ণ হয়. না, তেমনি 
সর্বান্গীনও হয় না। তাই আমব প্রাথমিকভাবে এই তথ্য প্রকাশ করলাম 
ইচ্ছা আছে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবার । 
সেজন্য উৎসাহী ব্যক্তিদেন্র কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি অষ্টাদশ শতাব্দী 
পর্যন্ত যে-কোন লেখকেব সম্বন্ধে আলোচন! (ফুলস্কেপ কাগজের ১ পৃষ্ঠাব মধ্যে) 
তার! যেন পাঠান। তার আগে কোন্‌ কোন্‌ সাহিত্যিক সম্বন্ধে তার] লিখবেন 
তা” জানিষে আমাদের সম্মতি নিতে হবে! একজন সাহিত্যিক সম্বন্ধে 
মোটামুটি নিয্ললিখিত তথ্য গুলি থাকা! চাই--জন্ম তাং, মৃত্যু তাং, পিতা-মাতার 
নাম, জন্মস্থান, শিক্ষা, পেশা, জী-পুত্র-কন্তার নাম, প্রকাশিত গ্রস্থতালিক, 
সাহিত্যরূতির মুল্যায়ন, আকরগ্রন্থের নাম, ছবি বা স্বেচ। ছু কপি লেখ! 
পাঠাতে হবে কাগজের একদিকে লিখে। এগুলি একত্রে আমরা একটি আলাদা 
গ্রন্থ প্রকাশ কবব এবং তাতে আলোচকের নাম ও পরিচিতি থাকবে। 
সম্পাদক 
“সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী’ 
অক্‌বর আলী (বা সাহা), দৈধদ-_বাঙালী মুসলমান গ্রস্বকার। জন্ম 
১৮শ শতক চট্টগ্রাম । গ্রন্থ ঃ জেবল-মুলুক সামাবোকের পুথি। 
অকৃবর মুহম্মদ -মুসলমান গ্রন্থকাব। গ্রন্থঃ তমিম-গোলাল;-চৈতন্ত 
সিলালেব পুথি ( এই গ্রন্থে তমিম গোলাল ও চৈতন্যেব প্রেমকাহিনী বর্ণিত 
আছে। ) 
অকৃবর শাঁহ--মুসলমান পদকর্তা। জন্ম--চট্টগ্রাম। কৃষ্ণ EE 
পদ-রচয়িতা। f 
২ 


১৮ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


অকিঞ্চন দ্বাস-বৈষ্ণব কবি। জন্ম -১৭শ শতকের শেষার্ধে। গ্রন্থ: 
নহজিয়া সম্প্রদাষের বিবর্তবিলাস ( মুদ্রিত, ১৩১৭ বঃ ) ভক্তিবসাত্বিক]। 

অকিঞ্চন দাঁস--বৈষ্ণৰ মহাঞ্জন। গ্রন্থ £ শ্রীঠৈতন্ভক্তিতত্বিলাদ। 

অচ্যুত চক্রবর্তী -স্থাত পশ্ডিত। ১৮শ শতক। পিতা-হুরিদাস 
অর্কাচার্য। গ্রন্থঃ শ্রাহ্ধবিবেকটিপ্নণি, দায়ভাগসিদ্ধান্তকুমুদচন্দ্রিক। (দ্বাষভাগেব 
টাকা), হাংলতা টাক] বা সন্দৰ্ভস্থতিক|।, 

অচ্যুত দাঁস -বৈষ্ণব গ্রন্থকার | গ্রন্থ £ গোপীভক্তিরস বা কৃষ্ণপীলা। 

অচ্যুত পঞ্চানন -গ্রন্থকাব। জন্ম_-১৮শ শতক, মেদিনীপুর | গ্রন্থ £ 
রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্রকুল-পঞ্জিকা। 

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান -বাঙলার শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ পণ্ডিত। পূর্বনাম_ 
আদিনাথ চন্দ্রগর্ভ। জন্ম--৯৮* খ্রীঃ গৌভর্দেশেব ( ঢাকা জেলার ) বিক্তম-- 
মণিপুরে (বিক্রমপুবে ) কোন রাজবংশে। মৃত্যু--১০৫৩ শ্রীঃ ন্যেথঙে ( লাসার 
কাছে )। নাডপাঁদেব শিশ্য। শীলবক্ষিতেব কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত ও অতীশ 
দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান উপাধিলাভ। বিক্রমশীল! মহাবিহারের মহাস্থবিব। তিব্বত- 
রাজেয় আমন্ত্রণে ( ১০৩৮ ) তিব্বতে বৌদ্ধধর্মেব প্রচারক । গ্রন্থঃ বোধিষার্গ 
দ্বীপপণ্রিকা, একবীব সাধননাম, প্রজ্ঞাপারমিত! পিণ্ডার্থপ্রদীপ, লোকাতীত 
সৃথাগ্ধবিধি, চর্যানংগ্রহপ্রদীপ, বজ্জাসন বজ্রগীতি, চর্যাগীতি, দীপক্বব শ্রীজ্ঞানধর্ম- 
গীতিকা, সত্যদয়াবতাঁব, ইঃ 

অদ্বয়প্তপ্ত -বাঙালী বৌদ্ধ | মঞ্ুত্রীব পূজক। বহু টাক্াগ্রন্থ আছে! 

অদ্বয়বক্ত বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত । অপর নাম আচার্য অব্ধৃত পাদ। 
বহু নংখ্যক বাংলা গ্রন্থেব রচয়িতা ও বৌদ্ধ সংকীর্তনপদকর্তী। গ্রন্থ : 
মূহাস্থথপ্রকাশ। 

অদ্বয়বজ্তর বাঙালী বৌদ্ধ পদকর্তী। নিবাস-বাওলী। গ্রন্থ £ দোহা- 
নিধিকোষপরিপূর্ণগী তিনামনিজতত্বপ্রকাশটাক1, দোহাকোষহদয় অর্থগীতা 
চীকানাম, চতুববজ্রগীতিকা। র 

অভ্ভুতীচার্ধ _বামায়প-বচয়িতা। প্রকৃত নায--নিত্যানন্দ আচার্য বা 
বড়, নিত্যানন্দ। জন্ম_-পাবনা! সোনাবাজুর বরববিয়া গ্রামে। পিতা 
প্রীনিবাদ। গ্রন্থ: রামায়ণ (১৮শ-শতকে রচিত ও উত্তববর্ষে বিশেষ 
প্রচলিত )। . 

অনন্ত-_বাঙালী কবি ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত । জন্ম--১৩৩৯ খ্রীঃ | মৃত্যু 
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১৩৪৯ খ্রীঃ । পিতা-দুৰ্গাদান বাগচী ( কেহ্‌ বলেন ভবানীচরণ নামে এক 
ব্ৰাহ্মণ )। গ্রন্থ: শ্রীরুষ্ণকীর্তন ( রচযিতা বড়ু চণ্ডীদাস অনস্ত )। 

অনন্ত -প্রাচীন কবি! জয়--১৬শ শতাব্দী | গ্রন্থ : অধ্যাত্ম ও বান্মিকী 
রামাঘণ ( কীর্তন )। 

' অনন্ত আচার্য _বৈষ্ণব পর্বকর্তা। চৈতন্তদেবেব সমসামধিক | 

অনন্ত দ্বাস--পদকর্তা। রচিত ৫০টি পদ আছে। চৈতন্তদেবের 
লমসাঁময়িক। - 
অনন্ত দৈবজ্ঞ__জ্যোতিধিদ। জন্ম-নবন্বীপ। বহু জ্যোতিষগ্ৰন্ 
বলচযিতা। | 

অনন্ত পণ্ডিত _টীকাঁকার। জন্ম__১৭শশতাব্দী। গ্রন্থঃ গোবর্ষন সপ্তশতী। 
রূস্মগ্তবী ( ১৬৩০ খ্রীঃ ) মুদ্রারাক্ষণ্ব পদ্যান্ুবাদ | 

অনন্ত মিশ্র বঙ্গীয় কবি। গ্রন্থ: জৈমিনী ভারত (মহাভারতের 
অশ্বমেধ পর্ব হতে )। 

অনন্তরাম দ্রত্ত -গ্রন্থহাব। জন্ম -১৮শ শতকে মৈমনসিংহেব কিশোর 
গঞ্ধ, সাহাপুব। পিতা-_রঘুমাথ দত্ত। গ্রন্থঃ ক্রিয়াযোগসার, লবকুশের যুদ্ধ, 
'নৈষধ। | | 

অনিরুদ্ধ ভট্ট -্মার্ত পণ্ডিত। জন্ম--৪১২শ শতক ব্রেন্্রভূমি। রাগ! 
বল্লালসেনেব গুক। গ্রন্থ -পিতৃয়িতা (স্থৃতিগ্রন্থ )। 

অন্ুপচত্্র -কবি। গ্রন্থ ঃ মননাব ভাসান 

অনুপনারায়ণ শিরোমণি _বৃত্তিককাব পণ্ডিত। গ্রন্থ ঃ সমগ্ুসা (বেদাস্ত 
স্ুত্রেব বৃত্তি)। 

অনুভূতিশ্বৰূপ আচাৰ্য -নৈযায়িক পণ্ডিত ও গ্রন্থকাব। জন্ম--১৩শ-- 
১৪শ শতক । গ্রন্থঃ সারশ্বতপ্রক্রিযী, টীকাগ্রন্থ £ গৌড়পাদীয় মাওুক্য- 
ভাষ্যেব টীকা, স্যায়পদাঁবলীর চন্দ্রিকাটাকা, প্রমাণমালাব নিবন্ধটীকা। 

_ অভয়াকর গুপ্ত-বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত । জন্ম_-১১ শতকের শেষার্ধে 
রাজা বামপালেব সমসাময়িক গ্রন্থ ঃ বুদ্ধকপালতন্ত্রের টীকা, বজ্রাবলীনাম 
মগ্ডলোপাধিকা। 

অভিনন্দ, কবি _বাঁডালী কবি। অপব নাঁম--গৌভাভিনন্দ | নিঘাস-_ 
'গৌড়দেশ, ৯ম শতকে বর্তমান | গ্রন্থ £ রামচবিত (মহাকাব্য ), যোগবাশিষ্ট- 
সার। 
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অযোধ্যারাম গোস্বামী-বৈষ্ণব কবি। আজু গৌসাই নামে বিখ্যাত 
(কেহ বলেন অচ্যুতানন্দ গোস্বামী ? )। জন্ম -২৪-পরগনা, হালিশহর ১৮শ 
শতাব্দীতে রামপ্রসাদ সেনের সমসাময়িক: রহস্য কবিতা ও সঙ্গীত রচয়িতা। 

আউলিয়া! মনোহর দীস-স্থপ্ডিত বৈষ্ণব পদবর্তী। জন্ম--১৬শ 
শতকে বীকুডায়। মৃত্যু--১৬৭৮ খ্রীঃ জয়পুরে | বিষ্ণুপুর রাজ! বীর হািরের 
ভক্তিগ্রন্থাগাবের অধ্যক্ষ। পরে হুগলি বদনগঞ্জে বাস। গ্রন্থ : পদসমুদ্র (সংগ্রহ), 
দিনমণিচন্দ্রোদয় | সংগ্রাহক-_নির্যামতত্ব। 

আত্মারাম দাস-পদকর্তী। জন্ম-_বর্ধমাঁন, শ্রীথণ্ কবিরাজবংশে। 
শ্রীচৈতন্দেবের সমসাময়িক 1 পুত্র--বৈষ্ণব পদকর্তা বলরাম দ্বাস। 

আত্মারাম মুখোপাধ্যায় --কৰি | নিবাস--নবদবীপ [গ্রন্থ ঃ গঙ্কাভক্তি- 
তরঙ্গিনী। 

আদিত্যরাম-_কবি। গ্রন্থ £ টানি (কাব্য ) বাঁ কৃষ্ণবিজয়। 

আনন্দ দাঁদ-_পদকর্তী। জন্ম--১৮শ শতক। -নামাত্বর--আনন্দটাদ। 
গ্রন্থ : জগদীশচবিভ্রবিজয় । 

আনন্দপূর্ণ বিপ্যাসাঁগর--টীকাকার। জন্ম_-১৩-১৪শ শতক। গ্রন্থঃ 
ফক্ধিকা-বিভঙ্ন, স্যাযচন্দরিকা, ভাবশুদিঃ সমহ্বযস্থত্রৰি্কৃতি, টাকার প্তায়- 
কর্নলতিকা, মহাবিজ্ঞানের টাকা, পঞ্চপাদিকার টীকা। 

আনন্দময়ী দেবী-মহিন। কবি। জন্ম --১৭৫২ খ্ৰীঃ বিক্রমপুর, জপসা- 
গ্রামে বৈদ্বংশে । পিতা--লাল। রামগতি সেন (দ্রঃ)। মাঁত।--কাত্যায়নী 
দেবী। স্বামী--কবীন্দ্র অযোধ্যারাম সেন (বিবাহ--১৭৬১ থীঃ)। বাংল! ও 
সংস্কৃত উভয় ভাষায় বুৎ্পতিলাভ। গ্রন্থ ঃ হরিলীলা (লাল! জয়নারায়ণ সেন 
সহ, ১৭৭২ খ্ৰীঃ )। | 

আনন্দরাম চক্রবর্তী--কবি। জন্ম--১৭৭০ খ্রীঃ শ্রীহট্টে। মৃত্যু_১০৪০ 
প্রঃ। ইনি ‘আনন্দকবি’ নামে খ্যাত। গ্রন্থ £ পদ্মপুরাণ (ক)। 

আনন্দরাম, লীল1--স্দীত রচয়িতা। ০ ব্রজবুলি-মিশ্রিত 
রাঁধাকৃষ্ণব্ষয়ক গীত। 

আনন্দ রায়--প্রসিদ্ধ কবি। মৃত্যু--১৭৫১ শ্রীঃ। 'দিবান-ই-দঈদে” 
গ্রন্থে এর বহু কবিতা আছে। রি 

আপ্তাবুপ্দিন_মুসলমান কবি। গ্রন্থ £ জামিন দিলারাঁম (১৮শ শতক)। 

আফঝল--প্রাচীন মুসলমান কবি। জন্ম_চট্টগ্রাম। বৈষ্ণব পর্দাবলীর 
লেখক। 
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আবদুল ওহাঁৰ--প্রাচীন মুসলমান কবি। জন্ম- চট্টগ্রাম । বৈষ্ণব 
পদাবলীব লেখক । 
আবদুল মাঁলী--প্রাচীন মুসলমান কবি। জন্ম_ চট্টগ্রাম ১৮শ শতাব্দীর 


পূর্বে। বৈষ্ণব পদ্বকর্তা | 
আবাল ফকির-_ প্রাচীন মুসলমান কবি। জন্ম--চট্টগ্রাম ১৮ শতকের 
পূর্বে । বৈষ্ণব পদ্বকর্তা। 


আমীন _প্রাচীন মুদলমান কবি। জন্ম_টট্টগ্রাম। বৈষ্ণব পদকর্তা। 

আমীর আলি-- প্রাচীন মুসলমান কবি। জন্ম-চট্টগ্রাম। পাবমাঁথিক 
সঙ্গীত রচখিতা | | 

আরিফ, মোঁহান্মদ্র-_প্রাচীন মুসূলমান কবি। জন্ম--চট্টগ্রাম ১৮শ 
শতকেব পূর্বে । গ্রন্থ  লালমনেব কেচ্ছা! (১১১১ বঃ )। 

আর্যদের ( আজদেব )--বাঙালী বৌদ্ধ পদ্কর্ত৷া। নামান্তব--কাণেরিন 
বা বৈবাগীনাথ। গন্থ £ কাণেবীগীতিকা। 

আলাওল পণ্ডিত,সৈয়দ বাঙালী মুসলমান কবি ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্তিত। 
জন্ম--১৬২৫ খ্রীঃ ফবিদপুর, ফতেষাবাদ পবগনাব জালালপুব গ্রামে । মৃত্যু = 
১৭শ শতকেব শেষভাগে আবাকানে। মধ্যব্যসে পতুগিজ দস্থ্য কর্তৃক আক্রান্ত 
হয়ে আবাঁকান বাঁজেব আশ্রধলাভ। গ্রন্থঃ সতীময়ন! বাঁ লোরচন্দ্রাণী 
(কাজি দৌলত পণ্ডিত লহ, ১১৪১ বঃ ), স্তপযকব (সগ্তপদ্দিকব, ১১৬০ বঃ), 
পদ্মাবতী (আরাকান-রাজমন্ত্রী মুন্লমান মগন ঠাকুরের অনুপ্রেরণা হিন্দী 
পন্মাবতীর বঙ্গানুবাদ, ১১৮৭ বঃ), দারা সেকেন্দবনাম! (১১৯৫ বঃ), সরফল 
মুলুক, বদ্দিউজ্জমাল, তাউকা (বঙ্গানুবাদ ), কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদাবলী, 
রাগনামা। k 

আলি মদ্দিন--মুমলমান কবি। জন্ম-চট্টগ্রাম। বৈষ্ণব পদাবলী 
লেখক। ৃ 

আলি রাজা_কবি। নামাস্তর--কাঁনফকিব। নিবাপ-- চট্টগ্রামের 
বংশখালির ওশাখাইন গ্রামে, ১৮শ শতকের শেষার্ধে। পিতা--মুহম্মদ শাহি। 
গ্রন্থ £ জ্ঞানসাঁগব, ধ্যানমালা, জ্ঞানকুলুপ, ষট্চক্রভেদ, সিযাঙ্গকুলুপ, কৃষ্ণলীলী- 
বিষয়ক পদাবলী, শ্ামাসঙ্গীত। 

ইতিসামন্তুদ্দিন-_ভ্রমণকারী ও গ্রন্থকার! জন্ম-নদীয়া, বাঁজন্থরেব 
কসবা গ্রামে। পিতা__শেখ তাঙ্ুদ্দিন| কর্ম--নবাব জাফর আলি খাঁর 
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রাজত্বকালে মুন্সি শেখ শালি মুল্লা ও মীর মুন্সি মির্জা মহম্মদ কাশেমের অধীনে, 
মেজব পার্কার অধীনে পবে ইংরেজ কোম্পানীর মুন্দী। তারপরে কাপ্টেন 
স্থইটোনের মুন্সি হয়ে বিলাত গমন (১৭৬৫--৬৭)। ইনিই প্রথম শিক্ষিত 
বাঙালী যিনি প্রথম ইউরোপে যাঁন। তিন বছব পরে ফিরে আসেন। 
গ্রন্থঃ শিগারফনামা বিলায়ৎ ( ১৭৮৪ )। . 

ইন্ডরিয়ানন্দ কবীন্দ্র--বাঁডালী বৈষ্ণৰ কবি। ‘চৈতন্তমঙ্গল’ রচয়িতা 
জয়ানন্দের আত্মীয় । নানা পদ বচয়িতা। 

ইয়াকুব, মুন্সি মোহম্মদ্র-_-কবি। গ্রন্থ জঙ্গনাম] ( ১১০১ বঃ)। 

ইয়েটস, রেভা. উইলিয়ম-_পাঁদবি, অ্বাদক ও ভাঁষাবিদ| জন্ম__ 
১৭৯২, ১৫ ভিসেম্বব ইংলগ্ডে। মৃত্যু-_১৮৪৫ ৩ জুলাই! মিশনারিবূপে 
বাঙলায় আগমন'ও পাঁদরি কেরির সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশনে যোগদান (১৮১৫ 
১৭)। কলকাতা মিশনাবি ইউনিযন প্রতিষ্ঠা। সংস্কৃত, বাংলা, আৰবী, হিন্দী, 
উদ প্রভৃতি ভাষা শিক্ষ]। স্থুল বুক সোসাইটির সম্পাদক । ভি ভি উপাধিলাভ 
(ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৩৯), এর প্রধান সহকারী জে ওয়েঙ্গার।, স্কুল বুক 
সোসাইটির জন্য বিভিন্ন ভাষায় অনেকগুলি বই রচনা; তন্মধ্যে বাংলাষ ১০ 
থানি। হিন্দী, উচ্ও আছে। গ্রন্থ ঃ সংস্কৃত ও হিন্দুপ্তানী অভিধান, পিল- 
গ্রিমস প্রগ্রেদের বাংল] অন্গুবাদ, বাইবেল অনুবাদ ( বাংলা» সংস্কৃত ) Essays. 
in Reply, to Rammohan Roy, - Memoirs of Chamberlain, 


ইত্যাদি । 


ঈশান--পণ্ডিত। বদাধিপ জক্ণসেনের মন্ত্রী হলাযুধের ভ্রাতা। 
জন্ম--১২শ শতক । গ্রন্থ: দ্বিজাহ্নিক পদ্ধতি। - 

ঈশীন নাগর_বৈষ্ণব গ্রন্থকার । জন্ম--:৪৯২ খ্রীঃ শীহট জেলার সুনামগঞ্জ 
উপবিভাগে লাউব পরগনার নবগ্রামে। পিতৃবিয়োগের পর শাস্তিপুর অদ্বৈতা- 
চার্যের আশ্রয়ে বাস ও শিয়ত্বগ্রহণ | গ্রন্থঃ অদ্বৈতপ্ৰকাশ (১৫৬৮ খুৰীঃ)। 

ঈশ্বরচন্দ্র রায়, রাজ!-- সঙ্গীত-রচয়িত1। কৃষ্ণনগরের রাঁজী। পিতা 
রাজ! গিরিশচন্দ্র রায়। ইশ্বরচন্দ্রের রাজত্বকাঁল (১৭৮৯--১৮০২)। গ্রন্থ £ 
সাব্দামঙ্গল ( সঙ্গীত )। 


ঈশ্বর বৈদিক--কুলগ্রন্ব-রচয়িত|। জন্ম--১৭শ শতক | গ্রন্থ: স্বৈদিক 
কুলপণ্তিক। 
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-  উদ্বয়নাচাৰ্য-_লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকার। গ্রন্থ ঃ দিলা চরিত। 
(১৬শ শতাব্দী )। 
উদ্ম্বানীচার্য ভাদুড়ী_দার্শনিক পণ্ডিত। জন্ম_-১২শ শতকে বগুড়া, 
নিপিন্দা গ্রামে । মৃত্যু-কাশীধামে। পিতা- বৃহস্পতি আচার্য। বারেন্্ 
কুলীন সমাজে পবিবর্তগ্রথার প্রবর্তক । গ্রন্থ : কুম্মা্চলি (স্তায় ), কিরণাবলী, 
আত্মবিবেক, কর্ণাদস্থত্রেব টীকা, তাঁৎপর্যপবিশ্ুদ্ধি। 
উদ্ধব দাস--পদকর্তা। প্রকৃত নাম__কৃষ্কাত্ত মজুমদার | জন্ম_-বাং ১২শ 
শতকের প্রথম। পাদে মুশিদাবাদ, কান্দীর টেঞা গ্রামে বৈচ্যবংশে। এর 
রচিত বহুপদ্ প্রচলিত আছে। 
উদ্ধবানন্দ__প্রাচীন কবি। গ্রন্থ ঃ রাধিকামঙল। 
উলেস্টন, ডবলিউ এম-নংবাদপত্রসেবী। সম্পাদক : বিজ্ঞানসার- 
সংগ্রহ (পাক্ষিক, দ্বিভাষিক ইংরেজী ও বাংলা, মহা চক্রবর্তী ও গ্াচয়ণ 
সেনগুপ্ত সহ, ১৮৩৩ সেপ্টেম্বর )। 
এণ্টনি ফিরিঙ্গী--ফিরিঙ্গী কবিওযাল।। ১৮শ শতাব্দীতে হুগলি, 
চন্দননগর। জাতি পতুগীজ বা ফরাসী । পিতা চন্দননগরের এক প্রতিষ্ঠাবান 
ব্যক্তি। নিবাস-_-ভত্রেশ্বর, গিরিটি। বাঙালীর সংস্পর্শে এসে বাঙলা ভাষা 
(শেখেন। প্রথমে এক সখের কবির দল, পরে পেশাদারী দল্‌ গঠন। রচনা 
কবিব গান। / 
এস উল্লা- প্রাচীন মুসলমান কবি। জন্ম--চট্টগ্রাম বংশখালির 
ওশাখাইন ামে। পাঁবমাথিক সঙ্গীত রচয়িতা । পিতা-_-আলি রাজা 
(জ্ঞানসাগর রচয়িতা )। 
কঙ্ক_কবি। জন্ম-_মৈমনসিংহ, নেত্রকোনা বিপ্রপুর গ্রামে (রাজেশ্বরী 
বা রাজী নদীব তীরে )। শ্রীচৈতন্তদেবেব সমসামযিক। পিত1-গুণয়াজ। 
মাতা--বন্থমতী। গ্রন্থঃ মলযাৰ বারমাসী, সত্যপীরের পাঁচালী, 
বিদ্তাহন্দর | 
কঙ্কণ--বাঙালী" বৌদ্ধ পদকর্তা। কম্বলাহ্ববের বংশধন্প। গ্রন্থ 
চৰ্যাদোহাকোষগীতিক!। | 
কণাদ তর্কবাগীশ দার্শনিক পণ্ডিত। জন্ম--১৫শ শতক নবদ্বীপ গ্রন্থ £ 
" ভাষাবত্বম, আপদশব্খগ্ুণম্‌, মণিব্যাখ্যা, তত্বচিন্তামণির টীকা। 
কবিকর্ণপুর _কবি ও পদকর্তা। জন্ম_-১৫২৭ খ্রীঃ নদীয়া, কাঞ্চনপল্লী 
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(€ কাচরাপাড়া) মাতামহ গৃহে। প্রকৃত নাষ--পবযাঁনন্দ দাস সেন। মৃত্যু 
১৫৭৬ গ্রঃ। পিত'_শিবানন্দ সেন। পৈত্রিক বাদ__বর্ধমান, কুলীনগ্রাঁম। 
ভরীচৈতন্যদেবের শিষ্য, গ্রুচৈতন্তদেব কর্তৃক “কবিকর্ণপুব' 'পুবীদান” নামে 
অভিহিভ। গ্রন্থঃ চৈতন্যচরিত, অলঙ্কাবকৌস্তভ, আর্শতক, আনন্দ- 
বৃন্দাবনচম্পু, গৌবগণোদ্দেশদীপিকা, চৈতন্যচন্দোদয় (না, ১৫৪০ খ্রীঃ ), বর্ণ- 
প্রসঙ্গ (অমবমাণিক্যের পুত্র বাণধবেব জন্য ), কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা। 
কবিচন্ত্র _প্রাচীন কবি। প্রকৃত নাম_-অযোধ্যারাম বা নিধিরাম মিশ্র 
(রায়, চক্রবর্তী )। জন্ম-:১৬-১৭শ শতক বর্ধমান, বায়না দামুন্তা গ্রামে। 


১ 


পিতা-হৃদয় মিশ্র (গুণরাজ)। অন্ুজ্-কবিবঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। , 


গ্রন্থ : দাতাকর্ণ, কলঙ্কুভগ্ন, গন্কার বন্দনা, গুরুদক্ষিণা, সত্যনারায়ণ। 


কৰিচত্দ্র-কবি। প্ৰকৃত নাম জানা যায় নি। জন্ম--বীরভূষ (অধুনা 


মনিভূম ) পাণ্ডব! গ্রামে ১০-১১শ শতাব্দীতে । পিতা__মুনিরাম চক্রবর্তাঁ। 
গ্রন্থঃ ভারতকথ। (গোঁপালসিংহ নৃপতিব আদেশে রচনা )। 

কবিচন্দ্র-প্রাচীন কবি। গ্রন্থ :-3ত্রবাবলী ( ১৬৬১ খ্রীঃ )। 

কবিবল্লভ-_প্রাচীন কৰি। প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। জন্ম_১৬শ শতকের 
শেধভাগে বগুভা, করতোয! নদীতীরস্থ মহাস্থানের কাছে আবোচা গ্রামে। 
পিতাবাঁজবললভ। মাতা বৈষ্ণবী। গ্ৰন্থ: রসকদৰ্থ (১৫৯৮ খ্রীঃ), 
আদিরস। \ 

কবিভূপতি ক্ঠহার- পদকর্তী। 

কবীক্দ্র_কবি। গ্রন্থঃ গোরক্ষবিদ্রয়, মীনকেতন। 

কৰীন্ত্ৰ পরমেশ্বর- পবযেশ্বব কবীন্দর দ্রঃ। 


কমলাকর ভট্ট -স্বার্ত পণ্ডিত। জন্ম_-১৫৩৪ খ্রীঃ বর্তমান { পিতা-_ . 


রামকৃষ্ণ ভট্ট । গ্রন্থ £ তত্বকমলাকর, পূর্তকমলাঁকর | 

কমলাকান্ত দাস -পদকর্তা ও সংকলধিতা1 ১৮শ শতক! পদাবলী ঃ 
প্দরত্বাকর। 

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য-গীত-বচয়িতা | জন্স_১৮শ শতকে বর্ধমান, 
অদ্থিকা-কালনাক়্। বর্ধমান মহারাজ্জা তেজচন্দ্রের সভাপপ্তিত। রচযিতা = 
ঠামানঙ্গীত। | 

কন্বলাম্বরপাঁদ -বাঙালী বৌদ্ধ পদকর্তা। নামান্তব--কম্বল, কামলি।” 
গ্রন্থ : কম্বলগীতিকা, প্রঙ্ঞাপার মিতা-উপদেশ | 
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করিমল্লা- গ্রন্থকার । ১৮শ শতক । গ্রন্থ ঃ যামিনীবাহাল। 
কাজি দৌলত -কবি। জন্ম--১৬২২-২৮ খ্ৰীঃ মধ্যে চট্টগ্রাম, বাউজান 
থানার শেন গ্রামে। স্থদূব আরাকান বাজ্সভায় আবাকান-বাঁজ খিরি- 
খুধর্মা বা স্থধর্মীর সেনাপতি আসরক খাঁর আদেশে কাব্য রচন!! কাব্যগ্রস্থ ঃ 
সতীময়না বা লোরচন্দ্রানী। 
কানা হুরিদত্ত-প্রাচীন কবি। জন্ম_১৫শ শতক। গ্রন্থঃ মনসার 
গীতি। 
কালিদাস- পাঁচালীকাঁব। গ্রন্থঃ মনস:-মঙ্গল, শনির পাঁচালী 
(১১০৪ ব:)। ॥ 
কালীকৃষ্ণ দাস--কবি। ১৮শ শতক। গ্রন্থঃ কামিনীকুমার (গন্য : 
"ও পদ্য )| | 
কালী মির্জা--সঙ্গীতজ্ঞ। পূর্ণ নাম-_-কালিদাস চট্টোপাধ্যায় । জন্ম 
-- হুগলি, গুপ্িপাড়া। মৃত্যু_১৮২৫ খ্ৰীঃ কাশীতে। পিতা--বিজয়রাম 
চট্টোপাধ্যায় । সঙ্গীত শিক্ষা--বারাণশী, লক্ষৌ, দিলী প্রভৃতি। সঙ্গীতে 
তথাকাব শ্রেষ্ঠ মুসলমান গায়কের সমকক্ষতা হেতু ‘মির্জা? উপাধিলাভ ও 
কালী মির্জ। নামে পবিচিত। প্রথমে বর্ধমানের যুববাঁজ প্রতাপচন্দ্রে সভাঁদদ 
১ ও পবে গোপীযোহন ঠাঁকুরেব পৃষ্ঠপোষকতা লাভ। বাজ! বামমোহন রাঁষ 
“কিছু কাল এব কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। গ্রন্থঃ গীতলহবী (১৯০৪ খ্রীঃ 
মৃত্যুর পবে প্রকাশিত )।: 
কাশীরাম দী- প্রাগীন কবি। জন্ম--৯৬৫ বঃ বর্ধমান কাটোয়াব কাছে 
শসদিগ্রামে। পিতা--কমলাকান্ত দাস। শিক্ষী--শ্বগৃহে সংস্কৃত ও বাংলায় 
অভিজ্ঞ। কিছুকাল মেদিনীপুর আতাবাডস্থ বাঁজাব আশ্রয়লাঁভ এবং ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র কবিতা রচনা । কাব্যগ্রন্থ ঃ নলোপাখ্যান (কা), জনপর্ব, স্বপ্রপর্ব, 
মহাঁভাবত ( পদ্চাঙ্থবার্দ, ১০০০--১০১১ ব)। 
কুতবন; স্থফী -বাঙালী মুসলমান কবি। জন্ম--১৫শ শতক | এন্থঃ 
স্থগাবতী ( ১৫০০ )। 
কিলপাদ-বাঙালী সিদ্ধাচার্ধ ও পদকর্তা। লুইপাদের বংশীয়। গ্রন্থঃ - 
১ দোহাচর্যাগীতিকাদৃষ্টি । 
কুক্ধুরিপাদ_বাঙালী বৌদ্ধ পদকর্তা। ইনি মহামায়ার উপাসক । 
বজ্রয়ানেব পুস্তক বচনা [ 


LL) 
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কুমীরচন্দ্র-বৌদ্ধ আচার্য ও অবধৃত। বাঙালী । বিক্রমপুর বিহারে 


বা। টীকাগ্রন্থ £ কৃষ্ণঘমাবিতন্ত্র, বজ্রভৈববতন্ত্র। 

কুমারবর্জ্র-বাহ্ালী বৌদ্ধ পণ্ডিত, গ্রন্থ £ চক্রসন্বব। . 

কুল্ল.ক ভট্ট সুপ্রসিদ্ধ বাঙালী স্মার্ড পণ্ডিত ও টাকাকার। জন্ম_-১৩ 
শতকের মধ্যভাগে রাজ্সাহী নন্দনপুব (নন্দনা )। "পিতা দিবাকর ভট্ট। 
শিক্ষা-_-কাশীধামে। কুলশাস্ত্রের, অন্ততম সংগ্রাহক | গ্রন্থঃ মনব্থমুক্তাবলী 
( মনুসংহিতাব টীক1)। 

কৃত্তিবীস ওঝা (উপাধ্যায় )- প্রাচীন কবি। জন্ম--১৩৯৯ খ্ৰীঃ 
নদীয়ার ফুলিয়। গ্রামে যুখোপাধ্যায় বংশে। পিতা বনমালী। মাতা 
মালিনী । ইনি শিক্ষা সমাপন্তে রাজা গৌড়েশ্ববেব ( রাজা গণেশের ) সভায় 
উপস্থিত হন ও তারই আদেশে বাংলা ভাষায় “বামারণ' রচনায় প্রবৃত্ত 
হন। কাব্যগ্রন্থ £ বৃহৎ সণ্চকাণ্ড রামায়ণ (১৩৪*শক বা ১৪২৯ খ্রীঃ আমু ), 


বৃহৎ লঙ্কাকাণ্ড, শিববামের যুদ্ধ, রক্মাঙ্গদ বাজার একাদশী, যোগাষ্যার বন্দন]! . 


কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত-্মার্ত পণ্ডিত। অন্ততম রচয়িতা বিবাদার্ণব- 
সেতু (ওয়াবেন হেষ্টিংস কতৃক নিযুক্ত, ব্যবহাঁবশান্্ )। 

কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ- স্মার্ত পণ্ডিত। পিতা--কালীচয়ণ স্ীয়ালঙ্কার । 
শিক্ষা- নবদ্বীপ চতৃষ্পাঠী। নদীয়াব মহারাজ! গিরিশচন্দ্রের€১৮০২_ ৪১) 


মভাপগ্তিত। ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। গ্রন্থ: শব্ধশক্তিপ্রকাশিকা < 


(ভ্তাক্স), গোপাললীলামৃত উপমান-চিন্তামণির টীকা, চৈতন্তচিত্তামৃত (কাব্য), 
কামিনীকামকৌতুক (কাব্য ), দায়ভাগেব ( জীমূতবাহন-কৃত ) টীকা, পদার্থ- 


তত্বেব (শিরোমণি-কৃত ) টাকা, -গৌতমস্থত্রেব টাকা, কাব্যপ্রকাশিকার টীকা, 
্যায়বত্বাবলী, তত্্বত্বাবলী, জযপিংহ-কল্পক্রম (১৭৬৫ খ্রীঃ )। 


কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী, রসসাগর- হান্তরসিক কবি। জন্ম_-১*৯১ খ্রীঃ 
নদীযাব বাগোঁযান বাডে বাঁকা গ্রামে । মৃত্যু--১২৫১ বঃ শাস্তিপুরে। রাজা 


গিবিশচন্দ্রের (নবছীপ ) সভাসদদ। উপস্থিত কবিতা রচনা ও সমস্তায় পাদ- 
'পুরণে অসামান্য ক্ষমতাশীল | ॥ 


কৃষ্ণচন্দ্র দ্াশ-_কবি। জন্ম_-১৮শ শতক শ্রীথণ্ডে মুকুন্দঠাকুবের বংশে। 
গ্রন্থঃ বিলাপ-বিবৃতি মালা, বিলাপ-কুস্থমাঞ্চলি (বঙ্গানুবাদ ১৭৯৩ খ্ৰীঃ) । 


পারি 


কৃষ্ণচন্দ্র রায়, যহারাজা-কবি। জন্ম--১৭১০ খ্রীঃ নদীয়া কৃষ্ণনগর | 


রাজবংশে। মৃত্যু--১৭৮৩ খ্রীঃ। পিতা- বাজ রঘুনাঁথ রায়। গুণগ্রাহী ও 
শ্রীবিগ্যোৎ্সাহী রাজা । সঙ্গীত-রচয়িত1। 


& 
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কৃষ্ণচন্দ্র সার্বভৌম-ন্মার্ড পণ্ডিত। অন্যতম সংকলক বিবাদার্ণবসেতু । 
কৃষ্ণদীস-কবি। জন্ম-- মৈমনসিংহ ভিটাদিয়া গ্রামে । গ্রন্থ £ বিষ্ণুভক্তি- 
রত্বাবলী (আহ্ক, ১০৮৭ বঃ )।, ্ ৃ 
কৃষ্ণদাঁস বা কৃষ্ণকিঙ্কর-কবি। জন্ম--১৬শ শতকে বর্ধমান, কাটোয়াঁর 
সিদিগ্রামে। পিতা-কমলাকান্ত দাস কাশীরাম দাসের অগ্রজ | গ্রন্থ £: 
_ কৃষ্ণবিলাস। j 
কৃষ্ণদাীস কবিরাজ, গোস্বামী-গ্রস্থকার ও পদাবলী রচযিতা। জন্ম 
১৫৩* (আহ) খ্রীঃ বৰ্ধমান কাটোযার ঝামাটপুব গ্রামে বৈদ্ধবংশে। মৃত্য 
১৬১৬ খ্রীঃ বৃন্দাবন ধামে। পিতা-_ভগীরথ.দাস। মাতা-_হুনন্দা। শৈশবে 
সংস্কৃত, ফাসাঁ ও নান! শান্্পাঠ করেন। কিছুকাল কবিরাজি চিকিৎসা । পরে” 
,সংসারত্যাগ কবে বৃন্দাবনে রূপ, সনাতন, রঘুনাথ, জীব গোস্বামী প্রভৃতিব 
পুণ্যাশ্রমে জীবন কাটান এবং রঘুনাঁথ দাস গোস্বামীব কাছে দীক্ষা গ্রহণ 
- করেন। গ্রন্থঃ গোবিন্দলীলামৃত (কাব্য ), কর্ণামৃত গ্রন্থের টাকা, ভাগবত- 
শাস্ত্র গৃঢুরহস্ত, অদৈতশ্থত্রের করচা, স্বরূপবর্ণন, বৃন্দাবন-ধ্যান, ছযগ্োস্বামীর- 
সংস্কৃতস্থচুক, চৌষটি-দণ্ড নির্ণয, প্রেমরত্বাবলী, বায়মাল1, বৈষ্ণবাষ্টক, রাগর্ময়- 
করণ, পাঁষগুদলন, বৃন্দাবনপরিক্রম, রাগ-রত্বাবলী, শ্ঠামনন্দ প্রকাশ, সারসংগ্রহ,. 
ীপ্রীচৈতন্চরিতামূত (১৬১৫ খ্রীঃ ), রসভভিলহরী।  ' 
কৃষ্ণব্লাস, দীন- বৈষ্ণব পদ্বকর্তা। জন্ম- শান্তিপুরের কাছে অস্বিক। 
গ্রামে মুখটিবংশে | পিত1-কংসারি মিশ্র! মাতা-কমলাদেবী। গ্রন্থ £- 
ভক্তিরসাত্মিকা।. | টি ূ 
কৃষ্ণদাস, দুঃখী-পদকর্তা | গ্রন্থ ৮. অদৈততত্ব, উপাঁসনা-সারসংগ্রহ 
বুন্দাবন-পরিক্রম। 
কৃষ্ণদীস পণ্ডিত--কবি। নামান্তর রামকৃষ্ণ | জন্ম__বর্ধমান, অস্বিক 
নগব স্থবর্ণবণিক কুলে। পরে কলকাতা বৌবাঁজারে বাম। পিতা-_-তারাচাদ। 
কাব্যগ্রন্থ ঃ নাবদপুবাণ বা নারদসংবাদ (১০৯৯ বঃ)| 
কৃষ্ণদীস্‌ বাবাজী- অন্ববাদক | লালদাঁস বাবাজী নায়ে পবিচিত। 
বহুকাল বৃন্দাবনে বাস। গ্রন্থঃ ভক্তমাল ( নাভাজী-কৃত হিন্দী ভক্তমাল 
১ গ্রন্থের অন্থবাদ ),৩ভক্তিরপামৃতসিন্ধু, ব্রহ্মনংহিতাঁ, শ্রীমস্ভাগবত, শ্রীহরিভক্তি- 
বিলান। 
কৃষ্ণদাস, লাউড়িয়া-দিব্যদাস রাজ! দ্ুঃ। 


y 
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কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ (লস্কর )-_কবি। জন্ম--১৭৯৪ (আহ) খ্রীঃ মুশিধাবাদ, 
কান্দীর কাছে পাতেণ্ড! গ্রামে কাষসথবংশে। মৃত্যু--১৮৫৫ ( আন্ন) রঃ । 
পিতা- কমলাকান্ত ঘোষ।১ পরে ৰাস দিউড়ি, দুর্গাপুর গামে। ফালী ও 
নাগরী শিক্ষা। কর্ষ-সিউড়ি ফরেস আমীন। গ্রন্থঃ বৈষ্ণব পদাবলী, 
সত্যনাবায়ণেব পাচালী। 
কৃষ্ণগ্রসাদ' সেন-_অঙ্গুবাঁদক। জন্ম--১৮শ শতকে বীকুডা। গ্রন্থ £ 
বাসলী ও চতীদাস (১৮০৩ খ্ৰীঃ )। 
কৃষ্ণ মোহন মজুমদ্রার কবি ও ধর্যস্দীত রচয়িত।। ১৮শ শতাবী। 
বহু ব্রহ্মসঙ্গীত রচয়িতা । 
কৃষ্ণরাম দর্ভ-কবি। ১৮শ শতাব্দী | - গ্রন্থ £ রাধিকা-মঙ্গল। 
_ কৃষ্ণরীম দাস_ফবি। প্রকৃত নায় কফ্তরাম বস্থ। জন্ম--১৬৬৬ 
(আন্ন) খ্ৰীঃ ২৪-পরগনা নিমত! গ্রামে । পিতা-ভগবতী দাস। গ্রন্থঃ 
দক্ষিণবাঁয়ের উপাখ্যান বা রায়মঙ্গল (১৬৮৬ ), বিদ্যাস্থন্দর ( কালিকামঙ্গল ), 
অশ্বমেধপর্ব, ভজনমালিক]1। 
কৃষ্ণচার্য বা কান্পাদ্-বাঙাঁলী বৌদ্ধ। গ্ৰন্থ: দ্ৰোহাকোয (বাংলা ), 
ষোগরত্বমাল! ( টীব! ), হেবজ্রতন্ত্রের টীক! (সং), হেরুকতন্ত্রেব টীকা । 
কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ--তাস্ত্রিক ও পাণ্ডিত। নামাস্তর-_-আগমবাগীশ 
ভট্টাচার্য । জন্ম--১৬শ শতকের প্রথম ভাগে নবদ্বীপে । পিতা মহেশ্বর 
গোৌড়াচার্য। কৃষ্ণানন্দ শরীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। শিক্ষা-_বাস্থদেব সার্বভোৌমের 
কাছে তন্ত্রশাস্্র অধ্যয়ন, শক্তিমন্ত্র গ্রহণ ও পরে ঘোরতর তাস্তিক। গ্রন্থঃ 
তন্ত্রসাব (সংকলনপগ্রস্থ ), শ্রীতত্বোধিনী। 
কৃষ্ণানন্দ ব্যাস,রাগসাঁগর-_-সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতগ্রন্থ রচযিতা। রাধাকাস্ত 
দেব বাহাদুর এর সঙ্গীত নৈপুণ্যে একে রাগসাগর উপাধি দেন। গ্রন্থ ২ রাগ- 
কল্পক্রম, ৬ খণ্ড ( ১৮৩৩-৪৩ )। 
কেতকাদীস-কবি। ১৫শ শতাব্দী । গ্রন্থঃ মনসার ভামান। 
কেবলকৃষ্ণ বস্থ--পাচালীকার। জন্ম--১৭৪৫ খ্রীঃ কের্দাবপুর গ্রামে । 
পিতা--বিজষবাম বস্থ। গ্ৰন্থঃ কাশিখণ্ড (১২২২ বঃ ), সত্যনারায়ণ পাচালী। 
কেবলরাঁম আচার্ধ-_জ্যোতিবিদ | জন্ম--নবদ্ধীপ-| গ্রন্থঃ খেটিকা 
(১৬৯৯)। 
কেবলরাম পঞ্চানন -গণিতজ্ঞ। গ্রন্থঃ গণিতরাজ (১৭৬২), বেখা-প্রদীপ । 
রঃ AX 
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কেরি, উইলিয়াম, ভি. ডি বিখ্যাত ধর্মযাজক ও শিক্ষাব্রতী। জন্ম 


. ১৭৬১, ১৭ অগস্ট ইংলণ্ড নর্দাম্পটনশায়ারে | মৃত্যু-_-১৮৩৪, ৯ জুন শ্রীবামপুরে | 


পিতা এডমণ্ড কেরি । ১৭৯৩, ১৩ জুন বাঙলায় আগমন । শ্রীবামপুব কলেজ 
স্থাপন (১৮১৮, ১৫ই জানুযাবী )। শ্রীরামপুবে মিশন প্রতিষ্ঠা ও মুদ্রাযন্ত 
স্থাপন (১৮০০, ১০ জানুয়ারী )| বাংলাব অধ্যাপক, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 
(১৮০১)। গ্রন্থঃ বাঙ্গাল! ব্যাকবণ (১৮০১), নিউ টেস্টামেন্ট (টমাস- 
বন্থ-কেরি-চার্কনটেন অনূদিত, কেরি সম্পাদিত, ১৮০১), কথোপকথন 
(১৮০১, 0151388555 নামে প্রসিদ্ধ), ওন্ড টেস্টামেন্ট--মোঁশাব ব্যবস্থা 
(১৮০২), কৃত্তিবাঁসেব বামাধণ (১৮২), কাশীরাঁম দাসের মহাঁভাঁবভ 
(১৮০২), ওন্ড টেন্টামেণ্ট-দাউদেব গীত (১৮০৩)।  গুন্ড টেন্টাঁমেন্ট-_ 
ভবিশ্যৰ্বাক্য (১৮০৭), ওল্ড টেস্টামেন্ট-ফ়িশরালের বিবরণ (১৮০৯)৮ 
ইতিহাঁসমাঁল। (১৮১২)। বাক্ধাল। ইংরেজী অভিধান (১৮১৫-২৫), সংস্কৃত 


-- বামাযণেব ইংবেজী অনুবাদ, তেলেগু ও পাগ্ডাবী ভাষার ব্যাকবণ, বাইবেলের 


XN 


বাংল! অনুবাদ, ইংলণ্ডেব ইতিহাস ( অঙ্থু, গোল্ড স্মিথ কৃত, ১৮১৩) সম্পাদক । 

কেশবানন্দ মহাভারতী, স্বামী--সন্যানী , ও গ্রন্থকার। পূর্বনাম_ 
রাধিকাপ্রমাদ রায়চৌধুরী | জন্ম_-১৭৯৬ খ্রীঃ বর্ধমান। যৃত্যু--১৯১৫ খ্রীঃ | 
> পিতা-_রামনারাবণ রাষ চৌধুবী। গ্রন্থ: আনন্দ গীতা। ' 

কৈলাসেশ্বর বস্থ -ভক্ত কবি। জন্ম-_১৭৯৬ খ্রীঃ মেদিনীপুর, পিংলা 
গ্রামে। মৃত্যু--১৮৮৫, জুন! গ্রন্থঃ কবিতাবলী ও স্তবগীতা, অদ্ভুত 
রামায়ণের পগ্ভানুবাদ | 

ক্ষেমীনন্দ দাস _গ্রন্থকাব। জন্ম-:১৪৯৫ খ্রীঃ বর্ধমান, ইস্টক গ্রামে । 
পিতা_রঘুনন্দন দাদ গ্রন্থঃ স্যাযবত্বাকব, তত্বসমাস, মনসাব ভাসান। 

খেলারাম _ প্রাচীন কবি। জন্ম -১৬শ শতক। গ্রন্থ ঃ শ্রীধর্মমঙ্গল বা 
গৌড়কাব্য (১৫২৭ )। 

খোঁজা আবদুল হকীম খান- গ্রন্থকাব। জন্ম__হিজনা ১৩শ শতক। 
গ্রন্থঃ জননদাখী (নানকেব জীবনচবিত, ১৮*৬, ধাদেব সঙ্গে নানক দেখা 
কবেছিলেন-_-অনুবাদ )। 


শঙ্গীকিশোঁর ভট্টাচার্য-সামযিকপত্রসেবী। নিবাস-_শ্রীবামপুব? ভি 


বহড়া গ্রাযে | মৃত্যু--১৮৩১ শ্রীঃ। কর্ষ_শ্রীবামপুক্ষ মিশনের ছাপাখারি,... 
কম্পোজিটর। প্রথম বাঙালী সাংবাদিক। মুদ্রাযন্তর স্থাপন! £ প্রথম রাঙা “ 
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গেজেটি প্রেস বা আপিস ( ১৮১৭--এটিই বাঙালী প্রতিষ্ঠিত প্রথম মুদ্রাযন্ত্র )। 
প্রকাশক-_বাঙ্গানা গেজেটি ( প্রথম বাংলা সংবাদপত্র, ১৮১৮, ১৪ই মে থেকে 
৯ জুলাই )। গ্ৰন্থঃ Grammar in English and Bengali ( সর্বপ্রথম 
বাংল। ব্যাকবণ, ১৮১৬), দায়ভাগ ( ১৮১৬-১৭ ), দ্ৰব্যগুণ (১৮২৪), চিকিৎসাৰ্ণব 


।( ১৮২০ ? ), সন্পাঁিত গ্ৰন্থ: অন্নদামঙ্গল (১৮১৬ ), শ্রীমন্তগবদশীতা ( অর্থসহ, 
১৮২০ ) | 


শঙ্গাধর কবিরাজ -চিকিত্নক ও পণ্ডিত। জন্ম --১৭৯৮ খ্রীঃ যশোপুর 
মাগুবা সেনবায় বৈহ্যবংশে। মৃত্যু--১৮৮৫ খ্রীঃ কলকাতা । পিতা--ভবানী 
প্রসাদ রা । শল্য ও কাযচিকিৎসায বিশেষ পাব্দশী। বহু শাস্গ্রন্থ, সাহিত্য 
ও অলঙ্কারশাশ্ব অধ্যযন। গ্রন্থ £$ মুগ্ধবোঁধ ব্যাকরণের টীকা, ২য় খণ্ড, 
‘লোকালোক পুরুষীষ, ছুর্গবোধকাব্য, ভন্নকল্পগুরু (চবকেব টীকা), উপনিষদের 
ভাষ্য, প্রাচ্য প্রভা (অলঙ্কার), হর্ষোধয় (চিত্রকাব্য ), ভাঁগবতবিচার, 


ভগব্দগীত। ব্যাখ্যান, সংস্কৃত ব্যাকরণ ( পদ্য ), বহুবিবাহরাহিত্য, বিধবাবিবাঁহ- 
প্ররতিষেধ। 


গঙ্গীধর তর্কবাগীশ-_-পণ্ডিত। জন্ম _-২৪-পবগনা, হালিশহব, কুষারহট্র। 
সত্যু--১৮৪3, জুন। পিতা--শিবপ্রদাদ তর্কপঞ্চানন। কর্ম-_-অধ্যাপক, 
সংস্কৃত কলেজ (১৮৪০ )| গ্রন্থঃ সেতুসংগ্রহ (মুগ্ধবোধের টীকা, ১৮৩৫), 
খোসগল্পসাব (১৮৩৯)। 

শঙ্গাধর বা গদাধর দাস--প্রাচীন কবি। জন্স-বর্ধমান, কাটোয়াব 
সির্দিগ্রাষে। পিতা-কমলাকাস্ত দাস! অগ্রজ--মহাভারতকাব কাশীবাম 


দান। বাংল! ও সংস্কৃতে পণ্ডিত । পুরীধাম প্রবাঁদী। কাব্যগ্রন্থ: জগৎমঙ্গলা 
(১৬৪২)। 


গঙ্গামণি দেবী-সঙ্গীত-রচধিত্রী। প্তা--লাল! রামপ্রসাদ রায়। 


স্বামী_ প্রাণকৃষ্ণ সেন। কবি জধনারায়ণে ভাগিনেয়ী ও কবি আনন্দময়ীর 
পিসতৃত ভগিনী । 


শঙ্গীরাম দ্বেবচৌধুরী -কবি। জন্ম_-১৮শ শতকের প্রথমভাগে মৈমন- 
সিংহ। পিতা-ছুলভিনারায়ণ দেঁবচৌধুবী। কর্ম-মমনসিংহ দেওযান- 
বাডীর সেবেস্তাপাব ও নায়েব! গ্রন্থ: শুকপংবাঁদ, লবকুশচরিজ, মহারাষ্ট্র 
পুবাণ £ (১১৫৮ ক )। 

গঙ্গেশ উপাধ্যায় -নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম--১২শ শতকে মিথিলা 
অঙ্গলবশী। 
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গণপতি ঠাকুর--মৈখিলী কবি। ‘যোগীশ্বরহ উপাধি লাভ। পিতা - 
জয়দত্ত। পুত্র-_কবি বিদ্যাপতি। গ্ৰন্থঃ গন্গাভক্তিতরিশী। 

গণেশ-জ্যোতিধিদ। জন্ম-বন্দ্যোবংশে মাবিগ্রামে (আন) ১৭শ 
শতকে । পিতা ষীপাস। গ্রন্থঃ তাজিকভূষণ (জ্যা )। 

গণেশ দৈবজ্ঞ _জ্যোতিবিদ পণ্ডিত। জন্ম_-১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে। 
পিতা-কেশব দৈবজ্ঞ| গ্রন্থঃ বৃহতিথি চিন্তামণি, গ্রহলাঘর তিথ্যাদিপাত্র, 
বুদ্ধিবিনাশিনী (টীকা )। 

গতিগৌবিন্দ__-পদকর্তা বৈষ্ণাবাচাৰ্য। জন্ম-_মানিহাটি আচাৰ্যবংশে। 
-পিতা--শ্রীনিবাস আচার্ষ। মাতা_গৌরাদপ্রিষা। গ্রন্থ? অন্তপ্রকাশখণ্ড, 
বীররতবাবলী । 

গদাঁধর ন্যায়সিদ্ধান্তবাগীশ__নৈয়াধিক পণ্ডিত। জন্ম-শরীহট। শিক্ষা 
ও চতুষ্পাঠী স্থাপনা--মবন্ধীপ । গ্রন্থঃ চিন্তামণিব আলোক, দীধিতিটীকা। 

গদাধর ভট্টাচার্য -নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম--১৭শ শতাব্দী পাবনা, লক্ষ্মী 
চাপড়া গ্রামে । পিত!--জীবদেবাচার্য। শিক্ষ।--মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ণ 
ও তৎকালে অমাধাবণ পণ্ডিত বলে প্রশংসিত। অধ্যাপক, ন্যাযশান্তর, নবদ্বীপ | 
গ্রন্থ: কুহ্মাঞ্লিব্যাখ্যা, মুক্তাবলীটীক1, তত্বচিস্তামণিদীধিতি, দীধিতিব 
গদাধবীব্যাখ্যা, ব্ৰহ্মনির্ণয, রতুকোষবাদরহস্ত, আখ্যাতবাদ, শরকবাদ, তত্ব- 
চিস্তামন্ঠাবোধটাকা, প্রামাণ্যবাদ দীধিতিব টীকা, মুক্কিবাদ, শবপ্রামাণ্যবাদ 
বহন্ত, স্মৃতিসংস্কারবাদ । 

গরিব-উল্লা -মুদলমান কবি। জন্ম_দক্ষিণবায় কালিয়া হাফেজপুর 
১৭৯২ খ্ৰীঃ ( আন্থ ) বৰ্তমান কাব্যগ্রন্থ ঃ ইউন্থফ-জুলেখাঁ, আমীব হামজ1। 

গরীব উল্লা, মুন্সি শাহ -মুদলমান কবি। গ্রন্থঃ ইবলিসনামা 
(১১৭৮ ব্ঃ)। 

গুরুভট্রারক ধ্ৃষ্টিজ্ঞান--বাঙালী বৌদ্ধ পদ্দকর্তা। গ্রন্থ ঃ বঙ্রগীতিকা, 
গীতিকা। 

গোঁপাঁল বস্ু-বৈষব কৰি। গ্ৰন্থ ঃ চৈতন্যমঙ্গল। 

গোপাল ভট্ট -_পদকৰ্তা। 

গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ--বঙ্গীয় দার্শনিক পণ্ডিত ও টীকাকাব। জন্ম 
১৬শ শতাবদীব শেষভাগে । গ্রন্থ : অন্ুমানদীধিতির টাকা, গুণবৃত্তিবিবেক, স্তায়- 
কুস্থমা্ুলিবিবেক, ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশ, দীধিতিবিবেক, শব্ধ লোকবিবেক । 
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গুণানন্দ সেন-কবি। গ্রন্থঃ মনসা ভাসান। 
গৌঁজল। গুঁই--কবিওয়ালা। জন্ম-- ১৮শ শতকে | সঙ্গীত-রচয়িতা। 
গোহুলনাথ-_বৈষ্ব ভক্ত। গ্রন্থ চৌরাশি বার্তা ( ভক্তদ্রেব জীবন- 
কাহিনী, ১৫৬৮ খ্রীঃ )। 
গোৌকুলানন্দ সেন--গ্রন্থকার | নামাস্তর-_বৈষ্ণবদাস। জন্ম--১৮শ 


শতাব্দীর মধ্য ভাগে মুশিদীবাঁদ কান্দীর অন্তর্গত টেঞা গ্রামে। পিতা--ব্রজ- - 


কিশোর সেন। গ্রন্থ ঃ পদ্ধকল্পতরু ( সংকলন ), গুরুকুলপত্ডিকা। , 

গোপাল দাঁস _বৈষণব পদকৰ্তা। আসল নাম--রামগোপাল চৌধুরী । 
জন্ম--শ্রীহট্ট । ‘গোপাল দাস’ ভণিতা দিয়ে পদ রচন!। গ্রন্থ ঃ রসকল্পবলী 
(১৫৬৫ শক)। 

গোপাল দীস _পদবর্তা। গ্রন্থ  ভক্তিবত্বাকর (১৫৯০ খ্রীঃ)। 

গোপাল দাস -কবি। নামান্তব--্রীকুষ্ণ কিন্কব | গ্ৰন্থ শ্ৰীকৃষ্ণ বিলাস। 

গোগীনাথ বন্ু-কবি। নামান্তব_পুবন্দব খা, ; বাঙলার নবাব 
হোসেন শাহের (১৪৯৪--১৫২৬) মন্ত্রী। এ'র ভ্রাতা 'পরীক্ষ্ণবিজয় প্রণেতা 
মাঁলাধব বহ্ছ। গ্রন্থ শ্রীরুষ্মঙ্গল। 

গৌোগী মোহন দর্বাধিকারী _কবি। জন্ম--১৮শ শতকের শেষে হুগলি 
রাঁধানগরে | পিতা__রামনারায়ণ _সর্বাধিকারী | গীতিনাট্য ভক্তির ্গিণী, 
শ্রীকৃষ্ণতবঙ্গ লীলা, নাটক; ধ্ৰুব চরিত্র। 


গোপীরমণ চক্রবতীঁ-পদকর্তা। নিবাঁস_রাজসাহী বুধুরি। শ্রীনিবাস 


আচার্ষের শিষ্য | 

গোপীরমণ দ্বাস-_পদকর্তা। নিবাস--গোয়াদ বৈদ্য বংশে। শ্রীনিবাস 
আচার্ষেব শিষ্য । { 

গোবিন্দ অধিকারী--প্রসিদ্ধ যাঁত্রাওযাল। । জন্ম_১২:৫ বঃহুগলি 
কৃষ্ণনগর জাঙ্গীপাড়া। মৃত্যু--১৮৭২ খ্রীঃ হাওড়া, শালিখা। শিক্ষা-গ্রায্য- 
পাঠশালা, হাওড়া আমতায় গোলক দীপ অধিকাবীর কাছে কীর্তনশিক্ষা ও 
পরে যাত্রাদল গঠন | যাত্রা অভিনয, কীর্তন, কথকতায় বিশেষ পারদর্শী । পালা- 
গ্রন্থ: শুকসারী পালা, চূড়ানৃপুরের ছন্দ। | 

গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর -পদকর্তা। জন্ম-_মুশিদাবাদ রসোড়া কায়স্থ- 
বংশে। পিতা--বল্লভ ঘোষ। পদ ছাড়া কয়েকটি চৌষটি রসের পদ 
রচযিতা। 
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গৌবিন্দদাদ-কবি। জন্ম-বাঁজদাহী বুধুবি গ্রামে বৈগ্ভবংশে 
( চৈতন্থদেবেব ৮২ বছর পরে )। গ্রন্থঃ পদমালা। 

গোবিন্দদাস কর্মকার-করচা লেখক | জন্ম ১৫০৮ খ্রীঃ বর্ধমান কাঞ্চন- 
নগরে। পিতা-শ্যামদাপ কর্মকার | মাতী-মাধবী। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য 
ভ্রমণের নিত্য সঙ্গীরূপে ছিলেন ও করচা রচনা করেন। গ্রন্থ ঃ কবচা (ব! স্বৃতি- 
লিপি)। | 
গৌবিন্দদাীস-কবি। জন্ম চট্টগ্রাম দিয়াঙ্গ বা আনোয়ার গ্রামে! 
গ্রন্থ  কালিকামঙ্গল, মনসাঁব গীতি । 

গোবিন্দদীস সেন, কবিরীজ--পদকর্তা, জন্ম-_-১৫৩৮ খ্রীঃ বর্ধমান, 
শ্রীথণ্ডে। মৃত্যুঃ ১৬১২ খ্রীঃ। পিতা চিরঞ্জীব সেন ( চৈতন্যদেবের সহচর )॥ 
মাতা_ স্থনন্দ1। শ্রীনিবাগ আচার্ধের মন্ত্রশিষ্য (১৫৭৭)। গ্রন্থঃ সঙ্গীতমাধব্‌ 
(নাটক ), কর্ণামৃত (কা), গৌবাখ্যান, একানপদ, গীতামৃত। 

গোবিন্দ স্যাক্সবাগীশ--নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম ১৭শ শতকের মধ্যভাগে 
নবদ্ধীপে। পিতা-_কদ্রনাথ স্যায়বাচস্পতি ( নবদ্ীপের প্রধান নৈয়ায়িক )। 
গ্রন্থঃ পদীর্ঘখগুনেব টীকা, প্যায়বহস্ত, স্যায়রহস্ত-ব্যাখ্যান-সমাঁসবাদ, ন্যায়- 
সংক্ষেপ। 

গোবিন্দরাম সিদ্ধান্তবাগীশ- টীকাকার। জন্ম--১৮শ শতকের প্রথম 
ভাগে ফরিদপুর ধান্কা গ্রামে । গ্রন্থ £ ধীররপ্রিকা,চণ্তীর টীকা, মহিন্স্ভোত্র টীকা! 

গোৌলকচন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতি-_পণ্তিত। জন্ম--শিল্পা ছাদশী। গ্রন্থ £ 
চণ্ডিকাচরিতামৃত ( বাং-কাব্য )। 

গৌলকনাঁথ শর্মা (মুখোপাধ্যায় )- পণ্ডিত। জন্ম ১৮শ শতকে 
মহীপাল-দীঘির নিকট স্থানে । মিশনারি টমাস সাহেবের পণ্ডিত ( ১৭৪৪ )। 
মৃত্যু--১৮৩০ গ্রীঃ। গ্রন্থ ঃ হিতোপদেশ (১৮০২ )। 

গৌলাম নবী, সৈয়দর- গ্রন্থকার | গ্রন্থঃ রসলীন, অজদর্শন (১৭৩৭ খ্রীঃ) 
রসপ্রবোধ। 

গৌড়পীদদ আচার্ষ- গ্রন্থকাব | জন্ম-৬-৭ম শতাব্দী গৌড়দেশে | গ্রন্থ 
মাওুক্যকারিকা, চিদ্ববিলসানন্দ ( টাকা) সাংখ্যকারিকাভান্ত, উত্র-গীতাভাযা, 
শ্রীবিদ্যাতন্ত্রভাস্য | 

গৌরন্ুন্দর দাস- বৈষ্ণব পদকর্তা ' ও সংকলয়িতা। পদীবলীঃ 
কীর্তনানন্দ। 
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গৌরী দ্রাস--পদকর্তা। নিত্যানন্দ প্রভুর খুড়শুশ্ব । জন্ম- শৃস্তিপুব, 
অধ্বিকা গ্রাম। পদবচয়িতা। 

গোৌঁরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, তর্কবাগীশ__কবি, গ্রন্থকার ও সম্পাদক । নামান্তর 
-_গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য । জন্ম--১৭৪৯ শ্রী: শ্রীহট্ট, ইট! পবগনার পাঁচগাও গ্রামে । 
মৃত্যু--১৮৫৮  শ্রীঃ। পিতা--জগন্নাথ ভট্টাচার্ঘ। শিক্ষা-গ্রাম্য চতুষ্পাঠী, 
নদদীপে ন্তাষশাস্ত্র, ‘তর্কবাগীশ’ উপাধি লাভ,সমাজসংস্কার কার্য, বিভিন্ন সাময়িক 
পন্রেরলেখক। রাজা বৃসিংহরায় কর্তৃক অভিযুক্ত হযে কাবাববণ। গ্রন্থ £ 
শরীমদ্তগব্ধগীতা'র বঙ্গানুবাদ, চণ্ডী ( যূল ও টাক ১৮৫৮), পাঁকবাজেশ্বব ( ১৭৬৫ 
শক), ভূগোল (১৮৫৩), জ্ঞানপ্রদীপ ৩ খণ্ড (১৮৪০--৫৩), নীতিবত্ু (১৮৫৪), 
মহাভারত ২ খণ্ড। পধিচালক সম্বাদ বসরাজ (মুশিদাঁবাঁদ, লাপ্তা ১৮৩৯-_-৫৬ ) 
সংবাদ ভাস্কর ( সাপ্তা, ১৮৩৯--৫৯ ),- হিন্দুব ৪ কম্লাকর ( পত্রিকা, ১৮৫৭ 
২৪ ফেব্রুঘাঁবি ), জ্ঞানাম্বেষণ ( দ্বিনাঁধিক সাধ্যা, বাংল! বিভাগ ১৮৩১-১৮৩৩ ) | 

ঘনরাম চক্রবতীঁ_প্রাচীন কবি। জন্ম--১৬৭৯ খ্রীঃ বর্ধমান খণ্ডঘোষ 
থানা অধীন কৈষড় পরগনাব কৃষ্ণগুব গ্রামে । পিতা--গৌরীকান্ত চক্রবর্তী! 
মাতা--দীতার্দেবী। 'কবিরত্ব* উপাধিলাভ। বর্ধমান কীতিচন্দ্রের রাজকবি। 
গ্রন্থ £ ধর্মমঙ্গল ( কাঁ, ১৭০৯ খ্রীঃ), সত্যনাবাযণ ব্রতকথ]। 

ঘনরাম দীদ--পদকর্তী। 

ঘনশ্যাম চক্রবর্তী-কবি ও গ্রন্থক্কাব| নামান্তর-নরহরি দাস 
( রচিত পদাবলীতে উভষ নামেব ভণিত!)! জন্ম_নবদ্বীপ। নিবাস-- 
কাটোয়।। পিতা_-জগন্নাথ চক্রবর্তী। কিছুদিন বৃন্দাবনে অবস্থান ও বৈষ্ণব 
শাস্ত্র অধ্যঘন।। গ্রন্থঃ ভক্তিরত্বাকর, গৌরচরিতচিন্তামণি, শ্রীনিবাঘচরিতঃ, 
নরোতিষব্লাস, গীতচন্দ্রোদয়, ছন্দোসমু্র, প্রক্রিয়াপদ্ধতি, ভ্রজ-পরিক্রমা, 
নবছীপ-পবিক্রমা, লীলা-সমুদ্র ( পর্দসংগ্রহ )। 

ঘনশ্যাম দাস--পদকর্তা। জন্ম-বর্ধমান শ্রীখণ্ড গ্রামে বৈদ্বংশে। পিতা 
দিব্যসিংহ | গ্রন্থ : গোবিন্দরতিমপ্জরী, কর্ণামৃত ( সং-কাব্য )। 

চক্রপাণি দত্ত-প্রাচীন চিকিৎসক জন্ম--১১শ শতকে রাজা নয়- 
পালের মমযে বঙ্দদেশে । পিতী--নারায়ণ পান্র। গ্রন্থঃ চক্রদৃত্ত বা সর্বসাঁর 
সংগ্রহ ( বৈদ্ধক গ্ৰন্থ )| 
চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ--পণ্ডিত। জন্ম--১৭৬৮ খ্রীঃ নদীয়া, উলা বা বীরনগর | 
মৃত্যু_১৮৬২ খ্রীঃ । গ্রন্থঃ ন্যায় সন্ধে কয়েকখানি। 
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চণ্ডীচরণ মুন্সী--পণ্ডিত। জন্ম--১৭৬০ (?) শ্রীঃ। মৃত্যু_১৮০৮ ২৬ 
নভেম্বর । কর্ম-ফেটউইলিষম কলেজে কেরি সাহেবেব অধীনে বাংলা বিভাগে । 
গ্রন্থ : তোতা ইতিহাস (কাদির বখ স প্রণীত “তুতিনামার” বঙ্দানুবাদ, ১৮০৫ ), 
ভগবদগীতাঁব বঙ্গানুবাদ । 

চণ্তীদাস -ভক্ত ও প্রাচীন পদ্কর্তা। নাঁমাস্তর__বড়ু চণ্ডীদাস | জন্ম 
--১৪১৭ খ্ৰীঃ বীবস্ৃম, নান্ন,বে বাবেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশে | মৃত্যু--১৪৭৭ গ্রীঃ। 
কবি বিগ্ভাপতির সমসাময়িক | পিত! --ভবানীচবণ (অন্যমতে ছুর্গাদাস 
বাগচী )। মাতা-_ভৈববী হুন্ববী। ইনি বাস্থলী দেবীর পূজক, শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি- 
পবায়ণ ও স্থগায়ক। স্থললিত ছন্দে ইনি বহুপদ বচনা কবেন। গ্রন্থ : পদাবলী, 
শ্রীকুষ্ণকীর্তন। - 

চণ্ডীদ্বাস, দ্বিজ বা দীন-_পদকর্া টৈতন্তদেবেব পরবর্তী। গ্রন্থঃ 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা। 

চত্ুভূর্জ__বঙ্গীয় কবি। কাব্যগ্ৰন্থ ঃ হরিচবিত। 

চন্দ্ৰকান্ত চক্রবর্তী- প্রাচীন কবি। গ্রন্থ ঃ বাইস কবি মনসা। 

চন্দ্রাবতী দেবী -মহিল! কবি। জন্ম-_১৫৫০ খ্ৰীঃ মৈমনসিংহ জেলাব 
কিশোব, গঞ্জে পাতুবিয়া গ্রাযে। পিতা-ছিজ বংশীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
( ভট্টাচাৰ্য )। মাতা-সথলোঁচন। গীতি গ্রন্থ ঃ মনসাঁদেবীব ভাপাঁনগান ( পিত! 
সহ ১৫৭৫ ), বামাষণ, কেনাবামের পালা, মহ্যা (কা )। 

চন্দ্রগৌমী-_বোদ্ধ দার্শনিক । জন্ম -৮ম শতকে বারেন্দ্রভূমিতে! পূর্ব 
নাম-অমর $ উপাধি--আচার্য, মহাপ্ডিত। ধর্ম-প্রচাবের জন্য বহু স্থান 
পবিভ্রমণ। গ্রন্থঃ শিলালেখধর্ম, লোকানন্দ ( না), স্যাযসিদ্ধালোক, চান্দ্র- 
ব্যাকরণ | 

চন্দ্রশেখর দাস-__বাত্রাপালা-বচয্রিতা। প্রীচৈতন্যদ্রেবেব সমকালীন 
কায়ম্থবংশে। শ্রীঅদ্বৈতাচার্ষেব শিষ্য । বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ও বাঁওলাদেশে 
খাত্রাব প্রবর্তক। যাত্রাপাল1-হরবিলাদ। 

চন্দ্রশেখর বাচস্পতি- ন্মার্ত পণ্ডিত। জন্ম--১৮শ শতকে প্রথমভাঁগে 
নবদ্বীপে বারেন্দ্বংশে। গ্রন্থ ঃ স্মৃতিগ্রদদীপ, স্মৃতিমারসংগ্রহ, সঙ্করপদুরগ ভগ্তন, 
ধর্ষবিবেক। 

চাটিল-__বাঁডাঁলী বৌদ্ধ পদ্দকর্ত! | 

চৈতন্যদাঁস _পদকর্তা। পূর্বনাম-__গর্দীধব চক্রবর্তা (শ্রীনিবাস আচার্ধের 
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পিত!)। নিবাস- নবদ্বীপ, চাঁখান্দি গ্রামে। গ্রন্থঃ রামভক্তিচন্দিকা, 
দেহভেদতত্বনিৰপণ। 

চিরঞ্জীব ভট্টীচার্ষ_্রন্থকাঁব। নামান্তর-_চিরঞ্রীব শর্ম।। প্রকৃত নাম__ 
বাঁমদেব ভট্রাচার্য। জন্ম--১৬শ শতকে নবদ্বীপ | নিবাস-_ বর্ধমান, গুপ্তিপাড়া। 
পিতা _রাঘবেন্্র। বাঁচদেশে যশোবস্ত সিংহেব সভাপগ্ডিত। গ্রন্থ ঃ বিদ্োন্মাদ- 
তরঙ্গিণী, মাধবচম্পু, কাব্যবিলাঁস (১৬৭০), বৃত্তরত্বাবলী (১৮৩৩)। 

চৈতন্যবাস--পদকর্তা | পূৰ্বনাম গম্গাধব চক্রবর্তী (শ্রীনিবাস আচার্যের 
পিতা)। নিবাঁস- নবদ্বীপ, চাখান্দি গ্রামে । গ্রন্থঃ বসভক্তি চন্দ্রিকা। 
দেহভেদতত্ব নিরপণ। - 

জশীদাঁনন্দ ঠাকুর__কবি। জন্ম_১৭*২ খ্রীঃ রানীগঞ্জ, আঁগরডিছি 
দক্িণীখণ্ড গ্রামে । নিবাস__বীরভূম, জোলফাই গ্রামে। মৃত্যু-_১৭৮২ 
(অঙ্ক) শ্রীঃ। পিতা নিত্যাদন্দ ঠাকুব। গ্রন্থ ঃ পদাবলী, ভাষাশবার্ণ 
( অসম্পূৰ্ণ )। 

জগদীশ তর্কালঙ্কার_নৈয়ায়িক পণ্ডিত । জ্ন্ম--১৭শ শতকের প্রথম 
ভাগে নবদ্বীপে । পিতা- যাদবচন্দ্র বিদ্াবাগীশ। গ্রন্থঃ দীধিতির টীকা, 
তর্কামৃত, কাব্যপ্ৰকাশ, রহস্তপ্রকাশ (টীকা ১৬৫৭ খ্রীঃ), শব্দশক্তিপ্রকাশিক!, 
প্স্তাববাঁদ ( ভাষ্য ), জ্ৰব্যভাষ্যের টাকা, মুক্তিবিচাব (তার টীকাগুলি 'জগদীশী 
. টীকা” নামে প্রচলিত)। * 

জগড্রীম রায়্--গ্রন্থকাব। জন্ম--১৫৬২ শকে বীকুডা, শিখবভূমির 
মহ্ষাভাব অন্তর্গত ভুলুই গ্রামে। পিতা__রঘুনাথ রায়। মাঁতা--শোভাবতী ॥ 
গ্রন্থ £ বামায়ণ (১৭৯৭ ), ছুর্গাপঞ্চবাত্র ( ১৭৭০ ), আত্মবোধ। 

জগন্নবথ- বঙ্গীয় কবি। কাব্য : মনসাঁর ভাঁসান। 

জগন্নাথ তর্কপঞ্চীনন-_নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম-_-১৬৯৫ খ্রীঃ ( ১১০১, 
আশ্বিন) হুগলি, জিবেণী। মৃত্যু--১৮০৯ খ্রীঃ (১২০৩, কাতিক)। পিতা 
রুদ্রদেব তর্কবাগীশ | মাতা দয়া্দেবী। অসাধাবণ স্মৃতিসম্পন্ন প্রতিভাশালী 
শাস্তজ্ঞ পণ্ডিত। তার অধ্যাপনার গুণে তৎকালীন বিখ্যাত ইংবেজ রাজকর্ষচারী 
ও বাজামহারাজাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তার গ্রন্থবচনায় গভর্নষেণ্ট তাঁকে 
বৃত্তি দেন! মৃত্যুকালে তিনি চাব হাজার টাকা আয়ের নিফর সম্পত্তি ও এক 
লক্ষ টাকা বেখে যান। গ্রন্থ £ অষ্টাদরশবিবাদেব বিচাবগ্রন্থ ( দাযগ্রন্থ ), বিবাদ- 
ভল্লা্ণব, নব্যন্তাষ ( দুষ্রাপ্য ), বামচরিত (না)! 
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জগন্নীথপ্রসাদদ বসুমল্লিক-কবি ও আভিধানিক । জন্ম -১৮শ 
শতকের শেষভাগে হাওডাঁ, আন্দুস। জমিদাববংশে। গ্রন্থঃ শব্খকল্পতবঙ্দিণী 
(অমবর্কৌষেব বঙ্গানুবাদ ১৮৩১), শব্কল্পলতিকা৷ ( ১৮৩৮ )। সম্পাদিত 
গ্রন্থঃ অমবকোধ (১০৩২)। প্রকাশক £ রত্বাবলী ( মা, ১৮৩২ )। 

জগন্নাথ শর্মা -আভিধানিক। গ্রন্থ : অভিধান (১৮৩৮ )| 

জগন্নাথ সিংহ শর্মা _কবি। জন্ম _মধমনসিংহ, ছুর্গাপুব, মুঙ্গেব রাজ- 
বংশে। পিতা রাজা রাজসিংহ (১১৫৬--১২২৮ বঃ)। কাব্যগ্রন্থ ঃ জগদ্ধাত্ৰী 
গ্লীতাঁবলী। io 

জনমেজয় মিত্র-কবি। জন্ম--কলকাত!| মেছুযাবাজার, শু'ড়া রাজ- 
বংশে । পিতা--ৰবন্দাবন মিত্র। পুত্র--বাজা বাজেন্দ্ৰলাল মিত্ৰ (প্রত্বতাত্বিক)। 
গ্রন্থ অষ্টাদশ মহাপুরাণীয অহুক্তমণিক! ( ১৭৭৭ শক), সঙ্গীতরদার্ণব (১৭৮২ 
শক ), মহাপুবাণ, শ্রীমত্ভাগবতাহুক্রমণিক! ( ১৭৮১ শক )। 

জনমেঞ্রয় ঘটক-_গ্রন্থকাব। গ্রন্থ : জ্ঞানতত্বদর্শন। 

জনাদন দ্বিজ - প্রাচীন বাঙালী কবি। গ্রন্থ £ চণ্ডী (ব্রতকথা )। 

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার পণ্ডিত ও স্ককবি। জন্ম-_:১৭৭৫ খ্রীঃ 
যশোহব বজরাপুর | মৃত্যু--১৮৪৬, ১৩ এপ্রিল । পিতা--কেবলবাম তর্ক- 
পঞ্চানন | শিক্ষা-কাশীধামে। কর্ম-কেরি সাহেবের অধীনে শ্রীবাঁমপুরে 
(১৮৭৫), অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ( ১৮১৩-১৮২৪ ), স্থপ্ৰীম কোর্টেব জজ 
পণ্ডিত, গ্ৰন্থ শিক্ষাসাব (২য় সং, ১৮১৮)। বিদ্বমলকৃত কৃষ্ণবিষয়ক শ্লোক 
(১৮১৭), পত্রের ধারা (১৮২১), চণ্ডী (১৮১৯), বাঁন্মিকী রামায়ণ ( ১৮৩০-- 
৩৪), মহাভারত (১৮৩৬), পারসীক অভিধান ( ১৮৩৮), বঙ্গাভিধান (১৮৩৮)। 
সম্পাদক £ সমাচারদর্পণ। 

জয়দেব গৌস্বামী _বাঙাঁলী সংস্কৃতজ্ঞ কবি। জন্ম--১২শ শতকে বীরভূম 
কেন্দুবিত্ব (কেঁছুলি) গ্রামে । মৃত্যু-_কেন্দুবিন্ব। পিতা-ভোজদেব। মাতা 
রমা দেবী। স্ত্রী--পল্মাবতী। গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনের রাজকবি | কেউ 
কেউ বলেন, কিছুকাল উৎকলরাজের সৃভাপণ্ডিত ছিলেন। কাব্যগ্রন্থ ঃ 
গীতগোবিন্ব। 

জয়নারায়ণ ঘোষাল, মহারাজা--সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার | জন্ম 
১১৫৯, ৩ আশ্বিন গোবিন্দপুবে ( বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ অধিকৃত 
স্থানে )। মৃত্যু--১২২৮, ২৫ কাতিক কাশীধামে। পিতা-কৃষ্চন্্র ঘোষাঁল। 
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বংশগত পদবী-_বন্যোপাধ্যাষ | প্রথমে মুশিদাবাদে নবাব সরকাবেব কর্ম, 
পবে কর্নেল সেক্সগীযারেব অধীনে কিছুকাল কর্ম। ব্যবসা বাণিজ্য। কাশীধামে 
বাদ (১৭৯১), কাশীধামে ৪৮ হাজাব টাকা ব্যয়ে ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও 
বিশ্যাঁলয় পরিচালনার জন্য মাসিক দুশ টাকা আষেব সম্পত্তি দান। কালীঘাট: 
কালী প্রতিমার বৌপ্যনিঘিত হাত, নিজ প্রাসাদে দেবদেবীর বিগ্রহ স্থাপন, 
কাশিধামে পুক্ষরিণী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহু সংকার্ধ করেন। কলকাতাব উপকণ্ঠ 
খিদিবপুবে ভূকৈলাশ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা, মহারাজা উপাধিলাভ (১১৮১ বঃ), 
তিন হাজাব মনসাদাব পদলাভ, সংস্কৃত, ফার্সী ও ইংবেজিতে অভিজ্ঞ । গ্রন্থ 8 
কাশীথণ্ডেব বঙ্গানুবাদ (১২১৪), করুণানিধাঁন-বিলাঁস (১২২০-২১); সংস্কৃত 
গ্রন্থ ঃ জযনারাষণকল্পদ্রম,নবদ্ীপ-পরিক্রমা, শঙ্কবী-সঙ্গীত, ব্রাহ্মণার্চণচন্দ্রিকা। 

জয়নারায়ণ রায়-কবি। জন্ম--১৮ শতকে বিক্রমপুর জপস! গ্রামে + 
পিতা রামপ্রসাদ রায়। গ্রন্থঃ চণ্ডীকাব্য। 

জয়নারায়ণ সেন, লালাকবি। জন্ম__বিক্রমপুব, জপসা। পিতা 
কৃষ্ণরাম সেন ( দেওযান) গ্রন্থ £. হবিলীলা। (১৭৭২), চণ্ডীমঙ্গলকাব্য, পার্বতী- 
পরিণয় (সং-কাব্য )। 

জয়রাম-বশীয় কবি। গ্রন্থ: গঙ্গামঙ্গল। 

জয়রাম দ্বিজ-কবি। গ্রন্থঃ মনসাব ভাসান। 

জয়রাম স্টায়পঞ্চানন--নৈযাধিক পণ্তিত। জন্ম-_১৮শ শতক নব্ীপ 1 
নদীযার মহারাজা রামকৃষ্ণের পৃষ্ঠপোঁষকতালাভ। গ্রন্থ :_ন্তায়সিদ্ধান্তমাল! 
(১৭৯৩), তত্বচিন্তামণিদীধিতি-গৃঢার্থবিদ্যোতন, শব্দার্থমালাঃ গুণদীধিতি- 
বৃতি, গুণদীধিতিবিবৃতি, ন্যণযকুহ্থমা্লি,_-কাবিকা ব্যাখ্যা, পদাৰ্থমণিমালা, 
কাব্যপ্রকাশতিলক। 

জয়সেন-বঙ্গীয কুলপঞ্জিকাকার | গ্রন্থ: বৈদ্ধকুলচন্দ্রিকা। 

জয়ানন্দ_গ্রন্থকার। গ্রন্থঃ মুহূর্তদীপ ( ১৫২৫ সংবত )। 

জয়ানন্দ মিশ্র-কবি। জন্ম--১৫১৩ খ্ৰীঃ বর্ধমান, আমাইপুর। ( অস্বিকা )' 
গ্রামে। পিতা--স্থবুদ্ধি মিশ্র। মাতা-_রোদনী। গ্রন্থঃ চৈতন্যমধ্ল 
(১৫৫৮-১৫৭০ খ্রীঃ ), ঞ্বচরিত্র, প্রহলাদচরিত্র। এ 

জয় নন্দী--বাঙালী বৌদ্ধ পদকর্ত।। বচন1--পদ। 

জীবগোস্বামী-বৈষণব ভক্ত ও গ্রস্থকাব। জন্ম-বাকলা চন্দ্রদ্বীপ, 
ফতেয়াবাদ। মৃত্যু_-১৬১৮ গ্রীঃ। পিতা_ বলপভ গোশ্বামী। এ'বা কর্ণাটকের 
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অধিপতি বিপ্ররাঁজেব বংশোত্তব। বৃন্দাবনে ৬৫ বছব বাঁদ। গ্রন্থঃ যট্সন্দর্ত, 
ক্রমসন্দভ, চম্পু, হরিণাঁমামৃত ব্যাকবণ, গোপালবিরুদাবলী, কুষ্কার্চনদীপিক 
মাধবমহোত্সব, স্বল্প জ্্বৃক্ষ, হুত্রমালিকা, লঘুতোধিণী। 

জীবন মৈত্র_কবি। জন্ম--বগুডা লাহিভীপাড়া। পিতা অনন্তবাম 
মৈত্র। মাতা ্বরণালা। গ্রন্থ  বিষহরি পদ্মপুরাণ বা মনসার ভাসান 
€১১৫৯)। 

জীমৃতবাহন-ন্মার্ত পণ্ডিত। জন্ম_১৪শ শতকের শেষ ভাগে 
বাঙলাদেশে | গ্রন্থ £ দাযভাগ (ব্যবহারশাস্্গ্রন্থ ), ধর্মরতু (স্মৃতি )। 

জুমুর নন্দী_বৈযাকরণিক। জন্ম_-১৫খ শতকে মুশিদাবাদে। গ্রন্থ ঃ 
বদবতী ( সংক্ষিপ্তসাঁব ব্যাকরণের টীকা )। 

'জেতারির আচার্য_বৌদ্ধ দার্শনিক । জন্ম__-১০শ শতকে বরেন্দরতুমিতে 
বিক্রমশীলার অধ্যক্ষ। গ্রন্থঃ হেতুতত্ব উপদেশ, ধর্মাধর্ম-বিনিশ্য়, 
বালাব্তাবতর্ক। 

জ্ঞানদ্রাস-_ পদকর্তা। জন্ম--১৫৩০ খ্রীঃ বৰ্ধমান, কাটোয়ার অন্তর্গত 
কাদবা গ্রামে ব্রা্ষণবংশে নিত্যানন্দ শাখাতুক্ত। গোবিন্দদীস, বলরামদ!স 
প্রভৃতিব সমপাময়িক | গ্রন্থঃ পদাবলী । ' - 

জ্যোতিরীশ্বর কবিকঙ্কণাচার্য_বঙ্গীয় কৰি। আবির্ভাব কাল--১৪শ 
শতাবী। মিথিলার বান্ধা হরিসিংহের ( ১৩০০ খ্রীঃ) রাজকবি। গ্রন্থ £ 
ধূর্তসমাগম (সংস্কৃত নাটক ), বর্ণন-রত্বাকর (বাংলা, রাজা, মন্ত্রী, রানী এমন কি 
বারবণিতাব কি কি গুণ থাকা উচিত ভাব বর্ণনা )। 

ডোন্বী হেরুক--সিদ্ধাচার্য ও পদকর্তা। জন্ম ৮ম শতকের শেষভাগে | 
ইনি মগধেব বাজ ও সন্ন্যাস ব্রতচারী। বাঙলা পদ রচনা কবেন। গ্রন্থঃ 
ভোম্বীগীতিকা, বান, সহজযান । 

তরুণীরমণ--প্রাচীন পদ্দকর্তা। শ্রীচৈতন্যদেবেব অব্যবহিত পরে 
বর্তমান! গ্রন্থঃ পদদাবলী। 

তারিণীচরণ মিত্র--সাহিত্যিক ও অন্বাদক। জন্ম--১৭৭২ (আঙ্ু) 
কলকাঁতী, শিমুলিয়া অঞ্চলে! গুহাবজ তন্রবাঁজেব বৃত্তি। মৃত্যু ১৮৩৭ খ্রীঃ 
কাশীতে | পিতা ছুর্গাচবণ মিত্র। হিন্দী, উদ, ও বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ। 
কর্ষ-ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের দ্বিতীয় মুন্সী (১৮০১), প্রধান মুন্সী (১৮০৯" 
৩০)। অনুবাদ গ্রন্থঃ ওরিয়েপ্ট্যাল ফেবুলিস্ট (গিলিক্রাইস্ট-কৃত, বাংলা, 
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ফাদ ও হিন্দী ভাষায়, ১৮০৩ ), নীতিকথা ২য় খণ্ড (রাঁধাকাত্ত দেব বাহাছুব 
ও বামকমল সেন সহ, ১৮১৮ )। : 

তারিণী সেন--বাঙালী বৌদ্ধ আচার্য । জন্ম--৮্ম শতক । বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারের জন্য বাংল! থেকে তিব্বতে গমন (৮ম শতক )। বৌদ্ধধর্মসহন্ধীয় এহু 
রচনা । তাড়কপদ্র--বাঙালী বৌদ্ধ-পর্ঘকর্তা। রচন_-পদ। 

ত্ৰিলোচন চক্রবর্তী--কবি। জন্ম--১৭শ (আন্ত) শতকে | গ্রন্থঃ 
মহাভারতের অনুবাদ (ক )। ভারত। 

ত্ৰিলোচন দাস--টাকাকাব। জন্য -ববিশাল, গৈলাগ্রামে। গ্রন্থ ঃ 
কলাপব্যাকরণের পঞ্জিকা । 

তিল্লা্র বাঙালী পিদ্ধাচার্য। লুইপা্দ বংশীয়। সহজ্জিয়া গান রচক। 

দয়ারাম দাস-_মন্বলকাব্য রচয়িতা। জন্ম -১৮শ শতকে মেদিনীপুর, 
কাশীজোডা কিশোবচক গ্রামে! কাজীজোডা বাজ! নরেজুনারায়ণের সভাসদ্‌। 
গ্রন্থ: লক্ষ্মীচরিঅ্র, সাবদামন্গল | 

দ্রীনেস কাজি -প্রাচীন মুসলমান কবি। জন্ম--১৮শ শতকের পূর্বে 
চট্টগ্রামে। গ্রন্থঃ হ্ু্িপত্বন, পারমাথিক সঙ্গীত। 

দ্বারিক -বাঙালী বৌদ্ধ পদকর্ত| লুই পাদের শিশ্ত। রচন!--পদ। 

দিগন্বর ভট্টাচার্_গীত রচয়িতা। রাজা রামমোহনের সমসামযিক | 

দিব্যসিংহ রীজা--গ্রন্থকাঁর। জন্ম--১৫ শতকে শ্রীহট্ট, লাউড় গ্রামে। 
স্বাধীন রাঁজা। অদৈতাচার্ষের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হযে লাউড়িষা 
কষ্দান নামে পবিচিত। গ্রন্থ: বাল্যলীলাশ্ছত্রম ( সং), বিষুভক্তিরত্বাবলী 
 পদ্তান্ুবাদ )। 

দীন ঘোষ _পদকর্তা। 

দুঃখী শ্টামাদীস দে -বৈষ্ণৰ ভক্ত ও কবি। জন্ম _(আন্ ) ১৭৯ বঃ 
মেদিনীপুব হরিপুর গ্রাম কাযস্থবংশে । উপাধি-অধিকাবী। পিতা--শ্রীমুখ 
অধিকারী । মাতা-ভবাঁনী। গ্রন্থঃ গোবিন্দমঙ্গল ( কা), শ্রীমন্তাবতের 
পগ্ঠান্থ্বাদ। 

দৌলত উজির--প্রাচীন কবি। ১৮শ শতাব্দী গ্রন্থ ঃ লযনা মজনু | 

দুলা মিঞা প্রাচীন মুসলমান কবি। জন্ম_-১৮শ শতকের পূর্বে 
চট্টগ্রামে । বৈষ্ণব পদাবলী লেখক । 


ক 


সি 


বাঙালী সাহিত্যসাধক ৪2 


দুল Ue । জন্ম--১৮শ শতাব্দী! গ্রন্থ: গোবিন্দচন্দ্র যা 
গোপীচন্দ রাঁজাব কীর্তিবিষ্যক গীত। 

দেওয়ান আলি সাঁহ-_প্রাচীন মুসলমান কবি। জন্ম_১৮শ শতকের 
পূর্বে চট্টগ্রামে | পাঁবমাঁথিক সঙ্গীত রচয়িতা । 

দৌনা গাজী চৌধুরী_মুসলমান কবি। জন্ম_-১৭শ শতকে। গ্রন্থঃ 
নয়ফুল-মুলুক বদিউজ্জমাল ( কাব্য )। 

দ্বিজ ঈশান--পল্লীকবি। জন্ম--১৭শ শতকে মৈমনসিংহ, নড়াইল গ্রামে। 
গীতগ্রন্থঃ চালদাবের কন্যা। j 

দ্বিজ মাধব --কবি। গ্রন্থঃ গঙ্গামঙ্গল। 

দ্বিজ রতিদেব-কবি। জন্ম--১৮শ শতকে চট্টগ্রাম, পাটিয়! থানাব 
স্থচক্রদ্তী গ্রামে | পিতা--কোগীনাথ। মাতা--মধুমতী | কাব্যগ্রন্থ  মৃগলুন্ধ 
(কা: আনু, ১৭৭৩ খ্ৰীঃ )। 

ধামপাদ বা ধর্মপাঁদ-_বাঁঙালী বৌদ্ধ পদকর্তা। নামান্তব_-গুগুরীপাদ ! 
গ্রন্থঃ স্থগতদুষ্টিগীতিকা | 

থেতন বা-ঢেণ্ডন--বাঙালী বৌদ্ধ পদকর্তা। 


ধোয়ী -বঙ্গীয কবি। নাথাস্তব_-ধোয্সিক জন্ম_-নবদ্বীপ। উপাধি 
কবিক্ষাপতি | গ্রন্থ £_-পবনদৃত। 

নছরোল্ল। প্রাচীন মুসলমান কবি। জন্ম--১৮শ শতকের পূর্বে উট্টগ্রামে। 
গ্রন্থ £ মুসার ছওয়াল। 

নছরোল্লা খা প্রাচীন মুসলমান কবি। জন্ম_-১৮শ শতকের পূর্বে 
চট্টগ্রামে । গ্রন্থঃ জঙ্গনামী। 

নয়নানন্দ দাঁস-_ বৈষ্ণব পদকৰ্তা। পূর্বনাষ-ক্রবানন্দ মিত্র। জন্ম মুৰ্শিদাবাদ 
কান্দীর ভরতপুব গ্রামে। পিতা--বাণীনাথ মিত্র । বৈষ্ণবাচার্য গদাধব 
পণ্ডিতের ভ্রাতুমপুত্র ও মন্ত্রশিষ্য। এ'র কবিত্বশক্তি দেখে প্রগৌবাল্দ্বের ও 
গদ্বাধব পণ্ডিত স্নেহ কবে নয়নানন্দ নাম বাখেন। অসংখ্য পদকর্তা। 
গ্রন্থ? প্রাযোভক্তিবসাস্তব | 

নয়নানন্দ শর্মা -টীকাকাব। টীকা গ্রন্থ: কৌমুদী। 

নরসিংহ দীদ _পদকর্তা ও গ্রন্থকাঁব। গ্রন্থঃ হংসদূত (ছন্দানবাদ ), 
মর্পণ-চণ্ডিকা, প্রেষ্দাবাঁনল, পদ্বশুঙগাব | 


৪২ সাহিত্যিক বর্মপন্জী" 


নরহরি চক্রবর্তী--বৈষ্চব কবি। পিত!--জগন্নাথ চক্রবর্তী। নামাস্তব 
-নরহবি দাঁস ও ঘনশ্যাম । গ্রন্থঃ ভক্তিরত্বাকব, গীতচন্দ্রোদষ ( ১৭২৫ খ্রীঃ), 
প্রক্রিয়াপদ্ধতি, নবোভ্তমবিলাস, গৌরচরিত চিন্তামণি, শ্রীনিবাসচবিত। 

নরহরি দাঁস সরকার, ঠাকুর-বৈষব কবি। জন্ম ১৪৭৮ ( আনু, ) 
খ্রীঃ বর্ধমান, শ্রীথণ্ড। মৃত্যু-+১৫৩০ (আছ) খীঃ! পিতা--নাবাযণ দাস 
সরকাব। মহাপ্রভুর মন্ত্রশিয় ও অঙ্গুরক্ত পার্শ্চব। শ্রীথণ্ডে গৌব নিতাই 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা । গ্রন্থঃ ভক্তিচন্দ্রিকা, শ্রীকষ্ণভজনামৃত ভক্তামৃতাষ্টক, নামা- 
মৃতসমুদ্র, গীতচন্দোদয়। 

নরোত্তম দাঁস ঠাকুর-বৈষ্ণব পদকর্তা ও গ্রন্থকাঁব | জন্ম_১৫৩১ খ্রীঃ 
(মাঘ) বামপুব-বোয়ালিয়ার গড়েব হাট পবগণাব খেতুবী গ্রামে 
(দত্ত) মজুমদার কাযস্থবংশে। মৃত্যু--১৫৮৭ খ্ৰীঃ (কাতিক )। পিতা-_বাঁজা 
কুষণনন্দ দত্ত, মাতা--রানী নারাষণী। বাল্যকাঁলে বৈষ্ণবান্বাগী হযে বৃন্দাবন 
যাত্রা ও শ্রীজীব( লোকনাথ ) গোস্বামীব কাছে দীক্ষাগ্রহণ ও ঠাকুব মহাশয় 
উপাধিলাভ। বহু দেশ ভ্রমণ করে নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন। খেতবীতে, 
মহাপ্রভূব যৃতি প্রতিষ্ঠা, এ'র কীর্তনগুলি গবাণহাটি-কীর্তন নামে খ্যাঁত। গ্রন্থ £ 
উপাসনাপটল, গুরুশিক্তসংবাদ, চন্দ্রমণি-চমৎকার চন্দ্রিকা, প্রার্থনা, প্রেমভক্তি- 
চন্দড্রিকা, প্রেমভক্ভিচিস্তামণিঃ বসভক্কিচন্দ্রিকা, স্মবণম্ঙগল, সাঁধনভক্তি-চন্দ্রিক, 
সাধাপ্রেম, চন্দিকা, স্র্ঘমণি, কুঞ্জবর্ন, হাটপত্তন, চৌত্রিশ পদ্দাবলী। 

নাগাজু্ন__বাঙালী বৌদ্ধ পদকর্তী। ইনি মহাযান সম্প্রদায় প্রবর্তক 
আচার্য নাগার্ভুন নন। গ্রন্থ: নাগার্জন-গীতিকা। 

নাছিরাদ্দিন--প্রাচীন মুসলমান কবি। জন্ম--১৮ শতকের আগে 
চট্টগ্রামে । বৈষ্ণব পদাবলী লেখক । 

নাজির মুহম্মদ দরকার- গ্রন্থকার | জন্ম- বৃগুডা ! গ্রন্থঃ দোনাই- 
যাত্রা। ( ১১৮৬ বঃ)। 

নাঁড়পাঁদ--বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত। ভুটিযার! নাবেো বলে। এব স্ত্রী 
নাম নিও (জ্ঞানডাকিনী), পিদ্ধ-পুরুষ। অতীশ দীপস্কবেব যোগশিক্ষাব গুরু | 
সংস্কৃত ও বাংলায় অনেক গ্রন্থ বচনা। গ্রন্থঃ কজ্রপাদসারসংগ্রহ পঞ্জিকা, 
ব্রগীতি। 

নারায়ণ দীস--কবি। গ্রন্থঃ মুক্তাচরিত ( পদ্যান্বাঁদ ১৬২৪ খ্রীঃ )। 

নারায়ণ দেব--কবি। জন্ম--১৬ শতকে মৈমনসিংহ নেত্রকোণা মহকুমার 
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বোর গ্রামে। পিতী-নরসিংহ দেব। মাঁতী- কুক্সিণী। গ্রন্থ: পদ্মপুরাঁপ 
( পদ্যান্থবাদ ), কালিকাপুবাঁণ (এ ), স্বপ্রাধ্যায (ও )। 

নারায়ণ ভর্ট-_বৈষ্ব গ্রন্থকার । টৈতন্তদেবের সমনাময়িক । মহাপ্রভুক 
আদেশে বৃন্দাবনে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারে নিযুক্ত। গ্রন্থঃ ব্রজ্রভাববিলাস 
(১৫৫৩ খ্ৰীঃ) । 

নাসির,মোহন্মদ্-_প্রাচীন মুসলমান কবি! জন্ম--১৮শ শতকের আগে 
চট্টগ্রামে । বৈষ্ণব পদাবলী লেখক। | 

নিত্যানন্দ--বঙ্গীয় কবি। নামাস্তব-_অদ্ভূতাচাৰ্য। গ্রন্থঃ অদ্ভুত 
বামাষণ। | 

নিত্যানন্দ খঘোঁষ--কবি। কাশীরাম দাসের পূর্ববর্তী । গ্রন্থ ঃ মহাভাবত 
( পদ্চান্থবাদ )। 

নিত্যানন্দ দাস--পদ্রকর্তী | প্রকৃত নাম বলরাম দাস। গ্রন্থঃ প্রেম- 

- বিলাস। 

নিত্যানন্দ দ্রীস--বৈষণব গ্রন্থকার | গ্রন্থ : বসকল্পসাঁব। 

নিত্যানন্দ, দ্বিজ--মজলকাব্য রচযিতা। গ্রন্থঃ শীতলামন্গল। 

নিত্যানন্দ (মিশ্র) চক্রবর্তী--মঙ্গলকাব্য রচযিতাঁ। জন্ম_-১৮ শতকে" 
মেদিনীপুর তমলুক কাশীজোডা পবগনাব মযরা-কাঁনাইচক গ্রামে । নিবাস 
কাদালিযা। পিতা রাধাঁকান্ত মিশ্র! কাশীজোড়াব বাজা রাজনাবায়ণের 
(১৭৫৬--৭০ ) সভাসদ । গ্রন্থ: শীতলমঙ্গল, ইন্্পূজা, পাগুবপৃজা, বিবাট- 
পুজা, লক্ষ্মীমঙ্গল, কালুবাঁষের গীতা । 

নিধিরাম কবিচক্দ্র-কবি। বিষ্ণুপুবের রাজা গোপালসিংহের সভা- 
পণ্ডিত। গ্রন্থঃ গোবিন্দলাল, দাতাকর্ণ। 

নিধিরাম কবিরত্ব-কবি। জন্ম টট্টগ্রাম, পুটিয়ার চক্রশাল! গ্রামে । 
পিতাঁ-ছুর্লভ আচার্য । মাতা লম্ষ্ীর্দেবী1 গ্রন্থঃ কালিকামঙ্গল (১৭৫৬)। 

নিধিরাম মিশ্র-কবি। নামাভ্তর--কবিচন্ত্র মিশ্র। জন্ম_১৬ শতাব্দী 
মধ্যযুগে । পিতা--হৃদয মিশ্র । জ্যেষ্ঠ ভাতা মুকুন্দবাম কবিকন্কণ। গ্রন্থ £ 
গন্গার বন্দনা, গুকদক্ষিণ, সত্যনারাযণ কথা। 

১. নুর মোহন্মদ_লাচাবীকার। গ্রন্থঃ মদনকুমার ও মধুমালাব বিবহ 

লাচার (কাব্য )। 

নূর মোহম্মদ--প্রাচীন গ্রন্থকার | জন্ম-_-১৭৪৪ খ্রীঃ। গ্রন্থ £ ইন্দ্রাবতী ॥১ 


৪৪ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


নৃসিংহ দেব রায় মহাশয়, রাজাকবি। জন্ম--১৭৪০ খ্রীঃ হুগলি, 
বাঁশবেভিষার রাজবংশে | পিতা- গোবিন্দ দেব রাষ মহাশ্য। কাশী গমন 
€১৭৯৭)| গ্রন্থঃ কাশীখণ্ডেব পদ্যান্বাঁদ, উড্ডীশতন্ত্ (বঙ্গানুবাদ )1 

নৃসিংহ পঞ্চানন ভট্রীচার্ব_টাকাকার। ১৬৭৫ খ্রীঃ বর্তমান ছিলেন। 
টাকা গ্রন্থ: ন্যাষসিদ্ধান্ত-্মগ্তবীভূষণ। 

নৃসিংহ রায়-কবিওযালা'। জন্ম ১৭৩৮ খ্রীঃ ফবাঁসডাঙ্গায় কায়স্ব- 
বংশে। মৃত্যু_-১৮০৬। পিতা_আনন্দীবাম রাঁষ। চু'চুডা ও গোন্দল 
পাডায | পিতাব মৃত্যুর পব ছুভায়ে কলকাতাষ কবির দল খোঁলেন। তাদেব 
গানে ছুজনেবই ভণিতা! থাকত | রচনা_-কবিব গান। 

পদ্মমাভ মিশ্র- দার্শনিক পণ্ডিত। গৌড়দেশীষফ গঢ রাঁজ্যেব বানী 
দুর্গাব্তীব (১৫৪৮--১৫৬৪ খ্রীঃ) সভাপণ্ডিত । পিতা-_সদৃগুক বলভত্র মিশ্ৰ! 
গ্রন্থঃ হুর্গাবতী-প্রকাঁশ, ৭খণ্ড, বীবভদ্রচম্পু, অলঙ্কাব, স্বতিদু্গাবতীপ্রকাশ 
ও প্রাধশ্চি্তগ্রকাশ, বেদান্ত, ন্যায়বৈষয়িক | 

পরমান্দ মৈত্রেয়--সংগ্রহকার। গ্রন্থঃ প্রত্যক্ষ জানহীপিকা 
(১৭৫১ শঃ)। 

পরমেশ্বর কবীন্্র -বন্গীয় কবি। জন্ম_-১৬শ শতাব্দী চট্টগ্রাম। গ্রন্থঃ 
পবাগলী মহাঁভাবত (আদি, অভিষেক)। বাংলাব শাঁলনকর্তা হোসেন সাহেবের 
(১৪৯৪--১৫২৫ খ্রীঃ) সেনাপতি পবাগল খাব আদেশে )। 

পরশুরাম মিত্র--প্রাচীন কবি। জন্ম--পশ্চিমবঙ্গের চম্পক নগরে (আল্গ 
১০০০ বঃ শেষভাগে । গ্রন্থঃ কৃষ্ণমঙ্গল, মাধবসঙ্গীত ( ১১৯০ শ্রীঃ)। 
- পশুপতি -ম্মার্ত পণ্ডিত। জন্ম-+১২শ শতক মহাঁবাঁজ! লক্ষ্মণসেনের 
সভালদ ও পরে মন্ত্রী। হলায়ুধের ভ্রাতা । গ্রন্থ ? পশুপতিপদ্ধতি (শ্রাদ্ধাধি- 


কৃত্য ), দশকর্ম-দীপিক1। ~ 
গীতান্বর-জ্যোতিব্দি। গ্রন্থ: বিবাহপটল (১৫২৪), নির্ণযামৃত 
-টাকা)। 


গীতান্বর সিদ্ধীন্তবাগীশ কামরূপ বাজ্যের সভাপতি । ( আনু) ১৭শ 
শতক। গ্রন্থঃ শ্রাদ্ধকৌমুদ্রী, তিথিকৌঘুধী, দায়কৌমুদী, বিবাদকৌমুদী 
{ ১৫২৬ শক )। 

পীর মোহাম্মদ প্রাচীন মুসলমান কবি। জন্ম চট্টগ্রাম ১৮শ শতকে । 
বৈষ্ণব পদাবলী লেখক। 


বাঙালী সাহিত্যসাধক ৪৫ 


পুরুষোত্তম গোস্বামী-_টাকাকাঁর। ১৮ শশতক। পিতা-_-গীতান্বর 
গোস্বামী । টীকাগ্রন্থ ঃ ভাবপ্রকাশ, স্বর্ণসনত, প্রস্থানবত্বাকব । 

পুরুষোত্তম দেব- গ্রন্থকার | গ্রন্থঃ ত্রিকাণ্ডশেষ (১১ শতক, অমব- 
কোষের পরিশিষ্ট), বর্ণদ্বেশন1, দিরূপকোষ, একাক্ষবকোষ, হারাবলী 
( অভিধান ), জ্ঞাপকসমুচ্চয়, উণাদিবৃত্তি | 

পুরুষোত্তম মিশ্র (বিদ্যাবাগীশ )_বঙ্দীয বৈষ্ণব কবি। জন্ম--নবদ্বীপ, 
ফুলিযা। পিতা--গঙ্গাাস মিশ্র । বৃন্দাবনে গমন ও 'প্রেমদাঁস' আখ্যা লাভ |, 
গ্রন্থঃ চৈতন্যচন্দ্ৰোদয কৌমুদী বা চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (১৭৯২)| বংশী 
শিক্ষা (১৭১৬), আনন্দভৈবব, মনঃশিক্ষা | 

পূৰ্ণানন্দ গিরি পরমহংস-_তাস্রিক সিদ্ধপুরুষ। জন্ম--১৬শ শতকের 
প্রারম্ভে মৈমনসিংহ, কাটিহালি গ্রামে । প্রকৃত নাম-জগদানন্দ। অন্য 
উপাধি-_-যতি, পরিব্রাজক । ব্রহ্মানন্দের শিষ্য । বেদ-বেদাস্ত, আগম ও 
তন্ত্রশান্ে বিশাবদ। তন্থগ্রন্থ £ ষ্ঠচক্রভেদ, বামকেশ্বরতন্ত্র, শ্যামারহস্ততন্তর, 
শাক্তক্রম (১৫৭১), শাক্তানন্দতরদ্দিণী, তত্চিস্তামণি (১৫৭৭ ), তত্বানন্দ-- 
তবঙ্গিণী। 

প্রজ্ঞবর্মণ-_বাঙালী বৌদ্ধ। গ্রন্থঃ বিশেষ শুরেব টাকা । 

প্রজাপতি দীস--জ্যোতিবিদ পণ্ডিত। জন্ম--১৭শ শতক বৈগ্যবংশে ॥ 
গ্রন্থ: পঞ্চস্বব! সংগ্রহ (বাঙলাদেশে প্রচলিত খনাব বচনের সংকলন )। 
"_ প্ৰাণকৃষ্ণ বিশ্বাস--সংস্কৃত পণ্ডিত। জন্ম_-২৪-পবগনার উপকণ্ঠে খড়দহে 
কায়স্থবংশে। মৃত্যু_-১৮৩৬ 'খ্বীঃ| পিতা_-রামহবি বিশ্বাস। প্রতিষ্ঠাতা, 
কালীমন্দির (আনোয়ারপুব ), খডদহে রত্ববেদী স্থাপনের জন্য আশি হাজাব 
শালগ্রাম এবং কুড়ি হাজার বাণলিঙ্গ স্থাপন করেন। গ্রন্থ ঃ বত্বাবলী চিকিৎসা" 
সংগ্রহ ), প্রাণকৃষ্ণেব-পদাবলী, (১৭৮৭ এক ), বৈষ্ণবামৃত, বিজ্ঞকৌমুদ্ী, ভাষা- 
কৌমুদী, শব্ধান্ৃধি, ক্রিযাম্ুধি ইঃ 

প্রাণনাথ পণ্ডিত জ্যোতিধিদ। ১৬০৮ খ্রীঃ বর্তমান | গ্রন্থ £ দৈবজ্ঞ- 
ভূষণ, মেঘদৃত। 

প্রিয়ন্বদা দেবী (মিশ্র)--সংস্কৃতজ্ঞ মহিল1 কবি, দার্শনিক ও টাকাকব্রাঁ। 
জন্ম--১৭শ শতকে পূর্ববঙ্গ কোটালিপাভা। পিতা--শিববাম সার্বভৌম। 
শিক্ষালাভ পিতার চতুষ্পাঠীতে। বিবাহ__পিতার ছাত্র, পশ্চিমদেশীক্ক 
রথুনাথ মিশ্রের সঙ্গে। বহু সংস্কৃত শ্লোক রচয়িত্রী। টীকাগ্রন্থ ঃ মার্কণ্েয় 


৪৬ সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জতী - 


পুবাণ (টীঞ), মদালসা! উপাখ্যানেব দাৰ্শনিক ব্যাখ্যা, শাস্তিপর্বের মোক্ষধর্মের 
টাকা। 


প্রেমদাীস-বৈষ্ণব কবি। পূর্ণসাম-- পুরুষোত্তম মিশ্র সিদ্ধান্তবাগীশ? 
জন্ম-_১৭শ শতকে নবদ্বীপ ফুলিয়া গ্রামে। পিতা_গল্াদাস মিশ্র! গ্রন্থঃ 
“চৈতন্তচন্দ্ৰোদ্য ( ব্যাখ্যাসমেত ), বংশ্রীশিক্ষা (১৭১৬ )। 

ফকির মোহান্বাদ--মুসলমান কবি। জন্ম৮_২৪-পরগনা | গ্রন্থঃ 
লোনাভান (১১৫৫ বঃ)। 

ফকির হোঁসেন--প্রাচীন মুসলমান কবি। জন্ম_-১৮শ শতকের আগে। 
গ্রন্থঃ আমছেপারবাব ব্যাখ্যা। 


ফস্টর্ণর, হেনরি পিট--বাংলা আভিধানিক। জন্ম _-১৭৬৬ খরীঃ। মৃত্যু 
--১৮১৫ শ্বীঃ। ১৭৯২, ৭ অগস্ট ইস্ট ইণ্ডিয৷। কোম্পানী তবফে উচ্চপদস্থ 
-কর্মচাবী হিপাবে ভারতে আগমন। ব্রিপুরার কালেক্ট (১৭৯৩) ২৪-পবগনার 
দেওয়ানি আদালতের রেজিষ্ট্রার (১৭৯৪ )। গ্রন্থঃ A Vocabullaty 207 
two parts, English and Bengali and Vice Versa (১৭৯৯-১৮০২ ), 
Essay on the Principles of Sanskrit Grammar (১৮১০) | 

ফয়জ-উল্লা, শেখ বঙ্গীয় কবি। জন্ম--১৫শ শতাব্দী ( আহু ).| গ্ৰন্থ : 
গোরক্ষবিজয বা মীনচেতন। 

ফেলু ওস্তাগর-গ্ন্থকার। জন্ম--১৮শ শতকে ২৪-পবগনা। গ্রন্থ ঃ 
“আজায়েব চার ইয়ার ( ১২০৭ বঃ ) | 

বংশীদাস, দ্বিজ--কবি। জন্ম--১৬শ শতক মৈমমসিংহ, কিশোরগঞ্জ 
-পাতুরিয়া গ্রামে । পর্দবী_বন্দ্যোপাধ্যাঁয় (ভট্টাচার্য )। কন্তা-মহিলা কবি 
চন্দ্রাবতী । গ্রন্থ ঃ--পল্পপুরাণ, মনসামঙ্গল (১৫৭৬) | 

বংশীবদন--কবি। শ্রীচৈতন্তদেবেব সমসাময়িক | জন্ম--১৪৯৪ খ্রীঃ, 
নবদ্বীপ, ফুলিয়! পাহাঁড়। পিতা-_ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থ : দীপকোজ্জল, 
'্বীপান্িতা। 

বদি উদ্দীনে কাজি-গ্রাচীন বঙ্গীয় মুসলমান কবি। জন্ম--চট্টগ্রাম। 
গ্রন্থ ঃ চিগ্ত ইমান। ৫ 

বন দুর্লভ -বঙীয কবি। নামাস্তব--বল দুর্লভ-নিবাস। চট্টগ্রাম আলু.) 
১৮শ শতাবী। গ্রন্থ ২ দুর্গাবিজয়। 


বাঙালী সাহিত্যসাধক রর ৪৭ 


বনিজ মুহম্মদ বঙ্গীয় মুসলমান কবি। জন্ম_১৮শ শতকে চট্টগ্রামে। 
গ্রন্থ £ ইমাম সাগব। 

বলরাম-গরন্থকাঁব। ইনি কলকাতা ঠাকুরবংশের পূর্বপুরুষ । পিতাঁ_ 
পুরুযোত্তম বিদ্যাবাগীশ। গ্রন্থঃ প্রবোধপ্রকাশ। 

বলরাম কবিকঙ্কণ -বঙ্গীয কবি। জন্ম__মেদিনীপুব। চীন: 
রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তার সঙ্গীত-গুরু। গ্রন্থঃ চণ্ডীর উপাখ্যান (১৬শ 
শতাব্দী )। 

বলরাম চক্রবর্তী, কবিশেখব-_পদ্ৃকর্তা। গ্রন্থঃ কালিকামন্গল (ইহা 
প্রকৃতপক্ষে বিদ্যান্থন্দরের উপাখ্যান )। 

বলরাম দীস -কবি ও পদকর্তী। জন্ম--১৫৩৭ খ্রীঃ বর্ধমান জেলায় 
শ্রীথণ্ডের কবিবাজ-বংশে | গুরুদত্ত নাম-_নিত্যানন্দ দাস। পিতা--আত্মাঝাম 
ফাস (কবি)। গ্রন্থ: প্রেমবিলাস, গৌবাদ্গাষ্টক, বীরচন্দ্রচরিত, বসকল্পসার, 
কৃষ্ণণীলামৃত, হাটবন্দনা, কুগ্তভঙ্গেব একুশ-পদ | 

বল্লভ --ভণিতা নাম । নাম-_বিশ্বনাঁথ চক্রবর্তী দ্রঃ। 

বল্পভ -প্রাচীন কুলপন্তীকাব। গ্রন্থ : গ্রামভকি নির্ণয় | 

বল্লালসেন _বদ্দেব সেনবংশের প্রসিদ্ধবাজা। ১২শ শতাব্দী | সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত (১১১৯ শ্বী,)| পিতা _বিজয়সেন। মাতা_বিলাস দেবী। ইনি 
পঞ্চগৌডের অধীশ্বব। বৌদ্ধপ্রাবিত গৌড়দেশকে পাঁলবংশের কবল হতে উদ্ধার 
কবে সমাজপংস্কাব করেন। ইনি কৌ লঙ্কাপ্রথাব প্রবর্তন করেন ।' গ্রন্থ £ দান- 
সাগর ( বল্লালনেন কর্তৃক আবস্ত ও লক্ষ্মণসেন কর্তৃক স্মাঞ্ত), আগাববিলাস। 

বসন্ত রাঁয়ু--কবি ও পদকর্তা। জন্ম--১৪৩৩ খ্রীঃ ভূরস্থট -পরগনায়। 
মৃত্যু--১৪৮১ শ্রী: । পিতা__ভবানন্দ মজুমদার । গ্রন্থ ৫ বসস্তকুমাব, ধর্মসঙ্গীত, 
বসন্তে স্থকুমারকাব্য 1 

বাঁকূপতি-কবি। সম্ভবত ৬৬০-৭২০ খ্ৰীঃ বর্তমান | কবি বাঁকৃপতিবাজ 
কান্থকুন্েব অধিপতি ষশোবর্মাদ্দেবেব বাঁজসভার অন্থতম কবি। গ্রন্থ ,গৌড়বহু 
( গৌড়ব্ধ-কাব্য )। 

বাণী ক্-_বঙ্গীয় কবি। গ্রন্থ ই মোহযোচন ( কাব্য )। 

বাঁণেশ্বর--এতিহাসিক। জন্ম -শ্রীহট্ট জেলাব ঢাক! দক্ষিণ পরগনার 
অন্তর্গত ঠাকুববাভী গ্রামে । ত্রিপুবাঁধিপতি ধর্মযাণিক্যেব (১৪৩১-১৪৬২) 
স্ভাপগ্তিত। গ্রন্থ ঃ রাজমাল]। 


সি 


৪৮ সাহিত্যিক বর্ষপন্তী 


বাণেখর বিষ্ভালঙ্কার--পণ্তিত। জন্ম__হুগলি জেলার গুঞ্চপলী গ্রামে । 
পিতা__বামদেব তর্কভূষণ। ইনি ইংরেজ বাজত্েব প্রথম যুগের পণ্ডিত: 
নদীয়াধিপতি কৃষচন্রেব সভাপণ্ডিত কোন কাবণে ক্বষ্চযন্্র এব প্রতি ক্রুদ্ধ 
হলে ইনি বর্ধমানাধিপতি চিত্রসেনের সভাষ যাঁন। চিত্রসেনের মৃত্যুব 
প্র কৃষ্ণনগবে ফিরে আসেন এবং তারপর কলকাতাঁষ এসে দেওযানি 
আদাঁলতেব “হিন্দু আইন” সংকলয়িতাব অন্ততম পণ্ডিত হন। গ্রন্থঃ চিত্রচম্পু 
( ১৭৪৪ ) | 

বাতাস সরকাঁর--বঙ্গীয় মুসলমান কবি। জন্ম--বগ্ুডা জেলায় | গ্রন্থ ঃ 
ছিলছত্রবাঁজারজন্দ ( ১২৪৬) । L 

বাসুদেব ঘোষ -_বৈষ্ণব গ্রন্থকার জন্ম_শ্রীহ্ট। কর্ম--মেদিনীপুব জেলার 
তমলুকে ইনি শ্রীচৈতন্যেষ অনুচর ও অনুবক্ত ছিলেন। স্থাপন1-_প্রীগৌরাঙ্গ- 
বিগ্রহ (তমলুক )। গ্রন্থ ঃ গৌবা্গচবিত, নিমাইসন্যাঁস পাটি। 

বাস্থুদেব সার্বভৌম-বিখ্যাতু প্যায়শাস্তবিদ্‌ পণ্ডিত। জন্ম_১৪৪৫- 
খ্রীঃ নবদ্বীপে । পিতা মহেশ্বর বিশারদ ( বন্দ্যোপাধ্যায়) ভট্টাচার্য ( মতাস্তবে 
নবহরি বিশারদ )। যৌবনকাঁল পর্যন্ত ইনি লেখাপড| শেখেন নাই। পিতৃ 
বোষে গৃহত্যাগ কবে মিথিলাষ ন্যায়শিক্ষা, স্যাযশাস্র কস্থ করে সার্বভৌম 
উপাধিলাভ, অতঃপর কাশীধামে বেদাস্তপাঠ এবং নবদ্বীপে অধ্যাপনায ব্রতী । 
এইরূপে ইনি সর্বপ্রথম মিথিলার বাইবে ন্াষদর্শনেব টোল স্থাপনা করেন |, 
গ্রন্থ : সার্বভৌম্‌-নিরুক্ত, তত্বচিন্তামণিব ব্যাখ্যা । 

বাসুদেব সার্বভৌম--টাকাকার। জন্ম--১৭শ শতাব্দীর গুথমু ভাগে 
গদ্য! বংশে । ন্যায়শাম্তরেব অধ্যাপক। টীকা গ্রন্থঃ অদ্বৈত মকরন্দেক 
(লক্ষ্মীর কৃত ) টীকা ( ১৬২৯ শ্রীঃ )। 

বিজয় গুপ্ত-কবি। জন্স--১৪১৬ শকেব কিছু পূর্বে বাখবগঞ্জ জেলাব 
গৌবনদী থানাব অন্তর্গত ফুল্পতী গ্রামে বৈদ্ভবংশে। পিতা সনাতন গুপ্ত। 
মাঁতা-বক্সিণী। ইনি গৌড়েব বাদশা হুদেন শাহের (১৪৯৪-১৫২৫ ) 
সমসাময়িক! গ্রন্থ £ পদ্মপুবাণ ( ১৪৮৪ ) মনসামন্দল । 

বিজয় পণ্ডিত-_প্রাচীন কবি। জন্ম--১৫শ শতাব্দীতে সাগরদীয়াঁৰ 
বন্দ্যো-বংশে। মহাভারতেয় অনুবাদক | গ্রন্থঃ বিজয়পাণ্ডবকথা। 

বি্ভানিবাস--পত্ডিত। পূর্ণ নাম--কালীশ্বব বিগ্ভানিবাঁস। জন্ম-_-১৬শ 
শতাব্দীৰ মধ্যভাগে নবদ্বীপে বান্থর্দেব সার্বভৌম বংশে। পিতা- বত্বাকৰ 
বিগ্াবাচম্পতি। গ্রন্থ £ মুপ্ধবোধ টাকা, দানকাগ্ডাখ্য ( ১৫৮৮ খ্ৰীঃ ) 
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বিষ্ভাপতি- প্রাচীন মৈথিলী কবি। জন্ম--১৩৭৪ খ্রীঃ (আম). 
মিথিলাব অন্তর্গত সীতামারী মহকুমাব বিমফী নামক গ্রামে। পিতা-- 
গণপতি। ইনি প্রাযষ মিথিলাব দশজন ক্লাজা_রাজাকীতিসিংহ, বীরপি'হ, 


' দেবীসি"হ, মহারাজা, শিবসিংহ, রানী লছিম! দেবী, রাজা পদ্মসিংহ, 


A 


বানী বিশ্বাসদেবী,রাজা বীবসিংহ,ভৈববসিংহ ও রামভদ্রেরষথাক্রমে সৃভাপণ্ডিত 
ছিলেন। ইনি বৈষ্ণব কবি। অনেকের মতে ইনি মিথিলা প্রবাসী বাঙালী কবি 
ইহার পদাবলী বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য রত্ব। গ্রন্থঃ কীর্তিলতা ( সংস্কৃত 
গ্রন্থ _-কীতিসিংহের সমযে), পুরুষপরীক্ষা (মহারাজ! শিবসিংহের আদেশে ), 
লিখনাবলী (সংস্কৃত, পত্র লিখিবাব পদ্ধতি ), শৈবসর্বস্বনার ( বিশ্বাদেবীর 
আজ্ঞা), গন্ঘাবাক্যাবলী (ওঁ) বিভাগসার, (স্মৃতিগ্রন্থ, নরমিংহদেবের 
উৎসাহে ), দানবাক্যাবলী (ওঁ), গয়াপত্তন (রানী ধীরমতির আদেশে ), দুর্গা” 
ভক্তি-তরজণী, ( কীতিপতাকা (রাধাকুষণ বিষয়ক পদাবলী )। 

বিপ্রদীস পিপ.লাই-কবি। জন্ম ১৫শ শতকে ২৪-পবগনা, বটগ্ৰামে। 
পিতা--মুকুন্দ পণ্ডিত (ব্ৰাহ্মণ)। গ্রন্থ: মনসার গীত বা পদ্মারগীত ( হুসেন 
শাহেব বাজত্বকালে, ১৪৯৫ খ্রীঃ)। 

বিৰূপ বাঙালী সিদ্ধাচার্য ও যোগেশ্বর পদ্নকর্তা। ইনি বজ্রযান ও কাল 
চক্রধানের বই লেখেন। গ্রন্থঃ ছিন্নমস্তাসাধন, রক্তঘমারিসাধন, বিরূপ- 
গীতিকা, বিরূপপদচতুরশীতি, কর্মচগ্ডালিকা, দৌহাকোষগীতি, বিরূপবভ্রকোষ 
গীতিকা। ঠাকুর। 

বিষ্ভাবাগীশ ব্রহ্মচারী-কবি ও অন্থ্বাদক। জন্ম--গোড়দেশে মুকুট- 
বংশে। গ্রন্থ: শ্রীমন্তগবদগীতার পদ্চান্ুবাদ। 

বিশ্বনাথ- পাঁচালীকাঁর। জন্ম-শ্রীহট্ট ১৮শ শতকে। গ্রন্থঃ অত্য- 
নারাষণেব পাঁচালী। 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী -ছৈতাদৈতবাদী। জন্ম--১৬৬৪ খ্ৰীঃ নদীয়া, 
দেবগ্রামে | মুশিদাবাদ জেলায় সৈষাবাদ-নিবাঁপী কপাঁরাম চক্রবর্তাীৰ নিকট - 
মন্ত্রগ্রহণ করেন। পিতামাতা স্ত্রী ত্যাগ করে বৃন্দাবনে কৃষ্ণদ্দাস কবিরাজের 
কুটারে বাঁস। ইনি নিম্বাকমতাঁবলম্বী। বৃন্দাবনে গোকুলানন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
ভণিতা নাম--“হরিবলভ” ‘বল্লভ'। গ্রন্থ : সারার্থদশিনী (ভাগবতের টাকা 
১৭৪ খ্রীঃ), ভগব্দগীতার টাকা, শ্রীকুষ্ণভাবনামৃত (মহাকাব্য, ১৬০০ শক) 
মাধুর্ধকাদঘিনী, রাগবস্ম চন্দ্রিক, গুণামৃতলহরী, প্রেমস্ম্পুট, ত্বপ্নবিলাসামত 


৪ 
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(কাব্য ), অন্রাগবল্ী, রূপচিস্তামণি, সঙ্কল্নকল্পদ্রম, স্থবথকথামৃত, গৌরবার্ণো- 
চন্দ্রিকা, চমৎকাবচন্দ্রিকা, ত্রদ্মনংহিতার টীকা, সারার্থবধিণী টীকা), স্থবোধিনী 
( অলঙ্কায়কৌত্তভের টাক! ), স্থখবতিনী ( আনন্দবৃন্দাবনচম্পুব টীক1), এশব্- 
কার্দদ্বিনী, স্তবামৃতলহরী, গৌরাঙ্গলীলামৃত, আনন্দচঞ্জিকা টীকা, উজ্জলনীল- 
মণিকিরণ, ভক্তিবসামৃতশিন্ধুবিন্দু ভাগবতামৃতকণা, সাধ্যসাধনাকৌমুদধী, স্মরণ- 
ক্রমমালা, হংসদূতেব টীকা, ক্ষণদ্বাগীতচিন্তামণি ("সঙ্কলন, ১৭৩০ খ্রীঃ ), গোপাল 
তাপনীটীকা, চৈতন্যচরিত! টীকা, বিদঞ্ধমাধবটীকা। 

বিশ্বনাথ ন্যায়-( সিদ্ধান্ত ) পঞ্চানন--দাৰ্শনিক পণ্ডিত। জন্ম--১৭শ 
শতাব্দী নবদ্বীপে । পিতা-_বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য। শেষ বয়সে বৃন্দাবনে বাস । 
গ্রন্থ £-_ভাষাপবিচ্ছেদ ( ১৬৩৪ )/সিদ্ধাস্তমুক্তাবলী টীকা, স্যায়স্থত্ৰবৃত্তি, গৌতম- 
সৃত্রের টীকা! ( ১৬৫৪ ), ন্যায়তন্রবোধিনী, পদার্থভত্বাবলোক, পিঙ্গলপ্রকাশিকা 
( টাকা), স্থবৰ্ণৎত্বাবলোক, পঞ্চপদটীকা। ' 

বিশ্বম্তর পাণি-পণ্ডিত ও ভক্ত কবি। জন্ম--১৭৮৫ খ্রীঃ হুগলি, 
সেনহাটি গ্রামে। মৃত্যু--১৮৫৪।৫৫ ( ১৭৭৬ শক, ২৭ আযষাঢ)। সেনহাটি 
গ্রামের জমিদাব। পুরীতে সংস্কৃত ও ওড়িয়া ভাষা শিক্ষা । উচ্চাঙ্দের সঙ্গীত 
রচনা! পদাবলী সংকলন ৪* হাজার ব্যযে। গ্রন্থ: জগন্নাথ মঙ্গল ( উৎকল 
খণ্ডেব পদ্যাঙ্ুবাদ, ১৮১৫-১৬ )। পদ্মপুবাণের পাতাল খণ্ডের অনুবাদ । 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তীব গ্রস্থেব অন্থবাদ| বৃন্দাবন প্রত্যুপায প্রেমসম্পুট, কৃষ্ণ 
লীলাবর্ণন (সংস্কৃত ), সঙ্গীতমাধ্ব, ভক্তবত্বযাঁদী, কন্দর্পকৌমুদী। 

বীণাপাদ বাঙালী বৌদ্ধ পদ্বকর্তা। ইনি বিরপের বংশধর । ১১শ 
শতাব্দী । রচন!£ বজ্ডাকিনী দেবীব গুহপূজা ।' গীতিকার। 

বীরবল্লভ_-বৈষ্ণব পদকর্তা। নামাস্তব--বল্লভ্দাস। জন্ম কুলীনগ্রাম 
বৈন্তবংশে। রচনা-_বৈষ্ণব পদ | 

বীর হান্বীর__বিষুপুবের রাজা | জন্ম_-১৫২৩ খ্রঃ। ভণিতা নাম 
চৈতন্যদ্ান। পদ-বচযিতা। 

বীরেশ্বর স্তামপঞ্চানন-_স্মার্ত পণ্ডিত। জন্ম--নবদ্ধীপ, ভট্টাচার্যবংশে। 
মৃত্যু--১৮০১ খ্রীঃ ২৯ অক্টোবর । ইনি ইংরেজদের শাস্তীয় ব্যবস্থা দিয়ে গভর্নমেন্ট 
হতে মাসিক বৃতিধারী | ‘বিবাদার্ণবসেতু’ নামক গ্রস্থেব সংকলয়িতৃগণের ১১ জন 
পশ্ডিতের অন্ততম | ইনি গভর্নব জেনাবেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের আদেশে 
‘হিন্দু ল” (Hind Law) সংকলন আঁরভ করেন (১৭৫৯)। 
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বৃন্দাবন দাঁস -বৈষ্ণব কবি। -জন্ম_-১৫০৭ শ্রী: (আহ ) নবদ্ধীপ | মৃত্যু 
১৫৮৯ খ্রীঃ (আন্ন )। পিতা--বৈকুঠ্নাথ বিপ্র। মাতা--নারারণী দেবী 
শ্রীনিবাম আগার্ষের ভ্রাতুদ্ুত্রী। শৈশবে জননীব সহিত মাতুলালয়ে মামগাছির 
ঠাকুরবাড়ীতে বাস এবং চতুষ্পাঠীতে সংস্কতে ব্ুৎপত্তিলাভ। আজীবন 
ব্্ষচারী। নিত্যানন্দের কাছে মন্ত্রলাভ। বর্ধমান জেলার মন্ত্রেশ্বর থানার অধীন 
দেক্ুড় মন্দিবে বিগ্রহ স্থাপন ও তথায় বাস। গ্রন্থ--চৈতন্তভাগবত (১৫৩৫ ), 
নিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার, দেহতত্ব, পদাবলী । 

বৃন্দাবন দাস- বৈষ্ব গ্রস্থকাব | গ্রন্থ £ কৃষ্ণনাবদ সংবাদ (১২২১)। 

বৃন্দাবন দান-পদকর্তা। গ্রন্থঃ তত্ববিলাঁস বা ভক্তিতত্বদার, আনন্দ- 
লৃহবী, নারদ-উপাসনাতত্ব, তত্বমঞ্জরী | 

বৃহস্পতি রায়মুকুট _বাঙালী টাকাকার ! জন্ম--গৌড়দেশ। পিতা-- 
গোবিন্দ । মাঁতা-_নীলমুখায়ী দেবী। জ্ৰী--রযাদেবী। গৌড়ের স্থলতান 
জলালুদ্দিনেব আশ্রিত পণ্ডিত। উপাধি--আচার্য, কবিচক্রবতী, পণ্ডিত 
লার্বভৌম, কবি পণ্ডিত চূড়ামণি, মহাচার্ধ, রায়মুকুটমণি। গ্রন্থঃ স্মৃতি 
রত্বহাব, পদার্থচন্জিকা বা অমরচন্দরিকা (টাক), নির্ণয্ন বৃহস্পতি ( শিশুপাল 
বধের টীক।)। 

বৈজয়ন্তী দেবী_মহিলা কবি। জন্ম--১৬শ শতাব্দীতে ধাহুকা গ্রামের 
কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র যযুবভট্রের বংশে। বাল্যে পিতাব নিকট টোলে ন্তায়শাস্ 
শিক্ষা। সংস্কৃত কবিতা রচনায় বিশেষ পাবদশিতালাভ। শ্বামী -কফ্নাথ 
সার্বভৌম (কবি ও পণ্ডিত) বিবাহেব পর স্বামীর কাছে দর্শনশাস্ত্ 
অধ্যয়ন। ও সংস্কৃত কবিতার পত্র-বিনিময়। কাব্যগ্রন্থ: আনন্দলতিক1- 
চম্পৃকাব্য ( স্বামীলহ ১৫৭৪ খ্রীঃ )| 

বৈরোচন বাঙালী বৌদ্ধ পর্দকর্তা। গ্রন্থঃ আচার্য বৈরোচনগীতিকা। 

ব্রজমৌহুন মজুমদার গ্রন্থকার | জ্ম--১৭৮৪ খ্রীঃ (আনু )। মৃত্যু 
১৮২১ খ্ৰীঃ ৬ই এপ্রিল। পিতা-_রাধাঁচবণ মজুমদার । ইনি রাজা রাম- 
মোহন রায়ের সমসাময়িক এবং ব্রাহ্মধর্মে অনুবাগী। গ্রন্থঃ ব্রাক্মপৌত্লিক 
সুধা (১৮২০ খ্রীঃ )| A Tract against the prevailing System of 
Idolatory ( ১৮২০ ) | 

ব্রজীনন্দ ঠাকুর-_পদকর্তা। ১৮শ শতকের পূর্বে বীরভূম, মঙ্গলডিহি। 

ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দ্বাস -গ্রন্বকার। গ্রন্থ--গোপী-উপাসন। (১৭২৪ গ্রীঃ)। 
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ত্ৰাণ উল্লা-মুসলমান গ্রস্থকাঁর। জন্ম-১৮শ শতক উত্তরবঙ্গ । গ্রন্থ £ 
কেরামতনামা। 

ভক্তরাম দাস-কবি। জন্গ--১৮শ শতক | চট্টগ্রাম, আনোয়ারা গ্রাম । 
গ্রন্থঃ গোকুলমন্গল। 

ভগীরথ, ছিজ --গ্রন্থ ও পদাবলী রচয়িতা। জন্ম_আম্ু ১৮শ শতক। 
পিতা-_কংসাবি দ্বিজ (ভ্রঃ)। গ্ৰন্থ: তুলনীচরিত্র। 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় _সাংবাদিক ও গ্রন্থকার | জন্ম-+১১৯৪ বঃ| 
মৃত্যু_-১২৫৪, ৩ ফান্ধন (১৮৪৮, ২০শে ফেব্রুয়ারী )! গ্রন্থ : রানীভবাঁনীচবিত 
(১৮৪২), নববাবুবিলাঁস ( ১৮৩৩), নববিবিবিলাস ( ১৮৩৩ ), দৃতীবিলাস, 
কলিকাঁতা। কমলালধ, গয়াপদ্ধতি, পুরুষোত্তমচন্সিক!, হাস্তার্ণব। সম্পাদক £ 
সমাচার চন্স্রিক। (সাপ্তা, ১৮২১-৪৬), পম্বার কৌমুদী (সাপ্তা, ১৮২১, ৪ 
ডিসেম্বর, তারাটাদ দত সহ )। 

ভবানী দাস (ঘোষ )--প্রাচীন কবি। গ্রন্থ: গজেন্দ্রমোঁক্ষণ, রাধাকৃষ্ণ- 
বিলাস, দান-নৌকাখণ্ড। 

ভবানী দাঁস_-কবি। জন্ম--নবদ্বীপ। পিতী_বামনদেব (মতান্তরে 
যাদব বন্দ্যোপাধ্যায় )। মাতা--যশোদা। গ্রন্থঃ রামন্বর্গাবোহণ। 

ভবানীনাথ-কবি। গ্রন্থঃ পারিজাতহরণ। 

ভবানীনাথ, পণ্ডিত-কবি। জন্ম-মৈমনসিংহ ব নোয়াখালি নাঁথের 
ব্রা্ষণবংশে। বাজা জয়ছন্দের সৃভাপণ্ডিত। গ্রন্থঃ রামাভিষেক বা লক্্রণ- 


দিথ্িজয, ব্রহ্মাপুরাঁণ। 

ভৰানীপ্রসাদ কর রায় (অন্ধ কবি )--কবি। জন্ম_অঙ্্‌, ১০৪০ বঃ 
খৈমনপিংহ, আটিয়ার কাটানিয়া গ্রামে বৈদ্যবংশে। পিতা--নবকৃষ্ণ রায় (কর)। 
ভবানীপ্রসাদ জন্মান্ধ। গ্রন্থঃ ছুর্গামন্গল (মার্কগেয় চণ্ডীর গীতি অন্থবাদ)। ; 

ভবানী বেনে (বণিক )-কবিওষাল1। জন্ম_-১৮শ শতকে বর্ধমান 
অস্থিকা-কাঁলনার কাছে সাতগেছে গ্রামে গন্ধবণিক বংশে | নিবাস--কলকাতী, 
ব্রাহনগর | কবি সঙ্গীত রচয়িতা ! 

ভবানী, মা-_কুদুর-স্দীত রচস্গিত্রী। 

ভবানীশক্কর দাস--সংস্কৃতজ্ঞ কবি। জন্ম-_১৮শ শতক চক্রশাঁলা-ছলহর? 
গ্রামে কায়স্থ বংশে । গ্রন্থ ঃ জাগরণ বা চণ্ডীকাব্য (১৭৮৯ খ্রীঃ)। 
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ভবানী সেন--শিক্ষীত্রতী ও গ্রস্থকার। শিক্ষক, ফ্রি চার্চ ইনটিটিউসন। 
১৮শ শতক। গ্রন্থঃ বর্ণপদক ( অভিধান )। 

ভরত মল্লিক- চিকিৎসক ও টাকাকার। জন্ম--১৭শ শতকের প্রথম 
ভাগে জামগার (চাকদীঘি) কাছে পাতিলপাড়াৰ বৈদ্যবংশে। পিতা-- 
গৌরাঙ্গ মল্লিক। সম্ভবত চাঁকদীধির রায় বা ভূরস্থুটের রাজাদের সভাশ্রিত 
ছিলেন। টাকাগ্রন্থ ঃ মুগ্ধবোধিনী, ভট্টিকাব্য, কিরাতার্ভুনীয়, নলোদয়, কুমার- 
সম্ভব, উপসর্গবৃত্ভি, ভ্রুতবোধিনী (ব্যাকরণ ), ছিরূপকোষ, শিশুপাঁলবধটাকা, 
রঘুবংশটাকা, ঘটকর্পরটাকা, মেঘদূতটীকা, নৈষধটাকা, একবর্ণার্থসংগ্রহ, 
কাবকোলাস, বৈদ্যকুল তত্ব, প্রসিদ্পদবোধ। 

ভাগবত দাস ঘোষ-কবি। জন্ম-_ বীরভূম জেলার অন্তর্গত জয়ছুল 
পরগনার মধ্য উলুন্দি গ্রামে গোপবংশে | পিতা--কেনারাম ঘোঁষ। গ্রন্থঃ 
গঙ্গাস্তব (১২৯ বঃ)। 

ভাগবতীচার্য_কবি। প্রকৃত নাম-পণ্ডিত রঘুনাথ মিশ্র। জন্ম-_ 
কলিকাতা বরাহনগরে। মহাপ্রভুর সমসাময়িক! রখুনাথের বরাহনগরের 
আশ্রমে মহাপ্রভু তিন দিন বাস করেন। এবং ইহাব মুখে ভাগবত শ্রবণ 
করিয়া ভাগবতাচার্যধ উপাধি দান কবেন। গ্রন্থ ঃ কৃষ্তপ্রেমতরপ্দিনী 
(প্রীমভাগবতের পদ্যানগবাদ, ১৫২৮ এঃ আজ )। 

ভানুদাস-কবি। জন্ম-শ্রীহট্ট। গ্রন্থঃ পদ্মপুরাঁণ ব| মনসামঙ্গল। 

ভাদেপাদ-বাঙালী বৌদ্ধ পদকর্তা। রচনা-_বাংলাপদ। 

ভারতচন্্র রায় গুণাকর--কবি। জন্ম_-১১১৯ বঃ হুগলী জেলার 
অন্তর্গত ( পূর্বে বর্ধমান ) হাওড়ার অদূরবর্তী আমতাব নিকট তুরট পবগনার 
মধ্যে পেঁডোঁ ( পেঁড়ো-বসস্তপুর ) গ্রামে । মৃত্যু--১১৬৭ বঃ। পিতা-_রাঁজ। 
নরেন্্রনারায়ণ রায়। ইহাদের উপাধি মুখোপাধ্যায়। বর্ধমানাধিপতি ইহাব 
পৈতৃক ভৃসম্পত্তি কোন কাবণে বাজেয়াপ্ত করায় ইনি মাতুলালয়ে ( মগ্ডলঘাট 
পরগনার অন্তর্গত গাঁজিপুরের নিকট নওয়াপাডা ) আশ্রয়গ্রহণ এবং এই 
স্থানে সংস্কৃত ভাষায় বুৎপত্তিলাভ ও হুগলির দেবানন্দপুরে রাষচন্দর মুন্সী 
মহাশষেব নিকট পারস্ত ভাষা শিক্ষা করেন। এই সময় রাজা নরেন্নারায়ণ 
পুনরায় বর্ধমান রাজার অঙ্গমত্যান্থসারে পেঁড়োয় বাঁসকাঁলীন ভাবতচন্দ্র পারস্য 
ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে পিতৃসন্লিধানে আগমন করেন। পৈতৃক সম্পত্তি 
পুনন্ুদ্বীরেব জন্য ইনি বর্ধমানে প্রেরিত হন। কিন্ত দুষ্টলোকের চক্রান্তে কারারুদ্ধ 
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হন। অতঃপর ইনি পলায়নপূর্বক মহাবাষ্ট্রিগের আশ্রযগ্রহণ ও কটকে বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়তৃক্ত হয়ে ভাগবাঁতাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন, সন্যাসীর বেশে বুন্দাবনযাত্রী ও 
_ পথে কৃষ্ণনগবে উপস্থিত হযে আত্মীয় স্বজনেব চেষ্টা গৃহাশ্রমে পুনবাগমন 
কবেন। ফরাসভাঙ্গার ইন্দ্রনাবাঁয়ণ চৌধুরীর দ্বাব! ইনি মহারাজা রুষচন্দ্রে 
সহিত পবিচিত হওয়ায়, ৪০ টাকা বেতনে বাজসভামদ নিযুক্ত হন। মহাবাজ 
ইহার অসাধারণ কবিত্বশক্তি দর্শনে 'রাষ গুণাকব' উপাধি দান ও মূলাজোড় 
নিব ভূমি প্ৰদান করেন। বাল্যকাল হইতেই ইহার কবিত্বশক্তির উন্মেষ 
দেখিতে পাওয়া! যায়। ইনি বাংলার প্রাচীন কবিগণের মধ্যে বিশেষ শক্তি- 
সম্পন্ন কবি। ভাষা, ছন্দ, উপমা, অলঙ্কাব প্রভৃতি বিষয়ে ইহাব দক্ষতা 
অসাধারণ। ইনিই সর্ধগ্রথমে বাংলা পছ্যে বহুবিধ সংস্কৃত ছন্দ ও অদ্ভূত 
কৌশলসহ প্রযোগে করেন। ইনি বহ হিন্দী, পার্শী ও সংস্কৃত কবিতা রচনা 
করেন। গ্রন্থ: সত্যপীবের কথা (১১৩৪ বঃ), অন্নদাঁঙগল--কে) অন্নদামঙ্গল, 
খে) বিগ্যাস্থন্দর (প্রথম মুদ্রিত ১৮২১ খ্রীঃ) গে) মানসিংহ, চোরপঞ্চাশৎ, 
রসমগ্তরী, নাগাষ্টকম্‌, চণ্ডীনাটক, গল্গাষ্টকম্‌, বিবিধ বিষযক সঙ্গীত ও কবিতা । 


ভুস্ুকু--বাঙালী সিদ্ধাচার্ধ ও পদকর্তা। লুই সিদ্ধাচার্ে ( ৪৫০-১০৫০ ) 


পরের লোক। ইনি মহজিষ! মতে গান বচয়িতাঁ। 

ভুবনদাস--পদকর্তী। 

ভূগুরীম, শুভঙ্কর- শুভঙ্কর দাস দ্র্টব্য। 

ভৈরবচন্দ্র আউচ-গ্রস্থকাব। জন্ম--১৮শ শতকে চট্টগ্রাম, দেয়াং বা 
আনোয়ার! গ্রামে । গ্রন্থঃ যড়ানন ব্রতকথা বা স্বন্দপুযাণোক্ত কাতিকব্রত 
উক্ত গুয়! মেলানি ( ১৮৩৮ খ্ৰীঃ )। 

ভৈরবচন্দ্র শর্মা--বৈষ্ণব পদকর্তা। জন্স--১৮শ শতক। গ্রন্থঃ বৈষ্ণব 
পদাবলী । 

মখুরানাথ তর্কবাগীশ-নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম--১৬শ শতাব্দী । 
পিতা--বাম তর্কবাগীশ । ইনি বঘুনাথ শিরোমণিব শিষ্য। গ্রন্থঃ দীধিতি- 
টীকা মাথুবী, অর্থাপত্তিয়হস্ত, পঞ্চতারহস্ত, বিধিবাদ, ব্যাপ্তিবাদ, শত্তিবাদবহস্ত, 
শব বৃহ্স্ত | 


মুরীমোহন দ্রত্ত_অন্বাদক। জন্ম__১৮শ শতক হুগলি, চু চূড়া ॥ 


গ্রন্থ : মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের বঙ্গানুবাদ (১৮১৯)। 


বাঙালী সাহিত্যসাধক ET: 


মখুরেশ বিদ্ালঙ্কীর_সাধক ও কবি। জন্ম--১৭শ শতকে হুগলি, 
গুধিপাডা। গ্রন্থ £ শ্যামকল্পলতিকা ( ১৬৭২ খ্ৰীঃ) । 

মদ্রনগোঁপাঁল গোস্বামী- বৈষ্ণব ভক্ত। জন্ম--১৮শ শতক নদীযা, 
শাস্তিপুব । ভাগবত শাস্বে অসাধাবণ পণ্ডিত। অনুবাদ গ্রন্থ ই লঘুভাগবতামূত। 
সম্পাদিত গ্রন্থ : শ্রীচৈতন্চচরিতামৃত। 

মধুসুদন সর্কতী--অদ্বৈতবাদী। জন্ম--১৬শ শতাঁবী ফবিদপুব জেলাব 
অন্তর্গত কোটালিপাড়ায়। পিতা-_পুরন্দব আচার্য (কাশ্ঠপগোত্রীয)। বিশ্বেশ্বব 
সরস্বতীর শিষ্য এবং মাধব সবশ্বতীব নিকট শাস্্াধ্যয়ন। শ্রীক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ 
এবং গোবর্ধন মঠেব মঠাধীশ, নাগা-সন্যাপী সম্প্রদ্দাষেব প্রবর্তক। গ্রন্থঃ 
অদ্বৈতসিদ্ধি, গৃঢার্থবীপিকা (ভগবদ্গীতা), প্রস্থানভেদ, ভাগবতোক্ত প্রথম 
শ্লোকের ব্যাখ্যা । সংক্ষেপ-শাবীরক টীকা, সিদ্ধাস্তবিদ্দু, অদ্বৈতব তুলঙ্ণ, 
বেদাস্তকল্পলতিক1 মহিয়2স্তোস্ব্যাখ্যা, ভক্তিরপায়ণ। 

ময়ূর ভট্র-কাব্য রচয়িতা । জন্ম--৭ম শতাবদীব প্রথম পাদে শ্রীক্ষেত্রের 
পথে এবং মযুবগণ কতৃক বক্ষিত। কবি বাণভট্ট ইহার জামাতা । গ্রন্থঃ 
সূর্খশতক (কাব্য )। 

মহা স্থখতাবজ- বাঙালী বৌদ্ধ পর্দকর্তী। গম্থ: মহান্থথতাগ তিকা, 
শ্রীততৃপ্রদীপ তশ্রপপ্ধিকাবুমালা ( টীক1)। 

মহাধর বা মহীপাঁদ্র--বাঙালী বৌদ্ধ পর্দকর্তা। গ্রন্থ £ বাযুতত্গীতিকা। 

মল্লিকার্ডুন সুরি--প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতিবিদ। জন্ম--১১৭৮ খ্রীঃ 
বঙ্গদেশে! ইনি অনস্তনাবাঁয়ণ আচার্ষের পৌত্র। জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ 
পারদশী ও সনাতন বেদপন্থী। টীকাগ্রন্থ--শিল্যাধীমহাতস্ত্রের ব্যাখ্যান, স্্য- 
সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যান । 

মহেশ্বর গ্যায়ালঙ্কার-_পণ্ডিত। জন্ম--১৫৮২ শ্রীঃ শ্রীহটে। পিতা 
মুকুন্দ বিশারদ গ্রন্থ £ চিন্তামণি ( কাব্যপ্রকাশেব ভাবার্থ টাক1), বর্ণধর্ম- 
প্রদীপ, দ্বাবপ্রদীপ, বিচারপ্রদীপ, সংসার-প্রদীপ | 

মাতৃচেট--বাঁডালী বৌদ্ধ পদকর্তী। মহাযান সম্প্রদায়েব অন্যতম গুরু! 
গ্রন্থ ঃ যাঁতৃচেটগীতিকা। . 

মাধব কর--আধূর্বেদবিদ। জন্ম--বঙ্গদেশে। পিতা--ইন্দুকর (প্রসিদ্ধ 
আধূর্বেদবিদ বকুল কবেব.পুত্র )। শালবান (শালাৰ প্রবর্তক) বাজার সভাসদ্‌। 
উক্ত রাজা কর্তৃক তেরী নামে গ্রাম পাঁওযায় এর বংশধরেরা তেরী কর বলে 


৫৬ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


প্রশিদ্ধ। গস্থঃ কুগ্িনিশ্চয়সংগ্রহ (নিদান ), আধর্বেদপ্রকাশ। স্টাককৃট- 
মুদগাব, প্রয়োগবত্বমালা, রসচন্দ্রিকা 

মাধৰ দ্েব- দার্শনিক পণ্ডিত।' জন্ম--১৪৮৮ খ্রীঃ নারায়ণপুবে। মৃত্যু 
-_-:৫৯৬ খৰীঃ। পিতা-_গোবিন্ন। প্রথমে বৈদান্তিক, পরে শঙ্করদেবের শিষ্য | 
গ্রন্থ ২ নাম্‌ঘোঁষণা। 

মাধবাঁচার্য-বৈষ্ব কবি। জন্ম-নব্ছীপ। পিতা-কালিদাদ মিশ্র। 
গ্রন্থ ঃ কৃষ্ণমঙ্গল | 

মাধবাচার্--কবি। জন্ম_১৬শ শতাব্দী হুগলী, ত্রিবণী। গ্রন্থঃ দুৰ্গা 
মাহাত্ম্য (১৫৭৯ খ্ৰীঃ )। 

মাধবীদেৰী -মহিল! কৰি। প্রীচৈতন্ভদেবের সমসামধিক এবং অন্ু- 
রাগিণী। শিখী মাহিতীর ভগ্নি। নীলাচলে বাঁস.। ইনি কয়েকটি পদ বচনা 
করেন। 

মানোএল-দা-আস্মুম্পসাম_পতুগাল পাদবি। গ্রন্থঃ বাঙ্গালা 
ব্যাকরণ (বাংল! ভাষার প্রথম ব্যাকরণ--লিসবন নগর থেকে ১৭৪৩ খ্রীঃ বোমান 
অক্ষবে মুক্ত), ক্বপাবশাস্ত্রেব অর্থভেদ ( অনুবাদ )। 

মারসম্যান, জন ক্লার্ক- শ্রীবামপুরের মিশনারি ও সংবাদপত্রসেবী। জন্ম 
--১৭৯৪ খ্রীঃ ১৮ই অগস্ট। মৃত্যু--১৮৭৭ খ্রীঃ ৮ই জুলাই। পিতা--ডক্টর 
জোন্থয় মার্সম্যান। পিতাব সঙ্গে শ্রীবাঁমপুরে আগমন (১৭৯৯)। ভাবতে 
প্রথম কাগজ-কলের প্রতিষ্ঠাতা । বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে অসাধারণ পরিশ্রম 
করেন। গ্রন্থ: পুবাৰৃত্ত সংক্ষেপ (১৮৫০ ), বঙ্গদেশেব পুবারৃত্ত ( ১৮৫০ ১, 
Guide to the Civil Law of the Presidency of Fort Wilham 
(১৮৪৫-৪৬), The Life and Times of Carey, Marshman and Ward 
( ১৮৫৪ ), History of India (১৮৬৩-১৮৬৭ )| সম্পাদক-_দিগ দর্শন, 
(প্রথম বাঙল! মাসিকপত্ৰ ১৮১৮, এপ্ৰিল ), সমাচার দর্পণ (প্রথম সাপ্ধাহিক, 
১৮১৮, ২৩ মে ', গভর্নমেন্ট গেজেট ( ১৮৪০, ১ল! জুলাই ), ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া! 
( ১৮৩৪ ) | 

মুকুন্দরাম চক্রবতীঁ-কবি। জন্ম_-১৫৪৭ (? ) খ্রীঃ বর্ধমান, রাঁয়ন। 
থানার দামুন্তা গ্রামে । উপাধি--কবিকঙ্কণ। পিতা--হদ্য মিশ্র। 
রাজনৈতিক বিপ্রবেব দূরুন দামুন্ত! ত্যাগ ববে মেদিনীপুর ঘাটাল থানাব অধীন 


বাঙালী সাহিত্যসাধক ৫৭ 


আড়র1 গ্রামের রাজ! বাঁকুড়া রায়েব আশ্রয়লাভ। বাঁজা রঘুনাথ দেবের 
অধ্যাপক । গ্রন্থঃ চণ্ডীকাব্য (১৫৪৪ খ্ঃ)। 

(২) মুক্তারাম সেন-কবি। জন্ম_১৮শ শতকে চট্টগ্রাম, দেবগ্রাম 
(বৰ্তমান আনোযারা)। পূর্বনিবাপ_রাঢদেশে! পিতা মধুরাম সেন। 
গ্রন্থ: সারদামঙ্গল (১৭৪৭ খ্রীঃ)। 

মুরারি গুপ্ত -ভক্তকবি। জন্ম--শ্রীট্রে সাঁতগাও। ইনি নবহ্বীপে এসে 
শ্রচৈতন্দেবের শিষ্য হন। গ্রন্থ £ চৈতন্তচবিত ( ১৪৩৫ শক )। 

মুরারি দাঁস -- বৈষ্ণব কবি। জন্ম মেদিনীপুর জেলার রোহিণী গ্রামে। 
গ্রন্থঃ শ্রীশ্রীবিন্ূপ্রকাঁশ ( ১৬২৮ শকাব্দ )। 

মৃত্যুপ্জয় বি্যালক্কার--সংস্কৃত পণ্ডিত ও গ্রস্থকার। জন্ম_১৭৬২ খ্রীঃ 
(আহু) মেদিনীপুবে চট্টোপাধ্যায়বংশে | মৃত্যু-_১৮১৯ খ্রীঃ মুশিদাবাদে | শিক্ষা 
নাটোব মহাবাজার সভাপপ্ডিতের নিকট । নিবাস-_-কলিকাত।1। কর্ম- ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত ও সংস্কতের অধ্যাপক 


* (১৮০১-১৬), সুপ্রীম কোর্টেব জজ পণ্ডিত ( ১৮১৬-১৯ ), বাংলা গ্যসাহিত্যের 


\ 


সক্ষম শিল্পী । ‘তর্কালঙ্কাব’ উপাধিলাভ। গ্রন্থ £ বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), 
হিতোপদেশ (১৮০৮ ), রাজাবলি ( ১৮০৮ ), বেদ্বান্ত-চন্দ্রিক! (১৮১৭), An 
Apology to the Present System of Hindu Worship (১৮১৭), 
প্রবোধচন্দ্রিকা ( মৃত্যুর পুর প্রকাশিত ১৮৩০ খ্রীঃ )। 

মেদিনীকর-বিখ্যাত কোষকাব। জন্ম--১২ শতকেব শেষ পাদে 
‘মেদিনীপুরে। পিতা--রাজ! প্রাণকয়। অনেকের অনুমান রাজা মেদিনীকব 
কর্তৃক মেদিনীপুর নগর স্থাপিত হয়। গ্রন্থ: মেদ্িনীকোষ। 

মোহম্মদ অকবর, সৈয়দ-_বন্গীয় মুসলমান কবি। জন্স_-১৭শ শতকে 
ত্রিপুরায় । কাব্যগ্রন্থ £ জেবলমুলুক শামাবোখ ( ১৬৭৩ খ্রীঃ )। 

মোহম্মদ আলি- প্রাচীন কবি। জন্ম--১৮শ শতকে চট্টগ্রামে । গ্রন্থ: 
কিফাইতোলমোছলিন, মুবশিদের বারমাঁস, পারমাথিক সঙ্গীত রচয়িতা । 

মোহম্মদ ইয়াকুব, মুন্সি- প্রাচীন বঙ্গীয় কবি। গ্রন্থঃ জঙ্গনামা 
{১১০১ বঃ)। 

মোহম্মাদ কাসিম--প্রাচীন কৰি। জন্ম--১৮শ শতকের আগে চট্টগ্রামে। 
গ্রন্থ: স্থলতান জমজমার পুথি। 

মোহম্মদ খান--বঙ্গীয় মুসলমান কবি। জন্ম--১৭শ শতকে চট্টগ্রামে । 


৫৮ সাহিত্যিক ব্ষপ্থী 


পিতা-_মুবাবিজ খান। কাব্যগ্রন্থ: মকতুল হোসেন, কাসেমেব লভাই, 
দজ্জালের বয়ান, হানিফার পত্রপাঠ, কেযামতনামা (১৬৪৬ খ্রীঃ )। 

মোহন্মদ্দ জীম--কবি। ১৮শ শতক । গ্রন্থ ঃ হাঁজীব মপলা। (১১৭৬ বঃ)। 

মৈত্রীপাদ-_বাঙালী বৌদ্ধ পদ্বকর্তা | গ্রন্থ ঃ গুরুমৈত্রীগীতিকা। 

যদুনন্দন চক্রবর্তা--পদকর্তা। গ্রন্থ ঃ বাজ! রুষ্ণলীলা কদস্ব। 

যদুনন্দন দ্বাস-_ প্রাচীন পদকর্তা। জন্ম--১৫৩৭ খ্রীঃ বীবস্ূম মালিহাটি 
বৈদ্ববংশে। গ্রন্থঃ কর্ণানন্দ, পদ্যান্্বাদ--গোবিন্দলীলামৃত (কবিরাজ 
গোস্বামীকৃত ), বিদপ্ধমাধব নাটক (রূপ গোস্বামীকত)। কৃষ্ণকর্ণাম্বত 
( বিন্বমন্গলঠাকুর কৃত )। 

রঘুদ্দেব স্যায়ালঙ্কার_নৈযায়িক পর্ডিত। জন্ম--নবদ্ধীপ । পিতাঁ_ 
বাঁমচন্্র তর্কালঙ্কার। এ'ব টীকাগুলি “বঘুদেবী” নামে প্রসিদ্ধ । গ্রন্থ £ গৃঢার্থ- 
তত্বদীপিক! (চিস্তামণির ভাষা), বৈশেষিক স্ুত্রেব ব্যাখ্যা, নানার্থবাদ, 
আখ্যাতবাঁদদীধিতির টিগ্লনি, হেতৃখণ্ডম, ধমিতাবচ্ছেদক, ঈশ্বরবাদ, সামগ্রীবাদ, 
নিকক্ি প্রকাশ, বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যবোধবিচার, অঙ্থমতিপরামর্শবাঁদ বিচার, প্রত্যযা- * 
সম্তিনিরপণ। 

রঘুনন্দন গৌস্বামী_ বৈষ্ণব কবি। জন্ম--১১৯৩ বন্ধ বর্ধমানের অন্তর্গত 
মাড়োগ্রামে। পিত1__কিশোবীলাল গোস্বামী (নিত্যানন্দ-বংশ )। গ্রন্থ £- 
প্ীপ্রীবাধামাধবোদয় ( ১২৯৭ ), শ্রীবামরসাঁধন (১৩০৮), গীতমাঁল। (১৩০৯ )। 

রঘুনন্দন দীস--ভক্ত বৈষ্ণব কবি। জন্ম_১৪১৯ শক্কাৰ্দে সপ্থগ্ৰামে। 
মৃত্যু--১৫০৪ শকাৰে বৃন্দীবনে। পিতা--গোবর্ধন দাস। শ্রীচৈতন্যর্দেবের নিকট” 
উপদেশ লাভ কবিয়া তিনি সংসাবে নিলিপ্ধ থাকেন ও পরে বৃন্দাবনে বাস 
করেন। গ্রন্থঃ শ্রীচৈতন্য, স্তবকল্পবৃক্ষ, গুণলেশশেখর | 

রঘুনন্দন ভষ্টীচার্য_স্থার্তপপ্ডতিত। জন্ম--১৬শ শতাব্দী (আস ) ১৫০৭ 
খ্রীঃ নবন্ীপে | পিতাঁ_হরিহব বন্ৰ্যোপাধ্যাষ ভট্টাচার্য স্বৃতিশাস্ত্বের অনাঁধাবণ 
পণ্ডিত! মুসলমান শাসনাঁধীনে হিন্দুসমাঁজেব বিশৃঙ্খল। উপস্থিত হলে সমাজেব 
শৃঙ্খলার জন্য স্মতিব অনুশাণন দেন। গ্রন্থঃ নব্যস্থৃতি, জ্যোতিষতত্ব (১৫৬৭), 
অষ্টবিংশতি স্মৃতিতত্ব, রাসধাত্রাপদ্ধতি, সংকর্পচন্দ্িকা, ত্রিপুদ্ধবা শাস্তিতত, 
দ্বাদশযাত্র। প্রযাণতত্ব, হরিস্বৃতিস্তধাকব | 

রঘুনাখ দ্বাস_বৈষ্ণৰ কবি। মুকুন্দ ৰীনিবাসেব পববর্তী। গ্রন্থঃ 
আত্মনির্ণয়, আরোপ, মনঃশিক্ষ। ( ১৬৬৭ ), রাগকারিক', সিদ্ধান্তটীকা। 


বাঙালী সাহিত্যসাঁধক ৫৯ 


রঘুনাথ শিরোমণি_ নৈযাঁধিক পত্তিত। ১৫শ শতাব্দীর শেষ ভাঁগে' 
১৪৮০ খ্ৰীঃ সমকালে নবদ্বীপে প্রাদুভূত হন। পূর্বনিবাঁস_-শ্রীহটে । নবদ্বীপে 
বাস্থদ্বেব সার্বভৌমেব কাছে অধ্যযন ও গ্রীচৈতন্তদেবেব সহপাঠী | স্যায়শাস্তে 
উপাধির জন্য মিথিলায় গমন ও “শিবোমণি উপাঁধিলাভ। নবদ্বীপ হইতে 
স্থায়শান্ত্বের উপাধিদানের অধিকার ইনিই সর্বপ্রথম অধিকার প্রাপ্ত হন। গ্রন্থ ঃ 
চিন্তামণিদীধিতি (নব্যন্তাষ ), পদাৰ্থখণ্ডন, আজুতত্ববিবেক, গুণকিবণাবলী 
(টীকা ), প্রকাশ ( এ ), লীলাবতীটাকা, ব্ৰহ্মসুত্ৰবৃত্তি, নএ এ্বাদ, ক্ষণভন্ুববাদ, 
আখ্যাতবাঁদ, মলিয্নচবিবেক ৷ 

রতিদেৰ, দ্বিজ ( ভট্টীচাৰ্য )-_-কৰি। জন্ম--১৭শ শতাব্দীতে চট্টগ্রামে 
সুচক্রদণ্তী চক্রশালাষ ( অধুনা পটিযা চাকল! )। পিতা--গোপীনাথ। মাতা 
মধুমতী! গ্রন্থঃ মৃগলুন্ধ (১৫৯৬ শঃ)। 

রসিকানন্দ দাদ- প্রাচীন কবি। জন্ম--১৫১২ শক ১০ কাতিক। 
পিতা- রাজা অচ্যুতানন্দ। মাতা ভবানী । গ্রন্থ ঃ রসিকমঙ্গল। 

বাধাকান্ত দেব, রাজা-বিচ্োতৎ্সাহী ও গ্রস্থকাব। জন্ম- ১৭৮৪, 
১৯ মার্চ কলকাতা শোভাবাজার রাঁজবংশে। মৃত্যু--১৮৬৭, ১৯ এপ্রিল 
বৃন্দাবনে। পিতা গোপাঁমোহন দেব ( বাজা নবকৃষ্ণ দেবের পোস্ত )। আরব, 
ফাস, সংস্কৃত, বাংল! ও ইংবেজীতে সমভাবে পাবদর্শা। অর্ধশতাব্দীকাল 
বিবিধ জনহিতকর কার্যে আত্মনিযোগ ও সাহিত্যচর্চা। হিন্দু কলেজেব 
ডিরেক্ট (১৮১৮), খেলাত ও শিবোপ! পুরত্কৃত (লর্ড আমহাস্ট কর্তৃক, 
১৮২৪), বাজা বাহাছুব উপাঁধিলাভ ( ১৮৩৭, ৩০ জুলাই)। কে সিএস 
আই (১৮৬৬ ৩০ এপ্রিল )। অবসব গ্রহণের পব বৃন্দাবনে বাস (১৮৬৪)। 
গ্রন্থঃ নীতিকথা (১৮১৮), শব্দকল্নক্তমঃ ( ১৮১৪-৫৮, বাংলা শিক্ষাগ্রন্থ 
(১৮২১), সংক্ষিপ্ত বাংলা শিক্ষাগ্ুন্থ ( ১৮২৭ ), পদাবলী । ২ খণ্ড (১৮৬৪-৬৭), 
Translation of an Extract froma Horticultural workin 
Persian, l 

রাধাবল্পভ দীস-কবি। নিবাস-কাঞ্চন গভিয1| পিতা-স্থধাকর 
মগ্ডল। মাতা শ্ঠামপ্রিয়া। গ্রন্থ ঃ পদ্যান্থবাদ--সংস্কৃতি বিলাপ, কুস্থমাঞ্চলিঃ 
ক্চক, সহজতত্ব। | 

বাধামোহন দাস (ঠীকুর )--বৈষ্ণব কবি। জন্স--১*৯৫ বঃ। মৃত্যু 
১১৭৫ বঃ। পিতা-_গতিগোবিন্দ ঠাকুর! আচার্য শ্রীনিবাঁসেব প্রপৌত্র। 


৬০ সাহিত্যিক বর্ষপঞ্ী 


মুশিদাবাদ নবাব সরকাবেব কর্ষ। সংস্কৃতে প্রগাঁচ পাণ্ডিত্য । গ্রন্থ ? পদামৃত- 
সমুদ্র (সংগ্রহ-গরন্থ ) | 

রামকমল সেন - আভিধানিক | জন্ম--১৭৮৩ ত্রীঃ ১৫ই:মার্চ, ২৪-পরগন। 
গৌরীভা বা গরিফা গ্রামে । মৃত্যু ১৮৪৪ খ্রীঃ ২ অগস্ট গরিফা গ্রামে । শিক্ষাবস্ত 
১৮০১। কর্ম-ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ( ১৮১২ ), এসিয়াটিক সোসাইটিব 
কর্মচারী (১৮১৮), সম্পাদক (ভারতীয়), কলিকাতা ট্যাকশালের 
দেওয়ান ( ১৮৩১ ) কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সভ্য (১৮৩৯), সংস্কৃত 
কলেজেব সম্পাদক, ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলেব ট্রেজারার (১৮৩৩) | অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা-এগ্রিকালচারার এণ্ড হার্টিকালচারাল সোসাইটি (১৮৪৪ )। 
গ্রন্থ ২ ইংবেজী-বাংলা অভিধান (১৮৩০)। 

রামচন্দ্র কবিভারতী--বৌদ পর্ডিত। জন্ম--১৩শ শতাব্দীর প্রারভে 
বয়েন্দ্রভূমির বেবতী গ্রামে ব্রাক্ষণকলে। পিতা--গণপতি। মাতা দেবী। 
ইনি ধর্ম, পুবাণ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও স্যায়শাস্ত্রে স্থপণ্ডিত লঙ্কায় গমন 
(১২৪৫খ্ৰীঃ)। সিংহলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীবাহুল সঙ্ববাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ ও বৌদ্ধ 
ধর্মে দীক্ষিত। নিংহলবাজ প্রক্রমবাহু ( ১২৪০--৭৫) কর্তৃক “বুদ্ধাগম- 
চক্রবর্তী” উপাধিলাভ ও সিংহলের সমস্ত বৌদ্ধ মঠের অধ্যক্ষ ও ধর্মোপদেশকের 
পদলাভ। সিংহলবাসী কতৃক দেঁবতাজ্ঞানে পৃজালাভ। ইনি সিংহলের 
তোটগমপুবাঁণ' বিহারে বাস করতেন। গ্রন্থঃ বৃত্ত-বত্বাকরপঞ্তিকা, বৃত্ত- 
মালা, বৃভ্তবত্বাকব ( টক), ভক্তিশতক। 

রামচন্দ্র বিছ্ভাবাগীশ-_পণ্ডিত। জন্ম--১৭*৭ শক ২৯ মাঘ পালপা1ডা 
গ্রামে । মৃত্যু--১৭৬৬ শক ২০ ফাস্তুন (১৮৪৫, ২বা মার্চ) মুশিদাবাদে। 
পিতা-লক্ীনীবায়ণ তর্কভূষণ। ইনি ব্যাকরণাদি ব্যুৎপত্তিশান্ত অধ্যয়ন 
কবে কাশী প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন ও ২৫ বৎসর শাস্তিপুরে স্থৃতিশাস্ব 
অধ্যয়ন করেন। তৎ্পরে রাজ! রামমোহন রায়েব অভিপ্রায়ে উপনিষদ- 
বেদাত্ত-দর্শনাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শিমুলিয়াস্থ হেদুয়াব নিকট বাড়ি ক্রয় করে 
চতুষ্পাি স্থাপন! ও অধ্যাপনা কবেন। ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ ও ব্রদ্মজ্ঞান 
প্রচারক | বর্ষ_অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ (১৮২৭--৩৭), হিন্দু কলেজ 
পাঠশালা (১৮৪০ ), সংস্কৃত কলেজের সহকাবী সম্পাদক (১৮৪২--৪৫)। 
গ্রন্থ: জ্যোতিষ-সংগ্রহসার (১৮১৭), অভিধান ('বাঙালীব রচিত প্রথম 
১৮১৮), পরযেশ্বরের উপাসনা! বিষয় ব্যাখ্যান (১৭৫০ শঃ) বিবাদচিন্তামণি 
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(১৮৩৭), হিন্দু পাঠশালার পাঠ্যারস্ত কালে বক্তৃতা (১২৪৬), নীতিদর্শন 
(১৮৪১ )। শিশ্ুসেবধি (১২৪৬)! 

রামজয্ তর্কালঙ্কার--সংস্কৃত পণ্ডিত ও গ্রন্থকার । জন্ম--১৮শ শতক 
মেদিনীপুর | মৃত্যু--১৮৫৭, ৩ ডিসেম্বৰ কলকাতা । পিত1--পণ্ডিত মৃত্যু্য়, 
তর্কালঙ্কার। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজেব বাংল! বিভাগের অধ্যক্ষ ( ১৮১৬- 
১৮১৯), সুগ্রীয কোর্টের জজ পণ্ডিত ( ১৮১৯৫৭ )। ইংরেজি ভাষায় 
সুপণ্ডিত। গ্রন্থঃ সাংখ্যভাঙ্য সংগ্রহ (১৮১৮), দায়কৌমুদী, দতকৌমুদী 
এবং ব্যবস্থাসংগ্রহ (১৮১৮), বেদাস্তচন্দ্রিকা (ইংবেজি অন্থবাদ-মৃত্া্য় 
বিদ্ধালঙ্কার রচিত, ১৮১৭ )। 


রামপ্রসাদ সেন-_-ভক্তকবি। জন্ম --১৭২৩ খ্রীঃ হালিশহরের কুমারহাটা 
গ্রামে। সৃত্যু--১৭৭৫ | পিতাঁরামরাম সেন। ইনি সর্বদাই শামা" 
বিষয়ক চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন ও গীত রচনা কবতেন। কলকাতায় এক 
ধনী ব্যক্তির নিকট কর্ম ও এ'র ধর্মপ্রবণতা দেখে উক্ত ধনী কর্তৃক ৩০ টাকা 
বৃভিলাভ | মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র কর্তৃক এক শত বিঘা নিব জমিলাভ, 
“কবিরগ্ন উপাধিলাভ | ' গ্রন্থঃ বিদ্যান্থন্দর (১২৯৩), কাঁলীকীর্তন, 
কৃষ্ণকীর্তন, আগমনী, বিজয়া, সীতা-বিলাঁপ। 

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার -নৈয়াধিক পত্ডিত। জন্ম_নবদ্ীপ। বঘুনন্দনের 
সমলাময়িক। পিতা গ্রীনাথ আচাৰ্য চুড়ামণি। টীকাগ্রন্থঃ দায়ভাগটীকা, 
সিদ্ধাত্তকুমূদচন্দ্রিকা, বিদ্বোন্নার্দিনী (বধুবংশের টাকা), শতুত্তলাবিবৃতি 
(অভিজ্ঞান শকুস্তলাব টাকা )। 

রামভদ্র সার্বভৌম--নৈগ্বায়িক পণ্ডিত। জন্ম--১৬শ শতাব্দীর মধ্য 
ভাগে নবন্ধীপে । পিতা-_জানকীনাথ চূড়ামণি | শিক্ষা-_-পিতার ও রঘুনাথ 
শিবোধণির নিকট। টাকাগ্রন্থ ঃ স্যায়রহস্ত, গুণকিবশাবলীরহস্ত, প্রকাশ 
(বর্ধমান উপাধ্যায় কৃত ), মকবন্দ (রুবি দত্ত কৃত), পরিমল (শঙ্কর মিশ্র 
কৃত), পদার্থতত্ববিবেচনপ্রকাশ, কুস্থমাজ্ঞছলিকাঁরি কাব্যাখ্যা, তর্কদীপিকা- 
প্রকাশ, চিন্তামণির ভাষ্য, সমাসবাদ, শিদ্ধান্তরহস্ত, শব্খনিত্যতাবাদ, সময়- 
বহস্ত | 

রামমণি (রজকিনী )-মহিল! পদকর্জী। চণ্তীনাসের আরাধ্যা 
প্রেমিক!। বচন] দুটি পদ। 
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রাঁমভদ্র সিদ্ধান্তবাগীণ__পণ্ডিত। জন্স_নবীপ। পিতা-_রামরাম 
স্যায়পঞ্চানন। টীকাগ্রন্থ--স্থবোধিনী ( শব্দশক্তিপ্রকাশিকার টীকা )। 

রামমোহন রায়, বাজা- ্রাঙ্গধর্য প্রবর্তক ওসমাজসেবী ৷ ছদ্মনাম ব্রজ- 
মোহন, শিবপ্রসাঁদ শর্ষা | জন্ম _-১৭৭৪ খ্রীঃ ১০ মে, হুগলি অন্তঃপাতী রাধানগর 
গ্রামে। মৃত্যু--১৮৩৩ খ্রীঃ ২৭ সেপ্টে্ব ইংলপ্ডের ব্রিস্টল সহবে। পিতা 
রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (রায় )। মাতা-তারিণী দেবী ( ওরফে, ফুল- 
ঠাকুবাণী)। শিক্ষা--স্বগ্রামে পাঠশালায় । আরবী ও পাবদী শিক্ষা পাটনায়, 
দ্বাদশ বর্ষ বয়সে সংস্কৃত শিক্ষা কাশীধামে ; কাশীধামে হইতে প্রত্যাবর্তনের পর 
হিন্দুর্দিগেব প্রচলিত প্রতিমাপূজাকে পৌত্তলিকত! বলে উহার বিরুদ্ধ স্বীয় মত 
স্থাপন করে “হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী” নামক গ্রন্থ রচনা ১৫ বৎসর 
বয়সে । এতে আত্মীয স্বজমের সহিত মতবিবোধ ও পিতা কর্তৃক গৃহ 
হতে বহিষ্কৃত হন এবং ধর্মভত্বজিজ্ঞান্ হয়ে নানা দেশ ভ্রমণ করে তিব্বতে 
‘উপস্থিত হন এবং পুনরায় চার বছর পরে স্বগৃহে আগমন করেন। ইংরেজি 
শিক্ষা ২১ বৎস্য বয়সে এবং তৎপরে ফরাসী, লাটিন, গ্রীক, হিক্র ভাষ! শিক্ষা । 
কর্ম__কলেকটরিতে-_রংপুর (১৮১০), পরে সেরিস্তাদার, অবসর গ্রহণ 
(১৮১৩)। কলকাতায় এসে তুমুল ধর্ষান্দোলন ও বহু ধর্মগ্রন্থ রচনা 
ও অন্ুবাঁদ। ত্রযাক্ষিকাল ম্যাগাজিন স্থাপনা, আত্মীয সভা গঠন ও 
ব্ৰহ্মনভা প্রতিষ্ঠা (১৮২৮), “বেঙ্গল হেরান্ড (সংবাদপত্র, ১৮২৯, দ্বারকানাথ 
ঠাকুব সহ) প্রকাশ । ভাবতে 'সহমরণ প্রথা'র বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন ও 
উহাব রহিত কবেন। বহুবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথাব বিরুদ্ধে এবং বিধবা-বিবাছেব 
পক্ষে আন্দোলন । হিন্দু কলেজের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা (১৮১৭)। “রাজা, 
উপাধিলাভ (দিল্লীর “সম্রাট কতৃক ১৮৩০ ), দ্বিতীয় আকবর শাহ কতৃক 
(স্বীয় বৃত্তি হাস হওয়ায় তার বৃত্তির বর্ধনকল্পে Board of Control-এ 
প্রার্থনার জন্য ) ইনি ইংলগ্ডে (১৮৩০ খ্রীঃ ১৫ই নভেম্বর ) প্রেরিত হন। ইনি 
ইউবোপের বহু দেশ পর্যটন কবেন-_ ফ্রান্সে ( ১৮৩১ ), ব্রিস্টল সহরে ( ১৮৩৩) 
অবস্থান। গ্রন্থঃ হিন্দুদিগেব পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী (১৭৮৯), তুহদাৎ- 
উল-মুযাহ হিদীন ( আরবী-পাবনী, ১৮০৩--৪), বেদাস্তগ্রন্থ ( ১৮১৫ ), 
বেদাসন্তনাব (১৮১৬), তলবকার উপনিষৎ (কেনোপনিষণ্, ১৮১৬), ঈশোপনিষৎ 
(১৮১৬), উৎসবানন্ন বিদ্ভাবাগীশের সহিত বিচার (১৮১৬--১৭), ভট্টাচার্যের 
সহিত বিচার (১৮১৭), কঠোপানিষৎ (১৮১৭), মাঙ্ক্যোপনিষৎ ( এ), 
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*গোস্বামীব সহিত বিচার (১৮১৮), সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের 
সম্বাদ (১৮১৮), ২য় সম্বাদ (১৮১৯), গায়ত্রীর অর্থ (১৮১৮), 
মুণ্ডকোপনিষৎ (১৮১৭), কবিতাকাবের সহিত বিচার (১৮২২) সুত্রক্ষণ্য শাস্ত্রী 
সহিত বিচার (১৮২০), ব্রাহ্মণ পৌত্তলিক সম্বাদ (১৮২০), ব্রাঙ্ষণসেবধি বা 
ব্রাহ্মণ ও মিশনাবি সম্বাদ (১৮২১), চারি প্রশ্নেব উত্তর (১৮২২), প্রার্থনাপত্র 
(১৮২৩), পাঁদরিশিশ্তনংবাদ ( ১৮২৩ ) গুরুপাছুকা (১৮২৩), পথ্য প্রদান (১৮২৩), 
বর্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ (১৮২৬), কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার 
(১৮২৬), বন্তস্থচী, ১ম, নির্ণয় (১৮২৭) গায়ত্যা পরমোপাসন! বিধানং (১৮২৭), 
ব্রদ্মোপাসনা (১৮২৮), অনুষ্ঠান (১৮২৯) সহমরণবিষষয (১৮২৯), গৌডীয় 
ব্যাকবণ (১৮৩৩) দ্ুন্্রপত্রী, আত্মানাত্মবিবেক, An Abridgement of the 
Vedanta etc. (১৮১৬), Trans. of the Cena 00980155505 (3), 


Moonduk Upanishada (১৮১৯) Kuth Upanishada ( এ ), Isopa- 
mishada (এ), A Defence of Hindoo Theism (১৮১৭), ২য় (১৮১৭), 
A Conference between an Advocate for, and 00. opponent of 
the practice of Burning Widows alive, ১ম (১৮১৮), ২য় (১৮২০), 
An Apology or the Pursuit of final Beaitude ( ১৮২০ ), The 
Precepts of Jeasus (2), Anappeal in defenceof the precepts of 
Jesus (এ )১ ২য় (১৮২১), ৩য় (১৮২৩), The Brabmunical Magazine 
(১৮২১--২৩), Modern Encroachment on the Ancient Rights of 
Females (১৮২২), Humble Suggestions to his countrymen who 
belive in the one true God (১৮২৩), A Vindication against the 
schismatic attacks of R. Tytler (এ), Petitions against the 
Press Regulations ( এ ), A letter on English Education (এ), 
A Dialogue between a Missionary & three Chinese Converts 
{ 3), A letter on the prospects of Christianity in India 
(১৮২৪) On different mode of Worships (১৮২৫), A Trans. of a 
‘Sanskrit Tract, inculcating the Divine Worship (১৮২৭), 
Answer of a Hindoo to the question, “Why do you frequent 
a Unitarian place of worship(১৮২৮), Petition of Government 
against Regulation. IIL for the Resumption of Lakheraj 
Lands ( এ ), The Universal Religton (১৮২৯, The Trust Deed 
of Brahma Samaj (১৮৩°), Abstract of the Arguments regat- 
ding the Burning of widows (১৮৩°), Essays on the Rights of 
Hindoos over Ancestral Property € এ), Letter on the 
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Hindoo Law of Inberitance (3), Address to Lord William. 
Bentink upon the passing of the Act for the Abolition of the 
Suttce (3), Counerpetition to House of Commons to the 
Memorial of the Advocates of the Suttee (এ ), Exposition 
of the Practical Operation of the judicial & Revenue Systems 
in India ( ১৮৩২) | সাময়িকপত্র পবিচালনা--ত্ৰাহ্মনিক্যাল ম্যাগাঁজিন-_ 
ব্রাহ্মণসেবধি (ইংরেজি, ১৮২১ সেপ্টেম্বর ), মীরাৎ-উল্-অখবার (১৮২২, ১২ 
এপ্রিল )। 

রামরাজ।_ প্রাচীন কবি। জন্ম--( আহ্‌ ) ১৭ শতকে চট্টগ্রামে | গ্রন্থ £ 


মৃগলুন্ধ সংবাদ। 

রামরীম বস্তু গ্রন্থকার | জন্ম--আহু ১৭৫৭ খ্রীঃ চুচুড়ায। গগ্ভ-লেখক। 
মৃত্যু--১৮১৩, ৭ অগস্ট । শ্রীবামপুরে ব্যাপাটস্ট মিশনে যোগদান ( ১০০০ )। 
এর সহায়তায় কোরি, টমাস প্রভৃতি বহু গ্রন্থ সংকলন ও অনুবাদ করেন! 
ইনি প্রথমে টমাঁসের মুন্সী ছিলেন, পবে কেরীব মুন্সী হন (১৭৯৩, ১ নভেম্বব-- 
১৭৯৬ জুন ) মাঁলদহের মদনবাভীতে। ফোর্ট উইলিয়ামেব পণ্ডিত (১৮০১ 
১৮১৩)  গ্রন্থ_হবকবাকে (১৮০০), জ্ঞানোদয় (১৮০০ ), প্রতাপাদ্দিত্য 
চরিত্র (১৮*১ জুলাই), লিপিমালা (১৮০২) শ্রীষ্ট বিবরণামৃতং বইতে 
অনেকগুলি পদ্যান্থবাদ (১৮০৫ )। 

রামলোচন দ্বাস--কবি। অন্স--১১৯৮ বঃ পৌষ মাস, মৈমনসিংহ, 
কাগমারি পরগনার অধীন তেরথি গ্রামের বৈচ্যবংশে। মৃত্যু--১২৭৪ ব: ৪ঠা 
মাঘ তেরথি গ্রাম। পিতা-কৃষ্ণকান্ত দাস। মাতা--যমুনা দেবী | শিক্ষা 
বাংলা ও পারস্ত ভাষা, নাটোব ও ঢাঁকাধ; সংস্কৃত শিক্ষা নাটোবে। 
এতদ্যতীত প্রতিমাগঠন, চিত্রবিদ্যা, তারপাশা শিল্পশিক্ষা। কর্ম__মুন্সিগিরি 
বারাকপুর, আদালতের সেরেস্তাদাব, দিনাজপুব | বহু সংগীত বচন! বিদ্যা- 
হুর়াগ ও পাণ্ডিত্যের জন্য দিনাজপুরে স্থপরিচিত। কাব্যগ্রন্থ-_প্রেমলহরী, 
সঙ্গীতরসোত্তব, সঙ্গীতামৃতসিন্ধু, ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণ ( পদ্যান্থবাদ ), কৰিপুবাঁণ 
(পন্ঠা্গবাদ )। - 

রাঁমাই পণ্ডিত-ধর্ম ঠাকুবের ধর্মপূজ্জার আদি গুক। লাউসেনের মাত! 
বত্বাবতী এর আশ্রমে এসেছিলেন। গ্রন্থঃ ধর্মপূজা-বিধান। 


৬৪ 
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রামানন্দ বস্-বৈষ্ণৰ ভক্ত | নামাস্তব--বায় রামানন্দ। পিতা 
ভবানন্দ বাষ। মৃত্যু-_১৫৩৪ খ্রীঃ । ইনি উভিষ্ারাঁজ প্রতাপ রুদ্রের প্রধান 
কর্মচাবী ও বিগ্ভানগবের শাসনকর্তা ছিলেন। তীর ভক্তিমত্তার পরিচয় 
পেষে শ্রীচৈতন্তদেব এ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ কবেন। গ্রন্থঃ জগন্নাথবল্লভ ( নাটক ), 
পদ্যাবলী | ও 

রামানন্দ ঘোষ--কবি। নামাস্তর--বুদ্ধদ্রেব। ইনি নিজেকে বুদ্ধ বলিয়া! 
ঘোষণ! কবিয়াছিলেন। গ্রন্থঃ রামায়ণ (কাব্য )। 

রামেশ্বর ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী )-_প্রাচীন কবি। জন্ম--১৭শ শতাব্দীব 
শেষ ভাগে মেদিনীপুব জেলায অযোধ্যাবাড় গ্রামে । মৃত্যু--১৮শ শতাব্দীর 
প্রথমপাদে। পিতা লক্ষণ চক্রবর্তী । মাতা--রূপবতী দেবী। কর্ম 
মেদিনীপুব জেলাব কর্ণগড় বাঞ্জ্যেব সভাকবি। গ্রন্থঃ শিবায়ণকাব্য 
(১৭১০-১১ খ্ৰীঃ ), সত্যনবায়ণের পাঁচালী । 

রায়শেখর--পদকর্তা । জন্ম--বর্ধমান জেলাব পডান গ্রামে। ইনি 
বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী এবং বহু বৈষ্ণব পদ বচন! করেন। গ্রন্থঃ পদাবলী । 


রুদ্র, রাজা--সাহিত্যামুরাগী। পিতা-বাধবরায় (কৃষ্ণনগবের রাজ।)। 
সিংহাসনারোহণ (১৬৬৪) । সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যলাভ। সমাটের নিকট “মহারাজা” 
উপাধিলাভ। 'বাঘবেশ্বর” শিবালিঙ্গ প্রতিষ্ঠাতা | বিদ্যোৎসাহী। আন্থ £ 
পুরাণসাব (সঙ্কলন, ১৬৬৯ খ্রীঃ আনু, )। 


রুদ্ররাম, তর্কবাগীশ-পণ্ডিত| জন্ম-_নব্দীপ। ভবানন্দ সিদ্ধান্ত- 
বাগীশেব পৌন্র। গ্রন্থ --কাবকাদ্যার্থনিরয়টিগনী, বৈশেষিক পদার্থনির্ণয, 
অধিকরণচব্দ্রিকাকারকব্যহ ( মীমাংসা ), বাদ-পবিচ্ছেদ, চিত্রকপ পদার্থ । 

রুদ্রনাথ ন্যাম্ববাঁচজ্পতি-নৈযায়িক পর্ডিত। জন্ম--১৬শ শতাবীব 
শেষ ভাগে। পিতা-বিগ্ভানিবাঁস। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাঁত।। 
ইনি ন্যাষশাস্ত্রের কয়েক্খানি ভাষ্য বচনায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ কবেন। 
এগুলি “বৌন্র' বলিয়া বিখ্যাত। গ্রন্থ--ভ্রমবদূত ( খণ্ডকাব্য ), টাকা--ভাব- 
প্রকাশিক।; মণিদীধিতিভাষ্য, কুহ্মাঞ্চলির ব্যাখ্যা, সিদ্ধাস্তমুক্তাবলীর 
ভাষ্য । 

রূপ গোৌঁস্বামী- বৈষ্ণব পণ্ডিত ও কবি। জন্ম--১৪৮৯ খ্রীঃ কর্ণাটক 


সর্বজ্ঞেব বংশে বাকল চন্দ্রদ্ীপের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ নগরে। মৃত্যু ১৫:৮ 
৫ 


রা 
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খ্রঃ। পিতাঁ__কুমার। বিবিধ শাস্ব অধ্যয়ন ও অশেষ পাত্ডিত্যলাঁভ। গৌড়েশ্বব 
স্থলতান আলাউদ্দীন হুসেন সাহের উজীরের কর্ম এবং পরে প্রধান অমাত্য | 
মহাপ্রভুব শিষ্য ও পার্ধদ। বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক শ্রীবৃন্দাবনে বাস ও ৮৪টি 
লুপ্ত বনতীর্ধেব উদ্ধাবসাঁধন। বহু গ্রন্থ রচনা। গ্রন্থ-_উজ্জলনীলমণি, 
উদ্ধবদূত, উপদেশামৃত, গঙ্াষ্টকং গোবিন্দ-বিরুদ্ধাবলী, চৈতন্তা্টক্‌, দানকেলি- 
কৌমুদী, নাটকচন্দ্রিকা, পদ্যাবলী, পবমার্থসন্দর্ত, ভক্তিবসামৃতসিন্ধু 
(সনাতন সহ) মথুবামহিমা, যমুনাষ্টকরসামৃত, ললিত-মাঁধব নাটক, ব্রজ- 
বিলাস স্তব, সাঁধনপদ্ধতি, স্তবমাল!, হংসদূতকাব্য, হবিনামামৃত-ব্যাকরণ, 
শ্ীব্ূপচিস্তামণি, শ্রীনন্দন সাষ্টক, বিদগ্ধমাঁধৰ, উতৎকণিকবল্পবী, কাবিকা 
(বাংলা ভাষাষ ), পন্মাবলী নাটক লক্ষণ, লঘুভাগব্ত, ব্রজবিলাঁসবর্ণন, কডচা, 
বিপুদমন বিষয়ে রাগমযকোণ (বাংলাভাষায় )। 


লন্মণীচার্ষ-গ্রন্থকাব। জন্ম_১০ম শতকে বারেন্দ্রবংশে | পিতা 
কুষ্ণবিজয় আচার্য । গুরু উতৎ্পলাচার্ধ ( কাশ্মীরবাসী )1 গ্রন্থ £ সারদাঁতিলক 
(সংকলন ), তাবাপ্রদীপ ৷ 


লক্ষমীনারায়ণ ন্যায়ালক্কার-স্মার্তপণ্ডিত। পিতা_গদাধির- তর্ক- 
বাগীশ! কর্ম--সংস্কৃত কলেজের পুন্তকাঁধ্যক্ষ ( ১৮২৪--১৮৩১)) জজ পণ্ডিত, 
পূণিয়া জেলা আদালত। গ্রন্থঃ দায়াধিকারমক্রদত্তকৌমুদী ( বঙ্গানুবাদ, 
১৮২২), মিতাক্ষরারদর্পন (১৮২৪), দায়তত্ব (এ), ব্যবহারতত্ব (১৮২৮), 
দায়ভাগ (১৮২৯), মিতাক্ষর (এ ), হিতোপদেশ ( ১৮৩০ ), ব্যবস্থারঘুমাল। 


,(&), কবিকক্পদ্র (এ), কবিরহস্তম্‌ (এ), ব্যবহাব-বিচার শব্দাভিধান 


(১৮৩৮ )। সম্পাদক £ শান্বপ্রকাশ (সাধা, ১৮৩০ জুন )-এতে কেবল 
শান্তানোচনা থাকত । 

লল্প আচার্য-_গ্রন্থকাব | নিবাদ ১ম শতাব্দীতে লাটদেশে। পিতা-_ 
ত্রিবিক্রম ভট্ট! গ্রন্থ: ধীবৃদ্ধিদ বা শিক্ষধীবৃদ্ধিদমহান্ত্র পাটীগণিত, রত্ুকোষ, 
গোলাধ্যায়। 

লসন, রেভাঃ জন-খুষ্টান মিশনারি। জন্ম--১৭৮৭ খ্রীঃ ২৪ জুলাই । 
মৃত্যু_-১৮২৫ খ্রীঃ অক্টোবব। কলকাতায় মিশনাবিরূপে আগমন (১৮১২), , 
শ্রীরামপুরে অবস্থান ও চীনা ও বাঙলা অক্ষর প্রস্তুতকবণের শিক্ষাদান । 
ভারতীয় নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ | গ্রন্থ: Orient Harping | যুগ্ম 
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সম্পাদক--পশ্বাবলী (মাসিক, ১৮২২, ফেব্রুয়ারি aL সংখ্যায় এক একটি 
জন্তর বিববণ ও ছবি থাকত )। 

লালদাস বাবাজী বৈষ্ণব গ্রন্থকার গ্রন্থ £ শ্রীগ্রীভক্তমাল গ্রন্থ! 

লালন ফকির-ধর্মসংক্কারক ও কবি। জন্ম-_-১৭৭২ খ্রীঃ ১৭ অক্টোবব, 
নদীয়াব ছেউবিয়া গ্রামে যশোহব, ঝিনাইদহ হবিশহর গ্রামে (কারও মতে )। 
মৃত্যু_১৮৮৮, ১৭ অক্টোবর (১১৬ বৎসব বয়সে)। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ও পদ্বকর্তা। 
গ্রন্থ পাবমাধিক সঙ্গীত রচযিতা | 

লীলাপাদ --বাঙালী বৌদ্ধ পদ্দকর্তা। গ্রন্থ £ বিকল্পপরিহাব গীতি। 

লীলাবতী_বিদূষী মহিলা । জন্ম_১২শ শতকে বগুড়া, নিসিন্দা। 
পিতা, উদক্বনাচার্য ভাছুভী| স্বামী--বল্ভাঁচার্য | গ্রন্থ £ সংস্কৃত কাব্য 
শোঁকগাথ।। 

লুইপাদ বাঙালী বোদ্ধাচাৰ্খও পদকর্তা। নিবান-_-৯ম শতক রাচদেশ। 
মামান্তর-_মহ্ত্যান্রা্দ | দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সমকাঁলীন। ইনি সহজধর্ম প্রচার 
করেন ও কীর্তনেব পদ রচনা কবেন। ইনি এক নতুন সম্প্রদায় চালান 
সেইজন্য তাকে আদি সিদ্ধাচার্ধ বলে। গ্রন্থঃ অভিসয়ষবিভঙ্গ, বজ্রসত্ব সাধন 
(সংস্কৃত ), বৃদ্ধোদয়, (এ) শ্রীভগবদভিদময় (নং), তত্ম্বভাবদোহাকোষ 
গীতিকা দৃষ্টি, লুহিপাদগীতিকা। ( সংকীর্তন )। 

লোচনদাস-বৈষ্ণবৰ কবি। আদল নাম--ভ্রিলোচন দা । জন্ম 
১৫২৩ খ্রীঃ বর্ধমান, গুস্করার কাছে ঠবগ্ধবংশে। পিতা--কমলাকাস্ত। 
মাতী-সধানন্দী। বহু পদ রচনা। গ্রন্থ £ চৈতন্যমন্গল ( ১৫৩৭ ), দুর্লভসাব। 

শঙ্কর তর্কবাগীশ -নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম--১৮শ শতাব্দী নদীযা। 
প্রকৃত নাম-বামশঙ্কর। পিতা-_ষছুনাথ সার্বভৌম । গ্রন্থ £ তিথিতত্ব। 

শান্তি -পিদ্ধাচার্য ও বাঙালী পদকর্ত কেহ বলেন ইনিই বিক্রযশীলার 
মৃহাপণ্ডিত রত্বাকর শাস্তি | গ্রন্থ ঃ সহজবতিনংযোগ, সহজযোগক্তম। 

শীন্তিদেব-_বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত। গ্রন্থঃ বোধিচর্যাবতাব, শিক্ষা- 
'সমুচ্চয়। 

শীলিখনাথ মিশ্র_মীমাংসা গ্রন্থকার । জন্ম--৮-৯ম শতকে গৌড়দেশে। 

কারুর মতে বন্গদেশে | গ্রন্থ : প্রকরণপঞ্চিক খছুবিমলা, দীপশিখা! । 

শিবচত্দ্র রায়, মহারাজ -কবি। জন্ম--১৭৬৮ খ্রীঃ কৃষ্ণনগর রাজ- 

বুশে। মৃত্যু--১৭৮৮ শ্রীঃ| পিতা-মহাবাজা কৃষ্ণচন্দ্ৰ রায়! নবাব কর্তৃক 
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“ৃহাবাজাধিরাজ’ উপাধিলাভ। এর রাজত্ব সময় ১৭৮২--১৭৮৮ খ্রীঃ! সংস্কৃত 
সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী । গ্রন্থ: দেবীপ্ততি, সাধনমালা। 

শিবরাম ঘোষ--প্রাচীন কবি। জন্ম--১৮ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
মেদিনীপুর জেলা তমলুক। পিতা- রাজেন্দ্র ঘোষ! মাতা-বাধিকা দেবী । 
গ্ন্থ-_একাদশী পাঁচালী ( ১০৬৩ বঃ)। 

শিবরাম বাচস্পতি-দার্শনিক পণ্ডিত। জন্ম--১৮শ শতাব্দী । গ্রন্থ ঃ 
মুক্তিবাদের টীকা! ( ১৭৪২ খ্রীঃ ) 


শুভঙ্কর দাস-_গণিতশাস্্ বিদ। জন্ম--বাকুডা, পাত্রসাযেব অন্তর্গত 
বামপুব কায়স্থ কুলে। নামাস্তব--ভৃগুবাম দাস, জগন্নাথ দাস । গণিতে 
অসাধাবণ ব্যুৎপত্তি অর্জন কবলে মল্প* দরবাঁব থেকে শুভঙ্কর উপাধিলাভ। 
ইনি তৎকালে মল্পবাজ গোপালসিংহেব €১৭২০--১৭৫৮) সভাসদ ছিলেন 
এবং তাঁবই পরিকল্পনায় জলসেচ ব্যবস্থার জন্য খাঁলকাটা হয়েছিল সেই খালকে 
গুভঙ্কব দাভা খাল বলা হয। গ্রন্থঃ শুভঙ্কর আর্য! । | 

শেখচান্দ--প্রাচীন মুদলমান কবি। জন্ম_-১৬শ শতকে উত্তববঙ্গে (? )। 
পিতা-ফতে মোহনশ্মদ। শাহ দৌলত নামে গুরুব কাছে দীক্ষিত হষে 
বৈবাগ্য অবলম্বন | গুন্থ ঃ রম্গলবিজয় ( ১৬শ শতাব্দী )। 


শুলপাঁণি-স্মার্তপর্ডিত। নবন্ধীপে বাটী শ্রেণীর ত্রাঙ্ষণবংশে। গ্রন্থ ঃ 
প্রাযশ্চিত্তবিবেক, ব্রতমালাবিবেক, দুর্গোৎসববিবেক, দত্তক বিবেক, দীপকলিক 
(টাক), 

শ্যামদাস (দে )- প্রাচীন বৈষ্ণব কবি। দুঃখী শ্যামদান নামে পরিচিত | 
জন্ম--১৬শ শতাব্দী মেদিনীপুব জেলার হরিহরপুব গ্রামে। পিতা-শ্রীমুখ | 
মাতা_ভবানীদেবী। গ্রন্ব_গোবিন্দমঙ্গল। ঠি 

শ্যামানন্দ দাস-_বৈষ্ণৰ কবি ও ধর্মপ্রচারক। পৈত্রিক-নিবাস-_- 
মেদিনীপুর জেলা ধীবেন্্র বাহাঁছুবপুর, পরে দণ্ডেশ্বর গ্রামে । মৃত্যু--১৬৩০ 
খ্রঃ। পিতা- কুষ্ণমণ্ডল। মাতা ছুবিকা। উডিস্তা ও মেদিনীপুৰ অঞ্চলে 
/বৈষ্বধর্ষেব প্রসিদ্ধ প্রচারক | গ্রন্থঃ উপাসনা সাবসংগ্রহ, গৌঁব্ধনোপদেশ, 
প্রার্থনা, ভাবমালা, অদ্বৈততত্ব, বুন্দাবনপবিক্রমা। রি 

শ্রীকৃষ্ণ তর্কলক্কীর_ন্মার্তপণ্ডিত। জন্ম--১৮শ শতাব্দী। আদি 
নিবাস- মালদহ জেলায়। নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপনা ও অধ্যাপনা | গ্রন্থ ই 
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দ্বাযক্রমসংগ্রহ, (কোলক্রক সাহেব এই গ্রন্থে ইংবেজি অনুবাদ করেন), 
দায়ভাগ টীকা, সাহিত্যবিচার (ন্ায়গ্রস্থ )। 

শ্রী ন্যায়ালঙ্কার _নৈয়ার়িক পণ্ডিত! ১৮শ শতাব্দী। পিতা-- 
গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ। গ্রন্থ £ ভাবদীপিকা ( ন্যাযসিদ্ধান্ত মঞ্জবীবটীক! )। 

শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম-ন্মার্তপণ্তিত! জন্ম--১৭শ শতাব্দীব শেষভাগে 
নবদ্বীপে আদি নিবান--শাস্তিপুর। কষ্চনগব রাজেব সভাসদ | স্বতিশাস্তরে 
ও কাব্যশান্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। গ্রন্থঃ কৃষ্ণপদামূত (কা. ১৭১১), 
কৃষ্ণপদাঙ্কদূত (কা ১৭২৩)| 

ত্রীধর আচার্য ( ভট্ট )__দার্শনিক পণ্তিত। জন্ম_-১০ম শতাব্দী হুগলি, 
ভূরিহ্ষ্টি (ভৃবস্থুট ) গ্রামে । পিতা।__বলঘেবাচার্ধ | মাতা--অচ্ছোক! দেবী।, 
ঘক্ষিণ বাচ ভূরিস্থটি গ্রামের কার়স্থকুলতিলক পাওুদাসের উৎসাহে বহু 
গ্ন্থরচন1। গ্রন্থ £ ন্যায়কন্দলী ( বৈশেষিক দর্শনের টীকা, ৯৯১ হী ), অদ্ধয্‌সিদ্ধি, 
তত্বপ্রবোধ, তত্বসংবার্দিনী সংগ্রহ। 

শ্রীধরদণীাস-কবি। জন্ম-১২শ শতক নবদীপে। পিতা_-বটুদাস 
(মহাবাজা লক্মণসেনের সেনাপতি)! গ্রন্থ ঃ সদুক্তিকর্ণামৃত (১২০৫ খ্রীঃ) । 

শ্রীনাথ আচার্ধচুড়ামণি_-মীমাংসাকার। জন্ম_১৫শ শতকে নবন্ধীপে। 
পিতা- শ্রীকবণাচার্য। গ্রন্থ £ দায় তত্বার্ণব, কৃত্যতত্বার্ণব, উদ্বাহততার্ণব | 

শ্রীনিবাস মহিত্ত। -জ্যোতিষী। নিবাঁদণ_-১২শ শতকে রাঁঢদেশ, 
মহিস্তা গ্রামে। গ্রন্থ শুদ্ধি দীপিকা, গণিতচূড়ামণি (গণিত, ১১৫৮ খ্রীঃ )। 

ত্রীহ্য--কবি। আবির্ভাব_-( আঁ ) ১:০০ খ্ৰীঃ। বিক্রমপুবের রাজধানী 
রামপালে পুত্রেষ্টিষজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় মহারাজ আদিশৃব কান্তকুজ হতে যে পাঁচজন 
ব্ৰাহ্মন আনেন তীাদেব মধ্যে অন্ততম। পিতা শ্রীহরী। মাঁতা--মামজ 
দেবী। বাঙলাব “মুখোঁপাধ্যায” উপাধিধারী কুলীন ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষ। 
গ্রন্থঃ নৈষধচবিত ( কা ), গৌভাধীশকুল প্রশস্তি, অর্ণববর্ণনকাব্য, নবসাহসাঙ্ক- 
চরিত, খণ্ডনখণ্ড খাঁ । 

যষ্ঠীবর সেন_শ্বভাবকবি। জন্ম--১৬শ শতকের শেষভাগে পূর্ব 
বাঙলার ঝিনাবদ্দি ( ঘীনার দ্বীপ)। জগদাঁনন্দ নামে কোন ধনীব আশ্রয়ে 
থেকে গ্রন্থ বচন1| কাব্যগ্রন্থ £ মহাভারত, রামাষণ, পদ্মপুবাণ। 

সদানন্দ মুন্সি গ্রন্থকার । জন্ম--১৮শ শতাব্দীব শেষভাগে মৈমনসিংহ 
জেলায় উত্তি গ্রামে! গ্রন্থ দারাশোকে1। 
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সবরপাঁদ ব। শবরীশ্বর-_বাঁঙালী বৌদ্ধ পদকর্তা। ইনি বজ্যোগিনী 
উপাসক। গ্রন্থ ঃ মহামুত্রাবন্রগীতি, চিত্তগুহ গভীবার্থগীতি, শৃন্তাদৃষটি | 

সহদেব চক্রবর্তা--প্রাচীন কবি। জন্ম _১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
হুগলি, বালিগড় পবগনাধীন বাধানগর গ্রামে । “কালু রায়’ নামক দেবতাব 
স্বপ্নাদেশ পেয়ে ‘ধর্মমঙ্গল’ বচন | গ্রন্থঃ ধর্মমঙ্গল। 

সৈয়দ সোলতান-বঙ্গীয় মুসলমান কবি। জন্ম-_-১৫শ শতাব্দীব শেষ- 
ভাগে চট্টগ্রাম জেলাব পরাগপুবে সৈধদবংশে। পবাগল খাঁ ও কাবীন্দ্র 
পরমেশ্বরের সমসাময়িক । বাংলা-সাহিত্যে ইনি এক বিশেষ স্থান অধিকার 
কবে আছেন। গ্রন্থ ঃ নবীবংশ, শবে মেয়েরাজ, হজরত মোহশ্মদ-চরিত, ওফাত 
বস্থুল, ইব্িসের কিচ্ছা, জ্ঞানচৌতিশা, জ্ঞান-গ্রদীপ। 

সরহ বা সরোরুহবর্জ-_বাঙালী বৌদ্ধ পদকর্তা। নামাস্তব-সরোজ- 
বজ, পদ্ম, পদ্মবজ্জ, বাছলভত্র। অনেকগুলি দৌোহাকোয ও গীতিকা। 
রচষিতাঁ। গ্রন্থ £ ধোহাকোষগীতি, দৌহাকোষচর্যাগীতি, দোহাকোষ-উপদেশ- 
গীতি, ৌোহাকোষমহামমুক্রোপদেশ, 'ভাবনাদৃষ্টচর্যাফলরোহাকোষগী তিকা, 
মহামমুদ্রোপদেশবন্রগুহ্গীতি, ডাকিনীবজ্রগুহগীতি, তত্বোপদেশ-দৌহাগীতি, 
কথন্তর্দোহ। (টীকা সহ )। 
১ স্থগণ বাঙালী বৌদ্ধ পদকর্তা। ইনি কাণেবিন বা আর্ধদেবেব বংশধর ! 
গ্রন্থ £ দৌহাকোষতত্বগীতিক!। 

হরকুমার ঠাকুর-গ্রন্থকার। জন্ম--১৭৯৬ খ্রীঃ পাখুরিয়াঘাটা ঠাকুর- 
বংশে। মৃত্যু--১৮৫৮ খীঃ। পিতা গোগীমোহন ঠাকুর । পুত্র--ষতীন্দর- 
মোহন ও শোৌরীন্দ্রমোহন। গ্রন্থঃ শিলাচক্রার্থবোধিনী, পুবশ্চবণবোধিনী, 
হরতত্ব্দীধিতি। ৃ 

হরচন্দ্র রায়--পাংবাঁদিক। যুগসম্পার্ক £ বাঙ্গাল। গেজেটি ( সাথ. 
১৮১৮, জুন-কলকাঁতা থেকে প্রকাশিত বাঙালীব দ্বাব1 প্রথম বাংলা 
সংবাদপত্র )। 

হরপ্রসাদ কের) রায় ফোর্ট উইলিযম কলেজ অস্থাধী পণ্ডিত। নিবাস 
_কীচভা পাড়।। গ্রন্থ £ পুরুষপরীক্ষ! ( বিদ্ভাপতি-কৃত, বঙ্গানুবাদ ১৮১৫)! 

হরিদত্ত ( কান! হরিদ্ত্ত )-পদকর্তী। জন্ম--১১-১২শ শতাব্দী । এ 
পর্যন্ত জ্ঞাত বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে মনসাঁচবিভ্রেব আদি শ্রষ্টা। এ'র কয়েকটি পদ 
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মৈমনপিংহেব দিধাপাইৎ গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে। পদাবলী গ্রন্থ: মনসাম্গল 
( মুমলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়েব অব্যবহিত পূর্বে বচিত )। 

হরিদাস স্যায়্ীলাঙ্কর- টাকাকাঁর। জন্ম_১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
নবদ্বীপে । ইনি বাহ্ৃদেবেব শিশ্ত | এ'র গ্রন্থগুলি 'হরিদাসী টাকা” নামে পরিচিত । 
গ্রন্থঃ উদয়নাচার্ধকৃত কুস্থুমাুলি গ্রন্থে কুস্থ্মাঞ্জলিকারিকা ব্যাখ্যা (টাকা), 
চিন্তামণিব আলোক ( টীকা ), অন্ছমানালোক, শব্ধালোক, গ্রত্যক্ষলোক। 

হরিবল্লভ দীস--ভণিতা নাম। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী দ্রঃ | 

হুরিরাম তর্কবাগীশ-_নৈযাধিক পণ্তিত। জন্ম-_-১৭শ শতাব্দীর প্রথমে | 
ইনি তৎকালে ন্যায়ের সর্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন । ইনি বহু গ্রন্থরচনা করেন। 
গ্রন্থঃ অন্ুমিতিবিচাব, সপ্তপদার্থনিরূপণব্যাখ্য, রত্বঘোষ, নব্যমত রহস্ত 
আচার্ধমতরহস্য, মঙ্গলবাদ, বিষয়তাবাদ, নবীনমতবিচার, অন্গমিতিপবামর্শবাদ- 
বুদ্ধি, বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যবোধবিচাব, নব্যধর্মভাবচ্ছেদকতা, প্রত্যাসক্তিবিচার, 
সামগ্রীপ্রতিবাধ্য গ্রতিবন্ধতাবিচার | 

হুরিহর চট্রোপাধ্যায়--পণ্ডিত। জন্ম নবদীপ। এ'র পুত্র রঘুনন্দন 
স্মার্ত ভট্টাচার্য । গ্রন্থ: সময়প্রদীপ। 

হুরু ঠাকুর-কবিওযাল। আনল নাম-_হরেরফ্চ দীঘড়ি ( দীর্ঘাডী )। 
জন্ম_১৭৩৮ খ্রীঃ অগ্রহায়ণ কলকাতা শিমুলিয়া | মৃত্যু--১৮২৪, ৬ই অগষ্ট। 
বাল্যকাল থেকেই কবিত। ও সঙ্গীত রচনা সিদ্ধহস্ত। ইনি সখের কবির দল 
করেন। সমস্তাপুরণে তার সমকক্ষ সে সমযে কেউ ছিলেন না। রচনা 
বহু কবি গান। 

হলায়ুধ (চট্ট )--বঙ্ধীয় স্বার্তপণ্ডিত। 'জন্ম__১০-১১ শতাব্দী প্রথম 
পাছে চট্টোপাধ্যায়-বংশে। পিতা--ধনঞ্জয়। মাতা উজ্জল] । প্রথম বয়সে 
লক্মণসেনের সভাপণ্ডিত পরে ধর্মাধ্যক্ষ | গ্রন্থঃ ব্রা্ষণসর্বন্ব, মীমাংসাসর্বন্য, 
দ্বিজনয়ন, অভিধান, কবিবহস্তয | 

হাসান আলি-_সঙ্গীতজ্ঞ। জন্ম- ঢাক! জেলায় ৷ মৃত্যু--১৭৮৬ খ্ৰীঃ অতি 
অল্পকালেব মধ্যেই সঙ্গীতকলাষ পারদশিতালাভ। মহীশূরের টিপু সুলতানের 
সভার সহিত সংশ্লিষ্ট । গ্রন্থ £ মুকরিহ অল্কুলুব ( ফাসঁ ভাষায়, ১৭৮৫ )। 





সাহিত্য সংবাদ--১৩৮২ 


(এই বিভাগে ১৩৮২ সালের ১লা বৈশাখ থেকে ৩১শে চৈত্র পর্যন্ত বাংল! 
ভাষ! ও সাহিত্য সম্পৰ্কিত যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটন? ঘটেছে, সেগুলির 
পরিচয় দেওয়া হয়েছে । কালাহুক্রমে ঘটনাগুলি সাজান হয়েছে এবং বিভিন্ন 
সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত হয়েছে। বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনাও বাদ পড়া অসম্ভব 
নঘ। এই ক্ৰটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। সেই সঙ্গে সাহিত্যান্গরাগীদের 
কাছে আবেদন জানাই, তাব! যেন তীর্দের আয়োজিত সাহিত্যসভার বিবরণ 
আমাদের দপ্তবে পাঠিয়ে ভবিষ্ততে সহযোগিতা কবেন। - 

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রেব জন্মণতবাধিকী উপলক্ষে বৎ্মরব্যাপী বিভিন্নস্থানে 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হযেছে। তাঁব মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু সংবাদ 
আমরা পবিবেশন করলাম । ) 

(১) শরৎজন্মশতবাধিকী অনুষ্ঠান 

১৩ই বৈশাখ (২৭/৪1৭৫), ববিবাব--জাঙ্গিপাড়ায় শরৎ শতবর্ষ পুতি 
উৎসব-_জাঙ্িপাড়! উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শান্ত মনোবম পরিবেশে 
সাবাদিন ব্যাপী শবৎ-শতবর্ষ পূর্তি উত্সব অন্ুঠিত হয়। হাওডা ও 
হুগলীর বিভিন্ন সাহিত্যান্থরাগীবা ছিলেন এই অনুষ্ঠানের উদ্যোভ1। 
শয়ৎচন্দ্রের বাণী ও জীবনেব চিত্র নিযে একটি প্রদর্শনী সাবাদিনব্যাপী জনগণের 
জন্য খোল। থাকে । সেখানে স্থানীয় কবি সাহিত্যিকদের গ্রন্থ ও পত্রিকা 
প্রদর্শন কর! হয়। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বা'লাদেশ-টেলিভিশন কেন্দ্রে 
প্রযোধিকা ও বাংলাদেশ মহিলা লেখিকা! সজ্বেব সম্পাদিক! ওঁপন্তালিক বেগম 
বদদরুনেস! আবদুল্লাহ । বেল! ১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত “সাহিত্যবাসর' অনুষ্ঠিত হয । 
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলাব প্রায় ৫০ জন কবি সাহিত্যিক প্রতিনিধিকপে সম্মেলনে 
যোগদান কবেন ও স্বরচিত রচনা! পাঠ করেন। সভাপতিত্ব কবেন কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালগ্েব সহকাঁবী সম্পাদক ডঃ স্থভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথি 
ছিলেন ‘হাওড়! বার্তার সম্পাদক ভা: শঙ্ভূচবণ পাল। দাহিত্যবাসব 
পরিচালন! কবেন-_অধ্যাঁপক কবি নীরেন্দু হাঁজবা। 

বিকাল ৪-_-৭টা পর্যন্ত শবৎসাহিত্য প্রতিভাব, আলোচনা চলে। এই 
অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আঁসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে 
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কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ অসিতকুমাঁর বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও বাংলা একাঁভেমীব অধ্যক্ষ শ্রী বিনয় সরকাব | মমোজ্ঞ ভাষণে তাব! শবৎ 
প্রতিভাব মূল্যায়ণ করেন। উৎসব সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ অশোককুষার 
কু, সম্পাদক শ্রীহিমাংশু ঘোষ ও দেবানন্দপুব শরৎ স্মৃতিবক্ষা সমিতিব পক্ষে 
শ্রীরীনবন্ধু ঘোষ তাঁদের বক্তব্য বাঁখেন। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও 
নাটক অভিনীত হয়। এই উপলক্ষে একটি যুল্যবান স্মাবকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 
শরৎচন্দ্রকে নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা ও পুরস্কাব বিতরণ 
করা হ্য। অনুষ্ঠানকে সাঁফল্যমণ্ডিত কবাব জন্য ডাঃ গোবৰ্দ্ধন দে, কৃপাসিন্ধু 
সেন, গৌবীশঙ্কব দে প্রমুখ ব্যক্তিগণ আন্তরিক সহযোগিতা করেন। 

১, ২৮শে আঘাঁচ (১৩৭৭৫), রবিবাব। মজফ_ফরপুরে শরৎ শতবান্বিকী 
উদ্বোধন রবিবার এখানে শবৎচন্দ্রেব জন্ম-শতবাধিকী উৎসবের উদ্বোধন হয়| 
অমৃতবাজাব পত্রিকাঁব সম্পাদক শ্রীতুধাবকান্তি ঘোষের এই অনুষ্ঠান উদ্বোধনের 
কথা ছিল। শাবীবিক অন্থস্থতার দরুণ তিনি আদতে না পাবাঁয় উৎসবের 
উদ্বোধন কবেন বিহার বিশ্ববিগ্ভালযের উপাচার্খ ডঃ কে কে মণ্ডল । শ্রীদক্ষিণারগুন 
বস্তু প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন 
বামদযাল পিং কলেজেব হিন্দী বিভাগেব প্রধান আচার্য জানকীবল্লভ শান্তী । 

ডঃ মণ্ডল তার উদ্বোধনী ভাষণে শরৎচন্দ্রকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 
মহৎ ওঁপন্াসিক বলে উল্লেখ কবেন | তিনি বলেন, শরৎচন্দ্র সাধাবণ মানুষের 
বিশেষ কবে নারী সমাজেব মনের গভীরে অন্ভূতিকে ভাষা দিয়েছেন । 

পরীদক্ষিণাবপ্তন বনু বলেন শরৎচন্দ্র শুধু বাংলাবই নন, তিনি সার! দেশের | 
তীর জীবনের শ্রেষ্ঠতম অংশ কেটেছে এই বিহারে । এই রাজ্যে তিনি বাইশ 
বছর ছিলেন। 

শবৎ রচনাবলীব স্থলভ সংস্করণ প্রকাশের কথা বলতে গিয়ে শ্রীবন্ বলেন 
কতগুলি খুঁটিনাটি কাঁবণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারেব এই পরিকল্পন! অদ্যাবধি কার্যকর 
হয়নি। এই পরিকল্পন! যাতে কার্ধকব হয সে জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত 
থেকে পশ্চিষবন্গ সরকাঁবেব তথ্য দপ্তবেব উপব চাপ স্বষ্টি করতে নিখিল ভাবত 
বঙ্গ সাহিত্য সন্মেনমের প্রতিনিধিদের তিনি পবাঁষর্শ দেন। এ সম্মেলনের 
বেশ কিছু সদস্যও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 

ল্যাঙগট সিং কলেজের হিন্দী বিভাগের প্রধান কবি ডঃ শ্যামাঁনন্দ কিশোব 
( পদ্মখী ) তার ভাষণে বিহায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শবৎ বক্তৃতামালা প্রবর্তনের প্রস্তাব 
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কবেন। তিনি বলেন শবৎচন্ত্রের জীবনী ও মজফ.ফরপুরে থাকাকালীন তিনি 
যে সব গ্রন্থ বচনা কবেছিলেন তা নিয়ে বাংল1 ও হিন্দীতে যুক্ত সংকলন প্রকাশ 
কবা উচিত। 

তিনি প্রস্তাব করেন যে, ছাখি চক পার্কের নাম শবৎচন্দ্র পার্ক কবে সেখানে 
ভাব একটি যুতি স্থাপন বব! হোক। যে সাহু বোঁডে তিনি তাঁব অধিকাংশ 
সময় কাটিষেছেন মেই সড়কের নামকবণ কব! হোক শবৎচন্দ্র রোড। 

মহন্ত দবশন দান কলেজেব বাংল! ভাষা-সাঁহিত্যেব প্রধান অধ্যাপিকা! 
শৃবৎচন্দ্র ও মজফ.ফবপুব বিষষে আলোচনা কবেম। তার এই আলোচনাষ 
চরিত্রহীন উপন্যাসটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। কারণ শরৎচন্দ্র এই 
উপন্াপটি মজঃফরপুবে বসেই বচন? করেছিলেন । 

ডঃ ঘোষ শবৎচন্দ্রেব সম্পর্কে বিশেষ কবে এখানকার সাহু পরিবাবের সঙ্গে 
তার ষে যোগাযোগ ছিল সে বিষয়ে নান! গল্প বলেন। শব্চন্দ্রের ভবঘুবে 
জীবনে সঙ্গীত গ্রীতিব কথাও তিনি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কবেন। 

আচার্য জানকী বল্লভ শাস্ত্রী তার ভাষণে শবৎচন্দ্রকে বিশ্বের অগ্থতয় শ্রেষ্ট 
উপন্তানিক বলে উল্লেখ কবে বলেন যে, তাঁর বচনাঁকে গৃহে পৌছে দেওয়া 
উচিত। 


অনুষ্ঠানের পর বিচিত্রানষ্ঠানেব আযোজন কবা হয় | তাতে শ্রীমতী রেখা 
ঘোষেব পবিচালনায় নৃত্য ও সঙ্গীত পবিবেশিত হয়। শ্রীতুলসী মুখোপাধ্যায়েব 
পবিগালনাষ শবৎচন্দ্রেব মহেশ গল্পেব নাটারূপ মঞ্চস্থ কব! হয। 

প্রাবস্তে নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের স্থানীয় শাখার সহ-সভাপতি 
শ্ীইন্ৃতৃষণ চক্ৰবৰ্তী সকলকে স্বাগত জানান । 

৩২শে আষাঢ (১৭৷৭৷৭৫), বৃহস্পতিবাব--রাঁধারাণী দেবী কতৃক গত 
১৭ জুলাই সন্ধ্যায় গোলপার্ক বামরুষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচারের শিবানন্দ 
হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭০-এব শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বৃতি বক্তৃত!- 
মালাব উদ্বোধন হয। ওই বছবেব আমন্ত্রিত বক্তা শ্রীমতী বাধারানী দেবী 
সেদিন শবৎচন্দ্রেব জীবন ও সাহিত্য পর্যায়ে তার প্রথম প্রবন্ধটি পাঠ করেন। 
তিনটি আলোচনায় সমাপ্ত এই বক্তৃতামালাব প্রথম দিনের শিরোনাম ছিল 
বন্ধনহীন গ্রন্থি। শরৎচন্দ্রেব স্সেহধন্তা শ্রীমতী রাধাবানী দেবী টুকরে! টুকবো' 
স্থৃতিচিত্রণেব মধ্য দিয়ে, শিল্পী শবৎচন্দ্রেব পটভূমিকা হিসাবে, মান্য শরৎ্চন্দ্রের 
একটি অস্তবঙ্ মূর্ত উদ্বাটিত কবেন। শ্রোতাদেব কাছে এই পরিচয় অত্যন্ত 


সাহিত্য সংবাদ ৭৫ 


উপভোগ্য হয়েছিল । সভায় পৌবোহিত্য কবেন' ডক্টর বমেশচন্্র মজুমদার | 
ইনিও শরৎচন্দ্র বিষ্যে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ কবেন। 

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্বেও সভা প্রচুব উৎসাহী শ্রোতাব সমাবেশ হয। 

দ্বিতীয় বক্তৃতাটির (২৪ জুলাই ) শিবোনাম অদৃশ্য তর্জনী । শ্রীমতী 
রাধারানী দেবী ওই বক্তৃতায় শবৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের অন্তনিহিত 
কেন্দ্রীয় সমস্যা নিযে আলোচন! করেন এবং ৩১ জুলাই তাব শেষ বক্তার 
বিষয় শেষেব পবিচষ। 

২ব ভান (১৯৮৭৫), মন্লবাঁব- বিশ্ববিষ্ঠালয়ে শরৎ-অধ্যাপক 
পদের দ্াবি-_সাঁব] বাংল! শরৎ শতবাধিকী কমিটি কলকাতায় কোন গুরুত্ব- 
পূর্ণ স্থানে শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যাষেব মতি প্রতিষ্ঠা, শবৎচন্দ্রে বাসভবনে জাতীয় 
সংগ্রহশালা! স্থাপন, কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংল! বিভাগে 'শবৎ অধ্যাপক’ 
পদ সৃষ্টি ইত্যাদির দাবি জানিয়েছেন। ডাঃ বলাইটাদ মুখোপাধ্যাযকে (বনফুল) 
সভাপতি ও মাণিক মুখোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে এই কমিটি গঠিত হ্য। 
আগামী ১৭ থেকে ২৫ সেপটেমবর কলিকাতায় সপ্তাহব্যাগী জন্মোৎসব পালনের 
কর্মসুচী নেওয়া হয়েছে । 

৩১শে ভাল্র (১৯৭৫),বুধবাব__শরৎচন্দ্রঃ জন্মশৃতবাধিকী র সুচনা 
শবৎ জন্মশতবা'ধিকী পুণ্য মুহূর্তে রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দীন আলি আহমেদ, প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিবা গান্ধী এবং ভাবতেব প্রধান বিচাঁবপতি অজিতনাথবাঁষ ভিন্নভিন্ন বাণীতে 
জন্মশতবাঁধিকী কমিটিকে অভিনন্দন জানিষেছেন দেশব্যাপী এই মহাউৎসব 
পালনের আয়োজনে । বাষ্টরপতি ফকরুদ্দীন আলি আহমেদ তাব বাণীতে 
বলেছেন £ শরৎচন্দ্র প্রধানত বাঙ্গালী ওুপন্তাসিক হলেও তাঁব বচনাবলী 
ভাবতীয় সাহিত্যে গভীবভাবে রেখাপাঁত করে এবং দেশকে অগ্রগতি এবং 
উজ্জ্বনতাব দিকে নিয়ে যায়। তিনি আমাদের জনগণকে শুধু অস্পৃষ্যতা, বর্ণ- 
বিরোধ প্রভৃতিব বিরুদ্ধেই রুখে দাড়াতে বলেননি, কিন্তু তাব উপন্তাসগুলি 
সামাজ্যবাদেব বিরুদ্ধে সংগ্রামে যথেষ্ট শক্তিসঞ্চারে সহায়ক হয়েছিল। চিন্তা 
এবং মনের জগতের কারবাবী শবৎচন্দ্র তাব বচনাব মধ্য দিযে মাহ্গষকে 
মানুষেব সমব্যথী ও সহনশীল করে তুলেছিলেন । শবৎ জন্মশতবাধিকী কমিটি 
ভারতেব সকল আঞ্চলিক ভাষায় শরৎ সাহিত্যের অনুবাদ করে তাঁব সামাজিক 
চেতনাব মশাঁলটিকে জাঁলিষে বাখবেন, আশা কর! যায। 

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিবা গান্ধী তাঁর বাণীতে বলেছেন যে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
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আধুনিক ভাঁরতীয সাহিত্যের এক মহান পথিকৃৎ! তিনি ছিলেন গল্পেব 
যাদুকর এবং জীবনেব সামগ্রিকতা, যন্ত্রণা এবং উদ্দেশ্য গভীবে নিষে যাবার 
পথ নির্দেশও তার বচন!। প্রধানত বাংল! ভাষায় ওপন্তাসিক হয়েও তিনি 
সর্বভারতীয় খ্যাতিব অধিকাবী এবং তাঁর রচন। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে 
সর্বাধিক প্রচাবিত। 


নারীর মহত্বেব যে চিত্র তিনি একেছেন এবং সমাজে নিন্দিত মাহুষের 
প্রতি তার অকৃত্রিম সহানুভূতি যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা আমাদের স্যাঁয়- 
বোধ ও ভালবাসাকে সজাগ করে। 
% চু সু # 


বুধবাঁব গোঁকি সদনে শরৎ জন্ম-শত-বাধিকী কমিটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 
সভাপতির ভাষণে শ্রীত্ষারকাস্তি ঘোষ বলেন, একশো বছব কোন মানুষ 
বেঁচে থাকে না কিন্ত যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে ততদিন শরৎচন্দ্রের রচনা 
বাঙালীর হৃদযে অমর হয়ে থাকবে। 


শরৎচন্দ্রকে কত ভাল লাগে, এ বর্ণনা কবতে গিয়ে তুষারবাৰু বলেন £ 
তাকে খুব ইমোশনাল এবং ডমেষ্টিক মনে হয। 

তাব লেখা পড়ে কত হেসেছি, কত কেদেছি। এমন পুকষ কিংবা মহিলা 
নেই ধার কাছে শবৎচন্দ্রেব আবেদন নেই। 


তিনি বলেন £ শবৎচন্দ্রকে আমি কাবো সঙ্গে তুলনা করবো না। অবশ্য 
অনেকে শরৎচন্দ্রেব সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেব তুলন! করে থাকেন। তবে গৃহস্থবাঁড়িব 
ভালবাসার কথা শরত্বাবু যা লিখেছেন তা তো ভোলবাব নয়। 

তিনি বলেন, সকলের শরৎচন্দ্রের মত লেখক হওষা সম্ভব নয় কিন্তু তাকে 
ভুলবেন না, তাঁতো বলতে পাবি । তাকে ভোলবাঁব কোন জো নেই | ভক্তি দিয়ে 
বিচায় করলে আমাব কিছু দাবী আছে। সেই দাবী নিষেই বলছি ঠিক এই 
জাতেব লেখক ইংবেজি বা অন্য কোন ভাষার আয় একটিও নেই। 

রুশ সংস্কৃতি সচীব শ্রীমতী আলেকজান্দরোভা শবৎচন্দরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা 
জাঁনিযে বলেন, মানবতার প্রতি অকৃত্তিম শ্রদ্ধা শরৎ5ন্দ্রের রচনাব যূল। তিনি 
রুশ ভাষার পাঠকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক। নাবীর প্রতি তাব 
আস্তবিক চেতন! ও শ্রদ্ধা রুশ-দেশেব মানুষকে বিমুগ্ধ করে তুলেছে। 

অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য বলেন, শরৎচন্দ্রের সমাজ্জতত্ব, অর্থনীতি, 'বাঁজ- 
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নৈতিক চেতন? সম্পর্কেও গভীব জ্ঞান ছিল। তিনি জাতীষ সংহতি ও সমাজ 
চেতন] সম্পর্কেও শেষ জীবনে গ্রন্থ বচনাষ উৎসাহিত হন। 

জন্ম শতবাধিকী কমিটির সাধাবণ সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ -গুহরায বলেন, 
শরৎ বচন! গুজবাটি ভাষাব ৭০টি গ্রন্থ হিন্দীতে ৫৬টি কাঁনাড়িতে ৪৪টি 
তেলেগ্ততে ৩২টি ভামিলে ৩০টি মাবাঠিতে ২৭টি সিন্ধীতে ২৭টি মালয়ালমে ২২টি 
উদ্তে ১৪টি ইংরেজিতে ১১টি অসমীয়ায় ৪টি ওড়িয়াতে ৪টি পাপ্তাবীতে ২টি 
পিংহলী ভাষাষ ২টি ফবাসীতে ১টি ইটালীয় ভাষাষ ১টি লিথুয়ানিয়ান ভাষায 
১টি ও রুশ ভাষায তিনটি সংকলন প্রকাশিত হযেছে। ১৯৭৬ সালে ডাক ও 
তাব বিভাগ শরৎচন্দ্র ক্মবণে ডাক টিকিট প্রকাশ কবেছেন। শবংচন্দ্রের ছুটি 
মর্বযূতি একজন লেখককে বছবে ৫০০০ টাকা পুবস্কাব ইত্যাদি পবিকল্পনাও 
শত-বাধিকী কমিটি বাস্তবাযিত করবেন। 


অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যাষে সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাংবাদিক সমন্বয়ে শবচন্দ্রেব 
বিজয়াব নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয় | 


কি % % * 
শরৎ জন্মণতবর্ধ সমিতির অনুষ্ঠান $ শবৎ জন্ম শতবর্ষ সমিতিব 
অনুষ্ঠানে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় আজ বলেন শবৎচন্দ্রকে ভোল! যাবে না। কাবণ 
তিনি একটি সমগ্র যুগ ধবে বাঙ্গালী জাতিকে লালন করেছেন। 
অনুষ্ঠানে সভাপতিব ভাষণে ডঃ বায বলেন শবৎ সাহিত্য আমাদেব মনকে 
প্রসারিত করেছে। বাংলাদেশকে চিনিযেছে। তাই যখনই কোঁন বিশেষ জীবন 


যন্ত্রণা মনকে আতুর কবে তুলবে তখনই বিশ্বৃতির অতল থেকে শবৎচন্দ 
আমাদের মনকে নাড়। দিযে যাঁবেন। 


শ্রৎচন্দ্রের সেহে ধাদের জীবন অভিষিক্ত হযেছে তাঁদেব মধ্যে অন্যতম 
রাধাবাণী দেবী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন কবে বলেন মানুষ হিসাবে শবৎচন্দ্রের 
সাঁধাবণত। ছিল অসাধাবণ। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর সৃষ্টি ছিল অসাধাঁবণ এই, 


সত্যকে উপলব্ধি করতে গেলে সংস্কাব ছেড়ে মুক্ত মন নিয়ে শরৎ সাহিত্য 
পড়তে হবে। 


দরক্ষিণারঞুন বস্তু রাজ্য সরকারেব কাছে জানতে চান শরৎ সাহিত্য কি 
কেবল কাবো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হযে থাকবে? তা কি জাতীয সম্পত্তিতে 
পরিণত করা হবে না? 

তিনি বলেন আশা কর! হযেছিল যে সবকাব শরৎ জন্মশতবর্ধে বাঙালীর 
ঘরে ঘরে মাত্র পঞ্চাশ টাকা দামে শরৎ রচনা সমগ্র পৌছে দেবেন ! 


a৮ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী ' 


কিন্ত সে প্রচেষ্টা অপূর্ণ থেকে যাওয়ায় শরবন্থ আক্ষেপ প্রকাশ কবেন | 

তারাপদ লাহিড়ী শবৎচন্তরের র্নাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা 
কবেন। বীবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায,একটি স্ববচিত কবিতায় শবৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা 
জানান । 


॥ 
রহ ক ক bd 


হাওড়ায় স্মরণসভা! দরদী কথাশিলী শরৎচন্দ্রেব সঙ্গে হাঁওডা। জেলার 
সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। এ জেলাব শহরে ও বাগনানের পনিত্রাস অঞ্চলের 
সাঁমতাবেডে গ্রামে তিনি দীর্ঘকাল কাটিযেছেন। তার জন্মশতবাঁধিকী 
হাওড়ার মানুষ নিষ্ঠাব সঙ্গে আজ পালন করছে। ৃ 

বুধবার সামতাঁবেডে উৎসব মুখর হয়ে উঠেছিল । রূপনাবাষণের তীরে শরৎ- 
চন্দ্রের নিজেব তত্বাবধানে নিমিত বাসভবনে যেখানে তিনি দীর্ঘ ১৪ বছব কাটিয়ে 
ছিলেন আজ সে গৃহ রপানস্তরিত হয়েছিল পৃজাঙ্নে | আলপনায অকা দীর্ঘ 
বাবন্দায় জপ্দছিল শত প্রদীপ । এখানে এক অন্ুষ্ঠানে সমবেত হয়েছিলেন ডঃ 
অজিত ঘোষ, রাজ্য বিধানসভাঁব উপাধ্যক্ষ শ্রীহবিদাপ মিত্র, অমিয় সেন! 
অপবাঁজেয় কথাশিল্পীর প্রতি এই পুণ্যপ্রভাতে তব! শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে তাঁর 
জীবন ও আদর্শের নানাদিক নিয়ে আলোচন! কবলেন। 

শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায হাঁওড! জেল! কংগ্রেসের দীর্ঘকাল (১৬ বছর) 
সভাপতি । হাওড়া জেলা কংগ্রেস শবৎ জন্মশতবাধিকী উদ্যাপন কমিটির 
উদ্চোগে আজ পনিত্রাস সামতাবেডেতে অনুষ্ঠান হল। অপরাহ্রে পানিত্রাস 
বিদ্যালয় প্রাণে এক মহতী জনসভায় ভাষণ দিলেন শিক্ষামন্ত্রী এমৃত্যুধয় 
বন্দ্যোপাধ্যায়, জেল। কংগ্রেস সভাপতি অধ্যক্ষ জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ 
জনাব আমেদ হোসেন মণ্ডল এম-পি, অধ্যাপক শ্রীমুগেন মুখোপাধ্যায় এম- 
এল-এ, পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এর অসিত মিত্র। 

শিবপুরে যে অঞ্চলে শরৎচন্দ্র বাস করতেন সেখানেও এক অনুষ্ঠানে তাঁর 
প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ কর] হয়। 

# চে চে ১ 

শরৎ সাহিত্য সম্মেলন-_রবীন্দ্র ভাবতী ভবনে শিল্পী সংস্থ। আয়োজিত 
চারদিনব্যাপী বিংশতি বাধিক শরৎ সাহিত্য সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশন 
অঙ্ঠিত হয় বুধবার ১৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়। অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে 
প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীগজেন্্রকুমার মিত্র বলেন--লেখক দু-রকম, বিশেষ গল্প 
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লেখক । কেউ লেখেন বুদ্ধি দিয়ে, কেউ হৃদয় দিয়ে। বুদ্ধিকে বড করার চেষ্টা 
অনেক হযেছে, কিন্ত আজও হৃদয়ই বড় হয়ে আছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে। 
শিল্পী সংস্থ। তাঁদের সাধারণ নিয়মানুযায়ী বিংশতম সঙ্ঘ্ধনা এবার জ্ঞাপন 
কবেন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণাবপ্তন বস্ ও সাহিত্যিক শ্রীসমবেশ 
বন্থকে। এই ছুই কৃতী সাহিত্যিককে স্র্ধন৷ জানিয়ে শিল্পী সংস্থাৰ সভাপতি 
শ্রীমনোঁজ বন্থ বলেন, এ'রা শুধুযাত্র বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সেবকই নন 
এরা উভয় যুগের যোগস্থত্র। শ্রীবন্থ শরৎ শতবর্ষে শিল্পী সংস্থা কর্তৃক গৃহীত 
বর্ষব্যাপী কর্মস্থচীর উল্লেখ করে বলেন যে, শরৎচন্দ্রের কাছে আমাদের খণ 
অপরিসীম | শরৎ রচনাবলীর স্থলভ সংস্কবণ প্রকাশ, শরৎ ম্মৃতিমন্দির নির্মাণ 
এবং জীবনী অবলম্বনে একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ প্রভৃতিব মাধ্যমে শিল্পী সংস্থা 
এই কালজয়ী সাহিত্যিকের কাছে স্বীকার্য জাতীষ খণ শ্বীকাঁবের যে কার্যস্চী 
গ্রহণ কবেছে তাব প্রতি জনগণের সমর্থন ও সরকারী সাহায্যের আবেদন 
জানান। শ্রীবন্থ শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এক সর্বভারতীয় সম্মেলনেবও আহ্বান জানান। 
সম্বর্ধনা উত্তরে শরীদক্ষিণারঞ্রন বস্তু বলেন-_বিশ্বেব সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
করানই সাহিত্যেব কাজ। রবীন্দ্রনাথের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে শবৎসাহিত্য 
বাঙালী জীবনকে যথার্থ ই বিশ্বেব দরবারে সবিশেষ পরিচয় কবিয়ে দিযেছেন। 
শরৎসাহিত্য সেদিক থেকেও চিবন্তন। তাকে ছোট কবে দেখা চলে না। 
শ্রীদমবেশ বন্ধু স্ঘর্ধনাঁব উত্তবে বলেন_ শরৎচন্দ্র তার নিজস্ব প্রতিভা ও 
কৃষ্টির জন্যেই চিবকাল বেঁচে থাকবেন। তিনি বলেন, প্রবহমান যে নদী আপন 
ধারায় প্রবাহিত হয, সে হিমালযের শিখব থেকে মিলিত হয সাগবে। কিন্ত 
মজা নদীকে পুষ্ট রাখতে ইপ্রিশীক্সার ও বিশেষজ্ঞকে ডাকতে হয়। শবচন্দ্ 
ছিলেন সেই প্রবহমান নদী। বিশিষ্ট অধ্যাপক ও সমালোচক ডঃ অজিতকুমাঁব 
“দোষ বলেন--যে সাহিত্য চিরকালীন, চিরায়ত, শাশ্বত--ত1 ভবিষ্যতের 
মাহ্গষকে উদ্দ্ধ করে শরৎসাহিত্যের এই চিরায়ত আবেদনই শরৎসাহিত্যকে 
সর্বাধিক বিক্রীত গ্রস্থাবলীতে উন্নীত করেছে। হি 
সোমবার তৃতীয় অধিবেশনকে শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত পৌবোহিত্য করেন। 
সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, শরৎচন্দ্র আপামব মাহুষেব কাছে গ্রহণীয় হতে 
পেরেছিলেন। শ্রীবীরেন দত্ত শরৎচন্দ্র ও সামতাবেড় প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। 
১ চি * 
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৩১ ভাজ্র (১৭ সেপ্টেম্বব) শতবাধিকীব সুচন! দিবসে কলকাতার বিভিন্ন গুকত্পূর্ণ 
স্থানে শরৎচন্দ্রেব প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শরৎ প্রতিকৃতিযুক্ত ব্যাজ পরিধান 
কবে অনুষ্ঠানেব সুচনা হয। শ্ঠামবাজার পাচমাথাব মোডে.কমিটিব সভাপতি 
ডাঃ বলাইচাদ মুখোপাধ্যায় ( বনফুল ), ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, শ্রীশেত্রপ্রসাদ 
সেনশর্ম। এবং কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীমাণিক মুখোপাধ্যায, কলেজ 
স্কোয়াবে শ্রীনীবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী," বিমল কব, এসপ্র্যানেভে ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, 
এবং দেবেশ বায় ( বেদুইন ), হাজর! মোড়ে শ্রীমতী বাধারাণী দেবী, অশ্বিনী 
দৃত্ত রোডেব অনুষ্ঠানে বিচাবপতি মানস বায়, নির্মল ভট্টাচার্য, ডঃ অনুপম 
দাসপগুধ্য এবং অন্তান্য স্থানে আবও অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শবৎ অনুবাগী 
উপস্থিত ছিলেন এবং মাল্যদান, ব্যাজ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সকলেই এই 
জন্মশতবর্ষ শরৎচন্দ্রের যথার্থ মূল্যায়ণের উপব বিশেষ গুরুত্ব আবোপ 
করেন। 

সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী ভাষণে বনফুল বলেন, শবৎচন্ত্র তাঁর যুগেও অবিশ্মবণীয 
সাহিত্যিক ছিলেন এবং আজও আছেন। মাণিক মুখোপাধ্যায় বলেন, সাধাবণ 
মানুষ স্থখ-ছুঃখেব সাথী শবৎচন্দ্রকে তাদেব মাঝে পৌছে দেবার জন্যই পথসভার 
অঙ্ষ্ঠান। শ্রীনীবেন চক্রবর্তী বলেন--*বচন্দ্রে মত অবহেলিতের প্রতি 
মমত্ববোধ নিযে তাদেব পাশে দাঁভাতে হবে। শ্রীবিমল কর শরৎচন্দ্রে নব- 
যুল্যায়ণেব উপর জোব দেন। ডঃ হবপ্রসাদ মিত্র এই মনীষীব জীবন ও 
সাহিত্যকে হৃদযন্ম কবার অ'হবান জানান। শ্রীমতী বাধারাণী দেবী বলেন__. 
রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্থিমচন্দ্রের পর শবৎচন্দ্র যেভাবে মান্থুষেব মনে অন্ুপ্রবেশেব 
স্থযোগ কবে নিয়েছিলেন তা বিস্ময়কব। 

৩১শে ভাদ্র (১৭৯৭৫) বুধবাব। দেবানন্দপুরে শরৎ প্রদর্শনী 
৩১ ভাদ্র শরৎচন্দ্রে শততম জন্মদিবস দেঁবানন্দপুব শবৎ স্মৃতি মন্দিবে যে মৃন্ময 
যুতিব শবৎ-জীবনী প্রদর্শনীব উদ্বোধন হযেছে, তা দেখতে প্রত্যহ অসংখ্য শবৎ 
অনুরাগী নবনাবী ও ছাত্রছাত্রী দেবানন্দপুব আসছেন। ব্যাণ্ডেল স্টেশন হতে 
মাত্র ৪,৫ খানি বাস দেবানন্দপুর যাতায়াত “করছে। ছুটিব দিনে বে: 
২টা ও অন্তদ্িনে তিনটা! হতে বাত আটটা পর্যস্ত প্রদর্শনী খোলা থাকে। 

অনুষ্ঠান সুচী--৩১শে ভাত্র, ৯৭ই সেপ্টেম্বব, বুধবার সকাল ৯ টায় কথা- 
শিল্পীর প্রতিকৃতি ও স্থৃতিল্তুম্ভে মাল্যদান এবং মর্মব যু্তিব আবরণ উন্মোচন-__ 
কবি বাধাবাণী দেবী । বিকাল ৩টায়-_শত-বৰ্ষ উৎসবেব উদ্বোধন--সাহিত্যিক 


a 
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শ্রীদেবেশ দাশ। জীবনী প্রদর্শনীর উদ্বোধন-_শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার অধ্যক্ষ * 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা | বিকলে ৩০্টায়- স্মৃতিসভা ঘভাপতি ডাঃ গোপালদাস 
নাগ শ্রমমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ । বক্তা--স্থলেখিকা শ্রীকমলা দাশ | সন্ধ্যা ৭টাষ-_ 
পোঁনার বাংলা নৃত্যনাট্য। পবিরবেশনায়-_হুগলী ইভিনিং অর্কেষ্টা। ১ল! 
আশ্বিন, ১৮ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬*টায়--চলচ্চিত্র প্রদর্শনী 
*কমললতা” ( বাজ্যতথ্য ও জনসংযোগ দণ্তব এবং ছাযাঁবাণীর সৌজন্যে )। ২র1 
আশ্বিন, ১৯শে দসেপ্টেম্বব, শুক্রবাব সন্ধ্যা ৬]০টায়-- বাঁশবেড়িয়া, দীপ শিখা ব তক 
শরৎ-শতবর্ষে শ্রদ্ধার্থ “নিবেদন ইতি” রচনা ও পরিচালনা__অসীমকুমা'র গাদুলী | 
৩ব] আশ্বিন, ২*শে সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা, ৬টায় “শরৎ প্রণাম” ও কালীকাচ- 
নৃত্য (লোকনৃত্য )। পরিবেশনা- গান্ধীগ্রাম নিয়-বুনিয়াদী শিক্ষক -শিক্ষণ 
সংস্থা। ৪ঠ1 আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর, রবিবার বিকাল ৩।্টায়-- আলোচনা 
মভা। সভাপতি--ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিভাগীষ প্রধান, আধুনিক 
ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য এবং বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । 
প্রধান অতিথি--শরৎ-বিশেষজ্ঞ শ্রীগোপালচন্দ্র বায়। সম্বযা--৭টায়-_৭মহেশ” 
নৃত্যনাট্য ।. পবিবেশনা-_শ্বরলিপি সঙ্গীত মহাবিগ্ভালিয় ( চন্দননগব ) | 
_.. ৩১শে ভাদ্র ৮২ [১৭ই সেপ্টেম্বব »৫]। “সংস্কৃতির” শরৎ জন্ম- 
শতবাধিকী_হাওডা জেলা তথা পশ্চিমবাংলাব অন্ততম এঁতিহশালী 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ‘সংস্কৃতি’ [চাকপোতা] ৩১শে ভাদ্র সন্ধ্যায় বিপুল উৎসাহ ও 
উদ্দীপনার সাথে জীবনদবদী সাহিত্যস্রষ্টা শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শততম জন্ম- 
বাধিকী উদ্যাপন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গুণধর মাজী এবং 
প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নিমাইমান|| প্রধান বক্তা তীর সুদীর্ঘ 
বক্তৃতায় এ দেশীয় ও আস্তর্জাতিক সাহিত্যের পটভূমিকায শরৎ-সাহিত্যের নব 
মূল্যায়ণ করেন। তার বক্তৃতাঁ় তিনি শবৎচন্দ্র সম্পর্কে যে স্ব তথ্য ও তত্ব 
উপস্থাপিত কবেন, তা একই সাথে বিস্ময়ের এবং গভীব আগ্রহেব স্থষ্টি-করে। 
ভাপতি শ্রীাজী তার ভাষণে বলেন যে, শরৎসাহিত্য পাঠ করেই তিনি 
তার ছাত্রজীবনে সমাজসেবা ও লোক হিতৈষীণাঁর প্রেরণা পান। এ উৎসব এ 
এলাকায শবৎচন্দ্র সম্পর্কে বিশেষ মোহের সৃষ্টি করে| 

৪ঠা আশ্বিন (২১1৯/৭৫) রবিবাব। শরৎচক্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 
শরৎ শতবাধিকী ও আস্তর্জাতিক নাবীবর্ষ উদ্যাপন কমিটির উদ্যোগে রবিবাব 
ভারতদভা ভবনে মহিলাদের এক সভায় শরৎচন্দ্র উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন 
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করেন পভাপতি বাণী বায়। সভাপতি নিজে ও অন্যান্য বক্তার! শবৎদাহিত্যে 
নারীচবিত্রেব যে মহিমাময় রূপটি পবিক্ষুট হয়েছে তাঁর উল্লেখ কবেন। এছাড়া 
আন্তার্জাতিক নাবীবর্ধেব তাৎপর্যও তীবা ব্যাখ্যা করেন। বক্তার্দেব মধ্যে ছিলেন 
ওই কমিটির সম্পাদিকা! মীর] মিত্র, হাসিবাশি দেবী, মেনকা বস্ রায়, প্রতিভা 
মুখাজি। মহিল। সাংস্কৃতিক সঙ্গীত গোঠী 'শরৎ বন্দনা” পবিবেশন করেন। 

৪ঠা আশ্বিন (২১/৯/৭৫), রবিবার । শরৎ সাহিত্য সম্পর্কে আঁলোচনা- 
চত্র--শবৎ জন্ম শতবাধিকীর ব্ষব্যাঁগী কর্মন্থচীব উদ্বোধন অনুষ্ঠানের অঙ্গ 
হিসাবে আজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গ৷ হলে সার বাংলা শরৎ শত- 
বাষিকী কমিটি আয়োজিত এক আলোচনা চক্র অন্ুঠিত হয়। আলোচনার 
বিষয়বন্ত ছিল “বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের দৃষ্টি ভঙ্গীতে শরৎ সাহিত্যের যূল্যায়ণ |” 
আলোচনা চক্কেব সভাপতিত্ব কবেন ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য । এই আলোচন 
চক্রের উদ্যোক্তব1 শবৎচন্দ্রের সাহিত্য শিল্পগুণের প্রকৃত মুল্যাষণের সঙ্গে সঙ্গে 
বাঙ্গালী সমাজে শবৎ্চন্দ্রের অবদান ও স্থান নিরূপণে প্রযাসী হযেছেন। তার? 
মনে কবেন, এ ধবনেব আলোচনার দ্বারাই ত! সম্ভব এবং সাধারণের কাছে 
প্রকাশ ক্রাবও প্রযোঁজন আছে। 

এই আলোচনা চক্র সকাল ও বিকাল ছুটি পর্যাষে হলেও অধ্যাপক 
অমলেন্দু বহু, সত্যেন্দ্রনাথ রা, মানিক মুখার্জি, অরবিন্দ পোদ্দার, ডঃ 
হবপ্রধাদ মিত্র, বিনয় ঘোষ প্রভৃতি সহ প্রা কুড়ি জন খ্যাতনাম! ব্যক্তি এতে 
অংশ গ্রহণ করেন। 

এই আলোচনা চক্রে শবৎ সাহিত্যের সত্য এবং সামাজিক তাৎপর্য যেমন 
আলোচিত হয়েছে, তেমন আলোচিত হয়েছে পচিশ-ত্রিশ বসব পূর্বের শবৎ- 
চন্দ্রের অসামান্য জনপ্রিয়তাব হ্রাসের কারণ! অপরদিকে যুগের ভিত্তিতে 
সমাজ প্রগতিব বিশেষ স্তবের বিচাবে সাহিত্য বা সাহিত্যিকের যে মূল্যাযণ 
সেই বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে শরৎ সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ণের 
প্রচেষ্টা কর! হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের চেষেও শবৎচন্দ্র যে বাঙ্গালীব 
মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাঁজেব প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক ছিলেন আলোচনাচক্রে 
এ প্রগঙ্গেও আলোচিত হয়েছে। 

আলোচনায় অংশ গ্রহণকাবীরা প্রায় সকলেই এক জায়গায স্থিব যে, শরৎ- 
জীবন-দর্শন ও শিল্পশৈলীব ভিত্তির উপবই আজকের প্রগতিশীল বিপ্লবী € 
সাহিত্য নতুন জীবন চেতন! ও শিল্পঙ্প নিয়ে গড়ে উঠবে। 


সাহিত্য সংবাদ ৮৩ 


৫ই আশ্বিন (২২৯৭৫), সোমবাব। শরৎ স্মৃতি মন্দির প্রতিষ্ঠার 
প্রস্তীব-বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও রবীন্দ্র ভারতী পোপাইটির যুক্ত উদ্যোগে 
ববীন্দ্র ভারতী সোসাইটির রথীন্দ্র মঞ্চে শবৎ জন্মশতবাধিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান 
হিসাবে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এক আলোচনা সভা হয়। সভায় ডঃ কালীকিস্কর 
সেন সভাপতিত্ব করেন। সভায় প্রতিটি বক্তাই শরৎচন্দ্রের ব্যক্কি-চরিজ্ ও , 
সজনী শক্তিব বিভিন্ন দিক আলোচনা! করে বলেন; তিনি ছিলেন মানবদরদী। 

ডঃ কালীকিস্কব সেনগুপ্ত বলেন, তিনি ছিলেন ভাষার পথিকৃৎ ও রাজা । ' 
শ্রেয় ও প্রেয়ব মধ্যে তিনি সমন্বয সাধন করেছিলেন । মানব-দরদী শরৎচন্দ্র 
সহজ তীক্ষ দর্শনবোধ দিযে তীঁব স্থাট্টিকে ব্যক্ত করেছেন । 

মনোজ বসু বলেন, খুব সরল মজলিসি মানুষ শরৎচন্দ্র শুধু সর্বভারতীয়ই নন, 
ভারতের বাইরেও তাঁর অঙ্গরাগীব অভাব নেই। শ্রীবস্থ শরৎ স্মৃতি মন্দির, 
শরৎ সাহিত্য স্বল্প মূল্যে প্রকাশ করার এবং শরৎ অন্থবাগীদের একটি বৃহৎ সভা 
করার জন্য প্রস্তাব কবেন। | 

৫ই আশ্বিন (২২1৯/৭৫১, সোমবাব। শরৎ মেলায় সন্বর্ধন! -শবৎ জন্ম- 
শতবাধিকী সমিতি ও শরত-সাহিত্য গবেষণ। কেন্দ্রেব উদ্যোগে আজ গুণীজন 
সম্্ধন। অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় হাজরা! পার্কের শরৎ মেলাঘ| এই 
অনুষ্ঠানে বহু কবি সাহিত্যিক নাট্যকার সঙ্গীতশিল্পী সম্বধিত হন। শরৎ 
সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচন! কবেন বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক 
শরীদক্ষিণাবঞ্জন বন্থ। সমিতিব মূল সভাপতি প্রধান বিচাবপতি শ্রীশঙ্কবপ্রসাদ 
মিত্র সম্বধিত গুণীজনদের অভিনন্দিত করেন। ধন্থবাঁদ জ্ঞাপন কবেন শ্রীবাজরুষঃ 
মুখোপাধ্যায় । পূর্ব ঘোষণা অঙ্থ্যায়ী হাজরা পার্কে অনুষ্ঠিত শরৎ মেলার 
আজকেই শেষ দিন। কিন্ত জনসাধারণের আগ্রহ দেখে, কর্তৃপক্ষ মেলার 
মেয়াদ আবও দু-তিন দিন বাড়িয়ে দেবার কথা ভাবছেন। 

১০ই আশ্বিন (২৯1৭৫), শনিবার। সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জীর শরৎ 
স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ-ভারতীষ সংস্কতিভবনে বাংল] সাহিত্য একাডেমীর 
সৌজন্যে শ্রীমনোজ বস্তুর সভাপতিত্বে ও বিশিষ্ট সারশ্বতবৃন্দের উপস্থিতিতে 
সাহিত্যিক বর্ষপঞ্ধীর শরৎ জন্মশতবাধিকী স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
হলে! উদ্বোধনী সংগীতের পর শ্বাগত ভাষণ দেন শ্রীবিনয় সরকার । সাহিত্যিক 
বর্ষপঞ্ধীর সম্পাদক ডঃ অশোক কুওু সম্পাদকীয় বিবৃতির মাধ্যমে তার 
সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জীর কর্মপ্রচেষ্টাকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য সকলের 


৮৪ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


সহযোগিতা কামনা করেন। শ্রীদক্ষিণারগ্রন বস তার প্রারম্ভিক ভাষণে 
সম্পাদকের এই শুভ প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দিষে স্বাগত জানান। তিনি শরৎ 
সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচিন! করেন। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে শ্রদ্ধার্ঘ্য 
নিবেদন করেন শ্রীপুলকেশ দে-সরকাব, ডঃ শুদ্ধসত্ব বন্থ প্রমুখ হুধিবৃন্দ। 

সভাপতি শ্রীমনোজ বস্তু, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তার পবিচযের স্বতিচারণার 
মাধ্যমে সহজ সরল মাস্ষ শরৎচন্দ্রেব অস্তরক্গ- চিত্র উপস্থাপিত করেন। 

.১২ই আশ্বিন (২৯৯৭৫), সোমবাব। মহাঁজাতি সদনে শরৎজয়স্তী = 
নতুন যুগ নতুন মূল্যবোধ নিয়ে সাহিত্যকে আবিষ্কাব কবে। লক্ষ্য তাঁদের নতুন 

সত্যেব অন্বেষণ । - শতবর্ষেব আলোকে শবৎচন্দ্রকে আবিষ্কার করতে হবে 

নতুন কবে। তাঁর জীবন ও সাহিত্যের আলোচনার মধ্যেই নতুন করে পাওয়া 
যাবে এক মানবতাপ্রেমিক মনীষীকে।, 

সোমবার মহাজাতি সদন অছি পবিষদ আয়োজিত শর্ৎচন্দ্রের জন্ম শত- 
বাধিকী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্ত। একথা জানিষে বলেন, আগামী শতাব্দীর মানুষ 
যাতে তাঁকে ভূলে ন! যায় তার জন্য আমাদের চেষ্টা কবে যেতে হবে। 

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজোব পূর্তমন্ত্রী ভোলানাথ সেন বলেন, 
ইংরেজ আমলে আমাদের ওপব অত্যাচার হযেছিল তবু সাহিত্যের স্রষ্টার! 
সাহিত্য হৃষ্টি কবে গেছেন। যেমন করেছেন শরৎচন্দ্র। তীর ঝঙ্কারের 
স্বর আজও ফুবিয়ে যায নি। বাংলাদেশের মানুষ জানে কি করে স্থষ্টি কর! 
যায়। তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন, বিদেশ সম্পর্কে আমাদের উৎসাহ অস্তহীন। 


অথচ দেশেব সম্পদকে চাবিদিকে ছড়িয়ে দেবার কাজে আমাদের উৎসাহ কত . 


কম। শরত্বাবুকে কেউ অস্বীকার কববে না| অন্তত বান্ীলীব মন ত 
পারবে না। তিনি বাঙ্গালী জাতির কাছে আবেদন জানান, শবৎচন্দ্রের প্রচাঁবের 
মাধ্যমে বাদদালীব লুপ্ত গৌরব আবাব ফিরিয়ে আনুন | 

আশাপূর্ণ দেবী বলেন, শরৎচন্দ্রের আসন আমাদের মনেব অস্তঃস্থলে। 
বাংলার মনেব মুকুরে তাঁর উজ্জল প্রতিচ্ছবি। শতবর্ষে আঁলোঁকে তাঁকে 
সাহিত্য বিচাবে আরও বেশি আন্তরিক এবং গভীর করে পাওয়া 
যাবে। 

কথাশিল্পী বাণী বায় বলেন বিশ্ব নারীবর্ষ এবং শরৎচন্জের জন্মশতবা ধিক 
একসন্সেই পড়েছে । এ এক আশ্চর্য ঘোগাযোগ। নাবীকে সামাজিক মহিমায় 
প্রতিষ্ঠিত করার যে গৌরব শরৎ্চন্দ্রেব সাহিত্যের প্রাণ তাঁরই সহমতিতা৷ থেকে 


সাহিত্য সংবাদ ৮৫ 


" শরৎচন্দ্র বিশ্ব নারীবর্ষে বিশেষভাবে সম্মানিত হবেন। যতবারই পড়ি মনে হয 
নতুন কিছু পাচ্ছি-_শরৎ রচনার এ মূল্যবোধ চিরস্তন। 

ডঃ দীপ্তি ভ্রিপাঠি বলেন £ শবৎচন্দ্রেব ছেচলিশ-সাঁতচল্লিশটি গ্রন্থের মধ্যে 
তিরিশটিই ক্লাসিক। পাঠকের সঙ্গে লেখকের যে সেতুবন্ধ তিনি রচনা! করে 
গেছেন তা তাকে বিদ্দুব মধ্যে সিন্ধুব প্রতিষ্ঠ! দিষেছে। 

অনুষ্ঠানেব সভাপতি নাট্যকার মন্মথ রায বলেন, শরৎচন্দ্রের যুগে নারীর! 
বন্দিনী ছিলেন। শরৎচন্দ্র সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তাঁদেব উদ্ধার করে গেছেন। 
শবৎচন্দ্র ছিলেন ঈগ্বরবিশ্বামী উপবীতধারী ব্রাহ্মণ |" দেশবন্ধু চিভরগুন দাসের 
দেওয়৷ একটি রাধাকৃষের মুতি তার গৃহে নিত্যপুজা হতো'। তার সম্পর্কে 
‘নাস্তিক’ বলে যে প্রচার চালানো হয় তা সর্বেব মিথ্যা। 

১৯ আশ্বিন, ১৩৮২, ৬ই অক্টোবব ১৯৭৬ সোদপুরে শরৎ জন্মশতবর্ষ_ 
গত ২ অক্টোবর সোদপুবে স্টেশনের নিকট পাণিছাটা টাউন কংগ্রেল সংস্কৃতি 
পরিষদেব মঞ্চে সারা ভারত সাহিত্যমেলার উদ্যোগে শরৎ জন্ম-শতবাধিকী 
উদ্যাঁপিত হয়। মুল সভাপতি শীদক্ষিণাবঞ্রন বস্তু শরৎ সাহিত্যের জনপ্রিতার 
উল্লেখ করে তার ভাষণে বলেন, শরৎচন্ত্রকে বুঝতে হলে তার বচনাগুলো খুব 
ভাল করে পড়া গ্রয়োজন। প্রধান অতিথি শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র শরৎচন্দ্রের প্রতি 
তার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। কবি শ্রীপূর্ণেন্দ প্রদাদ্ ভট্টাচার্য, শ্রীদন্তোষকুমার 
মুখোপাধ্যাষ, বামকষ্ণ গোস্বামী, আই জগন্নাথ বাও ভাইয়া শরৎ সাহিত্যের 
বিভিন্ন বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন। স্বরচিত কবিত! পাঠ করেন শ্রীঅভিজিৎ 
বৃত্ত, সৌম্যেন্দলাল পাকভাশী, শ্রীমতী ইবাবতী দত্ত ও শ্রীপাচুগোপাল রায়। 
শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ, নরোম হালদাব, শঙ্কব ভট্টাচার্য প্রমুখ প্রতিনিধির! 
প্রবন্ধ পাঠ ও মূল্যবান তথ্য পরিবেশন কবেন। “পথের দাবী'র উপব স্বরচিত 
সঙ্গীত পরিবেশন করেন জয়ন্ত মণ্ডল। শরৎ প্রণাম জানান শ্রীদেবব্রত রায়- 
চৌধুবী, শ্রীমতী গীত! দাঁস ও অরুণ উদয় ভট্টাচার্য । সমস্ত সভাটি পরিচালনা 
করেন শ্রীরাধু গোস্বামী । 

২৮শে আশ্বিন (১৫1১০৭৫ ), বুধবার । নিউইয়র্কে শরওচন্দ্রের জন্ম- 
শতবাঁধিকী-_নিউইয়র্ক ১৫ অকটোবব-_নিউইয়র্কের প্রবাসী ভাবতীয় ও 
বাঙ্গালী সম্প্রদায় সম্প্রতি ছুই দিনব্যাপী এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে অমর কথাশিল্পী 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম-শতবাধিকী শ্রদ্ধা সহকাবে পালন করেছেন। 
বিভিন্ন যুগ্ম প্রচেষ্টায ও ডঃ বণজিৎকুমার দবত্তেব সভাপতিত্বে গঠিত শরৎচন্দ্র. 


৮৬ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


জন্ম শতবাধিকী কমিটিব দ্বাবা ২০ সেপ্টেম্বব কলদ্দিষা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমসাময়িক 
ভাবতীয় সমাজেব উপর শবৎচন্দ্রের বচনাঁব অবদান সম্বন্ধে এক সাহিত্য সভা! 
অনুষ্ঠিত হয। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন অধ্যাপক বৈদ্ানাথ ভার্ষা, 
অধ্যাপক আশাকান্ত নিমবার্ক, লেখক ভবানী সেনগুপ্ত (চাঁনক্য সেন ), ডঃ 
শুভ্রা বন্ধু, অধ্যাপক এ টি এমত্রি, ডঃ বণজিৎকুমাব দত্ত, শ্রীপ্রফুলচন্দ্র মুখাজি ও 
ডঃ বেণুকা বিশ্বাস । ২৭ সেপ্টেম্বব শরৎচন্দ্রের পথেব দীবী নাটকটি সাফল্যের 
স্দে অভিনীত হয। বিভিন্ন চবিত্র পীযুষ দে আশ্ততোষ মুখাজি মনোজ 
ভৌমিক শেলী চক্রবর্তী -ফারুক ইসলাম স্থনন্দ! মুখার্জি ও বণেন ভট্টাচার্ষেব 
অভিনয নাটকটিকে প্রাণবস্ত কবে তুলেছিলৌ। নাটকটির নাট্যরপ ও 
পবিচালনাধ ডঃ বণেন ভট্টচার্ধের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এইদিন 
সায়গল অভিনীত শরৎ্চন্দ্রের দেবসাস চলচ্চিত্রটি প্রদুশিত হয়|! এই উপলক্ষে 
বিনোদ ও মীব! দাসেব সম্পার্দনায বিভিন্ন লেখকদেব রচনা দিয়ে একটি 
স্মারক গ্রন্থিক। প্রকাশিত হযেছে। 

২১শে কাতিক (৮১১৭৫), শনিবাব। ‘সাগর পারে'র শরৎ স্মরণ 
৮ নভেম্বব প্রবাসী সাহিত্য পত্রিকা সাঁগব পারের তবফ খেকে শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়েব জন্মশতবাধিকী পালন করা হয় লগ্তনেব গংগা বেস্ট,বেন্টে। 

মভাষ পৌবোহিত্য কবেন শ্রীমতী আশালতা ভট্টাচার্য। বাংলাদেশ 
প্রেস কাউন্সিলার এম আর আখতর এবং জনপদের সম্পাদক আবদুল গফফব 
চৌধুবী শরৎ্-সাহিত্য ও মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে আলোচন! করেন। বৃপেন্দ্রনাথ 
ঘোষ ও সপ্তয রাষচৌধুবী শরৎচন্দ্রের জীবনের নান! ঘটনাবলী উল্লেখ করেন। 
সাগর পারের সম্পাদক হিরন্ময় ভট্টাচার্য রসিক শরৎ্চন্দ্রের গল্প বলে হাশ্যরস, 
পরিবেষণ করেন। উদ্বোধন সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন তৃপ্তি দাশ ও অরুন্ধতী 
বিশ্বাস! স্বরচিত কবিতাষ শয়ৎচন্দ্রকে শ্রদ্ধা জানান অশোক! ত্যাগী রগ্তন ও 
অমলেন্দু বিশ্বাস । 

২৮শে কাতিক ( ১৫৷১১।৭৫ ) শনিবার। তমলুকে শরৎচন্দ্র ও ভগিনী- 
নিবেদিতার জন্ম বাত্ধিকী পালন--তমলুক জেল! গ্রন্থাগাবে নিখিল ভারত 
বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে তমলুক শাখার উদ্চোগে এবং বিবেকানন্দ জন্মোৎসব 
সমিতিব পক্ষ থেকে *বতশতবাধিকী ও ভগিনী নিবেদিতা ১০৯তম জন্ম- 
বাধিকী পালন করা হয়। শ্রীসত্যেন্্রনাথ বস্থর সভাপতিত্বে চিবস্তনীর 
শিল্পীদের দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সুরুর পব ভগিনী নিবেদিতা 


সাহিত্য সংবাদ | ৮৭ 
এবং শবৎচন্্র সম্বন্ধে বক্তব্য বাখেন সবশ্রী বুনাথ বস্তু, ধীরাজ বস্তু, সমর সরকার 
স্বপন ঘোষ, মীবা সমাদ্দার, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, কবিকঙ্কণ হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায, 
রাজ! বীরেন্দ্রনারাষণ বায ও কানু বস্থ। সুরুতে জেলার বিশিষ্ট কবি সত্যেন্দ্র- 
নাথ জানার মৃত্যুতে একটি শোকপ্রন্তাব গ্রহণ এবং এক মিনিট নীববত! পালন 
কবা হ্য। 1 

৪ঠ1 অগ্রহাষণ (২১১১৭৫ ), ততক্রবাঁব। জিয়াগঞ্জে শরৎ জন্ম-শত 
বাখিকী উদযাঁপন-_জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ শহৎ জন্ম শতবাধিকী সমিতির 
উদ্যোগে দুইদিন শ্রীপৎ সিং কলেজ হলে শবৎ জন্ম-জয়স্তী অনুষ্ঠিত হয | দু'দিনের 
এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত কবেন যথাক্রমে অধ্যাপক অসীম মৈত্র 
ও অধ্যাপক প্রশান্তকুমাব রায। শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যের বিভিন্ন 
দিকেব উপর বিস্তৃতভাবে আলোচনা কবেন অধ্যাপক ডঃ স্বরাজ সেনগুধ, 
শ্রীমানিক ধব, অধ্যাপক জীবেশকুমার নায়ক ও শ্রীকুনালকুষার বিশ্বাস 
প্রমুখ । 

৫ই অগ্রহায়ণ (২২1১১।০৫ ), শনিবাব। শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যয়ের 
নামে অধ্যাপক পদ--কলকাতা ২২ নভেম্বর ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
বাংল! বিভাগে কথ! সাহিত্যিক শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযের নামে অধ্যাপক পদ 
সৃষ্টি কবা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্ভালয়ের সিনেটের সভায় আজ এই সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হ্য। 

সভার সভাপতি উপাচার্য ডঃ সত্যেন্্রনাথ সেন এই প্রস্তাব উখাপন করেন? 
তিনি বলেন বিশ্ববিছাীলর যঞ্জুবী কমিশন এবং রাজ্য সরকীবেব কাছে তাঁব! 
এব জন্য টাকা দেবাব অন্থবোধ জানাবেন। 

বিশ্ববিদ্যালবেব বাংলা বিভাগে বর্তমানে ববীন্দ্রনাথ, বামতঙ্ লাহিড়ী এবং 
শতবাধিকী অধ্যাপক পদ রয়েছে। শরৎচন্দ্রের নামে এটি হবে চতুর্থ অধ্যাপক 
পদ। এ 

২৬শে অগ্রহায়ণ (১৩১২1৭৫), শনিবার । নয়ািললীতে শরৎশতবার্ধিকী 
রাজধানীতে তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন পশ্চিমবঙ্গ 
সবকারেব তথ্যকেন্দ্র এবং দিল্লীর বেঙ্গলী এ্যাসাসিয়েসন। ধূপের গন্ধে, শঙ্খধ্বনির 
মধ্যে জলে উঠল এক’শ মোম্বাতি। মাঁথাষ একরাশ পক্ধকেশ এবং দূব ও 
নিকটের ভাব বিহ্বল তীক্ষ দৃষ্টির বহু পবিচিত শরৎচন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল! 
পরালেন ভারতের প্রধান বিচাবপতি গ্রীঅজিতনাথ রাষ| . উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 


৮৮ সাহিত্যিক বর্ষপন্রী 


পৌবোহিত্য কবেন ডঃ নীহাববঞ্জম রায়। দেশাত্মবোধের এবং জনকল্যাণের 
আদর্শে উদ্দ্ধ ছিলেন শবৎচন্দ্র বললেন প্রধান বিচাবপতি। স্বদেশী আন্দোলনে 
নানাভাবে তাব সহায়তার একাধিক দৃষ্টান্ত দিলেন। 

অধ্যাপক হীরেণ মুখাজাঁ কথা বলতে বলতে চলে গেলেন দূব অতীতে-- 
তার বাল্য বয়মে। তার মনে পড়ে বস্থমতী পত্রিক! অফিসে শরৎচন্দ্র প্রায় 
নিত্য আসা-যাওয়া। বস্ধমতী অফিসে ইজি চেযারে হেলান দিয়ে যেতে 
উঠতেন শবৎশাবু গল্প-গুজব-আড্ডাষ | অধ্যাপক মুখাজীঁব মতে খাঁটা বাঙ্গালী 
ছিলেন বলেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খাটা ভাঁবতীয় হ'তে পেরেছিলেন। 
তিনি এক বিবল মানুষ, কেননা ভারতের সমস্ত ভাঁষাব লোকেব কাছে ছিল 
এবং আজও আছে তাব বিস্ময়কব জনপ্রিয়ত। ও পবম সমাদর | 

ডঃ নীহাবরঞ্জন বায স্মৃতি বোমস্থম করতে করতে বললেন; সমাজে 
অপমানিত ও অনাদৃতদের সম্বন্ধেই তিনি বেশী কথা বলতেন। হাৎড়ায় 
প্রথম ধাঙ্গড় ধর্মঘটের “প্রাণ” ছিলেন শবত্বাঁবু। নীহারবাবুব মতে ট্রেড 
ইউনিযন রাজনীতি শবৎচন্দ্র বুঝতেন ন! বটে কিন্ত ধাদ্ড়েব সংসারেব অভাব 
ও বঞ্চনাব সমস্ত কথা জানতেন । এদের জীবনের সঙ্গে ছিল তার সবাসরি 
পরিচয। 

ধশবতচন্ত্র এবং ভাবতীয় সাহিত্য' সম্বন্ধে আলোচনাচন্রে অংশ নিলেন 
হিন্দী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, তামিল, মালয়ালম্‌, মনিপুবী এবং বাংলা সাহিত্য- 
বনিক ও সমালোঁচকবৃন্দ। আলোচনা চক্রে পৌবোহিত্য কবেন ডঃ নীহাররঞ্চন 
বায়। | 

উদ্বোধনী অন্তঠানে এবং অলোচনা চক্তে হিন্দী সাহিত্যিক ও সমালোচক 
শরীবিষ্ণু প্রভাকবেব বক্তব্যে জানা গেল আজও হিন্দী সাহিত্যে শরত্বাবুর কি 
বিরাট প্রভাব। দশ বছর নান। স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বহু ব্যক্তির সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে শ্রীপ্রভাকর হিন্দীতে শবৎচন্দ্রেব জীবনী লিখেছেন। তাব এই 
প্রামাণিক গ্রন্থটির নাম “আওযাবা মিসাত্য!” (ভবঘুবে ত্রাণকর্তা )। 
শ্বমাঁলোচকর্দের মতে ভাবতেব আব কোন ভাষাষ এমন কি বাংল! ভাষাষও 
জনপ্রিয় লেখক শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এমন গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হযনি। 

্রপ্রভাকবেব মতে শরৎ্বাবুব ঘটনাসমৃদ্ধ ও সংবেদনশীল ব্যক্তিত্ব “গর্দার 
মত।” তার পবশে সব কিছু পবিভ্র। গোকাঁর সঙ্গে তুলনা কবে 
তিনি বললেন শরৎচন্দ্রেব মত মানুষ বিবল। হিন্দী ভাষায এখনও বহু ব্যক্তি 
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শবৎহৃষ্ট নারী-চবিভ্র সন্বদ্ধে বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ালয়ে গবেষণারত। আন্তর্জাতিক 
নাবীবর্ধে স্মরণ কবা দরকার কতদিন আগে নাবী স্বাধীনতার কথা নান ভাবে 
বলে গিয়েছেন শবৎচন্দ্র। তিনি বহু হিন্দী সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করেন 
যার! শবৎচন্ত্রের ছার! বিশেষ প্রভাবিত হুন। “দেবদাসের ছায়া পডেছিল 
সৰ্বত্ৰ ক 
তামিল লেখক শ্রীকা, ন! সুৱহ্মণ্যমের বক্তব্যে বোধহয আলোচন! চক্রে 
উপস্থিত সকলেব অভিমত প্ৰতিধ্বনিত হয়। তিনি বললেন রুশ ও যবাসী 
স্উপন্ধাসের মত ভারতীষ উপন্তানেব আপন বপ-বৈশিষ্য যদি থাকে তাহলে 
সেখানে শবৎচন্দ্রের অবদান অনস্বীকার্য । 
ডঃ চন্দ্ৰকান্ত মেহঠার মতে গুজরাটী সাহিত্যে “বৈপ্লবিক নারী মূর্তির” 
আবির্ভাবের যূলে আছে শরৎবাবুব প্রভাব ও প্রেরণা । তাব জনপ্রিয়তার 
দৃষ্টান্ত স্ববপ, ডঃ মেহ ঠা বললেন, একই বছবে গৃহদাহ উপন্তাসের ছুটি গুজরাটা 
অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পুস্তক ছুটিব গুজরাটী নাম পৃথক হলেও অন্থবাদক 
ছিলেন একই ব্যক্তি। গুজরাটা সাহিত্যে শরৎ্বাবুর প্রভাব লক্ষ্য কর! যায় 
১৯২৫ সাল থেকে । 
তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তার! চারটি চলচ্চিত্র রাঁজলক্মী- 
শ্রীকান্ত, যেজদিদি ও দত্তা এবং পশ্চিম্ব্দ সরকাব প্রযোজিত “শরৎচন্দ্র” 
- প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন | “বিজয়!” নাটক মঞ্চস্থ করেন কলকাতার প্রেসিডেন্দী 
কলেজের এযালামণি খ্যাসোসিয়েসন।' সমাপ্তি দিবসের অহ্ষ্ঠানে পৌবোহিত্য 
- করেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং লেখক সম্বন্ধে 
বাংলায় ভাষণ দেন কংগ্রেস সভাপতি এবং কবি শ্রীদেবকাস্ত বড়ুয়া! । 
প্রবডুয়া বললেন, সমগ্র পূর্ব ভারতীয় সাহিত্যে শরৎচন্দ্র এবং বাংল! 
উপন্থাসেব প্রভাব বিবাঁট। সাহিত্যেব বড লক্ষণ করুণা। আর সেই করুণা 
ফুটে ওঠে শরৎ সাহিত্যে । সমাজের নিপীড়িতদেব যে বৈপ্লবিক চেতন! ছিল 
'তাব প্রমাণ মেলে শরৎচন্দ্রে রচনায়। মন্ুষ্যত্বে স্বীকৃতি মেলে শরৎচন্দ্রের 
শন্পে, উপন্যাসে । 
১লা পৌষ (১৭১২1৭৫), বুধবার । শাঁস্তিনিকেতনে শরৎচন্দ্র 
"প্রদর্শনীর উদ্বোধন _মাঝে মাঝে মাঝে মানুষের জয়গান গাইতে হয়। 
তখন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো মানুষের দরকার হয়। যিনি মানবতাব 
প্রেমিক শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত শবৎচন্দ্র শতবাঁধিকী 
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উপলক্ষে এক প্রদর্শনীব উদ্বোধন করে প্রথিতযশা! সাহিত্যিক 
মজুমদাব একথা বলেন। বিশ্বভারতীব উপাচার্য ডঃ স্থরা 
অনুষ্ঠানে পৌবোহিত্য কবেন। * £ 
১লা পৌষ (১৭1১২1৭৫), বুধবাব। বিলাসপুরে শরৎ 
অনুষ্ঠীন_নর্থ ইস্ট ইন্সটিটিউঢে বাঙ্গালী সমিতি আ 
দিনব্যাপী শবৎ জন্মশতবাধিকী অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ২ 
সাংবাদিক সাহিত্যিক এদক্ষিণাবঞ্জন বস্থ। তিনি তাব প্র 
ভাষণে বাঙ্গালী সমিতির এই মহামিলনেব আহ্বানকে অ! 
জানান। তিনি বহির্্গে বাঙ্গালীর একপ সংস্কৃতি চর্চাব ভূষস 
এবং সাহিত্যেব ধর্ম বিশ্লেষণ কবে শবৎ সাহিত্যের অস্তনিহিত মা 
দবদ ও শ্বাধীনতাপ্রিয়ত1 ইত্যাদি ব্ষিষ নিযে দীর্ঘ আলোচন 
মন্তুপ্ধ করে বাখেন। দ্বিতীয় দিনে বিশেষ অতিথির ভাষ 
ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের গভীর সম্পে 
কবে বিলাসপুবে এ সম্মেলনের একটি শাখ' প্রতিষ্ঠাব আহ্বান জ 
প্রথম তিন দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করে: 
স্থবেশচন্দ শুরা, কানাইলাঁল ঘোষ, ডাঃ বিভাস মিত্র এবং প্রধান 
ডাঃ সীয়ারাম সাঁকসেন। ও প্রখ্যাত গবেষক শ্রীযুধি্ির জান! (ম 
৪ঠ1 পৌষ (২১২৭৫), শনিবাব। কাটোয়ায় শরৎ জং 
উৎসব-_দার1 বাংলা শবৎ জন্ম-শতবাধিকী কমিটিব কাটোয়া 
জয়শ্রী সংঘের পবিচালনায় স্থানীয় রেলওষে বিক্রিযেশন হা 
অনুষ্ঠানে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্ম-শতবাধিকী উৎসব 
হয়। কাটোয়!। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ হরিদাস সরকাঁবেব পে 
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিব 
পাধ্যাঘ। এই উপলক্ষে আযোজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বি 
বিতবণ কবা হয। অনুষ্ঠানে শবৎ সাহিত্যের বিভিন্ন দিক! 
করেন সর্বপ্রী মানিক মুখোপাধ্যায়, শশাঙ্কশেখর চ্যাটার্জা, মহঃ 
গৌতম সেনগুপ্ত প্রমুখ । সংঘেব সম্পাদক শ্রীমধুহদন চন্দ্র উ 
স্বাগত জানান। 
৮ই পৌষ (২৪1১২1৭৫), বুধবাব। জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্র' 
জন্মজযবত্তী পাঁলন--উত্তরপাড়া, অত্যাচার ও শো 
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গঠনই ' ছিল শবৎচন্দ্রের লক্ষ্য। সপ্তাহব্যাপী শবৎ জন্ম-জযস্তী অনুষ্ঠানের 
উদ্বোধন কবতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর বায একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী 
গতকাল সন্ধ্যা জযকুষ্ণ সাঁধাবণ গ্রন্থাগারে শরৎ জন্ম-জযস্তী অনুষ্ঠানে দোষণ! 
কবেন যে, রাজ্য সবকাব এই গ্রন্থাগাবটিকে জাতীষ গ্রন্থাগাবরূপে গ্রহণ কবার 
জন্য কেন্দ্রীয় সবকারেব কাছে আবেদন জানিয়েছেন। 

রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দচন্দ্র নস্কর সভাপতিত্ব করেন! 

এই অনুষ্ঠানে শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপালদাস নাগ, শ্রীমন্মথনাথ বায, শ্রীগোবিন্দ 
চট্রোপাধ্যায ও শ্রীদিলীপকুমাব বায ভাষণ দেন। fl 

১১ই পৌষ (২৭৷১২৷৭৫), শনিবার | ভাঁগলপুরে নিঃ ভাঃ বঙ্গসাহিত্য 
সম্মেলনে শরৎবন্দন!-_ভাগলপুবে নিখিল ভাবত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন শুরু 
হয় ২৭ ভিসেম্বর। অধিবেশন ও অনুষ্ঠান সুচী £ 

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনেব ৪৮তম অধিবেশনে শরৎ শতবাধিকী 
উৎসব উদ্বোধনী অধিবেশন ২৭ ডিসেম্বৰ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা! 
উদ্বোধনী ভাষণ £ বিহাবেব বাজ্যপাল শ্রীআর ডি ভাগারে। প্রধান অতিথি 
ডাঃ উমাশঙ্কব যোশী, সভানেত্রী বাধাবাণী দেবী ও প্রিষবপ্তন দাসমুন্সীব ভাষণ। 
সংস্থাব সভাপতি শ্রীতুষারকাস্তি ঘোষের ভাষণ ও পুবস্কাব বিতবণ। 

দ্বিতীয় অধিবেশন £ ছুপুব ২-৩০ মিঃ থেকে ৪-৩০ মিঃ | শবখচন্দ্র ও 
ভাগলপুব। উদ্বোধক £ বিষণ প্রভাকর। সভাপতিঃ গোপালচন্দর বায। 

তৃতীয় অধিবেশন £ সন্ধ্যা ৫-৩০টায সাংস্কৃতিক কর্মসুচী £ বাংলা নাটক 
আর্ট থিযেটার অভিনীত । 

চতুর্থ অধিবেশন £ ২৮ ডিসেম্বর সকাল সাডে নটা থেকে সাডে বাবোটা 
শরৎচন্দ্র এবং ভাঁবতীয় সাহিত্য । উদ্বোধক £ হংসকুমাব তেওয়াবী। 
সভাপতি £ ডাঃ উমাশঙ্কৰ ষোশী। শবৎচন্দ্ৰ ও ভাবতীয় চলচ্চিত্ৰ সম্পর্কে 
বিশেষ ভাষণ দেবেন চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রীতপন সিংহ। র্‌ 

পঞ্চম অধিবেশন £ বেলা আঁড়াইটা থেকে সাড়ে চারটা! পর্যস্ত। শরৎচন্দ্র 
এবং নাবীত্বের মুক্তি। উদ্বোধিকা£ মহাদেবী বর্ষা। সভানেত্রী: আশী- 
পূর্ণা দেবী । - 

ষষ্ঠ অধিবেশন £ বিকাল সাড়ে পাচটায় বিহার আর্ট থিয়েটাব কর্তৃক 
হিন্দী নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। 

সপ্তম অধিবেশন £ ২৯ ভিসেম্বব সকাল সাড়ে নটা থেকে সাড়ে বারোটা। 


৯২ সাহিত্যিক বর্ষপন্তী 


শরৎচন্দ্র এবং বাংলা সাহিত্য । উদ্বোধক : শরীমনোজ বহ্থ। সভাপতি : ডঃ 
অজিতকুমার ঘোষ । 

অষ্টম অধিবেশন £ আঁড়াইট! থেকে সাড়ে চাবট! পর্যন্ত । শরৎ সাহিত্যে 
শিশু ও যুবক। উদ্বোধক £ শ্রীগজেন্দ্রকুমাব খিত্র। সভাপতি £ ডঃ অমলেন্দু 
বসু | এই সঙ্গে বহির্বঙ্ষ অধিবেশনের প্রতিনিধি দিবস। 

নবম অধিবেশন £ বিকাল সাড়ে পাঁচটা। যাত্রীক গোষ্ঠী কর্তৃক বাংল! 
নাটক ও সাংস্কৃতিক কর্মসুচী । 

শরৎচন্দ্রই সংস্কৃতির শিক্ষক-_বিহাবের বাজ্যপাল শ্রীঘার ভি ভাগ্ডারে 
নিখিল ভাবত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে ভাষণদানকালে বলেন, ভাগলপুর 
বিশ্ববিষ্ঠালযে বখালাষ স্বাতকোততব পর্যায়ে শিক্ষাদান সম্পর্কে তিনি এ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করবেন। তিনি বলেন, এই বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের নাম পাণ্টে বিক্রমশীল] বিশ্ববিগ্ভালয় নাম বাখা হলে অতীতের প্রতি 
প্রকৃত শর্ধা জানানো হবে। তিনি বলেন, শবৎ্চন্দ্রেব রচনা থেকে আমর! 
প্রকৃত ভাবতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষা পেয়েছি। ভাব বচনা আমাদের বৃটিশ 
এবং ইউবোপীষ প্রভাব থেকে বক্ষ! করেছে। 

শ্রীকান্ত-ইন্্রনাথ-নতুনদার কৈশোবের বোমাঞ্চিত দিনগুলির সাক্ষী বিহাবের 
অন্তর্গত ভাগলপুরের মাটিতে এবছব নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের 
৪৮তম অধিবেশন বলছে। এবছরের সম্মেলনের বাধিক অধিবেশনের জন্য 
ভাগলপুরে স্থান নির্বাচন অনেকর্দিক দিয়েই বিশেষ তাৎপর্ষপূর্ণ। কারণ, অমব 
সাহিত্যশষ্টা শরৎচন্ত্রের জন্ম-খতবাধিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে এ বছরে সাব! দেশ 
জুড়ে। নিখিল ভাবত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের লদশ্ঠ-সদন্াবৃন্দও তাই সমবেত 
হলেন শবৎচন্দ্রেব কৈশোরের বহু স্থখ-দুঃখের স্ৃতিবিজডিত ভাগলপুবে, তাদের 
অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কবতে অমর স্রষ্টার প্রতি । 

ভাগলপুব বিশ্ববিগ্যাঁসয়ে ্/তকোত্তর পর্যায়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্য পডানো 
হবে। বিহাবেব মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ জগন্নাথ মিশ্র আজ এখানে নিখিল ভাবত বঙ্গ 
সাহিত্য সম্মেলনে তিনদিনব্যাপী অধিবেশনের উদ্বোধন করে এই ঘোষণা 
কবেন। তিনি বলেন যে শরৎচন্দ্রেব স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 

শবতচন্দজ্রেব আবক্ষ যুতিতে মাল! দিযে ডঃ মিশ্র বলেন শুধু বাঁওলায় নয় সারা 
ভারতেব সমাজ জীবনের ছবি শরত্বাঁবু নির্ভীক রচনায় প্রকাশ করেছেন। 


রি NV lor. 


সাহিত্য সংবাদ ৯৩ 


অমর কথাশিল্পীব চেষেও তার বড় পরিচয় মানবতার মহাসেবক হিসেবে । তাঁর 
রচনায় ভাবতীয নারীর পূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন। 

চারটি সাহিত্য পুরস্কার £ সর্বভারতীম পর্ষাযে সাহিত্য সাধনায় 
কৃতিত্বেব জন্য এবাব 'যুগান্তব' পুবস্কাব পান স্থভাষচন্দ্র ঘোষ, “অমৃত” পুরস্কার 
পান হংনকুমাব তেওয়ারী, বিশ্বকপা পুবস্কার পান অনিলকুমাব মুখার্জা এবং 
শেফালী নন্দী স্বর্ণ পদক পান আশালতা সিংহ। 

সাঁবা ভারত থেকে ৬০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে এসেছেন। অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতি ভগৎ শা আজাদ তাব বক্তৃতাযষ ভাঁগলপুবেব অতীত এঁতিহোব কথা 
বলেন। 

তুষারকান্তি ঘোষের ভাষণ £ সংস্থা সভাপতি শ্রীতুষাবকান্তি যোঁষ 
ভাগলপুবে শবৎ জন্মশতবাধিকী অধিবেশনে ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, 
শরৎচন্দ্র যতখানি বাংলাব তভখানিই ভাগলপুবের। জীবনকে দেখার 
চোখ অল্প ব্যস থেকেই তিনি পেয়েছিলেন । সে চোখ একজন দবদী শিল্পীব | 
ভাগলপুব থেকেই তাব শ্ত্রপাত। ভারত স'স্কৃতির এক্যের ওপর জোব দিযে 
শ্রীঘোষ বলেন যে, আমাদের দেশেব ভাষাব বৈচিত্র্যকে এক্যবদ্ধ কবেছে 
মাহুষেব হৃদয়গত একতাবোধ। এই এক্যই হল ভারত সংস্কৃতি ও ভাবতীয 
জীবন। 

প্রীঘোষ তাঁর ভাষণে আরও বলেন বিহাব আমাদের নিকটতম গ্রতিবেশী। 
ভারতেব ইতিহাসের অনেক স্মরণীয় ঘটনাঁব কেন্দ্রস্থল এই বিহাব। পৃথিবীর 
বহু বরণীয় মহাপুকষের পদধূলিতে ধন্য এই রাজ্য। ভগবান বুদ্ধেব সাধনভূমি, 
ভগবান মহাবীবের সাঁধনকেন্দ্র এই পুণ্যতূমি। মগধ সাআজ্োব স্মৃতি বিজড়িত 
কবি বিগ্যাপতিব দেশ এই বিহাব। এখানকাব নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ 
গ্রহণেব জন্য দৃব-দৃবাত্ত থেকে বিদ্যাথাঁবা আসতেন এই বাজ্যে। গৌববের 
অন্ত ছিল ন! বিহ।রেব। যিথিলার কবি বি্াপতিকে আমবা আত্মসাৎ 
করেছিলাম । তীর পর্দাবলী, তব ব্রজবুলি বাঙলীব বানে স্থধা বর্ষণ করে। 
তিনি মিথিলাব হলেও বাংলাভাষীব] বি্াপতিকে আপনজ্ঞানে হৃদয়ের সমস্ত 
প্রীতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধা উজাড় করে দিযেছে। 

পববর্তাকালে পশ্চিমের দুয়ার যখন খুলে গেল তখন নিত্যনতুন চিন্তা 
আমাদের সাহিত্যকে নাডা দিয়ে যেতে লাগল সাহিত্যে কোনো সীমাস্ত 
নেই। তাব ভাষা আলাদা হতে'পারে। কিন্তু যে-দাহিত্য মানুষের দুঃখ 





৪৪ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


বেদনা ও মহিমার কথ! বলে তাব আবেদন সর্বত্র । উনবিংশ শতাব্দীতে এসে 
বাংলা সাহিত্যের প্রবাহে যেন নতুন জোয়ার এল। এতকাল ছিল ছন্দের 
কাববাঁব, পণ্ঠই ছিস তাব বাহন , এখন আমব। পেলুম গন্থকে। রামমোহন 
রায় থেকে স্তরু| বিদ্যাপাগবের হাতে তাঁব কপাযণ। বঙ্বিমচন্দ্রে লেখনীর 
জাদুষ্পর্শে তাব অপূর্ব বূপলাবণ্য লাঁভ। রবীন্দ্রনাথে এসে গন্ত এবং পঞ্চ, 
কবিতা ও কথা-দাহিত্যের আশ্চর্য পবিপূর্ণতা। শরৎচন্দ্রের হাতে সেই কথা- 
সাহিত্য হয়ে উঠল বাঙালীর ঘবের নিত্যদিনের দর্পন। তাব মারফতেই বাংল! 
কথাসাহিত্য ভারতীষ কথাসাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব অর্জন করল। 

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন চাষ বাংল! সাহিত্যের সমৃদ্ধির সঙ্গে 
লঙ্গে সর্বভারতীয় সাহিত্যেরও সমৃদ্ধি। আমাদের বাংলা সাহিত্য আছে, হিন্দী 
সাহিত্য মাছে, মাবাঠী সাহিত্য আছে। এদের সম্মিলিত সৃষ্টিই হল ভাবতীয 
সাহিত্য। সাহিত্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য বিচ্ছেদ নয, বিরোধ নয়--মিলন 
ও প্রীতি । 

রাধারাণী দেবীর ভাষণ : সম্মেলনের যুল সভানেত্রী শ্রীমতী রাধায়াণী 
দেবী তাব ভাষণে বলেন, এই সর্বজন সম্মানিত বৃহৎ বিহ্বৎংসভাটি কেবল ক্ষুদ্র 
অর্থে খণ্ডিত সাহিত্য নিযেই সীমিত নয,--সাছিত্যের বৃহত্তর সংজ্ঞাটি এই 
সভাতেই সর্বতোভাবে সার্থক হয়েছে। সাহিত্য মানে সঙ -সহযোগিত1। 

সাধাবণ জীবনে রসচর্চা ও বুদ্ধির্চাব প্রায় সবগুলি জরুবি দিক ( সংগীত 
থেকে ইতিহাস পর্যন্ত ) ভিন্ন ভিন্ন শাখার মাধ্যমে এই মহৎমভাপ্ন যোগ্য 
প্রতিনিধি নিযে আসেন। এই সভা বঙ্গসংস্কৃতিব পবিত্র সঙ্গমস্থল বিশেষ । 
সাহিত্য শব্দের প্রকৃত অর্থে এই সভা সকলকেই সঙ্গে নিয়েছে সহযোগিতা! 


তো এই । 
সব জিনিসেরই স্থান আছে, কাল আছে, পাত্র আছে। এই সভাব স্থান 


ভাগলপুব, কাল__শবৎচন্দ্র জন্মে শতবর্ষ । এই বিশেষ বাঁধিক সভার কেন্দ্রীয় 
লক্ষ্য অথব! পাত্র, মহৎশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
সার্থক সাহিত্য কাকে বলে? যা মানুষকে যথার্থ সার্থক করে,-আব য! 
মানুষকে সঙ্গ দেখ__আমি তো তাকেই সার্থক সাহিত্য বলবো। চিরকালের 
সাহিত্য সব সময়েই এই ছুটি গুণে ভূষিত হয। যা শাশ্বত হয়ে শঠে,--য! 
চিবস্তন শিল্পের মর্ধাদ! অর্জন করতে পাবে, তা মান্যকে সঙ্গ দিতে পারে। 
কেবলমাত্র বাংল! ভাষাতেই শরৎচন্দ্র জনপ্রিয় নন, ভারতবর্ষের নানা 


সাহিত্য সংবাদ ৯৫ 


প্রদেশে বিভিন্ন ভাষায় তাব বই অনুবাদ হয়ে মুড়ি মিছরির মত বিকোষ | 
সর্বদা যে অনুবাদক অঙ্গবাঁদ করছি বলে খণ স্বীকার করেন, তাঁও নয়। অনেক 
ভাষায অনেক সময়ে অপহরণ লীলাও যথেষ্ট চলে। এই অনুচিত অপকর্ম বহু- 
কাল ধবে চলেছে। 

*. শরৎচন্দ্র অধাগ্রামীন ভাবতবর্ষে আত্মার সন্ধান পেয়েছিলেন। তার 
লেখার জনপ্রিয়তা তাই সর্ব ভারত বিস্তৃত। ভারতবর্ষে আধুনিক কথাসাহিত্য 
শবৎচন্দ্রেব কাছে খণী। 

৷ শ্ৰীগোপাল রায়ের ভাষণ ঃ নিখিল ভারত বন্ধ সাহিত্য সম্মেলনের 
৪৮তম শরত্বাধিকী অধিবেশনে “ভাগলপুব ও শরৎচন্দ্র শাখার সভাপতি 
শ্রীগোপালচন্ত্র রায় শবৎচন্দ্রেব কৈশোর ও প্রথম যৌবনের লীলাভূমি 
ভাগলপুবেব ঘটনাবলী সম্পর্কে অনেক মূল্যবাঁন তথ্যা্দির অবতারণ! করেন। 
তিনি বলেন শরৎচন্দ্র ভাঁগলপুবে একটান! করে ছুবারে থেকেছেন প্রায় তের 
বছব। প্রথমে ছিলেন, সাড়ে তিন বছর। ৮ 

শরৎচন্দ্র আবার ভাঁগলপুরে ফিবে আসেন ১৮৯৩ খ্ীষ্টাবেব প্রথমেই । এসে 
তিনি তেজনারাষণ জুবিলি কলেজিষেট স্কুলেব ফার্ট ক্লাশে বা বর্তমানের দশম 
শ্রেণীতে ভর্তি হন। এবাব শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে ছিলেন । ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দেব 
মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে ন’ বছব। এর মধ্যে শেষ দিকে একবার 
বানেলি এস্টেটে কয়েক মাসেব জন্য চাকরিতে গিষেছিলেন। আব একবার 
কযেক মাসের জন্য নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। 

শরৎচন্দ্র তার মামার বাড়ীর এবং এখানকার অনেক বন্ধুরও নাম তাঁর 
বইয়েব চরিত্রের নাম হিসেবে ব্যবহার কবেছেন। যেমন কেদাব স্থরেন গিরীন 
উপেন রাজেন সতীশ প্রফুল্ল সুববালা!_ রাজলক্ষী প্রভৃতি | শরৎচন্দ্র তার মামার 
ৰাভীর পুরাতন ভৃত্য মুশাইকে দেবদাঁসে ধর্মদাঁস রূপে চিত্রিত করেছেন। 
বিপ্রদ্দাম.উপন্তাসে ধর্ষনিষ্ঠ আপন ছোটমাম! বিপ্রদাস গঞ্গোপাধ্যায়কেই তো 
তুলে ধরেছেন। অসমাপ্ত উপন্থাস শেষের পরিচয়ে-র কাহিনীও নাকি এই 
ভাগলপুরেরই। অতএব শরখচন্দ্রে সাহিত্যিক জীবনে ভাগলপুরের অবদান 
বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য । শরৎচন্দ্র ভাঁগলপুব ত্যাগের বহু পরেও রেছুন 
প্রবাসকালে কখনও ভাগলপুরেব স্মৃতি ভুলতে পারেন নি। তাই তিনি শ্রীকাস্ত 
প্রথম পর্বে প্রচ্ছন্নভাঁবে এবং প্রত্যক্ষভাবেও এখানকার অনেক কথাই বলেছেন। 

শরৎচন্দ্র শেষবার আসেন ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে । সেবাব মামাদের অনুরোধে 


৯৬ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


তীদেব বিষষ সম্পত্তির ভাগ বীটোয়াবা করাব জন্যই এখানে এসেছিলেন । 
সেবার এসে একদিন তিনি এখানকার মাঁড়োয়াবি পাঠশালায় এক চিত্র- 
প্রদর্শনীব উদ্বোধনও করেছিলেন। 

আশাপুর্ণা দেবী £ ভাষণ ২৮শে ডিসেম্বর--শবৎচন্ত্রেব সাহিত্য 
সাধনাব মূল উপজীব্যই তো নারীব মর্ধাদ] সম্পর্কে যথার্থ যূল্যায়ণে * 
সামাজিক সচেতন কবে তোল । একথা অস্বীকার যায় না প্রাচীন 
ভাবতের বৈদিক যুগকে বাদ দিয়ে হিসেব কষলে এদেশে এবং পৃথিবীর 
সর্বদেশেই কখনো কোনো সমাজেই নারীকে একটি পূর্ণ মানুষের মর্যাদা 
দেওয়া হয়নি। কোনো! কিছুতেই তাব জন্মগত অধিকাব স্বীকৃত হয নি। ছু 
একজন বিবল ব্যতিক্রম ব্যতীত নারীকে চিরদিনই দেখা হযেছে সমাজেক 
প্রযোজনের দৃষ্টিকোণ থেকে। যদি কখনো কোন সমাজে নাবীকে প্রাধান্য; 
দেওয়] হয, সে স্থৃবিধেব প্রয়োজনেই । শরৎচন্ত্রের চোখে নারীব এই অবমাননা- 
কর অবস্থাটি স্পষ্ট হয়ে ধর! পড়েছিল । এ অবমাননা তাকে বিদ্ধ করেছিল সেই" 
বিদ্ধ চিত্তের ফসল শরৎসাহিত্য । 

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের শরৎবাধিকী অধিবেশনে শবৎচন্দ্র 
এবং নারীত্বের মুক্তি শাখাব সভানেত্রী শ্রীমতী আশাপূর্ণ। দেবী তার ভাষণে 
উপরোক্ত মন্তব্য কবেন। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, শরৎসাহিত্য 
নিযে আলোচনার বিরাম নেই এবং ত! থেকে নিত্য নতুন ভাবেই আবিষ্কৃত. 
হচ্ছে--মানব হৃদযের অতল গভীর রহস্যের চাবিকাঠিটি তিনি কেমন করেই- 
আয়ত্ত কবে ফেলে সে বহশ্তের উদঘাটন করে দেখিয়েছেন । কী নিপুণ সেই- 
উদবাটন। সেই পথ ধরেই তার দরদী হৃদয়ের ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে 
হৃদয়ের আবেদন আজ শতবাধিকীর পথ ধরে শত শত বৎসরের পথে এগিয়ে, 
যাবাব প্রতিশ্রুতি বহন কবছে। নাবী মুক্তির সামগ্রিক বূপটিই ছিল শরৎচন্দ্র, 
ধ্যান যুতি। জীবনে যার শুধু দিয়েই গেল পেল ন! কিছুই তাদের জন্তেই ছিল 
তার সবখানি ভালবাসা। 

ভাষণের মুখবন্ধে শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী ভাগনপুববাসী সাহিত্য অন্থরাগী 
বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞত] ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন নিখিল ভারত.বলসাহিত্য 
সম্মেলনের এই রাধিক অধিবেশনটি শবৎ শতবাধিকীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেমন 
বিশেষ মূল্যবান হয়ে উঠেছে তেমনি মুল্যবান হয়ে উঠেছে__শরৎচন্্রের কৈশোর 
যৌবনের বহু স্মৃতিবিজড়িত এই ভাগলপুরে দে অধিবেশনের স্থান নির্বাচিত 


) সাহিত্য সংবাদ ৯৭ 


হয়ে | অপর পক্ষে শরৎ শতবাধিকীও বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছে এই বিশ্বনারী- 
বর্ষের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে। সমাজের এবং রাষ্ট্রের এই একটি এতিহাসিক 
পদক্ষেপ । যে পদক্ষেপের স্বদৃবপ্রসারি লক্ষ্য বিশ্বসমাজে নাবীর অবস্থা ও 
ম্যাদ! সম্পর্কে নতুন কবে যৃল্যায়ন। 
শবৎচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্য সম্পকিত অধিবেশনের উদ্বোধন করেন শ্রীমনোজ 
বন্থ। পৌবোহিত্য কবেন ডঃ অজিত ঘোষ। আলোচনায় অংশ গ্রহণ কবেন' 
ডঃ নিতাই বঙ্গ, ডঃ বাবিদবরণ ঘোষ,শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য,ডঃ শিবেশ চট্টোপাধ্যায়। 
শ্রীমনোজ বন্থ বলেন, শবৎচন্দ্র ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ এবং মানুষই ছিল 
তার কাছে স্ববিছু। - 
বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র অবদীন £ এখানে নিখিল ভাবত বঙ্গ 
সাহিত্য সম্মেলনের শবৎচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্য শাখাব সভাপতি ডঃ অজিতকুষার 
ঘোষ তাঁব ভাঁষণে বলেন,শরৎচন্দ্রে কৈশোব ও যৌবনের একটি বুহৎঅংশ ভাগল 
পুবে অতিবাহিত হয়েছিল। এখানকার গন্গাব দুর্বাব শ্োতধাবা, যমুনাব গেরুয়া 
রডেব জলোচ্ছাস, জলা,পুকুর ও বাবলা বনের রহস্তময় নির্জন অবকাশ,খঞ্জবপুবেব 
জ্যোত্ালোকিত মসজিদ প্রাণ সব কিছু শবৎচন্দ্রের অনেক পলাতক জীবন- 
লীলা ও ছুঃদাহসিক অভিযানেব সাক্ষী হযে আছে। বাঙ্গালীটোলা, আদমপুর, 
খশ্তরপুব প্রভৃতি জাযগ! তার সাহিত্য, সঙ্গীত ও অভিনয সাধনার বহু আনন্দঘন 
স্থৃতিই বহন কবে চলেছে। ভাগলপুরের প্রাকৃতিক ও মানবিক পটভূমি 
শরৎচন্তরের বহু রচনার মধ্যেই, আত্মপ্রকাশ করেছে। শ্রীকান্তেব কৈশোব- 
লীলাব পটভূমি এই ভাগলপুব। তীব দুর্দান্ত ও মহাপ্রাণ কৈশোরসঙ্গী রাজেন্দ্র 
মজুমদাব তে! ইন্দ্রনাথের মধ্যে চিবঅমব হযেই আছে। তার অপব সঙ্গীবাও 
যথা, স্থবেন্্রনাথ গন্দেপোধ্যায়, গিবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ ভট্ট, 
নিকপম! দেবী, নৃতশীচন্দ্র' বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তাব স্ষ্ট বহু চবিত্রেব মধ্যেই 
মিশে আছে। কাবও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তিনি গ্রহণ করেছেন, কারও বা শুধু- 
মাত্র নাম তাঁর সাহিত্যে ব্যবহাব কবেছেন। 
১৪শে পৌষ (81১৭৬), রবিবাব। দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র স্মরণে 
1 সাহিত্য সম্মেলন-_-বেলঘবিষ1 রবীন্দ্রাষণ সংস্থা উদ্যোগে অমর কথাশিল্পী 
৬. / 
) শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতাধিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধার্থ্য নিবেদনের জন্য হুগলীর 
দেবানন্দপুব গ্রামে সারাদিনব্যাপী এক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। 
সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীরমেন্দ্রকুষ্ণ গোস্বামী । 


৭ 
\. 


৯৮ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


শরৎচন্দ্র শিক্ষা নিকেতনে আয়োজিত এই সাহিত্য সম্মেলনে শিক্ষা 
নিকেতনের প্রধান শিক্ষক শ্রীগোপীনাথ গোস্বামী শবচন্দ্রকে সর্বসাঁধাবণেব 
একজন বলে অভিহিত কবে বলেন, ফুল-মাঁল! দিয়ে পূজা কবলেই কারু প্রতি 
প্ররূত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় না। শ্রদ্ধা দেখানো তখনই সার্থক হয় যদি তার 
ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দেওয়া যাষ। দেবানন্দপুব শরৎস্বৃতি রক্ষা কমিটিব সবস্ত 
শ্রীদীনবন্ধু ঘোষ স্মৃতিরক্ষা কমিটিব কার্ধ বিবরণী দিয়ে শরৎচন্দরেব স্ৃতি ও সৃষ্টিকে 
বজায বাখাব জন্য সবকাব ও জনসাধাবণকে এগিষে আসতে আহ্বান জানান। 

সভাপতিব ভাষণে শ্রীবমেন্দ্রুষ্ণ গোস্বামী দেবানন্দপুব গ্রামকে বাঙ্গালীদের 
তীর্থভূমি বলে উল্লেখ করে বলেন, শরৎ্চন্দ্রেব মত সাহিত্যিকবাই দেশ ও 
জাতিব উন্নতি সাধন কবতে পারে। তিনি দেশের তকণ-তরুণীদেব শরৎ 
সাহিত্য পাঠ করে শরৎচন্দ্রকে সম্যকরূপে জানতে আহ্বান জানাঁন। বর্মেনবাবু 
বলেন, সাধাবণ মান্গুযেব স্থখ-দুঃখ তাব সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। 
বাংলা ও বাঙ্গালী যতদিন থাকবে ততদিন শরৎ সাহিত্য বেঁচে থাঁকবে। 

অনুষ্ঠানে শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত, নগেন্দ্রনাথ দাস, মণি চৌধুরী, রবীন্দ্রাণের 
অধ্যক্ষ প্ৰাণকৃষ্ণ দেবনাথ প্রমুখ বক্তৃতা করেন।, 

১০ই মাঘ (২৪১৭৬), শনিবার। সাহিত্য আকাডেমির শরৎ- 
জয়ন্তী--শরৎ সাহিত্য জাতীয় এক্যেব সক্রিয় সেতু, তীর হট চবিভ্রগুলি 
আমাদের আপনজন। ভাষার বেড়া ভেঙ্গে, কালের সীমা পেবিষে তাঁব বচন! 
দেশেব কোণে কোণে, জনেজেনে সাড়া জাগিয়েছে। জনপ্রিয়তায় এ সাহিত্য 
অতুলনীয। শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েব জন্ম-শতবাধিক উপলক্ষে শনিবাব সাহিত্য 
আকাদেমি আয়োজিত এক সর্বভাবতীয় সেমিনার+এ এই বলে শ্রদ্ধা জানলেন 
বক্তাব।। প্রদীপ জালিয়ে দিয়ে শুভারভ্ত কবলেন দিলীপকুমীর রায়। 

শবৎচন্দ্রের সঙ্গে তব ঘনিষ্ঠতা ও ন্মেহেব সম্পর্কের কথ! বলতে গিয়ে 
আবেগে বারবাব দিলীপকুমার বাঁয়ের বাকবোধ হল। তিনি বলেন, শরৎবাবু 
স্েহের -জালে-বীখ1 মান্য ছিলেন। তাব বচনায নান! ভাবেব সমাবেশ, 


EN 


কিন্ত ‘বাদী’ সুর স্নেহ! যা শুধু মাহুয নয় অবোল! জীব কুকুরকেও সাহিত্যে / 


স্থাধী স্থান দিযেছে। হৃদয়-বেদন! প্রকাশ ও সঞ্চাবে তিনি অদ্বিতীয। ' 
চিরদরদী’ শরৎচন্দ্রেব উদ্দেশ্যে তাঁব বচিত একটি গান শোনান ডঃ গোবিন্দ 
গোপাল ও মাধুরী মুখোপাধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্চেব উদ্দেশ্যে এক শ্রদ্ধাঞলি 
নিবেদন কবেন দবিলীপকুমাব নিজেই । 


N 


সাহিত্য সংবাদ নন 


দিলীপ কুমাব বলেন, সাহিত্য বচনায় তার উপব সবচেয়ে বেশি প্রভাব 
-_বঙ্কিমচন্্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ববীন্দ্রনাথ ও শবৎচন্দ্রের | বাজ্মঘ মনটু-ব প্রতি 
ববীন্দ্রনীথেব গভীব স্নেহ আজও তাঁর জীবন পাথেয়। পিতা ডি এল রাঁষ 
এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একদা কোন বিষয়ে মতাস্তরের ঘটনা স্মরণ করে 
দিলীপকুমাঁর বলেন ‘আজ আমি বলছি ও ব্যাপাঁবে ববীন্দ্রনাথেব কোন অন্তায় 
হয়নি ; অন্যায় কবেছিলেন পিতৃদ্দেব।” তবে, এহ বাহ। দ্বিজেন্দ্রলাল এবং 
ববীন্দ্রনাথ উভযেই পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতেন। একে, অন্যেব সাহিত্য 
প্রতিভাকে স্বীকার কবতেন। 

তিনি বলেন, এক সমযে তিনি শরৎচন্দ্রের ‘নিষ্কৃতি'-র যে ইংরেজি অনুবাদ 
কবেন তার ভূমিকা লিখে দেন ববীন্দ্রনাথ। বর্তমানে তিনি “বিন্দুর ছেলে'র 
অনুবাদ করেছেন, তাও প্রকাশিত হবে । 

শরৎচন্দ্র “সর্বভারতবিস্তার সাহিত্যিক? ওই মন্তব্য কবে রাধারাণী দেবী 
বলেন, ভাঁরতেব জনগণমন যদি কেউ প্রকৃত স্পর্শ করে থাকেন তবে সে 
তিনিই। সাঁক্ষবতা৷ বৃদ্ধির সঙ্গে স্গে শরৎ-সাহিত্য অনুরাগীব সংখ্য] বেড়েই 
চলেছে। শতবাধিকী উপলক্ষে একটি বিশেষ 'ভ্যলুম” এবং ইংবাঁজি ও বিভিন্ন 
ভাঁষায তার রচনা অনুবাদের ব্যাপরে রাধাঁরাণী দেবী সাহিত্য আকাদেমীকে 
অন্থরোধ জানান। | 

গোলপারকে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার হলে এই সভাঁষ 
বিষ্ণু প্রভাকব এবং অংকদেমীর পক্ষ থেকে আব এম কেলকাব ও শুভেন্দুশেখর 
মুখোপাধ্যায এদ্ধা নিবেদন. করেন। সভাপতিত্ব করেন অন্নদাশঙ্কর বায়। 
অনুষ্ঠানের উপযোগী কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হয়। 

১৩ই মাঘ (২৭১৭৬) মঙ্গলবাব--শবৎ সাহিত্যের উপর সর্বভারতীয় 
আলোচন! সভার উদ্বোধন করে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মঙ্গলবার শিবানন্দ হলে 
বলেন £ মধ্যবিত্ত নরনারীর হদয়াসনে শরৎ সাহিত্য স্থাধী আসন পেতেছে। 

সাহিত্য আকাদেমী রামরুষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচাব ভবনে অন্ষ্ঠিত 
এই আলোচনা বৈঠক ভারতের নান! প্রান্ত থেকে একালের খ্যাত্যান 
সাহিত্যিক, সমালোচক কবি এসে জুটেছেন। লেখক, ওঁপন্তসিক এবং 
সমালোচকর1 শবৎ সাহিত্যের নানাদিক এবং বিশেষ কবে ছারতবর্ধেব 
প্রধান প্রধান ভাষার লেখা সাহিত্য এবং উপন্যাসে শরতচন্দ্রের প্রভাব, 
তাঁদের চোখে শরৎ সাহিত্যেব মূল্যায়ণ করেন। এক সময ডঃ নীহাব রায় 


১০০ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


বলেনঃ ভারতের নানা রাঁজ্যেব সাহিত্যিকর] আলোচনা বৈঠকে শরৎচন্দ্র 
সম্বন্ধে ধ্যান ধারণাব কথা বলবেন, এরও যথেষ্ট যূল্য আছে। * 

অনুষ্ঠানে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, শবৎচন্দর সে সময মধ্যবিভেব কথা 
লিখেছিলেন, আজকের দিনে তা অন্ুপস্থিত। সেদিন তার দিগন্ত প্রসারিত 
কবেছে শবৎ সাহিত্য । নতুন মূল্যবোধ, নতুন অধিকাবে প্রেক্ষিতে সাধাবণ 
এবং তুচ্ছ তার সংবেদনশীলতা, স্জনশীলতাঁর গুণে অসাধারণ হয়ে প্রতিভাত 
হয়েছিল। 

রবীন্দ্র সাহিত্য এবং বিশেষ করে গন্পগুচ্ছের অপরিমেষ প্রভাবের কথা 
উল্লেখ কবাঁর পর ডঃ বায বলেছেনঃ আজও তিনি অত্যন্ত প্রিয় লেখক। 
তিনি জানেন £ মহাত্মা গান্ধীর মতো লোক তার সেক্রেটাবী মহাদেব দেশাইকে 
শরৎ সাহিত্য গুজরাটাদের কাছে পৌছে দিতে অন্ুবোধ কবেছিলেন। 


যে কথাটা! তিনি সকলকে মনে করিয়ে দিতে চান, তা হচ্ছেঃ শরৎ 


সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীব দৌষগুণ ছুইই আছে। তিনি সনাতন পন্থী ছিলেন, 
ব্রাহ্মণ বলে তাব গর্ব ছিল। সমাঁজতত্ব, নৃতত্ব এবং মনস্তত্ব সমন্ধে তার যথেষ্ট 
আগ্রহ এবং তিনি এসব বিষষে পড়াশুনাঁও করতেন। নির্বাচিত পুস্তক সংগ্রহ 
ডাব যে ছিল, সে-সংখ্য চাব হাজাবের কম নয়। 

বিষ্ণু প্রভাকর £ হিন্দী সাহিত্যের নামকবা লেখক সমালোচক বিষ্ণু 
প্রভাকর বলেনঃ মধ্যবিত্ত সমাজে দৃবস্ত অন্ধকারে তাঁর প্রেম ও 
দরদবোধ আলোব বেখার মতে1| ভারতীষ সাহিত্য শুধু নয়, বিশ্ব সাহিত্যে 
তাঁব স্থান প্রতিষ্ঠিত । প্রভাকরজী বলেন, হিন্দী উপন্ভাসে শরৎচন্দ্র 
অবিস্মরণীয় । 

গুজবাটা লেখক শিবকুমাব যোশী বলেন, রবীন্দ্রনাথ যখন মধ্যগগণে, তখন 
শরৎচন্দ্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী শুধু *বাংলাব মানুষকে নয, বাংলা অতিক্রম করে 
দিকে দিকে পাঠককে তা মুগ্ধ করেছে। 

মহাবাষ্ট্রে অধ্যাগক বসস্ত বাপত এবং ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার শরৎ সাহিত্য 
সম্বদ্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। , 

গোপাল হালদার বলেন, শরৎচন্দ্র বাংল! সাহিত্যে দিগন্ত বিস্তার কবে- 
ছিলেন। শরৎ সাহিত্যেব মানবতাবোধ এখনও আমাদের মনকে নাড়া দেয়। 
একজন সাধাবণ ‘ভদ্রলোক’ এবং একান্ত আপনজন হিসেবে তিনি সমাজের 
নিম্পেষিত মানুষের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করেছিলেন। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ 
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বাষেব বক্তব্য, শরৎচন্দ্র বাংলা! সাহিত্যেব দিগন্ত বিস্তাবেব প্রক্রিয়াব এক 
পদক্ষেপ মাত্র। তাঁব অভিজ্ঞতা, বর্তমানে শরৎ ভক্তদেব অধিকাংশের বয়স 
৪০-এব ওপবে। শবৎচন্দ্র আজকের যুবক যুবতীদেব তেমনভাবে উদ্ধ দ্ধ 
কবে না। অধ্যাপক রায়েব বক্তব্যে আপত্তি জানান অধ্যাপক কুমুদ্কুমাঁব 
ভট্টাচার্য । তিনি বলেন, শহরের জটিলতা গ্রামেব মানুষকে এখনও স্পর্শ 
কবেনি। গ্রামের মানুষের কাছে শরৎচন্দ্র এখনও জীবন্ত হযে আছে। গ্রামে 
শবৎ-পাঠক সংখ্যা আদৌ কমেনি । 

অধ্যাপক স্থধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শরৎচন্দ্র লেখার থেকে 
অনেক বেশী পড়েছেন। তাব পাঠ্যবস্তর পবিধি অবিশ্বাস্ত। রেদুণে যে 
পাঠাগারে তিনি যেতেন সেখান থেকে সুধাংশুবাঁবু জেনেছেন, শবত্বাঁবুর 
হাভলক এলিসের ডিসকোর্স অন সেকস এ্যাণ্ড সাইকোলজি, কিনস্এর 
মানিটারি-পলিসি, ভান্বরকরের অশোক, ক্রপ্টকিনের রুশ সাহিত্য, জৈব বিজ্ঞান 
সংক্রান্ত গ্রন্থ, মানব সমাজের বিবর্তন, মহ্ছসংহিতা, ভগলাসের "চাঁষনা+, 
তলন্তয, ডিকেন্স, হাঁবার্ট স্পেসেস, জর্জ ক্নেটস-এর কোরণ ইত্যদি গ্রন্থ 
ব্রদ্ষদেশে পডতেন। 

মণিপুরের নীলকান্ত সিং শরৎচন্দ্রকে খধি বলে সম্মানিত করেন। গুপচন 
নাঁযার আধুনিক মালয়লম সাহিত্য ও কে এস কবণ আধুনিক কানাড়! 
উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়া আলোচনায় অংশ নেন ডঃ 
রামকৃষ্ণ বাও। | | 

১৭ই মাঘ (৩১/১1৭৬), শনিবার । রাজহাঁটীতে শর বন্দনা--খানাকুল 
শবৎ জন্মশত বাধিকী কমিটির উদ্যোগে রাজহাটীতে ৩১ জানুয়ারী শবৎচন্ত্রের 
শততম জন্মোৎসব পালিত হয়। (শ্রী কানাইলাল সেট এম, এল. এ সভা- 
পতিত্ব কবেন। অনুষ্ঠানে ডঃ শুদ্ধদত্ব বস্থ ও এ্তিহাপিক শ্রীস্থ্ধীব কুমাব 
মিত্র যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবপে শরৎচন্দ্রের উপন্থাসের 
বিভিন্ন চবিত্র সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচন! করেন! সভায শ্রীহ্ছরেন নিষোগী, 
সেখ হাপান ইমাম, শ্রীপান্নালাল দ্বাবী প্রভৃতি শ্রদ্ধাঞ্রলী জানান। 

২২শে মাঘ (৫1২৭৬), বৃহঃ। কাষ্টসাঙ্গড়া গ্রামে শরৎ 
জন্মোৎসব: কাষ্টসাঙগড়া৷ মিলন সংঘ পরিচালিত দীপ-শিখা লাইব্রেরীর 
উদ্যোগে ৪ দিন ব্যাপী শবৎ জন্মশতবর্ষ উৎসব পালিত হয় নিম্নলিখিত 
অনুষ্ঠান সুচী অন্ুযায়ী--বিকাল ৩টায-উদ্বোধন। স্ভাপতি--কবি 
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দীনেশ দাস। প্রধান অতিথি-_সাহিত্যিক গোপাল রাঁয়। শবৎচন্দ্রের 
উপর স্বরচিত কবিতা, প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচন!]। সন্ধ্যা ৭টায-_চলচ্চিত্র 
প্রদর্শনী শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদি। প্রবন্ধ গ্রতিযোগিতাব বিচারক 
ডঃ তাঁবক নাথ ঘোষ। ৬ই ফেব্রুয়াঁবী, ১৯৭৬--নেতাজী বন্দনা এবং হস্তশিল্প, 
চিত্র ও কৃষি প্রদর্শনী উদ্বোধন। বিকাল '৩টায- প্রদর্শনীর উদ্বোধন £ 
অঞ্চল উন্নয়ন আধিকাঁরীক আমতা ১নং বু্ধ। বিকাল ৪টায়-নেতাজী বন্দনা 
ও জীবনী আলোচন1। সভাপতি--্রীগ্রণব কুমার ভট্টাচার্য জেলা সমাজ শিক্ষা 
অধিকর্তা, হাঁওডা | সন্ধ্যা ৭টাষ-_-“পথের বাউল ও গীত নাট্য সম্প্রদায়” কর্তৃক 
বিচিত্রানষ্ঠান | চলচ্চিত্র প্রদর্শনী | ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬-_সমাজশিক্ষা ও 
নারী দিবস। বিকাল ৩টায-_উদ্বোধক--তপতী রাঁষ সহশিক্ষা অধিকর্তা 
স্মাজশিক্ষী। সভাপতি-_দীপক কুমাব বায (সদর মহকুমা শাসক হাওভা )| 
প্রধান অতিথি__সবোজ কুমাব ভট্টাচার্য (পুলিশ স্থপাব হাওডা)। ব্রতচাঁবী 
নৃত্য প্রদর্শন__হুবিশপুব সার! শিক্ষা সদনেব ছাত্রীবুন্দ কর্তৃক। বিচিত্রানুষ্ঠান 
__স্থানীষ মহিলাগণ কর্তৃক | সন্ধ্যা! ৭টায়--অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যাযেব নাটক 
“নানা রঙেব দিন” শষ্ঠাংশে বিজয সরকার (বেতার )। রাত" ৮টায--লোঁক 
বগ্জন শাখা কর্তৃক “শ্যাম!” নৃতনাট্য প্রদর্শন। চলচ্চিত্র প্রদর্শনী । ৮ই ফেব্রুয়ারী 
১৯৭৬-_কবি সম্মেলন। বিকাল ৩টাষ-_উদ্বোধন। রাঁত ৭টা ৩০ মিঃ এ-- 
বিচিত্রান্ষ্ঠান | রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, পল্লী গীতি, বাউল, আধুনিক গান, 
ও শ্যামাস্দ্দীত, গীটাব ও তবল! লহরা। | 
২২শে মাঘ (৫1২৭৬), বৃহস্পতিবাব। পাঁণিত্রাসে শরৎমেল! -শবৎ- 
চন্দ্রেব শেষ জীবনেব বাসস্থান পাণিত্রাস-সামতাঁবেডে অগ্ঠান্ত বছরের মত 
এবারেও উৎপাহ ও উদ্দীপনাব সংগে শবৎমেল। ৭ দিন ধরে অনুঠিত হয়। প্রথম 
দিন ঝড়-জলের জন্য অনুষ্ঠান সুচী রূপাষণে অস্থবিধ। হয়। পবে অবশ্য যথাবীতি 
অনুষ্ঠান চলে । মেলার মত নাগরপৌলা, ম্যাজিক, হাডিকুডি, তেলেভাজ! সবই 
' আছে। আবার বই পত্র-পত্রিকা পাঠকও আছে। যাত্রা, থিয়েটার, বাউল 
গান, প্রদর্শনী, সিনেমী। মেলাব আকর্ষণ ছিল। বিভিন্ন দিনে প্রখ্যাত 
সাঁহিত্যিকগণ আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ কবেন। শবৎমেল! উপলক্ষে সাহিত্য 
সভাষ ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যাঁষ বলেন £ শরৎচন্দ্র ইতিহাস বা ভৌগোলিক 
সীমানায সীমাবদ্ধ নেই। সেই সীম! অতিক্রম করেছেন। শরৎবাবু একজন 
আস্তঃপ্রাদেশিক সাহিত্যিক বলে আমি দাবি করছি। অধ্যাপক শঙ্কবীপ্রসাদ 
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বন্ধ, ডঃ তুযাব মাহাপাত্র, ডঃ নির্মলেন্ ভৌমিক, ডঃ বিষ্ণু শাস্ত্রী, অধ্যাপৰু স্থহাষ 
বিশ্বাদ আলোচনায় অংশ নেন। পৌরোহিত্য কবেন ডঃ ভবানী সান্তাল। অন্তা 
একদিন সাহিত্য সভাষ সভানেত্রী আশাপূর্ণ। দেবী ভাষণে বলেন £ শবৎ্বাবু 
শুধু সাহিত্য সৃষ্টি কবেন নি, অনেক সাহিত্যিকও স্বষ্টি কবেছেন। 
শেষ দুদিন সাহিত্য সভায় যাবা অংশ নেন তাঁবা হলৈন ঢাকা বিশ্ববিস্তানয়ের 

ডঃ স্জিতা খাতুন, অজয মিত্র, কবিতা সিংহ, ধূর্জটি চন্দ, পলাশ মিত্র, গৌতম 
ভট্টাচাৰ্য প্রভৃতি । 

বিভিন্ন দিনে যেসব প্রতিষ্ঠান আনন্দাহঠানে যোঁগ দিষেছিলেন তাদের মধ্যে 
ছিল চৈতালি নাট্য সংস্থা, ধুমকেতু, বিজয় সংঘ, বঙ্গৰূপ, আত্মোৎমাহী, পৃববী 
মিউজিক কলেজ, যাযাবর, তরুণ সংঘ, উলুবেড়িয়া ইনসটিটিউট, লোকরগ্চন 
শাখা এবং জেল? তথ্য কেন্দ্র । 

৬ই ফাল্গুন (১৯/২/৭৬ ), বৃহস্পতিবার । সাহেবগঞ্জে শরৎ শতবাৰ্িকী 
সম্প্রতি বিহাবেব সাঁওতাল পবগণা জেলার লাহেবগঞ্জে বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের’ বাঁষিক অধিবেশন উপলক্ষে শরৎ জন্ম শতবাধিকী পালন 
কব! হয়। এই অধিবেশনে প্রবীণতম সাংবাদিক ও নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মেলনের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীতৃষারকাস্তি' ঘোষ বিখ্যাত সাহিত্যিক ও 
সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারগরন বস্থ এবং কবি অধ্যাপক ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র উপস্থিত 
থেকে ও মাবগর্ত ভাষণ দিয়ে মাহেবগঞ্জের মানুষদের উৎসাহিত কবেন। ১৯৫৬ 
সালে সাহেবগঞ্জ কলেজে 'ব্ষাহিত্য পরিষদ” গঠিত হয। ইতিপূর্বে এই কলেজে 
ডঃ শ্রীকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ বিশ, শ্রীবলাইচাদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) 
শ্রীশাস্তিদেব ঘোষ, শ্রীমণিশঙ্কব মুখোপাধ্যায় (শঙ্কর ) ও শ্রীঅশোক বিজয় রাহা 
বহির্বঙ্গেব বাঙ্গালীদেৰ আহ্বানে এসেছেন। কলেজেব বাংলা বিভাগের 
অধ্যাপিকা গৌবী সেন ও অধ্যাঁপিক? দীপকরঞ্জন ঝা প্রমুখ অনেকেই একাজে 
পবিষদকে নানাভাবে সাহায্য কবেছেন এবং অধ্যক্ষ মহাশয় সর্ব বিষয়ে 
প্রেবণ। জুগিয়েছেন। 

১৫-১৬ই ফাস্তুন (২৮-২৯/২৭৬), শনি-রবিবাব। তারা'-তীর্থ লাভপুরে 
শরৎ শতবাঁষধকী-_২৯শে ফেব্রুযাবিতে সমাপ্ত ছু দিনব্যাপী বঙ্গদাহিত্য 
সম্মেলনের শবৎ জন্মশত বাধিকী ডঃ উম! রায়ের সভানেত্রীত্ে লাভপুব শঙ্ুনাথ 
কলেজ ভবনে অনুষ্ঠিত হয। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীদশ্িণাবপ্তন 
বন্থ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি শরৎচন্দ্র ষোগ্যতম 


১5৪ সাহিত্যিক ব্ষপঞ্তী 


উত্তবাধিকাঁবী তাবাশঙ্কবেব জন্মস্থান লাভপুরে শবৎ-বন্দনাৰ আয়োজন করাষ 
বঙ্গাহিত্য সম্মেলনকে অভিনন্দিত কবেন এবং শরৎ সাহিত্য ও তারাশঙ্কবেব 
সাহিত্য নিযে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন 
কবি-সাংবাদিক শ্রীনন্দগোঁপাল সেনগুপ্ত । তিনি ববীন্দ্রনাথ শবৎচন্দ্রকে কেমন 
স্নেহ কবতেন এবং শবৎন্দ্র ববীন্দ্রনাথকে কিবপ ভক্তি শ্রদ্ধা কবতেন তা নিষে 
আলোচনা করেন। সভায় শ্রীনারায়ণ চৌধুরী ও ডাঃ শিবদাস চক্রবর্তী, 
ববীন্দ্রনাথ এবং শবৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবন নিয়ে আলোচনা করেন। শ্রীঅখিল 
নিযোগীও ( স্বপনবুড়ো ) শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা করেন। ডঃ উমা'রা'র 
ববীন্দ্রনাথ ও শরৎ্চন্দ্রের তুলনামুলক আলোচনাকে অর্থহীন বলেন এবং 
শৃবৎচন্কে ছোট করে দেখাতে যাঁরা চেষ্টা! করেন তাব। নিজেদেবই হেয প্রতিপন্ন 
কবেন বলে বক্তব্য রাখেন। বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী রেণু ভৌমিকের গান, 
ভাছু গানে সবাই মুগ্ধ হয়। হস্তশিন্নেব একটি প্রদর্শনীবও আয়োজন হযেছিল। 
সভা আহ্বান কবেন শ্রীমতী শেফালী ব্যানাজাঁ, লতিকা চ্যাটাজী ও শ্রীকালী- 
কিন্কর মুখাজ্জী। আহ্রাযকব্গ স্থানীয় ছাত্র, অধ্যাপক ও গ্রামবাসীব সহায়তায় 
অনুষ্ঠানটি সফল হ্য। 

৩০শে ফাম্তুন ( ১৪/৩/৭৬ ), ববিবার। দিল্লীতে শরৎজয়স্তী-- নয়াদিলী 
শবত-জন্ম-শতবাধিকী উপলক্ষে আজ এখানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট 
বুদ্ধিজীবীর! বাংলা সাহিত্যে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাব ধাবণা বৃদ্ধিতে শরৎ- 
চন্দ্রের ভূষিকাকে অগ্রদূতেব ভূমিক! বলে প্রশংসা করেন। এসব বুদ্ধিজীবীদের 
মধ্যে ছিলেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালষের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ বি এন গাঙ্ুলী এবং 
তিনজন বিখ্যাত সাহিত্যিক--বিষ্ণু প্রভাঁকব, কান! স্থত্রান্াণম ও কে 
চক্ৰবৰ্তী । 

ভাবতীয় সাহিত্যের পুনর্জাগরণ ও ভাবতীয় নাবীব নতুন ভূমিক! চিত্রণে 
শবৎচন্দ্রের ভূমিকার তীর! ভূয়সী প্রশংসা কবেন। 

৩০শে ফান্তুম (১৪1৩৭৬), রবিবাব। সাধুজন পাঠাগারে শরৎ 
জন্মশতবাৰধিকী উৎসব --৩শে ফান্তন সাধুজন পাঠাগারের উদ্ভোগে “লাধু- 
পাঠ-মন্দিবে’ শবৎচন্দ্রেব জন্মশত বাঁধিকী উদ্যাঁপিত হয়ে গেল। আশ্চর্য এদের 
সময় নিষ্ঠা । কাটায় কাটায় ৩-৩০ মিনিটে স্থরু হযে ঠিক ঠিক ৫-৪৫ মিনিটেই 
সভা শেষ হোল। উৎসবে নানা জায়গা থেকে লোক এসেছিলেন। উৎসবে 
€পীবোহিত্য করেন ‘জীবনানন্দ’ পত্রিকা সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীপলাশ মিত্র, 
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প্রধান অতিথির ভাষণ দিলেন অধ্যাপিকা শ্রীমতী স্থচেতা মিত্র । ‘ভগ্নদৃত? 
"পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমোমেন পাল এক সময়োচিত ভাষণে সভাব উদ্বোধন 
-কবেন। শ্রীমতী তাপমী লাহিড়ী, শবৎচন্দ্রের উপর লেখ! ববীন্দ্রনাথের 
‘সাধাবণ মেষে’ কবিতাটি আবৃত্তি কবেন। | 

চিঠিপত্রে ভাবতবর্ষেব নানাস্থান থেকে অনেকেই শুভেচ্ছা! পাঠিয়েছিলেন। 
'সেগুলি পাঠ কবে শোনালেন অধ্যক্ষ শ্রীগোপালচন্দ্র সাধু। তাদেব মধ্যে ছিলেন 
--ভারতেব বাষ্রপতি ফকৃরুদ্দিন আলি আমেদ, উত্তব প্রদেশেব প্রখ্যাত হিন্দী 
সাহিত্যিক শ্রীনিবংকব দেব সেবক ; জন্মু ও কাশ্মীব বিশ্ববিষ্ভালযেব অধ্যাপক 
ডঃ শাঁকিলুব রহমান (ইনি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন), বাংলাদেশের 
সাহিত্যিকবুন্দ_-যাদের মধ্যে ছিলেন-_-শ্রীমতী রাধাবাণী দেবী, শ্রীযতী 
আশাপূর্ণ দেবী, নাট্যকার মন্সথ বায়, শ্রীশিব নাথ চক্রবর্তী, শ্রীকূমাবেশ ঘোষ, 
ডঃ অশোক কুণ্ডু, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারাধণ ভট্টাচার্য (বামধনু ), শরৎ সমিতির 
সম্পাদক শ্রীশৈলেন্্রনাথ গুহ রাষ, শ্রীবারীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবানন্দপুর 
শরৎ সমিতির সম্পাদক, শ্রীমতী মীনা ভৌমিক (দেরাছুন) এবং আরও 
অনেকে । | 

এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য চোখে পডল। শরৎচন্দ্র সর্বভাবতীয় লেখক। তাই 
এবৎচন্দ্রের উপব আলোচনা ,কবলেন--দেঁবভাষাক় পণ্ডিত হুসিংহপদ্দ চট্টো- 
পাধ্যায় ; ইংবাজী ভাষায় শ্রীকালীপদ মণ্ডল, উদ“ ভাষায় গোলাম এহিয়! 
আন্দারী , বাংলা ভাষায় শ্রীঅশোক পালিত; রাজভাষায় শ্রীস্থভাষচন্দ্র নাগ। 

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লেখা পড়লেন-_শ্রীসমিতবগ্তন দাশ, শ্রীঅশোক রাহা, 
শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্র (সম্পাঃ, দৈনন্দিন ), শ্রীশংখদাস ভাবতী, শ্রীবামপ্রসাদ 
সবকার। আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ কবেছিলেন--গ্রন্থাগাঁরিকা শ্রীমতী জ্যোৎস্স।- 
রাণী সাধু (অন্ধকারের বপ ), শ্রীস্থনীল হালদার, কুমারী গীতা নাথ, শ্রীদেব- 
জ্যোতি সাধু, শ্রীপুলক দাস (সব্যসাচী )। বক্তা কবেন- শ্রীবিশ্বব্তন 
সেনগুপ্ত, শ্রীপবিমলকান্তি ঘোষ, স্বামী পরিক্রমানন্দ প্রভৃতি। কণ্ঠমংগীতে 
ছিলেন--কুমাবী মনীষা সাধু, কুমাবী লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায, কুমারী মল্লিক! দত্ত 
'চৌধুবী, কুমাবী গাধত্রী সাধু, শ্রীদেবকীছুলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। 

উত্সবে সকলেব মন কেড়ে নিয়েছিল “শব প্রদর্শনী'। আশ্চর্য রকমেব 
সংগ্রহ দেখা গেল এতে। শরৎ্চন্দ্রের মৃত্যুদিনের সংবাঁদপূর্ণ আনন্দবাজার, 
যুগান্তর, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিক! দেখ! গেল। কয়েকখান! চিঠির ফটোষ্ট্যাট 
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কপি, ইংরাজী ও বাংল! ভাষাঁধ লেখা অনেকগুলো চিঠি, শরৎচন্দ্র স্তি 
বিজুড়িত স্থানের আলোকচিত্রাবলী; শবচন্দ্রের বিভিন্ন বয়সের ৩০ খানা 
আলোকচিত্ৰ ;' শরৎ্চন্দ্রের সমস্ত বচনাঁবলী, শরৎচন্দ্রেব উপব লেখা ৪০ খানা 
বই প্রদর্শনীতে দেখা গেল | সাধুজন পাঠাগার পতাক! উত্তোলন কয়েন 
শ্রীকানাইলাল ভট্টাচার্য । 

রা চৈত্র (১৬৩৭৬), মঙ্গলবাব। ময়নায় শরৎ শতবাধিকী ময়না 
(মেদিনীপুব )--বিগত তিনদিন ধরে ম্যন! কলেজ প্রাঙ্গণে শবৎ জন্ম 
শতবাঁধিকী বিপুল উৎসাহে উত্যাঁপিত হযে গেল। বৈদিক মন্ত্রে মঙ্গলাঁচরণ 
করেন অধ্যাপক শ্রীব্রক্ষমন্ত নন্দ । উদ্বোধনাস্তে অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে 
ভাষণ দেন অধ্যাপক প্রণবকুষার বাহুবলীন্দ ও সাহিত্যিক মালীবুড়ো। সমৃদ্ধ 
এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন কবেন শ্রীঅমরকুমাব বিশ্বাস। ১৪ই মার্চ বৈকালিক 
অনুষ্ঠানে সভার প্রধান অতিথি শ্রীদক্ষিণাবঞ্জন বস্তু তাব মনোজ্ঞ ভাষণে বাঙ্গালীর 
কাছে শরৎ্চন্দ্রেব সর্বকালের জনপ্রিয়তাঁৰ কবনাবলী উল্লেখ করেন। এছাড়া 
স্থবৃক্তা শ্রীগোপাঁল কাঞ্চিলাল ও শ্রীবুলু করগুপ্ত। তাঁদের বক্তব্য রাখেন। শেষদিন 
মিউজিক মিউজিয়াম কর্তৃক শরৎ বন্দনা গীতি আলেখ্য পবিবেশন করা হয়। ও 
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীবীরেন্্রকষ্ণচ ভদ্র শরৎ-সাহিত্যের বিভিন্ন 
দিকের মুল্যায়ন কবেন এবং ক্রীড| ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুবস্কাব বিতরণ 
' করেন। সভাপতি অধ্যক্ষ প্রশান্ত সামস্তেব ভাষণে পরে শবৎজন্ম শতবাধিকী' 
কমিটিব পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবেন শ্রীমবেশচন্দ্র মাইতি। 

৭ই চৈত্র (২১/৩।৭৬), রবিবাঁর। বেলমুড়িতে শরৎ শতবার্িকী। 
‘প্রাতিশ্বিক’ সাহিত্য পত্রিকাব উদ্যোগে হুগলী জেলার বেলমুড়ি ষ্টেশন বাজাবে 
কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবাঁধিকী অনুষ্ঠান ও সাহিত্য মেলার 
আযোজন করা হয়। দুপুর বারোটায় এই অধিবেশন আরম্ভ হয়। শিশু- 
সাহিত্যিক রবিদাস সাহাবায় তার দেখ! শবচন্ত্রের স্থৃতিচাবণ করেন। কবি 
অধ্যাপক বাণিক বায় শরৎসাহিত্যে অঙ্কিত অবহেলিতমানুযদেব পাশেদ্দাড়াবার 
সময় এসেছে বলে মনে করেন। পোঁলবা থেকে বিধানসভার সদস্য ভবানী 
প্রসাদ সিংহবায শবৎচন্দ্র নির্দেশিত পথগুলিকে বপায়িত করতে স্থানীয় অঞ্চলে 
তাব সর্ব প্রকাব সহযোগিতা পাওষ যাবে বলে আশ্বাস দেন। ডঃ অশোক কু 
তাব ভাষণে শরৎ্সাহিত্য পাঠই তার প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধ! প্রদর্শন বলে বর্ণনা কবেন 
এবং শরত্মাহিত্যেব কতকগুলি বৈশিষ্ট্েব প্রতি আলোকপাত করেন। ডঃশ্যাম- 


পে 


সি 


নি 


সাহিত্য সংবাদ ১০৭ 


সুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির*ভাঁবণে শবৎ সাহিত্যে নবযূল্যায়ণেব প্রতি 
গুকত্ব আরোপ কবে বলেন -আঁবেগবজিত হযে শবৎপাহিত্যেব চিবস্তন 
যূল্যবোধেব প্রতি দৃষ্টি দিলে তবেই শরৎচন্দ্রেব প্রতি যথার্থ কর্তব্য পালিত 
হবে। - 

বিকেলে কবি সম্মেলনে অংশগ্রহণ কবেন বাঁণিক বায়, দীপেন রায়, অনির্বাণ 
বাঁষচৌধুবী, সলিল মিত্র ও স্থানীয তকণ কবিগণ। লক্ষ্মণ কর্মকার ব্যবস্থাপনাষ 
ছিলেন। সম্মেলনে অনাদি মোশেলেব কবিতার চিত্রৰপ ও পত্রিকা! 
প্রদশিত হয়| 

১৩ই চৈত্র (২৭1৩|৭৬), শনিবাঁব। বৰ্ধমান জেল? শরৎ সাহিত্য 
জন্মেলন--শনিবাব বর্ধযান টাউন হলে বর্ধমান জেল! শবৎ সাহিত্য সম্মেলনের 
উদ্বোধন কবে পশ্চিমবঙ্গেব শ্রম দগ্তবেব প্রতিমন্ত্রী প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন যে 
বাংলাব সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগ অতিক্রান্ত হযেছে । সে সমষ বাঁংলাব 
মানুষ যেসব মণীধীকে পেষেছিল শবৎচন্দ তাঁদের অন্ততম। শবৎচন্দ্রেব 
লেখনীতে সমাজেব অবহেলিত নিপীড়িত মানুষেব স্থখদুঃখ ভাষা পেষেছে। 

প্রধান অতিথিব ভাষণে বাজ্যেব পূর্তমন্ত্রী ভোলানাথ সেন বলেন শরৎচন্দ্রে 
রচনায মানবপ্রেমেব সমস্ত কাহিনী ছড়িষে বয়েছে। 

অনুষ্ঠানে সভাপভিত্ব করেন সংসদ সদস্য জহবলাল বন্দ্যোপাধ্যাঁষ । 

ববিবাব সম্মলনের প্রকাশ্য অধিবেশন উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক 
ও সাংবাদিক দক্ষিণারগ্রন বন্থ। শ্রীবস্থ তার ভাষণে শবৎচন্দ্রেব মমত্ববোধটি 
ফুটিযে তোলে । শৈশব থেকে জীবনসায়াহ পর্যন্ত ছোটোবভে! বিভিন্ন ঘটনাব 
উল্লেখ কবে শরৎচন্দ্রেব যে চবিত্রটি তিনি অঙ্কন কবেন তা মমতাময়। 

এদিন প্রধান অতিথিব ভাষণে শবৎসাহিত্যের গবেষক গোঁপালচন্দ্র বায় 
শরত্চন্দ্রেব জীবনেব সঙ্গে এই জেলাব বিভিন্ন সমযের ষোগস্থত্রের কথা উল্লেখ 
কবেন। | 

ববিবাঁবেব সম্মেলনে সভাপতিত্ব কবেন ডঃ গোঁপেশচন্দ্র দত | 

১৩ই চৈত্র (২৭1৩।৭৬ ), শনিবাব। ২৪ পরগণ। শরৎ শতবারিকী- 
সাবা বাংলা শবৎ শতবাধিকী কমিটিব পক্ষে নারায়ণীতলা গোঁচাঁবণ বালিকা 
বিদ্যালয প্রাঙ্গণে দুইদিন ব্যাপী এক বিবাঁট শবৎ সাহিত্য সম্মেসন অনুষ্ঠিত হয়। 

শ্রীমজিতকুমাঁর ঘোষ ও শৈলেন দে যথাক্রমে দুইদিন সভাপতিত্ব কবেন। 
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও শরৎ, সাহিত্য সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা করেন, 


১০৮ সাহিত্যিক বর্ষপন্তী- 


এঁতিহাসিক সুধীবকুমাঁব মিজ্র। ডঃ নিতাই বন্ধ, দেবপ্রসাদ সরকাব, দিপঙ্কর 
রায় শবৎসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন। এই উপলক্ষে একটি পোস্টাব 
প্রদর্শনীর আযোজন করা হয়। এই উপলক্ষে শবৎন্দ্রের ‘পণ্ডিত মশাই” ও 
“মহেশ? নাটক মঞ্চস্থ কবা| হয। 

১৫ই চৈত্র (২৯/৩।৭৬ ), সোমবার । রবীন্দ্র সদনে শরৎ প্রসঙ্গ 
রবীন্দ্র সদনের আযোজন সম্প্রতি সদ্বনেব তিনতলা শরৎ্চন্দ্রে উপর একটি 
আলোচনা সভা হয়ে গেল। প্রসাশন আধিকারিক শ্রীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 
সকলকে স্বাগত জানান। শ্রীমতী বাধাবাণী দেবী শরৎচন্দ্রে জীবন ও সাহিত্য 
সম্বন্ধে মনোরম দীর্ঘ ভাষণ দেন। তাব ভাষণেব পর শ্রোতাদের প্রশ্নোত্তরে 
ঘবোয়া পরিবেশেব সবষ্ট হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী কানন দেবী, 
শিক্ষা কমিশনার শ্রীদিলীপকুমাব গুহ ও শ্রীসম্তোষকুমার ঘোষ। 


(২) অন্তান্য অনুষ্ঠান সংবাদ 


২বা বৈশাখ (১৬| ৪1৭৫) বুধবাব। দ্েওঘরে সওসঙ্গে সাহিত্যসভা। 
সন্ধ্যা ৫৪০ মিঃ-এ শিক্ষী ও সাহিত্য সভাষ সভাপতি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের 
মাননীয শিক্ষামন্ত্রী শ্ীমৃত্যগুয় বন্দ্যোপাধ্যায় | ষ্টিমধু” সম্পাদক কুমারেশ ঘোষ 
ও ‘হাওড়া বার্তা” সম্পাদক ডাঃ শত্তুচবণ পাল যথাক্ৰমে প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট 
অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভার বিষয়বস্ত-_-শক্তিশালী জাতি গঠনে 
স্থসাহিত্য এবং সংশিক্ষা প্রভাব ও একান্ত প্রয়োজনীযতা। শিক্ষামন্ত্রী বলেন 
--আঁমাদের বামায়ণ মহাভারত, শবৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র সৎসাহিত্যের 
ধাবক ও বাঁহক। টু 

২বা বৈশাখ (১৬|৪। ৭৫), বুধবাব। কাশীরামদাঁস স্মরণে 
ক1টোধা, বর্ধমান,কাশীবাম দাস স্মৃতিরক্ষা সমিতি ও কাশীবাম দাস পাঠাগারের 
উদ্যোগে কাশীবাম দাঁস স্মবণোৎসবের পঞ্চদশ বর্ষ পুতি পালিত হুয। সভায় 
সভাপতিত্ব কবেন ডঃ গতিরাম চট্টোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথি ছিলেন 
প্রীসচ্চিদ্ানন্দ চন্দ্র! শ্রীবিগ্ভাবিনোদ।শ্রীঅজিত মিত্র, বিশ্বনাথ হালদাব, তুলসী 
ভট্টাচার্য, নাবায়ণ দত্ত ও মহঃ কামারুদ্দিন প্রমুখেব! মহাকবি সম্পর্কে আলোচনা 
কবেন। সঙ্গীতে অংশ নিয়েছিলেন আলপনা চক্রবর্তী, অকুদ্ধতী মুখাজি ও 
রীণ। ব্যানাজি। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রীদন্দিণারগরন বহু 
মহাকবির জন্মভিট] ও কাশীবাম দাস পাঠাগারটি গতকাল পরিদর্শন করেন। 


MN 
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নি 


শ্রীবন্থ সমবেত গ্রামবাসী ও কাশীরাম স্মৃতি গ্রন্থগাঁবেব কর্মীদের কাছে প্রস্তাব 
রাখেন যে, এখানে নিত্য মহাভারত পাঠে ব্যবস্থা কবতে হবে, সবকাবী 
সহষোগিতাঁষ একটি গবেষণাগার স্থাপন করতে হবে যাতে কাশীরাম সম্পর্কে 
সমস্ত অজ্ঞাত তথ্য উদ্ধার করবাব চেষ্টা হতে পাবে, গ্রামের উন্নয়নে পর্যটক 
আকর্ষণে একটি অতিথিশালা এবং যহাভাবতীষ নাট্যানুষ্ঠানেব জন্যে একটি 
নাঁট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করিয়ে নিতে হবে সরকারী উদ্যোগে । এই প্রস্তাবে এতদঞ্চলে 
প্রচুব উৎসাহের সঞ্চাব হযেছে। 

৯ই বৈশাখ (২৩৪৭৫), বুধবাব। কবি জসিমুদ্দিন সন্বর্ধিত-_বাংলা- 
দেশেব প্রখ্যাত কবি জসিমুদ্দিনকে আজ এখানে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ভারতীষ 
সংস্কৃতি ভবনেব পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। বঙ্গপাহিত্য একাডেমির 
সভাপতি ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদ্বাশঙ্কর রায় সভাপতিত্ব করেন। বিশিষ্ট 
সাহিত্যিক অধ্যাপক এবং উৎসাহী গুণগ্রাহীগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 

১০ই বৈশাখ (২৭৷৪৷৭৫ ), ববিবাব। নববর্ষে সাহিত্য পুরস্কার 
বিতরণ -নববর্ষ উপলক্ষে সাহিতসেবী, সাংবাদিক সাহিত্য অন্ুবাগীদেব 
উপস্থিতিতে -ববিবাব সবল! বায় মেমোরিয়াল হলে অমৃতবাজাব যুগান্তরেব পক্ষ' 
থেকে শিশিবকুমার পুরস্কাব পান ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র এবং মতিলাল পুবস্কাঁব 
পান সতীকাস্ত গুহ। প্রাণতোষ ঘটক স্মৃতি পুবস্কার পান জগদীশ ভট্টাচার্য । 
প্রপাদ্দের পক্ষ থেকে সত্যেন দত্ত পুবস্কার এবং গিবিশ পুবস্কাব লাভ কবেন 
যথাক্রমে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও মোহিত চট্টোপাধ্যায় | শৈব্যা পুস্তকালযের 
রঞ্জিত স্বৃতি পুবস্কাব পান রবিদাস সাহাবায় এবং মৌচাকেব পক্ষ থেকে 
স্্ধীবচন্দ্র পুরস্কাব লাভ করেন বিমল দত্ত । 

তুষাবকান্তি ঘোষ তাব স্বাগত ভাষণে পশ্চিমবঙ্গ সরকাব এবং আজকের 
অনুষ্ঠানের সভাপতি মৃত্যুপ্রয় বন্দ্যোপাধ্যাধকে শবৎ পুবস্কার ঘোষণার অঙ্থবোধ, 
জানান। এই বছর সাবা দেশ জুডে শরৎ শতবাধিকী পালিত হচ্চে। শবৎ 
শতবাধিকী বৎসরে শবৎ পুবস্কাব ঘোষণা খুবই উপযোগী হবে বলে তিনি মন্তব্য 
করেন। 

তিনি জানান, ভাগলপুবে এবার নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের 
অধিবেশন হচ্ছে। এখানে শরৎচন্দ্র পুস্তক বচন করেন। 

অনুষ্ঠানেব সভাপতি মৃত্যুপ্ীয় বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীঘোষের প্রস্তাবকে উত্তম 
প্রস্তাব বলে অভিহিত কবেছেন। তিনি বলেন যে দেশব্যাগী আরও শতবাধিকী 
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পালন কব! হচ্ছে। একাধিক শবৎ সমিতি গঠিত হয়েছে। সমিতিব কাছ 
থেকে বহু প্রস্তাব' আসবে । তিনি আশা করছেন সর্বভারতীয় পর্যায়ে শরৎ" 
চন্দ্রের স্মৃতিতে কিছু কর! হবে। 

সভাপতি বলেন যে পত্র-পত্রিকাগুলো নতুন নতুন সাঁহিত্যিকদেব লেখার 
স্থযোগ করে দিযেছে। প্রাক স্বাধীনতা যুগে সাহিত্যিকদের মহান তৃখিকার 
কথা তিনি স্মবণ করেন এবং স্বাধীনতার যুগে দেশ গঠনের কাজে দেশের 
মানুষকে উদ্দ্ধ করার তিনি আহ্বান জানান | 

দক্ষিণারন বনু সমবেত সকলকে ধন্যবাদ দেন। 

হেমস্ত মুখোপাধ্যায় অরূপ তোমাৰ, কৃষ্ণকলি আমি তাবেই বলি গান ছটি 
সভায় পবিবেশন করেন। 

১২ই বৈশাখ (২৬।৪।৭৫ ), শনিবার । কাঁটোয়ায় সাহিত্য মেল! 
কাটোয়। রবীন্দ্র-পরিষদ হলে কাটোয়া মহকুম! সাহিত্য মেল! বিশেষ সমারোছে 
অনুঠিত হয। সকালে মহকুমার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, পুরাতত্ব ও স্বল্প সঞ্চয় 


বিষয়ে পুস্তক প্রদর্শনীব উদ্বোধন করেন কাঁটোয! কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ হরিদাস - 


সরকাঁ এবং সভাপতিত্ব করেন মহকুম। শাসক শ্রীশচীন সেনগুপ্ত । বিকালে 
প্রবীণ সাংবাদিক ও দেশকর্ম শ্রীদাশবখি তার সভাপতিত্বে সাহিত্য মেলাব 
প্রকাশ্য অধিবেশন হয়। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও 
বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্ীদক্সিণারগন বন্থ। শ্রীবস্থ তার ভাষণে কাটোষা মহকুমার 
সাহিত্যপ্রেমীদের সাহিত্য মেল! অনুষ্ঠানের উদ্যোগের জন্যে সাধুবাদ জানান 
এবং তার পূর্ণ সাফল্যেব জন্যে উদ্যোক্তাদেব ধন্যবাদ দেন। কাশীবাম দাসের 
জন্মতীর্থ ও শ্রীচৈতন্ত স্বৃতিপূত কাটোয়ার মানুষের মধ্যে সাহিত্য-প্রীতি থাকা 
স্বাভাবিক বলে শ্রীবস্থ মনে করেন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি 
সবকাঁরী উপেক্ষার ভাব ষাতে ববদাস্ত কর! না হয় সে ব্ষিয়ে সকলকে সজাগ 
থাকতে বলেন। তরুণ লেখকদের তিনি প্রচুর অধ্যয়ন ও অন্বেষণে নিযুক্ত 
থাকতে পরামর্শ দেন। সভাঁষ শ্রীশচীন সেনগুপ্ত অধ্যাপক জয়কালী ভট্টাচার্য ও 
সভাপতি শ্রীদাশরথি তা ভাষণ দেন। বীজনগর বর্ণালী ক্লাবের স্বপন ঘোষাল 
ও মানস চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত দেশের হাওযা বোলান গান পরিবেশিত হয়। 

২২শে বৈশাখ (৬.৫৭৫%, মঙ্গলবার । গৌপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অচিস্ত্য- 


| 
এ 


কুমার সেনগুপ্তের রবীন্দ্র পুরক্ষার লীভ-_কবি ও সাহিত্যিক অচিন্ত্য- 


কুমার সেনগুপ্তর সঙ্গে বাংলা বিজ্ঞান বিষয়ক'রচনাঁর জন্য গোঁপালচন্ত্র ভট্টাচার্যও 
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এ বছরের ববীন্ত্রপুরস্কার পাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ২৫শে বৈশাখ মন্ধ্যা 
সাড়ে ছটায় ববীন্দ্র সদনে এক অনুষ্ঠানে এ পুবস্কাব দেওয! হবে। 

অচিস্ত্যকূমাব তাঁর উত্তরায়ণ কাব্যের জন্য এবং গোপালচন্দ্র তাঁর বাংলায় 
কীট-পতঙ্গ পুস্তকের জন্য পুবস্কাব প্রাপক নির্বাচিত হযেছেন। 

২৩শে বৈশাখ (৭11৭৫ ), বুধবার। টৈলজানন্দ সন্মাননা সমিতি 
বাংল! সাহিত্য ও চলচ্চিত্র-শিল্প ধার অনন্য প্রতিভার দানে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ 
সেই শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের যথোচিত সম্মাননা ও তার অসহায় রোগজীর্ণ 
বার্ধক্যের গ্লানি ও অভাব যথাসম্ভব মোচনের উদ্দেশ্যে শ্রীসতীকাস্ত গুহকে 
কোষাধ্যক্ষ কবে শৈলজানন্দ সম্মাননা সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত 
হয়েছে। সাহিত্য ও সিনেমা জগতের পক্ষে এটি একটি উল্লেখ্য সংবাদ । 
কোষাধ্যক্ষেব সঙ্গে যোগাযোৌগেব ঠিকানা-১০।১ হিন্দুস্থান বো, 
কলকাতা-২৯। 

২৪শে বৈশাখ (৮11৫ ), বৃহস্পতিবার । রবীন্দ্র প্রতিমৃত্তির উদ্বোধন 
-এবারেব পঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্র সদনের মেলাব নতুন আকর্ষণ 
রবীন্দরনাথেব পূর্ণায়বব প্রতিযূর্তি। রাজ্যপাল এ এল, ভাষাস বৃহষ্পতিবার 
মুতিব আবরণ উন্মোচন কবেন। বরো ও তামাঁয় তৈবী এগার ফুট উচু 
মুতিটির শিল্পী কৃষ্ণনগবেব কাতিক পাল। 

যৃতির আববণ উন্মোচন করে শ্রীডায়াঁদ বলেন, শক্তিশালী দেশ গঠনে এবং 
বিশ্বেব দরবারে ভারতের সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতিব মর্যাদা বৃদ্ধিতে রবীন্দ্রনাথের 
ভূমিকার কথা দেশেব মাইষ কৃতজ্ঞচিত্তে চিরকাল স্মরণ বাঁখবে | মৈত্রেয়ী দেবী 
এবং লেডি বাণুমুখা্জ যুতিটির প্রশংসা করেন। এ'ঃ1 দুজনেই পূর্তমন্ত্রীর 
অনুরোধে কৃষ্ণনগরে মূর্তি তৈরীর কাজ দেখে এসেছিলেন। মৈত্রেয়ী দেবী 
অবশ্ঠ বলেন কবিগুরুব অপরূপ রূপ-লাবণ্য কাঠ বা পাথরের মূতিতে ফুটিযে 
তোলা সম্ভব নয়। 

স্বাগত ভাষণ দেন পূর্তমন্ত্রী ভোল! সেন। শিক্ষামন্ত্রী ধন্যবাদ জ্ঞাপক ভাষণে 
অল্প সমযেব মধ্যে স্থন্দব এই যুতি তৈরী করে ববীন্দ্রপদনে রাখবার ব্যবস্থা কবতে . 
পারায় পূর্ত দঞ্চবকে সাধুবাদ জানান। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি ও রবীন্দ্রসংগীত 
পরিবেশন করেন মৈত্রেষী দেবী, হেমন্ত মুখোপাধ্যাষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যাষ, 
প্রদীপ ঘোঁষ ও দেবহুলাল বন্ব্যোপাধ্যাষ ' 

২৪শে বৈশাখ (1615৫ ), বৃহস্পতিবার। শিল্পী সাহিত্যিক সমাবেশে 


২ 


১১২ সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী- 


হাওড়া জেলে গুলি চালনার নিল্দা-_ইতিয়ান এসোসিয়েশন হলে আজ 
শিক্ষাবিদ কবি সাহিত্যিক শিল্পী ও আইনজীবীর্দেব এক সভায় হাওড়া জেলে 
আটক বন্দীদের হত্যার তীব্র নিন্দা কবা হয়েছে। সভাষ গৃহীত এক প্রস্তাবে 
এ ঘটনায় যুক্ত ব্যক্িদেব শাস্তিব দাবী জানান হযেছে। সত্যপ্রিয রায়, বীবেন 
চট্টোপাধ্যায়, ভঃ অশোক মিত্র, ভত্তিভূষণ মণ্ডল, অম্বপ্রসাদ চক্রবর্তী প্রমুখ 
প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা কবেন। সভাপতিত্ব করেন ডঃ অমিয় বস্তু । 

হাওড়া জেলের বন্দী হত্যাব প্রতিবাদে নবনির্মাণ সমিতিব যুব ছাত্রবা 
শুক্রবার বিকেলে "্যামবাজার মোডে পথসভা করবেন বলে জানান হয। 

২৪শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার (৮1৫1৭৫ ) রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত গাড়িটা 
সংরক্ষণ কর! হবে-_ববীন্্র ভাবাতী বিশ্ববিদ্ভালযে আজ এক অনাডঙ্বব' 
অনুষ্ঠানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব ব্যবহৃত হামবাব গাডীটি রবীন্দ্র ভাবতী 
ট্রাধিব চেযারম্যান, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্রে- 
হাতে তুলে দেন। ১৯২৭ সালেব মডেলেব ডবলু জি এফ ৯১ নম্বরের এই 
গাড়িটি ত্রিশ বছবেব অধিক অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েছিল। 

এই এঁতিহাসিক নিদর্শনটি সংরক্ষণ করার জন্য উদ্যোগী হন ভানলপ- 
কোম্পানী । একে নব্বপ দানে সাহায্য করেন দর্ববাঃল। ট্রান্সপোর্ট সমবায় 
সমিতি । সহাযতায় ছিলেন পূর্ব ভাবত অটোমোবাইল এসোসিযেশন। 

আগামীকাল কবিব জন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রাঙ্গণে" 
গাভীটিকে জাতীয় ম্মাবক হিসাবে প্রদর্শনীব জন্য রাখা হবে। 

কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, সত্যিই কি, ববীন্দ্রনাথ গাড়িটি ব্যবহার" 
করেছিলেন? কবিব ঘনিষ্ঠ মহলেব কযেকজনেব অভিমত, ওই হামবাঁব পুল- 
ম্যান গাডিটি চড়া দূবে থাক ববীন্দ্রনাথ চোখেও দেখেন নি। 

এই সম্পর্কে ১৯৬৪ সাল পর্যস্ত জোডাসীকো ঠাকুরবাড়ির বাসিন্দা, রবীন্দ্র-- 
নাথের জ্যেষ্টভীতা৷ ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুবেব পৌত্র অজীন্দ্রনাথ ঠাকুব বৃহস্পতিবার 
এক সাক্ষাৎকাঁবে বলেনঃ ১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইতাঁলীতে ষান, সেই" 
সময সেখানে ফিযাট কোম্পানির কাবখান? থেকে তীর পছন্দ মতো ৩০ অশ্ব 
শক্তিব ৭ আলী সীডান বডি ফিয়াট কিনে কলকাতায় নিয়ে আসেন। এই 
গাঁড়ি কলকাতায় ১৯৩৮ সাল অবধি তিনি ব্যবহাব করেছেন। সেই বছবই 
কবিপুত্র রখীন্্রনাথ একটি বইক গাঁভি কেনেন। ওই গাড়ি কলকাতায় 
ব্যবহাবেব জন্য বেখে ফিয়াট গাড়িটি তিনি শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দেন | তার 
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আগে শান্তিনিকেতনে একটি ফ্রেনট পুযুজো গাড়ি তাঁদের ব্যবহাবের জন্য ছিল | 
ফিয়াট গাড়ি শান্তিনিকেতনে যাওয়ার পর পুযুজো গাঁড়িটি বিক্রি করে দেওয়া 
হয়। তারপর রবীন্দ্রনাথ যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনি কলকাতায ব্যুইক 
গাড়ি এবং শান্তিনিকেতনে ফিযাট গাডিই ব্যবহাব করেছেন। ১৯৪০ সালে 
গান্ধীজী যখন শান্তিনিকেতনে যান, তখন তাঁকে বোলপুর স্টেশন থেকে' ফিয়াট 
গাঁডিতেই আন! হয়। আমার তোলা সেই সময়ের ফিযাট গাড়ির ছুটি ফটোও 
আছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুব পর যুদ্ধের জন্য যখন পেট্রোল রেশন হয় তখন 
ফিযাট ও ব্যুইক গাড়ি বেশি পেট্রোল দরকার হত বলে বিক্রি করে দেওয] হয় 
এবং বথীন্দ্রনাথ পুরানো মডেলের ছুটি হামবাব গাড়ি কেনেন-_-কলকাত। ও 
শান্তিনিকেতনে ব্যবহার ববার জন্তে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার 
করতেন বলে যে হাম্বার গাড়ি উত্তরায়ণে যত্বে রাখা আছে, সেই গাড়িও 
রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেননি। কলকাতাব এই হাঁস্বার গাডিও তাই। চডা 
দুয়ে থাক, রবীন্দ্রনাথ ওই গাঁভি চোখেও দেখেননি । 


২৫শে বৈশাখ (৯61৭৫) শুক্রবার। পঁচিশে বৈশাখ-_রবীন্দ্রনাথে b 
১১৪তম জন্মবাধিকীতে আবৃত্তি আলোঁচন। অভিনষ এবং গানের স্বরে তার 
পুণ্য আবির্ভাব উৎসব উদযাপিত হয। 


সকাল থেকেই জোড়ার্সীকো ঠাকুববাড়ি, রবীসদন প্রাঙ্গণে ভিড শুরু হয়। 
সন্ধ্যায় ববীন্দ্র কাননে ববীন্দ্র মেলার আসবে এবং অন্যান্য অঙ্ুষ্ঠানে দেখা যায় 
প্রচুর দর্শক ও শ্রোতা । প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা কবে দীর্ঘ অনুষ্ঠান তাবা উপভোগ 
করেন। 

চারুকলাধ আকাদেমী ভবনে রবীন্দ্র চিত্র প্রদর্শনী, তথ্যকেন্দ্রে ইন্দিবা 
আযোজিত রবীন্দ্রনাথেব গান প্রদর্শনী রবীন্দ্র ভারতী প্রদর্শনশাল! ববীন্দ্রনাথেব 
ব্যবহৃত নান! জিনিষ, পাওুলিপি এদিন বহুজনকে আবর্ষণ করে। এছাড়া! গত 
কয়েক বছরের মত এবাবও হয়েছিল ভ্রাম্যমান, ভাসমান নানা ধবনের নতুনত্- 
প্রয়াসী রবীন্দ্র জয়স্তী। রী 

জোড়ার্সীকোযু ঃ সকালে জোড়াসীকে। ঠাকুববাড়ি প্রাঙ্গণে বিশ্বভাবতী 
রবীন্দ্র ভারতী সমিতি ও ববীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিগালযের মিলিত উচোগে 
রবীন্দ্র জন্মোৎসব হয়| ঠাকুরবাভির কবিগুকব স্মৃতি বিজভিত বিভিন্ন কক্ষ ভোর 


থেকে বাত পর্যন্ত জনসাঁধাবণের দর্শনের জন্য খোলা রাখা হয। সকালে ঠাকুব- 


১১৪ ( সাহিত্যিক বর্ষপঞ্ধী 


বাডি প্রাঙ্গণে ববীন্দ্রপঙ্গীত শিল্পীরা সুমধুর কঠে সঙ্গীতাঞ্জলি দিয়ে শ্রদ্ধা 
জানান। - 

রবীন্দ্র সদনে ? এদিন. প্রভাতী. সানাই-এ মাল্গলিকীর স্থরে রবীন্দ্র 
সদন প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র মূর্তির পাশে শুরু হয়েছিল সার! দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের | 
কাল ছণ্টায় অনুষ্ঠান শুরু, শেষ হুল বেলা ছুটোয়। বৌদ্র তপ্ত বৈশাখের 
দারুন অগ্রিবান অগ্রাহ্‌ করে হাজার হাজার দর্শক (কম পক্ষে ত্রিশ হাজার) 
এদিন রবীন্দ্র সদন প্রাণে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রচণ্ড গরমে তিনজন দর্শক 
সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। 

প্রথমে কবি' বন্দনায় উদয়শঙ্কব কালচারাল সেনটার নৃত্য ও সঙ্গীতের 
মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান উপহার দিলেন। পরিচালনায় ছিলেন অমলাশঙ্কর । একক 
সঙ্গীতে যোগ দেন প্রায় ৬৫ জন শিল্পী | তাব মধ্যে অনেকেই প্রতিষ্ঠিত অনেকে 
নবাগত । গোটা এলাকা মেলার কপ নেয়। 

রবীব্দ্রমেলায় £ রবীন্দ্র কাননে এদিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্র মেলার পক্ষব্যাপী 
উৎসবের উদ্বোধন করলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত। তিনি 
বলেন, আমাদের জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথ যে দীর্ঘ স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে 
বেখেছেন তার দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে দুর্লভ | রাজনীতিকদের কারে? 
কারো প্রভাব বেশ ব্যাপক হয় বটে কিন্তু তা কালজয়ী হয় না| রবীন্দ্রভাব 
কাঁনজয়ী। ববীন্দ্রমেলার সভাপতি অশোঁককুমার সরকার তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে 
বলেন, রবীন্দ্রনাথের স্থষ্টিব বহুধার1। তার মধ্যে প্রধান তার গান। গানের 
মধ্য দিয়েই তিনি বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন । তবে কবিব কবিতার গানকে 
রূপ দিয়েছেন, যে স্থরে তার প্রাণ দিয়েছেন তা যেন বিকৃত না হয়। যেন তার 
গান বলে চেনা ষায়। বিশ্বভারতী সুর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিযে সকলের কৃতজ্ঞতা 
ভাজন। তবে তাদেরই প্রকাশিত স্থর বিতানের নান! সংস্করণে কিছু সবর ভেদ 
থাকাতে বিভ্রান্তিব স্ষটি হচ্ছে। সংস্কৃত ভাষায়_-জিয় হোক নব অরুণ্রেদ্রয’ 
এই গানটি দিষে অনুষ্ঠানের মালিক কবেন ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 
ও মাধুবী মুখোপাধ্যায় । এর পরে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যাধ ও অশোকতরু 
বন্দ্যোপাধ্যায় নিবেদন করেন বেদগান। শাস্তিনিকেতনের অধ্যাপক-অধ্যাঁপিক। 
ও ছাত্রবৃন্দ মিলিত কে পরিবেশন করেন জন্মদিনের গান। একক রবীন্দ্র 
সঙ্গীতে ছিলেন,স্থবিনয় রাঁষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নীলিমা সেন, নীলাগরনা লেন, জভগ্রী মুখোপাধ্যায়, গোবা সর্বাধিকারী প্রমুখ । 
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রবীন্দ্র রচনা পাঠ করেন প্রদীপ ঘোষ | অমল সরকারের সম্পাদকের বিবরণীর 
পব শ্রুতি কর্তৃক বাসস্তিকা নৃত্যমগ্তরী পবিবেশিত হয়। পরিচালনা করেন 
অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়! ২ | 

গানের প্রদর্শনী ঃ তথ্যকেন্দে ইন্দিরা, আয়োজিত একটি অসাধারণ 
প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন অমিষা ঠাকুর | বিষয় ‘রবীন্দ্রনাথের গান। এই 
প্রদর্শনীতে যাবার আগে আমি ম্যায় হোড় ব্রজ কি বাঁশরি*র স্বরলিপি দেখিনি, 
দেখিনি কাঙালীচরণ সেন, প্রতিভা দেবীর ছবি দেখিনি রবীন্্রসংগীতেব সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথ এসবাজ বাজাচ্ছেন, সঙ্জনেশ্বর শাস্বরী বীণা বাজাচ্ছেন, ভীমরাও 
শাস্ত্রী গান শিখাচ্ছেন, দেখিনি অনেক কিছু । রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে 
যাবতীয় তথ্য আলোকচিত্র স্ববলিপি, পুরানো অনুষ্ঠান__পুস্তিকা, বই 
পাওুলিপি ইত্যাদি দিয়ে সুন্দর সাজান হয়েছে। চলবে ১৫ মে অবধি। 

রবীন্দ্র পুরস্কার : রবীন্দ্র জন্মদিবসের একটি উল্লেখয্যেগ্য অনুষ্ঠান 
ছিল রবীন্দ্র পুরস্কার বিতবণ। এদিন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে তার উত্তরাঁয়ণ 
কাব্যগ্রন্থ ও গোঁপালচন্দ্র ভট্রাচার্ধকে বাংলায় বিজ্ঞান গ্রন্থ ‘বাংলার কীট পতঙ্গের 
কথ!’ গ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুবস্কার দেওযা হয়।, সভাপতিত্ব 
করেনঃ শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুপ্য় বন্দোপাধ্যায় 

অচিস্ত্যবাবু পুরস্কার নিযে বলেনঃ সাহিত্য কখনও থেমে থাকে না। 
কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যেব রথচক্রও এগিয়ে চলে। সমাজ ও 
ইতিহাস সম্পর্কে সাহিত্যিক সদা জাগ্রত। যে সাহিত্যিক সে সৈনিক। 
কালিতে কলম ডুবিয়ে সে লেখে না» তার লেখনী তাঁর অব্যর্থ অস্ত্র। অচিন্ত্য- 
বাবু তাব ‘ব্যথা সারে’ কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান। 

গোপাল ভট্টাচার্য অস্থন্থ ছিলেন। ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি সভাজনকে জানান: 
' কৃতজ্ঞ চিত্তে তিনি পুরস্কার গ্রহণ করেছেন, শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সাহিত্যিকদের 
পুবস্কার দিয়ে বাজ্য সরকাব ধন্য হলেন। শিক্ষা কমিশনার দিলীপকুমার গুহও 
ভাষণ দেন। রবীন্দ্র পুরস্কার বিতরণ অনষ্ঠানেব পর শুক কবি সন্মেলন। 
নামী কবিদের প্রায় অনেকেই ছিলেন উপস্থিত। কবিবা প্রিয়, কবিতাও, 
দর্শকর্দেব ্বতফুর্ত হাততালি ও “আর একটা কবিত্বা পড়ুন’ ধ্বনিতেই তা 
স্পষ্ট। কিন্ত এ ধরনের অনুষ্ঠানে কোন কোন কবির বেসামাল উপস্থিতি 
সাধারণ দর্শকের চোখে দৃষ্টিকটু ঠেকেছে। 

ছোটখাট অসঙ্গতি এদিনের গোটা অনুষ্ঠানের পবিচালনাষ বিশ্ব 
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সৃষ্টি করেছে। যেমন অনুষ্ঠানের মাঝখানে হঠাৎ দোতলায় ক্যানটিন 
উদ্বোধনেব জন্য আধঘণ্টার বিব্তি। যেষন রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে যে 
কিশোরী মাল! পরালেন, তিনি বেল-বটমে সেজে ন! এলেও পারতেন। 
শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘেব উদ্ভোগে সন্ধ্যায় শেক্সপিয়র সরণির 
শ্রীঅববিন্দ ভবনে ববীন্দ্-জন্মোৎ্সব হয। সভানেত্রী ছিলেন শান্তিনিকেতনের 
প্রাক্তন শিক্ষিকা ডঃ বিছ্যুৎপ্রভ বস্থ। আবৃত্তি ও গান ছিল অনুষ্ঠানেব 
অঙ্গ। | 
বালিব ‘স্ববর্ণ'র ভ্রাম্যমান রবীন্দ্র-জয়স্তী ভোরে যাত্রা শুরু কবে। শ্যামবাজার 
জোভাসাকো হয়ে চৌবঙ্গিতে যাত্রী শেষ। পরিচালক রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
খিদ্বিরপুবে ‘স্থরবিতান’-এ রবীন্দ্র উৎসব পরিচালন! করেন রবীন্দ্রনাথ বস্ | 
সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ‘বপকল্প’ ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র- 
ছাত্রীবা উত্তবপাড়া থেকে নৌকা ও ট্রেনে করে কলকাতায় আসেন। 
জোড়াস কে! থেকে লালবাজার পর্যন্ত পথে ববীন্দ্র সাহিত্য ভিত্তি কবে কিছু 
দৃশ্য অভিনীত হয়। রক্তকববী ও ঘবে-বাইরের অভিনয দেখে পুলিশ নাকি 
সত্য ঘটনা ভেবে বিচলিত হয়। | | 
বাংলাদেশে কবি প্রণাম--ঢাক! থেকে ইউ এন আই জানাচ্ছেন, 
আজ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় নাচ, গান ও নাটকের মাধ্যমে ববীন্দ্ 
জন্মবাৰ্ষিকী পালিত হয। এ উপলক্ষে কুিধ! জেলার শিলাইদহে বিশেষ 
অনুষ্ঠান হয। ঢাকায় আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মনোরঞ্জন ধবের সভা 


পতিত্বে একটি অনুষ্ঠানে বহু বিখ্যাত শিল্পী উপস্থিত ছিলেন। বাংল! একাডেমি - 


ও নজরুল একাডেমিতে সীবাদিনব্যগী অনুষ্ঠান হয। 

মুকুলেশ চট্টোপাধ্যাযের পরিচালনাষ এদিন বেলঘরিযার গীতবাণী ববীন্দ্ 
সঙ্গীতেব মাধ্যমে কবিগুরুব জয্তী উৎসব উদযাপন করেন। 

২৬শে বৈশাখ (১১৫৭৫ ), রবিবাব। কবি সম্মিলন প্রসঙ্গে- রবীন্দ্র 
সদনের পক্ষ থেকে শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জানান £ রবীন্দ্র সদন অয়োজিত 
কবি-সম্মিলন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সংবাদ সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে রচিত নয়। 
রবীন্দ্র সদনে অঙ্ষ্ঠিত রবীন্দ্র পুবস্কার বিতরণ ও কবি-সম্মিলন ছুটি পৃথক্‌ 
অনুষ্ঠান! ছুটিব উদ্যোক্তা পৃথক। রবীন্দ্র পুরস্কার বিতবণ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা 
রবীন্দ্রস্দন কর্তৃপক্ষ । উদ্ভোক্তাগণ পৃথক পৃথক আমন্ত্রণ লিপিদারা আমন্ত্রণ 
জানিয়েছিলেন। স্বাভাবিক কাবণেই রবীন্দ্র পুবস্কার বিতরণের পর অপর 
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উদ্যোক্তাগণের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির জন্য কিছু সময়েক্স প্রয়োজন--তাই দশ 
মিনিটের বিরতি ঘোষণা কর! হয়। সেই বিরতির অবসবে আন্তর্জাতিক 
নাবীবর্ধ পালন উপলক্ষে একটি নারী কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠানকে যে ক্যাটিন 
পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে, তার উদ্বোধন কব! হয়। উদ্বোধনের জন্য 
বিরতি নয়--বিবতির অবকাশে উদ্বোধন। আর বিবতি আধ ঘণ্টার নয় 
মাত্র পনেরে! মিনিটের জন্য, পৃথক অনুষ্ঠানের জন্য যে সমযটুকু অবধ্য 
প্রযোজনীয় ছিল। 

প্রসঙ্গক্রমে জানাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে কোনও মাল্যদান রবীন্দ্র 
পুবস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে “হয়নি, সভাপতি বরণ হিসাবে ওই অনুষ্ঠানের 
সভাপতিকে মাল্যভূষিত করা হয়। (‘আনন্দবাজার পত্রিকা! থেকে উদ্ধত। ) 

হ৫ বৈশাখ (৯৫1৭৫), শুক্রবার । রবীন্ত্র সন্ধ্যায় সাহিত্যিকদের 
সন্বর্ধনা_ পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্র পুবস্কার-প্রাপ্ত ছুই সাহিত্যিক অচিন্ত্য- 
কুমার সেনগুপ্ত এবং গোপালচন্দ্র ভট্রাচার্ধকে আজ সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনে 
সন্র্ঘনা জানান । দুজনকেই দশ হাজাব করে টাকা এবং ফুলের তোড়া প্রদান 
কর! হয়। 

সন্র্ধনার উত্তবে অচিস্ত্যকুমাব সেনগুপ্ত বলেন, সাহিত্য সকলের জন্ত, 
সাহিত্য নিরপেক্ষ _সময়েব সঙ্গে চলে। যে সাহিত্যিক, মে আদলে 
সৈনিক) 

ভউত্তরায়নে'র জন্য অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং “কীট পতঙ্গেব কথার জন্য 
গোপাল ভট্রাচার্যকে পুরস্কৃত করা হয়। 

সভায় অচিন্তযবাবু তার স্বরচিত কবিত! ব্যথা মায়ে জারি করে 
শোনান। 

অন্থস্থ থাকার জন্য শ্রীভট্টাচার্য উপস্থিত থেকেও ভাষণ দ্বিতে পারেন নি। 
অচিস্ত্যবাবু ভাব বক্তৃতায বলেন সাহিত্য শুধু খগুকালের কথাই লিখবে না 
সাহিত্য সবহি করবে নিত্যকাল্ব কথ! । মানুষকে ডাঁক দেবে অনন্তকালের জন্য । 

অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুগ্তয বন্যোপাধ্যায। তিনি 
বলেন, রবীন্দ্র পুবস্কার প্রাপক ছুই সাহিত্যিককে আমদের মধ্যে পেয়ে আমর! 
ধন্য । আমবা তাঁদেব দীর্ঘ জীবন কামনা করি। 

রবীন্দ্র সন্ধ্যা! অনুষ্ঠানের শুরুতে বেল-বটম পব। একটি মেয়ে সভাপতি এবং 
প্রধান অতিথিকে মাল্যদীন কবেন। 


১১৮ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


কিছুক্ষণ বিবতি দিয়ে অনুষ্ঠানের মাঝে শিক্ষামন্ত্রীকে নিয়ে গিষে রবীন্দ্র 
স্দনের দোতলার একটি ক্যান্টিন-এর উদ্বোধন কব! হয়। 

মন্ত্রী এবং অফিসাবগণ ফিবে এলে আবার অনুষ্ঠান শুরু হয়। , 

২৯শে বৈশাখ, মঙ্গলবাব ( ১৩1৫।৭৬)। তারাপীঠে তান্ত্রিক সাহিত্যিক 
অবধূত _দিন ১২-২০ পর্যন্ত দ্বিতীয় | রাতে তৃতীয়। অক্ষয তৃতীয় । রাত 
১২টায তারাগীঠে অনির্বান চিতাঁষ হোম শুরু হোল। 

যিনি হিংলাজ গিষেছেন তীয় কাছে ২৯ বৈশাখের গরম বীরভূমেব অসম্থ 
উত্তাপ কিছুই নয! সোজ। একটান] ৩৪ রাত হোম কবে ৩১ জ্যৈষ্ঠ রবিবার 
রাতে পূর্ণীহুতি দিলেন অবধৃত। সঙ্বন্প সিদ্ধ হোল। 

উদ্ধাবণপুব ঘাঁটেব স"ইবাবা প্রায় ৭* বছব বষসে আবার শ্মশান সাধন 
কবছেন। একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষের মর্গল। সেই এক জবাব-_-যাঁব জন্তে 
সঙ্কল্প কবি মঙ্গল তাঁব হবেই । মা চৈতন্য দান করিবেন নিশ্চযই | হানাহানি 
ভূলে মানুষ ম্গষেব জন্যে কাদবে। 

বললেন_-আমি তান্বিক। আমার মত আজ সবাই তান্ত্রিক। কেউ 
সমাজ তান্ত্রিক, কেউ গণতান্ত্িক, কেউ জনগণতাস্তরিক। সকলেব মত ভিন্ন 
পথ ভিন্ন। আমাব আদর্শ খুব দোজা। আমি চাইছি শক্তি। শক্তিটির, 
নাম চৈতন্য শক্তি। 

বিপদে মোবে রক্ষা কব। 
এ নহে মোর প্রার্থন!। 
বিপদে যেন না করি আমি ভয়। ূ 

এ ভয় জয কবার শক্তি দাও মা সবাইকে । তাহলেই হবে। মানুষ 
হিংসা ভূলে যাবে। 

হিংসা হচ্চে ভয়ের জারজ সাস্তন। হিংসাকে বলি দেবাব জন্য অবধৃত 
সারা জ্যৈষ্ঠ মাস চিতাব ওব বসে পুড়লেন। 

অবধৃতের বর্তমান ঠিকানা অবধৃত হিংলাজ আশ্রম, তারাপীঠ, বীরভূম । 

চু চুড়ায় জোড়া ঘাঁটে গঙ্ধার কিনাবায় যে শাঁপ্তির নীড় গড়ে ১৯৫২ সাল 
থেকে বাদ করেছিলেন, যেখানে বসে হ্যাট করেছেন মরুতীর্থ উদ্ধারণ 
নীলকণ্ঠ আবও কত অত্যাশ্চর্ধ গ্রন্থ, সেই নীড় যা দেখে বহু মাহ্ষ এক বাক্যে 
বলেন-__এমনবাঁড়ী কজনায় বানাতে পাবে--সেই বাড়ী এবাব বোধ হয় 


৪ 
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ছাডবেন। এতটুকু টান নেই মায়! নেই বাড়ীর ওপর! গঙ্গার জল বাড়ীর 
গা ছয়ে বয়ে যাচ্ছে। তাতে কি! 
চাই শ্বশান। মৃত্যুব পবের জীবন জান! হয়ে গেলে বিকট এক প্রশ্ন 
সামনে এসে দাভাধ-_তাহলে জীবনটা কি? 
জীবন জিজ্ঞাসার জবাব বয়েছে জলচিতামধ্যাঁতাং মহাশক্তির মুখে। কেউ 
শুনেছে কেউ দেখেছে কেউ জেনেছ। 


এ সিদ্ধীপীঠ তারাপীঠে বহু সাধক জীবন জিজ্ঞাসার জবাব পেয়েছেন। 
অবধৃত তাই বলেন-__আঁমি যে তন্ত্রের সাধক সেই তন্তের নাম জীবন 
জিজ্ঞাস!। 


৬ই' জুন শুক্রবাব ১৯৭৫ তারাপীঠেব স্বনামধন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত গুরুপদ 

পাণ্ড তাঁর সাড়ে ৩ কাঠা জমি ৩৫০০ টাকায অবধৃতকে বিক্রী করেছেন। 
 অবধৃতেব শিষ্য শ্রীপ্রবোধ ভৌমিক এবং শিশ্কা শ্রীমতি গীতা ভৌমিক তী্েব 
গুরুদেবের নামে এ জমি কিনেছেন। পিদ্ধপীঠ গ্রীন্রীবটুক ভৈরবকে প্রতিষ্ঠা 
করবেন অবধূত। বাংলার ছেলেমেয়ের! শুধু শুধু হানাহানি করে নিজেদের 
ব্বংস করছে। এবার তাঁর! এমন শক্তি অর্জনের জন্যে সাধন! করছে। এবার 
যে শক্তির দৌলতে হাহাকার যাবে ঘুচে, কারণ ভয় যাবে ধ্বংদ হয়ে। তখন 
প্রকৃত পথ দেখা যাবে। 


এই হচ্ছে বটক ভৈরবের সাধনার ফল। এই অবধৃত কে বলতে পাবে এ 
তারাপীঠই একদা সব মানবের মুক্তির পথ দেখাব। আরো! অগাধ জলে 
উঠবে কিনা তারাই জানে না। L 


২৯শে বৈশাখ (১৩৫৭৫), মঙ্গলবার! রাণীঘাট থেকে দৈনিক 
পত্রিকা 'বাঙল। বাজার+__রাঁপাঁথাট থেকে ‘বাঙল! বাজার’ নামে একটি 
বাংলা দৈনিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়েছে। নদীয়া জেল! থেকে এই প্রথম ' 
একটি দৈনিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু হল। 

৩১শে বৈশাখ (১৫1৮৭৫)। ভারতীয় সাংবাদিকতার পথিকৃৎ 
গঙ্গীকিশৌরের দ্বি-শত জন্মবাধিকী উৎসব-আজ কাঁলনা মহকুমার 
পূর্বস্থলীব রহড়া গ্রামে বাংলা সংবাদপত্রের জনক ও প্রথম সাংবাদিক গঙ্গা 
কিশোব ভট্টাচার্যের দ্বি-শত বাঁধিকী জন্ম-উৎসব পালিত হয়| এই "অনুষ্ঠানে - 
জেল! ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকৈ অসংখ্য সাংবাদিক লেখক ও গুণী 


১২০ 


ব্যক্তি উপস্থিত হন। সহস্ৰাধিক অতিথির সমাবেশে এ 
হয়ে ওঠে | 

মধ্যান্থে গঙ্গাকিশোরেব জন্মভূমিতে স্থৃতিফলকের আবর 
কবি সাংবাদিক-শ্রীদক্ষিণাব্চন বন্থু। বর্ধমান জেলাব প্রব 
" উৎসব সমিতির সভাপতি শ্রীদাশরঘি ত! সহ একাধিক ব্যথি 
স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 

ভারতের তধা বিশ্বের বয়োজ্যেষ্ঠ উদ্বোধনী ভাষণ পাঠ 
ভাষণে বলা হয়, আজকের এই পুণ্য প্রভাতে প্রথমেই আঁ! 
করি ভাবতীষ সাংবাদিকতার সেই অগ্রণী পুরুষকে, ৫ 
গঞ্ধাকিশোরকে-_ধিনি দেশসেবাব মহানব্রতে অনুপ্রাণিত হয় 
ভিত্তি স্থাপন কবেছিলেন আজকের ভাবতীয় সাংবাদিকতাব 
তাকে শত-শত প্রণাম । 

প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় শুভে। 
বাংলা সংবাদপত্রের প্রথম প্রবর্তক গর্দাকিশোরকে, অনুষ্ঠা 
বিশ্বৃতির অন্ধকাব থেকে আলোকের জগতে ডেকে এনেছেন। 
ধন্যবাদ । 

বাংলাদেশের পক্ষে আবদুল শোভান খান চৌধুবীর-ও এ 
পাঠ কব! হয। 

অপবাহ্ছে প্রকাশ্য অধিবেশনে শ্রীদাশরথি তাঁর স্বাগ 
সভাপতি শ্রীদক্ষিণারগ্রণ বহু বলেন £ 'রহড়!” সাংবাদিকদের ও 
এখানই জন্মেছেন_-ভাবতীয় ভাষার সংবাদপত্রের জনং 
গরঙ্গাকিশোরকে অদ্ধকাবেব অতল থেকে যাবা আলোর দিকে 
-ভিনি তাদের অকু সাধুবাদ জানান'। প্রসঙ্গক্রমে শ্রী 
করেকটি প্রস্তাবে বলেন, প্রতি বছব ১৫ মে থেকে পক্ষকালব্য' 
মেলার আয়োজন করতে হবে রহড়। গ্রামে, বর্ধমান জেলার 
এক-এক বার গঙ্গাকিশোব জয়ন্তী সভা অনুষ্ঠীত হবে 

১৭ বহর পর কলকাতায় জয়স্তী-সভা কর! হবে এবং 
মাদ্রাজ, পাটনা প্রভৃতি ভাবতীষ ভাষার সংবাদপত্রের মূল ০ 
ব্যাপারে উদ্ধদ্ধ কবতে হবে রহড়ায় গন্ধাকিশোর হল ও গন্জাথি 
প্রতিষ্ঠা একাস্ত প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গ সবকারের কাছে দাবী ক’ 
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মূল রাজপথের সঙ্গে বহড়াব পাকা সংযোগ-পথের ব্যবস্থা কব! হয়, এছাড়। 
রহভাঘ পর্যটক আকর্ষণের জন্য একটি অতিথিশালা নির্মাণ কর! এবং ভারতীয় 
সাংবাদিকতার একটি গব্ষেণা মন্দ স্থাপন করাও দরকাঁব। 
অনুষ্ঠানে গঙ্গাকিশোব সম্পর্কে স্বরচিত কবিত? পাঠ করেন সর্বপ্রী 
বিবেকানন্দ সেনগ্রত, জগদীশ বায়, অভয বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ স্থানীয কবি। 
স্বপন ঘোষাল পবিচালিত বোলান গান ও নৃত্য খুবই আকর্ষণীয় হয়। 
উদ্যোক্তাদের মধ্যে সর্বপ্রী শশাঙ্ক চ্যাটার্জী, বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের 
মাম উলেখ্য। ১ | | 
গঙ্গাকিশোরেব ছাপখানার ডাঙ্গায় স্মৃতি ফলক স্থাপনের জন্য দশ কাঠা 
জমি দান করেন শ্রীমতী বাসনা পাল, এজন্সে শ্রীমতী পালকে অনুষ্ঠানের পক্ষ 
"থেকে ধন্যবাদ জানান হয । 
৯ই জ্যৈষ্ঠ (২৪1৫1৭৫) শনিবাব। জিজ্ঞাসার গ্রন্থ প্রদর্শনী-_-জিজ্ঞাসা 
প্রতিষ্ঠানের ত্রিশ বসব পুতি উদ্যাপনের জন্য ২৪শে মে শ্রীশিক্ষায়তন হলে 
_ চাবখানি বাংল! এবং একখানি ইংরেজি গ্রস্থেব প্রকাশন অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে 
সভাপতিত্ব করেন ডক্টব নীহাব বঞ্জন বায়। গ্রন্থগুলি সম্পর্কে আলোচন! 
কবেন ডক্টব স্থনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর সুকুমার সেন, অধ্যাপক পার্ধতী- 
- চবণ ভট্টাচার্য, শ্রীম্ধাত্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক দিলীপকুমাব 
বিশ্বাম। পরের দিন ২৫শে মে কলিকাতা তথ্য কেন্দ্রে জিজ্ঞাসাব পুস্তক 
প্রদর্শনীব উদ্বোধন কবেন অধ্যাপক প্রমথনাঁথ বিশী। এই অনুষ্ঠানে জাতীয় 
অধ্যাপক ডক্টব স্থনীতিকূমাব চট্টোপাধ্যাষ মনোজ্ঞ এক ভাষণ দেন। উভয় 
অনুষ্ঠানেই বক্তারা পুস্তক প্রকাশনে জিজ্ঞাসার স্বাতন্ত্রের কথ! উল্লেখ করে এই 
প্রতিষ্ঠানকে সাধুবাদ জানান। প্রদর্শনীটি ৮ই জুন পর্যন্ত চলে। 
১৪শে জ্যৈষ্ঠ (এ৬৷৭৫), মঙ্গলবাব। রবিদাঁস সাঁহারায় পুরস্কৃত 
সর্বভারতীয় শিশু সাহিত্যে ১৯তম জাতীয় প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের 
শ্রীববিদাস সাহাবায়েব রচিত লেনিন গ্রন্থটি এবাব পুরস্কার অর্জন কবেছে। 
নয়াদিলীতে অবস্থিত ন্যাশন্তাল কাউন্সিল অব এডুকেশান্তাল বিসার্চ আনড' 
৷ ট্রেনিং এই গ্রতিষোগিতাব আয়োজন কবে থাকেন। পুবস্কাব হিসেবে গ্রন্থকাঁবকে 
১ এক হাজার টাকা দেওষা হয়। 
২৬শে জ্যেষ্ঠ (১০৬৭৫), মর্দলবার। ‘পদক্ষেপ’ পাক্ষিক পত্রের 
উদ্বোধন _-১* জুন শান্তিপুর থেকে নতুন প্রকাশিত পাক্ষিকপত্র 'পদক্ষেপ-এর 


১২২ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


উদ্বোধন অঙুষ্ঠানে ‘যুগাস্তর’-এব বার্তা সম্পাদক শ্রীদক্ষিণারঞ্রন বঙ্গ প্রধান 
অতিথিব ভাষণে বলেন যে, সংবাদপত্রকে জাতীষ জীবনের অঙ্গীভূত হতে হলে 
মফঃম্বলেব জনজীবনকে এবং মফঃম্বলবানী মাহষেব দমস্তা, সঙ্কট, দাবী-দাওষা 
সবকিছুকে মততার সঙ্গে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাষ প্রকাশ কবতে হবে। আঞ্চলিক 
ছোট ছোট সংবাদপত্রগুলির এ বিষযে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা! বযেছে।-অনুষ্ঠানে 
সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় এম-এল-এ শ্রীঅসমগ্ দে! সম্পাদক মণ্ডলীর 
সভাপতি অধ্যক্ষ প্রীপ্রবোধকুমার সবকাব পত্রিকার আদর্শ ও উদ্দেশ্য বিবৃত 
করেন। 


৩*শে জ্যৈষ্ঠ (১৪1৬৭), শনিবাব। আধুনিক কবিতার গীতিৰপ-- 
সরল! মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠান সুরু হয খষণ মিন্রব পরিচালনাষ “ত্রিসপ্তক” 
সমবেত সংগীত দিয়ে । এর পর স্থবেব বৈচিত্র্য অনুযায়ী একুশ জন কবির একুশটি 
কবিতাব গীতিরূপ পবিবেশিত হয। প্রতিটি গানের পূর্বে শ্রেতাদের রস 
গ্রহণের স্থৃবিধাব জন্য কবিতাটি পাঠ কবে শোনান হয়। এ দায়িত্ব গ্রহণ - 
কবেন অভিজিত ঘোষ ও কেদার ভাছুভী | 


একুশটি গানেব মধ্যে আটটি গান বলিষ্ঠ উদাত্ত কণ্ঠে পরিবেশন কবেন 
খষিণ মিত্র। কবিদের নাম যথাক্রমে-বুদ্ধদেব বন্থ (থদুরিকা ), দক্ষিণারগুন 
বন্থ (জল পড়ার শব্দে ), মর্দলাচবণ চট্টোপাধ্যায় (জননী যন্ত্রণা ), নীবেন্দ্রনাথ 
চক্রবর্তা ( ভালোবাস! ), শঙ্খ ঘোষ (বাউল ), শক্তি চট্টোপাধ্যায় ( পরস্্ী ); 
রত্বেশ্বর হাজর! ( সম্রাজ্ঞী ) ও শাস্তন্নদাদ ( যন্ত্রণাটা ঘুঁঙর হলো )। স্থললিত 
কে হৈমন্তী শুরা পরিবেশন কবেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ( প্রতিম! ) ও 
হবপ্রসাদ মিত্রব (রামধলু রঙ, মৈশুর ) কবিতাব গান। স্থন্দব ভাবে অপরাজিতা 
দাস ও অশোক দত্ত পরিবেশন করেন যথাক্রমে কবিত!-সিংহ ( সহজ সুন্দরী-২ ) 
ও গৌবার্দ ভৌমিকের (নতুন ঘবে যাবাঁব সময় ) কবিতার গান। খধিণ মিত্র 
ও অপরাজিতা দাঁস দ্বৈত কণ্ঠে পরিবেশন করেন মণীন্ত্র রাঁষেব ( ভোবের স্বপ্ন) 
কবিতাঁব গীতিৰপ। সম্মিলিত কণ্ঠে পবিবেশিত হয় আটটি কবিতাঁব গান। 
কবিদের নাম যথাক্রমে বিষ্ণু দে (ভিলানেল ), অজিত দত্ত (বাজ), সুকান্ত ) 
ভট্টাচার্য (সিডি ), নরেশ গুহ ( কনষ্চচূড! ), দিনেশ দাস ( হ্বর্ণভন্ম ), অমিতাভ ৮ 
দাশগুপ্ত ( একুশে ফেব্রুযাবী ), সুনীল গঙ্গোপাধ্যাষ (মৃত্যুদণ্ড ), তাবাপদ রাফ 
(ছিলাম ভালোবাসার নীল পতাকা তলে স্বাধীন )। 


সাহিত্য সংবাদ ১২৩, 


৩১শে জ্যৈষ্ঠ (১৫1৬1৭৫), ববিবাব ।--মহাসাঁধক রামপ্রসাদের জন্ম- 
জয়স্তী--দকালে মহাসাধক রামপ্রসাদের জন্মজ্যস্তী উপলক্ষে সাধক রামপ্রসাদ 
স্বৃতিরক্ষা সমিতিব উদ্যোগে বামপ্রসাদ উদ্যানে রামপ্রসাদেব স্থৃতিফলকে 98 
অর্পণ কব! হয়। 

এদিন সকালে ৯-১৫ মিনিটে রংমহল থিয়েটারে বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণী জন- 
সমাবেশে একটি ম্মরণদভা অস্ুষ্ঠি 5 হয়। অনুষ্ঠানে পৌবোহিত্য-করেন মাননীয় 
বিচারপতি শ্রীদলিলকুমার রাষচৌধুবী | স্বাগ্নত ভাষণ দেন শ্রীবিনয় সরকার। 
বিশিষ্ট চিন্তাবিদ শ্রীমনদাশঙ্কব বায বামপ্রসাদের সাধনমার্গেব পথিক ও 
সাহিত্যিক রামপ্রসাদকে তার ভাষণে তুলে ধরেন। স্ৃতিরক্ষা সমিতির 
সভাপতি অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য বলেন--ভারত তথা রহু দেশের ইতিহাসের 
এক যুগসন্ধিক্ষণে রামপ্রসাদ আবিভূর্ত হযেছিলেন, তাঁব সঙ্গীত শুধু ভক্তিরগে 
আপ্নুত কবে না-_কর্মজীবনেও অন্থপ্রেবণ। জোগায় । শ্রীদক্ষিণাবঞ্জন বস্থ রাম- 
প্রসাদের জীবন তথ্য ও সাধনতত্ব নিযে আলোচন! করেন! “ অন্যান্য বক্তাদের 
মধ্যে ছিলেন ডঃ অনাদি দী, শ্রীমোহনকুমাব মুখাজি, শ্রীদেবনারাষণ গুপ্ত, সুধীর 
বেরা এম-এল-এ, ক্রবনাবায়ণ ব্যানার্জী, ডঃ তুষারকমল বন্থ্‌, ডঃ ধর্মদাদ 
ব্যানাঞ্জি। সমিতির সম্পাদক শ্রীদেবাশীষ মিত্র সকলর্কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করেন। ূ 

সভাশেষে একটি মনোজ্ঞ সঙ্দীতনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী 
তারাপদ সাউ ও তার হুয়োগ্য পুত্রকন্যাদয। কবি-সঙ্গীতকার দক্ষিণাবঞ্জন 
বস্তুর রচিত সাধক রামপ্রসাদের ওপব রচিত একখানি এবং অপর একখানি” 
মাতৃসঙ্গীত পবিবেশন করেন শ্রীমতী কমল] বাগচী । 

১লা আযা (১৬৬৭৫), সোমবাব ৷ বনফুল বৈকাঁলী- বনফুল বৈকালী- 
রূপে সাহিত্যতীর্ঘ দ্বাবিংশ বর্ষে বর্ষাবরণের সভা আধাঁচস্ত প্রথম দিবসে 
অনুষ্ঠিত হ্য। * পাথুরিয়াঘা মলিকবাঁড়ির সভাগৃহে এই উৎদ্বে 
আচার্ষেব আপন গ্রহণ কবেন ভক্টব রমেশচন্দ্র মজুমদার । ভক্টব 'বলাইচাদ- 
মুখোপাধ্যাষ (বনফুল ) কে কেন্দ্র করে উৎসব উদ্বোধন করেন প্রবীণ কৰি 
কালীকিম্কর সেনগুপ্ত । প্রধান অতিথি ছিলেন ডক্টব হিরণায বন্দ্যোপাধ্যায় ও- 
বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন আশাপূর্ণা দেবী। বনফুল প্রসঙ্গে মনোজ বস্থ ডক্টব- 
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ভক্টব. হুধাংশুযোহন বন্দ্যোপাধ্যায, কুমারেশ ঘোষ? 
ভাষণ দেন। প্রাবন্ভে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ও ধন্যবাদ 


সি 


১২৪ টি সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


জানান বাণী বায়। বনফুলেব কবিতা পাঠে মলয়কুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
সংগীতে প্রসাদকুমার সেন ও সহশিল্পিবৃন্দ যোগদান কবেন। 
বিশিষ্ট লেখক-লেখিকা সমাবেশে বনফুল বলেন--তিনি ৪ঠা শ্রাবণ ৭৭ 
ব্ছবে পভবেন। এখনও তিনি বোজ কিছু-না-কিছু লেখেন। তিনি জীবনের 
শেষদিন পর্যন্ত যেন তাঁব কবিসত্বাকে মোহমুক্ত রাখতে পাবেন। তিনি যেন 
সকলকে আনন্দ দিতে পাবেন, তিনি ঘেন সত্যভষ্ট না হন, পূর্ব-স্ুবীদের 
উত্তরাঁধিকাব বহন কববার ক্ষমতা তার যেন শেষপর্যন্ত থাকে। 
৬ই আধাঢ (২১৬৭৫), ' শনিবার লেখক সমবায় গ্রন্থ বিপণির 
প্রতিষ্ঠা বাঁধিকী _কলেজ স্বীট মিউনিসিপ্যাল মিউজিষম হলে মাননীয় প্রধান 
বিচারপতি শ্রীশঙ্কবপ্রসাদদ মিত্র সমিতিব প্রথম প্রতিষ্ঠা বাধষিকীর উদ্বোধন 
করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন সমবায় মন্ত্রী ডঃ জয়নাল আবেদীন এবং বিশেষ 
অতিথি বাজ্য সমবায় ইউনিযনের প্রসাশকমগ্ুলীব সভাপতি শ্রীপত্যবপ্তন বাঁপুলী 


“এম এল এ। 


সমিতির উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর উল্লেখ কবে বিচাবপতি মিত্র বলেন যে বিভিন্ন 


-বিষয়েব বই বাংল! ভাষায় প্রকাশিত হলেও বিজ্ঞান, ব্যবহার বিজ্ঞান ও চিকিৎসা! 


বিজ্ঞানেব বই সমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। ডঃ জযনাল 
আবেদীন সমবায় আন্দোলনের প্রসারের ব্যাপারে লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের 


বর্তমান প্রচেষ্টাব প্রশংসা করে লেখকদেরও আরও সক্রিয়তা! দাবী করেন। 


ক্রীবাপুলী, সমবায় উন্নয়ন তহবিলের পক্ষে সমবায় মন্ত্রীর মাধ্যমে লেখক 
সমবাঁষকে ছয় হাঁজাব টাকা অনুদান প্রদান কবেন এবং সমবায শিক্ষা প্রসারের 
জন্য সমিতিকে ভবিষ্যতে আবে! সাহাঁয্যেব প্রতিশ্রুতি দেন। পরিশেষে সভাপতি 
কবি সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারগ্তম বন্থ বলেন যে স্রকাবের সাহায্যে কাগদ্ ও 
আহ্ষঙ্গিক জিনিষ পেলে তবেই সমবাযের পক্ষে প্রকাশন ব্যবসায়ে এই 
ছুপ্রাপ্যতার দিনে অগ্রগতিব পরিচয় দেওয়া! (সম্ভব। তিনি বিশেষভাবে 
সাহিত্য ও শিশু সাহিত্যের প্রসাবেব দিকে রাজ্য সবকাঁবের দৃষ্টি আকর্ষণ 
কবেন। | 

৮ই শ্রাবণ ২৫1৭৭৫, শুক্রবার। তারাশঙ্করের জন্মতিথি পালন -বঙ্গ- 


সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে ও নাট্যকার শ্রীদেবনাবায়ণ গুপ্েব সভাপতিত্বে 


২৫ জুলাই স্বৰ্গত সাহিত্যিক তাবাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায়েব ৮৭-তম জন্মতিথি 
পালন করা হয়! একমাত্র বক্তা ডঃ নিতাই বস্থ তারাশঙ্করেব জীবনের দশ 


সস 
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বৎসর সম্বন্ধে বলেন, এই সময়ের মধ্যেই তারাশঙ্কর তার সমগ্র সাহিত্য কীর্তির 


.প্রায় অর্ধেক রচনা করেন। তিনি তাঁকে রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ট সাহিত্যিক 


বলে বর্ণনা বর্ণনা করেন। তার মতে, তারাশঙ্কবের প্রকৃত মূল্যাযন এখন্‌ও" 
হয়নি এবং তার সম্বন্ধে আবওগবেষণায় উৎসাহদেওয়] প্রয়োজন। শ্রীদেবনারায়ণ 
গ্প্ত বলেন, তারাশঙ্কর একজন শক্তিশালী ও প্রতিভাবান নাট্যকাবই ছিলেন 
না, তিনি নির্জে একজন স্-অভিনেতা ছিলেন। তাছাড1,তিনি একজন 
উচ্দরের কৰিও ছিলেন এবং তার রচিত কয়েকটি নাটকের সংঙ্গীতাংশ বচনাঁ 
করে তিনি তার সুস্পষ্ট পরিচষ রেখে গেছেন। 

৯ই শ্রাবণ (২৬,৭৭৫) শনিবার। বিদ্রোহী নজরুল যাত্র! নিক্ষে 
মামলা যাত্রার আসর থেকে আদালতে আসামীর কাঠগভায় এসে দাড়ান 
খাত্রাজগতের পীচজন কলাকুশলী। পালার নাম: “বিদ্রোহী নজরুল’। ' 
অভিযুক্ত ব্যক্তি হলেন নব অস্থিক! নাট্য কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী অমিয়কুমাঁর 
বস্তু৷ “বিদ্রোহী নজরুল” এর পালাকাব ব্রজেন্দ্রকুমার দে, পরিচালক কাজি 
সব্যসাচী ও দুজন চরিত্রাভিনেতা অনিল রায় ও বিশ্বনাথ বিশ্বাস। এদের 
বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ ধার অনুসারে মানহানির অভিযোগ দায়ের 
করেছেন কবি মোহিতলাল মজুযদারের চতুর্থ পুত্র মৃন্ময় মজুমদার । মৃন্ময়বাবুর 
অভিষোগ বিদ্রোহী নজরুল পালা গানে মোহিতলাল চরিত্র রূপায়ণে মোহিত- 

লালকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে । 

যে দুজন কবির মধ্যে একদা! গভীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল বহুধুগ পরে তারের 
দুই পুত্র আদালতে এসে দাড়ান। একজন বাদী অপরজন প্রতিবাদী | শুক্রবাব 
ব্যাঙ্কশাল কোর্টে মেট্রোপলিটান ম্যাজিসট্রেট এস.এন. ভট্টাচার্যের এজলাসে এই 
মামলার সাক্ষীর্দেব সাক্ষ্য গ্রহণ কর! হয়। রুদ্ধখাস এই আদালতে দীর্ঘ সময় 
ধরে শুনানি চলে। এক সময় একই বেঞ্চে বসেছিলেন ছুই কবি বন্ধুব ছুই পুত্র 
কাজি সব্যসাচী ও মৃন্ময় মজুমদার ! কিন্তু পয়স্পরের মধ্যে কোন বাক্যালাপ 
হয়নি। | 

আবেদনকারীব অভিযোগ ঃ অধ্বিক! নাট্য কোম্পানিব ‘বিদ্রোহী নজরুল” 
পালার মোহিতলালকে ভাড় হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। দেখানে। হয়েছে 
তিনি অন্তের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের কবিতা শোনবার জন্ত ব্যস্ত হতেন এবং এর 
ফলে তাকে দেখলে লোকে পালিয়ে যেত। এ যাত্রায় তিনি এক বদমেজাজি 
চরিত্র। সর্বদা হাস্তকর কধাবার্তা বলছেন। এমন কি নজরুলের চাকক 
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-বাঁকরকেও লেখা শোনাবার চেষ্টা করতে ছাড়ছেন না। 
কারীব মতে এইভাবে চরিক্র-চিত্রণের ফলে পশ্চিমবঙ্গে 
যাত্রা হয়েছে সেখানেই জনসমক্ষে মোহিতলাঁলের চরিত্র ছে 

অভিযোগকারী আবেদনে বলেন, পরলোকগত মোহিত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি লেখক ও 
কাজি নজরুল ইসলাম তাকে “গুরু বলে মেনেছিলেন | ( 
বাংলা সাহিত্যের দিকপালদেব সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন 
আগে সাহিত্য জীবনের বাধা বদ্ধ পার হতে সাহায্য করেঃ 

‘মোহিতলাল সম্পর্কে এমন সব ঘটনা উপস্থিত কর! হয়ে 
তিনি ‘হেয়’ হয়েছেন। 

বাদী পক্ষের কৌন্থুলি কালিপদ সিংহ আদালতকে 
জাতীর গুরুত্বপূর্ণ মামল!। এই মামলায় সাক্ষ্য দেবার জ 
দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখকে বল! হয়েছে) 

এই দিনকার মামলায় প্রধান সাক্ষী ছিলেন কলকাতা 
বিভাগের রীভার ডঃ অরুণকুমাঁর মুখোপাধ্যায়। 

অরুণবাবু জেরার উত্তরে বলেন, মোহিতলাঁলের সঙ্গে 
ছিল না। কিন্ত ছাত্র জীবনে ( ১৯৫০-৫১ ) তিনি বিশ্ববি' 
বক্তৃত। শুনেছেন। বঙ্গবাসী কলেজে সাতকোত্তর বাংল' 
পড়াতেন! অরুণবাবু তা শুনতে যেতেন। সাক্ষী জানা 
জানুয়ারি রবীন্দ্রকাননে বিদ্রোহী নজরুল অভিনয় দেখেন। 

প্রঃ ওই যাজ্াগানে মোহিতলালের যে চরিত্র চিত্রণ ক 
বয়সের ? 

সাক্ষী। বৃদ্ধ বয়সের। 

প্রঃ আপনি যে বয়সের মোহিতলালকে দেখেছে 
মোহিতলালের পার্থক্য আছে কি? 

উঃ না। 

প্রঃ মোহিতলালকে কীভাবে দেখানো হয়েছে? 

সাক্ষী। আহি অত্যন্ত দুঃখিত! মোহিতলালকে হ 
মোহিতলার্লের চরিত্র যখনই আসে তখন শ্রোতাব! হো, 
হয তিনি মঞ্চে থুথু ফেলছেন। নকজরলের চাকর তাঁকে 
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‘মোহিঙলাল বলছেন জানে! আমি কে? মোহিতলাল মজুমদার বি. এ। 
মোহিতলাঁলের মুখে এসব কথা আমর! স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। 

প্রশ্নঃ আপনি মোহিতলালকে একঘণ্টা ধবে বক্তৃতা দিতে দেখেছেন। 
তার মধ্যে তাকে একবারও থুথু ফেলতে দেখেছেন? ্ 

উঃ মোটেই ন!) উপবন্ত তার কঠশ্বর ছিল স্থরেল!। তা শুনতে খুব 
ভাল লাগত। সাক্ষী বলেন, মোহিতলাঁলকে তিনি যদি ব্যক্তিগত ভাবে না 
জানতেন তাহলে ধারণা হতো মোহিতলাল একজন ভশাভ। 

আসামী পক্ষেব কৌস্থলি সুশান্ত দত্ত সাক্ষীকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 
কবেন। আর একজন সাক্ষী সমরেন্দ্রনাথ সেনেব সাক্ষ্য গ্রহণের পব মামলাব 
শুনানি ১৯ আগস্ট পর্যন্ত মুলতুবি থাকে । 

এই মামলাঁৰ আদালতের নির্দেশে ২*০তম অভিনয়েব দিন পুলিশ বিদ্রোহী 
নজরুলের পাওুলিপি আটক করে। আসামী পক্ষের আবেদন মতো বিচাবক 
চরিত্রাভিনেত। ছুজন বিশ্বনাথ বিশ্বাম (নলিনী সরকার) ও অনিল বায় (নজরুল 
ভৃত্য হরিকে ) এদিন অভিযোগ্বে আওতা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। এই 
মামলার প্রধান প্রর্দশিত বস্তু ছিল আনন্দবাজারের কয়েকটি সংখ্যা। এতে 
বিদ্রোহী নজরুল সম্পর্কিত চিঠিপত্রে বাদানুবাদ আছে। বাদীপক্ষের অন্থতম 
কৌস্থলি ছিলেন কুগ্তমোহন সিংহ । - 

ওরা ভাদ্র (২০l৮৷৭৫ ), বুধবাব। মঙ্গলবারের ব্যাঙ্কশাল কোর্ট । মেট্রো- 
পলিটন ম্যাজিসট্রেট এস এন ভট্টাচার্যের আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসেন 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংল! বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ও কোঁচবিহাব আচাৰ্য ব্রজেন্্রনাথ শীল কলেজের বাংলার প্রধান ডঃ 
ভবতোষ দত্ত। 

এই আদালতে মানহানির মামলার বিচার চলছে। মামলা! এনেছেন পব- 
লোকগত ঘযোহিতলাল মঙ্জুমর্দারের ছেলে মৃন্ময় মজুমদার | বিষয় £ নব 
অম্বিকা নাট্য কোম্পানির পাল! ‘বিদ্রোহী নজরুল” । অভিযোগ £ এই নাটকে 
মোহিতলানকে লোকচক্ষে হেষ করে দেখানো হয়েছে। 

এদিনে আদীলতে পুবোপুরি সাহিত্যসভার আমেজ। বিচারক-কৌহ্ছলি, 
সাক্ষী সকলেরই বক্তব্য বিষষ £ সাহিত্য। আদালত বাদী ও ফবিয়াদী উভয় 
পক্ষের টেবিলে সাজানে! কবিতা ও বাংলা সাহিত্য স্মালোচন বইয়ের সুপ। 
এদিন চলছিল বাদী পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ। 


১২৮ . সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী, 


প্রথমে কাঠগোড়ায় এসে দাড়ালেন মৃদুভাষী বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ও. 
প্রবন্ধকার ডঃ ভবতোষ দত্ত। কোচবিহাব থেকে কলকাতায এসেছেন এই 
মামলায় সাক্ষ্য দিতে। বললেনঃ ১৯৪৩ সালে ঢাকায় তিনি মোহিতলালের. 
ছাত্র ছিলেন। এম. এ. পাস কবে কৃষ্ণনগর চলে এলেন। সে সময প্রায়ই 
যেতেন মোহিতলালের বড়িষার বাড়িতে । 


বাদী পক্ষেব কৌস্থলি £ ঢাকায় যখন ছাত্র ছিলেন তখন ওঁর ( মোহিত- 
লালের ) কত বয়য়দ হবে? | 

উঃ ৫৪1৫৫| ট 

প্রঃ তখন ওব কোন মুদ্রাদোষ দেখেছেন ? 

উঃ: একমাত্র পড়াবার সময় মগ্ন হয়ে পড়াতেন। 

প্রঃ মোহিতলাল কি নিজের কবিতা পভাতেন ? 

উঃ না। রবীন্দ্রনাথ পড়াতেন | ওঁব বিদায়-সভাষ ওঁকে ওঁর কবিতা, 
পড়তে বল] হযেছিল, পড়েননি। বলেছিলেন, আমি মাইকেল পড়ব। 
১ সাক্ষী বলে, মোহিতলাল ছিলেন অত্যন্ত গভীর প্রকৃতির মাহুয। সামনে. 
যেতে সম্ত্রম হত। কথা বলতেন স্থন্দর পরিষ্কার বাংলায় শাণিত ভাষায়। 
সেগুলি টুকে নিলে সুন্দর প্রবন্ধ হত । | 

প্রঃ ও'র মধ্যে কোন তরলতা পেয়েছেন ? 

উঃ ভাবতেই পাবি না 

প্রঃ যতক্ষণ আপনি তার সঙ্গে কথ! বলতেন তার মধ্যে কখনও "হাঁক" 
থু” করে "কে থুথু ফেলতে দেখেছেন? 

উঃ না। _ 

প্রঃ কখনও বলতে শুনেছেন, আমি মোহিতলাল মজুমদার বি-এ? 

উঃ শুনে হাসি পাচ্ছে। অমন সিরিয়াস প্রকৃতির লোক এভাবে কথা, 
বলবেন। / 
" প্রঃ উনি কখনও জোর করে কবিতা শোনাতেন? 

উঃ উনি ভাল আবৃত্তি কবতে পারতেন। কেউ শুনতে চাইছেন না 
শোনাবেন তিনি ভাবতেও পাবতেন ন1। 


' সাক্ষী মতে ববীন্দোত্তব কবিত্রয়ী মোহিতলাল নজরুল ও যতীন্দ্রনাথ 


এঁদের মধ্যে মোহিতলাল অত্যন্ত মার্জিত পরিচ্ছন্ন শ্ল্িবোধসম্পন্ন কবি। 
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বিবোধী পক্ষেব উকিল এই সময উঠে দাড়িয়ে ডঃ দূর্তকে জের! করেন। 
নজরুলের কোন্‌ কবিতায় ভাষার অপবিচ্ছন্নতা আছে? - 

ডঃ দরত্তবলেনঃ যে বক্তবা মোহিতলাল দু পাতাষ দিতে পারেন নজরুল 
সেটি দিতে ৫1৬ পাতা নিয়েছেন। এক অর্থে মোহ্তিলাল ক্লাসিক নজরুল 
বোম্যানটিক I 

প্রঃ মোজা কথায় উত্তর দিন, নজকল মোহিতলালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে তা 
. কিবলা যায়? 

উঃ কবিত্বশক্তির নিশ্চযই তুলনা হতে পারে। 

বিচাবক জিজ্ঞাসা করেন, এক সময় একটি ধাবণ! প্রচলিত ছিল যে বিদ্রোহী 
কবিতাকে কেন্দ্র কবে নজরুল ও মোহিতলালে মনোমালিন্য ঘটে । , 

সাক্ষী বলেন, আমাব অভিমত এ ধারণা ভিন্তিহীন। কারণ মোহিতলালের 
' নজরুলেব ওপব কবিতা কবি-বিদ্রোহী পড়লেই এই ধারণা ভ্রান্ত বোঝা ধায়। 

দ্বিতীয় সাক্ষী রামতন্থ অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমাব বন্দ্যোপাধ]াঁষ। 

অসিতবাবু বলেন, ১৯৪১ সালে হাওডার এক সাহিত্যসভায় মোহিত- 
লালের স্বরচিত একটি প্রবন্ধ শুনে তিনি মুগ্ধ হন। সেই থেকে যোগাযোগ । , 
১৯৪২-এ সাহিত্য সেবক সমিতির সভায় মোহিতলালের সঙ্গে তার 
আলাপ হয়। পরে তারা ঘনিষ্ঠ হন। মোহিতলালের বাড়িতে নানান 
বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। আলো5না মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। অসাধারণ 
বলে মনে হত। “অ+ আানড রেসপেক্ট (ভীতি মিশ্রিত শ্রদ্ধা) যাকে বলি 
তার সংস্পর্শে এলে সেটা আসত। তার কোন মুদ্রাদোষ দেখিনি । চাকরকে 
কবিতা শোনাচ্ছেন_ এট] হাস্তকর। সাক্ষীর মতে রবীন্দ্র সমসাময়িক অনুজ 
কবিদের মধ্যে মোহিতলাল স্বশ্রেষ্ঠ। আসামী পক্ষের অন্ততম কৌপলি এবার 
জেরা করেন। তিনি নজরুল জীবনীর নাম কবে বলেন, এটি কি প্রামাণ্য? 

সাক্ষী । বইটি পড়েছি। | 

প্রঃ মোহিতলালেব হাপার্নি, কাসি, নিত্যনৈমিত্তিক পীডন ছিল। 
অতিরিক্ত ব্রাডপ্রেসার ছিল ঘর্দি এট! বলি--এটা কি ভুল বলব ? 

উঃ হ্যা, এটা বল! ভুল হবে। 

আসামী পক্ষের উকিল তখন বইখানি থেকে একটি অংশ পড়ে শোনান। 
বলেন, দেখুন এটা মোহিতলালের নিজের চিঠি! তিনি লিখছেন, হাপানি 
রাডপ্রেসার নিত্যনৈমিত্তিক পীড়ন ছিল। 
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এখানেই এদিন সাক্ষ্য শেষ। 

এই মামলায় যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাবা হলেন, 
পালকাব ব্রজেন্দ্রকুমাব দে। পরিচালক কাজি সব্যসাচী 
ব্রজেন্দ্রক্মার দে অসুস্থ বলে তীর পক্ষের কৌস্থলি জানান। 

আর একজন সাক্ষী কবি যোহিতলালের ছেলে মনসি 
ছিলেন। তার সাক্ষ্য এদিন হযনি। এদিন জোডাস কে 
অফিসার আদালতকে জানান তিনি মহাজাতি সদন থে 
নাটকটির পাগুলিপি আটক করে এনেছেন। তখন নাটক 

বাদী পক্ষেব কৌস্থীলি ছিলেন কালীপদ দিংহ ও 
বিরোধী পক্ষের অন্যতম উকিল স্থশান্ত দে। ৫ সেগে 
উঠবে। 

»ই শ্রাবণ (২৬৭৭৫), শনিবাব। সুকাঁন্ত-সোঁহে 
সম্প্রতি কবি স্থকান্ত ভট্টাচার্য ও লেখক সোমেন ! 
উদ্‌যাপিত হলো রা পত্রিকা কার্যালযে। সভাপতি হি 
কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। স্বকান্ত-সোমেনের প্রগতিশ 
আলোকপাত কবেন দেবব্রত ভট্টাচার্য, কিরুণশঙ্কব সেনগু' 
“নেপাল ভট্টাচার্য ও গৌরাঁঙগদেব চক্রবর্তী | অনুষ্ঠানে 
শোনান শংকবানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল সেন, সোমনাথ : 
স্থধীরকুয়াব বন্থু, শেখব দাশগুপ্ত, মুকুট চক্তবর্তা। সোমে। 
পডেন প্রদীপ দে। সংগীতাংশে ছিলেন সীম! বন্দ্যোপাধ্য 
হৃদ্ধি চক্রবর্তী, পর্ণ ভট্টাচার্য, হৃতীশ চক্রবর্তাঁ, জ্যোতি 
বায়চৌধুবী। 

৯ই শ্রাবণ (২৬।৭৭৫), শনিবার । কবি পরমান' 
সাধক কবি পরযানন্দ সরস্বতীর ৬০-তম জন্মোৎসব উপ 
সংস্থার পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় নরেন্দ্রপুর 
আশ্রমে । 
স্ববচিত এক কবিতায় কবিকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধান « 
গন্দোপাধায়। সভাপতি প্রবোধবন্ধু অধিকারী সংস্থার 
সামগ্রী কবিকে প্রদান করে ভাষণ দেন। 


৯ 
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৯ই শ্রাবণ (২৬।৭1৭৫), শনিবার । কথাশিল্পী মনোজ বন্ুর সন্বদ্ধনা 
_কথাশিল্পী মনোজ বন্ৃব 98 তম জন্ম দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে দ্বারভাদ। 
হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাংলা সাহিত্য-অন্রাগীদের পক্ষ থেকে এক 
সম্বর্ধন] জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তা মনোজ বন্থ সম্বর্ধনা সমিতি ও 
বাংলা সাহিত্য একাডেমী । এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে 
শ্রদ্ধার্ঘ্য ও মালাদান কব! হয প্রবীণ কথাশিল্পীকে। কয়েকজন লেখক স্বরচিত 
পুস্তক দান কবেন । | 

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা কবেন ববীন্দ্রভারতী বিশ্ববিছ্যালযের কলা- 
বিভাগের ভীন ডঃ অজিত কুমার ঘোষ এবং এই অনুষ্ঠানটির যূল হোতা 
নিয়ন্তা ছিলেন বাংলা সাহিত্য একাডেমীর অধ্যক্ষ শীবিনয সরকাব | 

এই অনুষ্ঠানে মনোজ বস্তু সম্পৰ্কিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতাঁব পুরস্কাব 
বিতরণ করা হয়। 

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন--কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান 

বিচারপতি মাননীয শংকর প্রসাদ মিত্র, বাংলাদেশ হাইকমিশনের ডেপুটি হাই 

কমিশনার জনাব আবদুস শোভান চৌধুবী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব উপাচার্য 
ডঃ সত্যেন্্নাথ সেন, অমৃতবাজাব পত্রিকার সম্পাদক তুষাব কান্তি ঘোষ, 
সাহিত্যিক অন্নদাশংকব বায, ভবানী মুখোপাধ্যায়, বনফুল, সম্তোষ কুমাৰ 
ঘোষ, দক্ষিণাবপ্তন বস্তু, ডঃ বিজন বিহারী ভট্টাচার্য, নবেন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক ডঃ হবপ্রশাদ মিত্র, 
নাবাষণ সান্যাল, কুমাবেশ ঘোষ, দেবেশ দ্বাস,.ডঃ প্রণব রঞ্জন ঘোষ, উত্তববঙ্গ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ হবিপদ চক্রবর্তী, ভঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ ছুলাল 
চৌধুরী ; অধ্যাপক অমিষ মজুমদার সাহিত্যিক বর্ষপঞ্তী সম্পাদক অধ্যক্ষ 
অশোক কু, দীপক চন্দ্র, বীরেন্দ্র দত্ত, মানস মজুমর্দাব, ডঃ তুষার মহাপাত্র, 
বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সুবেণ নিয়োগী এবং আরে! অনেক .. 

৯ই শ্রাবণ (২৬৭৭৬), শনিবাব। বন্ধিমচন্দ্ের জন্মোৎসব--আজ 


শনিবার সকালে নৈহাটি-কাটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব পালিত হ্য। ' | 


বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্বে নৈহাটি শাখা এই অনুষ্ঠানেব আযোজন কবেন। 
শাখা-পবিষদের সম্পাদক অতুলাচবণ দে পুবাণরত্ব বলেন খষি বঙ্কিমচন্দ্রের 

বসতবাটি স্যায্যযূল্যে অধিকার করে ঝি বঙ্কিম সংগ্রহশালাব কলেবব বাভিযে 

বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ষে প্রস্তাব করেছিলেন, সেই প্রস্তাবের 


১৩২ সাহিত্যিক বর্ষপন্ধী 


পরিপ্রেক্ষিতে রাজা সবকার বসতবাটি অধিকারেব সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবেন। 
সিদ্ধান্তটি ষেন ত্বরায় বাস্তবে রূপায়িত করা হয়। 

নাট্যকাব দেবনাবায়ণ গুপ্ত উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে 

ংল! নাট্যশালাব খণ অপবিশোধ্য। 

সভাপতি ডঃ ক্ষুদিবাম দাশ বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র নৈপুণ্য সহকাবে তখনকার 
আমলেব ছবি তাঁর উপন্যাসে তুলে ধবেছেন। বিশিষ্ট অতিথি ডঃ তুষার 
চট্টোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য বক্তৃতা করেন। দেশাত্মবোধক সংগীত 
পবিবেশণ করেন তাপস চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সম্প্রদাষ। সভার প্রারম্ভে 
বন্দেমাতরম সঙ্গীত গীত হয়। 

খষি বঙ্কিমচন্দ্রেব জন্মস্থানে প্রাতঃকালে পুষ্পার্থ অর্পণ কব! হয। 

বরাঁনগরে অনুষ্ঠান ঃ শনিবাব ববানগবে সাহিত্য সম্রাট বস্কিম 
আলেখ্য আলোচনা হয । অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা হিন্দোলী সাংস্কৃতিক সংস্থা । 
সভাপতিত্ব কবেন ডঃ শ্ামনুন্দর বন্দ্যোপাধ্যাঘ। বঙ্কিমের বহুমুখী প্রতিভা 
নিয়ে আলোচনা কবেন পান্নালাল মাইতি, বাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ । 
দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পবিবেশন করেন প্রতাপ বায়, জহর বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
শুভ্রা গাছুলি। এ 


অভ্যুদয় সডেঘর বঙ্কিম জয়ন্তী ৪ র্বাসাঁধারণে মধ্যে ধষি বঙ্কিমচন্দ্রের_ 


জন্মর্দিনকে স্মবণ করে উৎসবেব প্রচলন প্রায় নেই। ২৬শে জুলাই *৭৫ শনিবার 
বিকেল ৪টায় সোদপুর বঙ্কিম পলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বঙ্কিম জয়ন্তী 
উৎসবে শ্রীপবিত্র কুমাব “সেনগুপ্ত এই কথা উল্লেখ কবে বলেন যে অভ্যুদয় সংঘই 
বোধহয় সর্বপ্রথম জনসাধাবণেব মধ্যে এই উৎসবে প্রচলন করেন। শ্রীরাধু 
গোস্বামীও বলেন ‘বঙ্কিম জয়ন্তী উৎসবেব প্রচলন করার গৌরবে আমবা। 
গৌরবান্বিত। অন্য কোন কবি বা বিপ্লবী নয, একজন সাহিত্যিক ধার নামে 
সচরাচর কোন কোন পল্লীর নামকরণ কবা হযমা অথচ যিনি গৌরব ও 
যোগ্যতার শীর্ষে আছেন সেরকম একজন খুজতে গিয়ে এগাব বৎসর আগের 
পল্লীব নতুন পত্তনকারীব সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র নামটা বেছে নেন।” 
সভ্য নিতাই দাসের প্রস্তাবক্রমে সভাপতি শ্রীপূর্ণেন্দু প্রসাদ ভট্টাচার্য তার ভাষণে 


বন্দেমাতরম সঙ্গীতে নতুনতর ব্যাখ্যা কবেন। অন্যান্য আলোচকদেব মধ্যে . 


শ্রীমবোজ সিমলাই, রামকৃষ্ণ গোস্বামী, স্থশীল চন্দ, অরুণউদষ ভট্টাচার্য, শংকর 
ভট্টাচার্য, তাপস কুণ্ড প্রমুখ বঙ্কিমগন্দ্রের সাহিত্যে হিন্দুযুসলমান নিবিশেষে 


£ 
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সাহিত্য সংবাদ ১৩৩ 


ক্রষকদবদ, দর্শন, সামাজিক চিস্তা এবং বঙ্তিমচন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচারের যুক্তিপূর্ণ 
ও সমি্ঠ বিরোধিতা করে ভাষণ দেন। প্রধান অতিধি ছিলেন শীবারিদবরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায। অভ্যুদয় সংঘেব এই অনুষ্ঠানের নেপথ্যে সহযোগিতা করেন 
শ্রীরামরুষ্ণ গোস্বামী । 

১৪ই শ্রাবণ (৩১৭৭৫ ), বৃহস্পতিবার । গান্ধী স্মারক পুরস্কার 
বুহস্পতিবাব গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে গান্ধী মেমোবিয়েল কমিটি ৯৪ বৎসর 
ব্যস্ক গান্ধীপন্থী ও কৃষি বিজ্ঞানী শ্রী সতীশচন্দ্র দ্াশগুপ্তকে গান্ধী স্মারক 
পুবস্কার প্রদান কবে তার কর্মময় শতাঘু প্রার্থনা কবেন। অপর ছুটি পুরস্কাব 
প্রদান কবা হয় খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীগ্রমথনাঁথ বিশী ও একনিষ্ঠ গঠনকর্মা 
শ্রীবপ্জনকুমাব দত্তকে। সভায় “ভূলছি না, ভুলব ন!’ নাটকেব রচয়িতা 
শ্রীগমোহন মজুমদারকে এবং “মহাত্মা, ৮ সংকলক শ্রীহব্রত কুত্রকেও 
সম্মানিত করা হয। 

প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্কবপ্রসাদ মিত্র uli পৌরোহিত্য কবেন। 
বিচারপতি শ্রীমাস্থ্দ, শ্রীঅজকুমার মুখোপাধ্যায়, শরীপ্রফুলচন্দ্র সেন, শ্রীমতী বেণুক! 
রায়, শ্রীমতী অশোকা গুপ্ত প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন। | 

১৭ই শ্রাবণ (৩1৮1৭৫)১ রবিবার। এককের কবি সন্মেলন। ১০৩ সি 


“নেপাল ভট্টাচার্য স্বীটে একক অফিসে এক কবি সম্মেলন অনুঠিত হয়। বিখ্যাত 


হিন্দী কবি শশীকর বিভিন্ন রসের প্রভুর কবিতা পাঠ করে সকলকে আনন্দদান 
করেন। এডাাড়। শুদ্ধসত্ব বসু, সমীর গুণ, হেমকুমার মুখোপাধ্যায, রবি রায়, 
রণজিৎ মুখোপাধ্যয়, সাধন মুখোপাধ্যয় প্রমূখ কবিতা পাঠ কবেন। স্ভাপতিত্ব 
কবেন জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়। 

১৭ই শ্রাবণ (৩1৮৭৫), রবিবার । লোখকাদের সমস্যা নিয়ে 
আলোঁচনা-বামক্ষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট ও আন্তর্জাতিক মহিল! বর্ষ 
উদ্যাপন কমিটির উদ্যোগে সম্প্রতি ইনষ্টিটিউটের শিবানন্দ হলে লেখিকাদের 
স্মস্তা নিয়ে একটি আলোচনা সভা হয়। বক্তা শ্রীমতী নবনীতা দেবসেন ও 
শ্রীমতী হুনন্দ দাশগুপ্ত লেখিকার্দের বিবিধ সমস্ত! সন্ধে আলোচন! করেন। 
শ্রীমতী বাণী রায় এই সমস্তা সমাধানে সহযোগিত। করতে সরকার, সম্পাদক 
প্রকাশক ও জনসাধারণকে আহ্বান কবেন। 

আলোচনা শেষে একটি কবিম্মেলনে বিভিন্ন ভাষায় স্বরচিত কবিত! রা 
হয়। উদ বাংলা, হিন্দী, তামিল ইংলিশ স্প্যানিশ ও সংস্কৃত কবিতা পাঠ 


১৩৪ সা 


করেন, লীলা রায়, বাণী রায়, সাধনা মুখোপাধ্যায়, নীলিমা ছে 
তপতী মুখাজি, ত্রিত দেবী, বিজয1 মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা ও 
রেজভি, লক্ষ্মী কানন, মালতী কুলশ্রেষ্ট, কল্যাণী দত্ত, মেরি 
চন্দ্রাইসার, কল্যাণী, প্রক্ষামানিক ও পুষ্পা বেন। 

২১শে শ্রাবণ (৭1৮৭৫), বৃহস্পতিবার। অঘটন, 
গ্রাজুয়েট হাসপাতালে গত বৃহস্পতিবাঁব (৭ই আগষ্ট) এব 
এখানে চিকিৎসারত বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম তার 
বেরিয়ে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন দগ্তবেব মন্ত্রী শ্রীফণী মজুমদাবেব 
থাকেন। এতে উপস্থিত চিকিৎমকবা', দাডিয়ে হাসপাতা 
শ্রীমজুমদারও বিস্মিত হল। 

এই ঘটনার সাক্ষী জনৈক ডাক্তার পবে বাদলাদেশ 
সাংবাদিককে বলেন, কবি নজরুল সে সময় শ্রীমভূমদ্রাবের ' 
নাড়ছিলেন। মনে হল বিদ্রোহী কবি যেন কিছু বলবার চেষ্টা 
যেন কথা কইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। ভাক্তারটি 
এখানে চিকিৎসার জন্য আনার পব বিদ্রোহী কবি এই হামপাত 
প্রায়শই ঘুরে বেড়ান । তবে এই প্রথম তিনি অন্য এক ৷ 
প্রবেশ করলেন, এবং কথ! বলাব চেষ্টা করলেন। সংবাদটি 
বাংলাদেশ অবজাবভাঁরে শিত হয়। 

২৩শে শ্রাবণ, (৯/৮।৭৫) শনিবার । হাওড়া বার্তার । 
প্রতিষ্ঠা উৎসব-_হাওড়া বার্তার প্রথম প্রকাশ ঘটে ৯ই আ' 
১৯৭৫ সালের ৯ই আগষ্ট সন্ধ্যা ৬/০টায় অনুষ্ঠিত হয় পৰি 
প্রতিষ্ঠা বাধিকী উৎসব। . 

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব কবেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীমুবার 
প্রধান অতিথির আপন অলংকৃত করেন অধ্যক্ষ অশোক ' 
ছিলেন প্রবীণ এ্যাড ভোকেট শ্রীসত্যচরণ পাইন। এই উপল 
পত্র-পত্রিকা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কবি হিমালয় নির্ঝর 
হাওড়ার বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ শ্রীনরনাবায়ণ চট্রোপাধ্যায়কে সম্র্ধন 

কুমারী শিপ্রা দাস ও সম্প্রদায় পরিবেশিত উদ্বোধন সঙ্গীতে 
মঙ্গল প্রদীপ জালিয়ে সভার উদ্বোধন কবেন শ্রীপাইন। ॥ 
শ্রীপাইন হাওডা বার্তার তেইশ বৎসরের সংগ্রামমুখর কা 
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জেলার সংবাদ পরিবেশনে পত্রিকাটির ভূমিকার বিশেষ প্রশংসা! কবেন। পব্রিক! 
সম্পাদক ডাঃ শত চবণ পাল উপস্থিত সকলকে ম্বাগত জানান। শ্রীঅমরনাথ 
বঙ্গ হাঁওভা বার্তা পত্রিকার প্রথম সম্পার্কীষটি পাঠ কবেন। 

কলিকাত। মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ 
দ্বিজেন্দ্ৰ লাল ঘোষ ও শ্রীশিশির ঘোষ হাঁওডা বার্তাব মত একটি পত্রিকা সকল 
বাঁধা বিশ্নকে উপেক্ষা কবে কিভাবে দীর্ঘ তেইশ বৎসর ধবে নিরপেক্ষ 
ভাবে সংবাদ পরিবেশন করে আসছে প্রাঞ্জল ভাষাষ তাব বিববণ দেন। 

সালকিষ নিবাসী শ্রীনবনাবায়ণ চট্টোপাধ্যাঘ এবৎসর সর্বপ্রথম কলিকাতা 
মহানগবীব বাইবেব অধিবাসী হিসাবে ক্রিকেট এসোমিষেশন অব. বেঙ্গলের 
সম্পাদক পদে বৃত হওয়ায় হাওডা বার্তা কর্মীবৃন্টের পক্ষ হতে ডাঃ শন্তু চবণ 
পাল তাহাকে যে মানপত্রটি দেন সেটি পাঠ কবেন শ্রীঅচল ভট্টাচার্য্য । 

পত্রিকা প্রদর্শনীর উদ্বোধক কবি হিমালয নির্ঝর সিংহ হাওড়! বার্ত। 
পরিবেশিত সংবাদ ও সম্পাদকীষ এবং মহিলা বিভাগ ও ছোটদের মহলেব 
বৈশিষ্টপূৰ্ণ রচনাগুলিব প্রশংসা কবে ভাষণ দেন। 

প্রধান অতিথির ভাষণে অধ্যক্ষ অশোক কুওু ক্ষুদ্র পত্র পত্রিকার সমস্যা 
কথা আলোচন! কবে বলেন--হাওড়া। বার্তা যে এই সমস্যার সমাধান করে 
তেইশ বসব ধবে নিযমিত প্রকাশিত হচ্ছে এটি সুখের কথা, আনন্দেব 
কথা, গর্বেব কথ] । স্থদীর্ঘ কাল সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জীব সম্পাদক হিসাবে পত্রিকা! 
প্রকাশ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করেন । 

সভাপতির ভাষণে হাওড়া নিবাসী কলিকাতা৷ হাইকোর্টের মাননীফ 
বিচারপতি শ্রীমুবারীমোহন দত্ত তাব ভাষণে হাওভা বার্তা পত্রিকাটিকে হাওড়া 
বালীদের গর্বেব বস্তু বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু পত্রিক1 সম্পাদক ডাঃ পালেক 
এই প্রশংসনীয় উদ্ধমটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দৰ করবাব জন্য এখনও অনেকে আগাইয়া 
না আসায় তিনি বেদনা 'বোধ করেন | যতটুকু সাহায্য পাওয়া গেছে 
তাই সমল করে ডাঃ পাল যে মহাযজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন, তিনি আশা কবেন, 
তা সফল হবেই। 

অভান্তে সমবেত সকলকে হাওড়] বার্তাব পক্ষ হুতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
কবেন-_অধ্যাপক নীবেন্দু হাজবা | কুমারী শিপ্রা দাস ও সম্প্রদায় পরিবেশিত 
সমাপ্তি সঙ্গীতের পর পত্রিকায় পক্ষ হতে শ্রীস্থজিত পাল সকলকে জলযোগে 
আপ্যায়িত করেন । 
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২৩শে শ্রাবণ (৯৮৭৫), শনিবার । ‘ভাণ্ডার’ পত্রিকার ৫৭তম বাধিক 
-পশ্চিমবর্দ সমবায় আন্দোলনের সাহিত্য মুখপত্র ‘ভাণ্ডার’- 
এর ৫৭ব্ধ উৎসব উপলক্ষে গ্রেট ইষ্টার্ন' হোটেলে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। 
অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক সাংবাদিক ও সুধী সমাবেশে বাজ্য সমবায় মন্ত্রী শ্রীজয়নাল 
আবেদিন ব্যক্তিগত মাঁলিকাধীন ব্যবস্থাকে সমবায়ের মাধ্যমে চালনা করে 
সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করার আহ্বান জানান । তিনি বলেন বুদ্ধি- 
জীবিরাই এই সমবায় আন্দোলনে প্রাণপ্রতিষ্ঠা কবতে পাবেন। প্রধান 
অতিথির ভাষণে কুটারশিল্প বিভাগের রাষ্টমন্ত্রী শ্রীঅতীশচন্দ্র সিংহ বলেন প্রধাম- 
মন্ত্রীর কর্মসুচী অনুযায়ী সমবাষ আন্দোলনের মাধ্যয়ে দেশের অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন সম্ভব এবং তা যুবশক্তিকেই গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে হবে। 
রাজ্য সমবায় উন্নয়নেব শ্রীসত্যরঞ্জন বাপুলী অতিথিদের সাদর অভ্যর্থন। 
জীনান। ‘ভাণ্ডাব’-এর প্রাক্তন সম্পার্দকত্রষ শ্রীহিরণকুমার সান্যাল, নাট্যকাব 
মন্মথ বাধ ও শ্রীগোপাল হালদাবকে এবং প্রাক্তন লেখক হিসাবে শ্রীপ্রেমেন্্ 
মিত্র ও সৈয়দ মুস্তফা সিবাজকে সম্মানিত কবা| হয়। “ভাগাবের* কাধাবলীর 
প্রশংসা কবে এবং কিছু কিছু প্রস্তাব বেখে বক্তৃতা করেন প্রাক্তন সম্পাদকত্রয 
এবং শরীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও দক্ষিণাবগ্তন বস্ু। সকলকে ভাগাবেব পক্ষ থেকে 
ধন্যবাদ জানান শ্রীমনীন্ত্রমোহন বাগচী । _ 
২৭শে শ্রাবণ (১৩1৮।৭৫) বুধবাব। জতীনাথ ভাছুড়ী স্মারক বক্তৃতা 
যাদবপুর বিশ্ববিষ্ালয়েব ইনস্টিটিউট অব. কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারসের সভাকক্ষে 
এবাবই প্রথম প্রবর্তিত সতীনাথ ভাছুড়ী স্মাবক বক্তৃতামালার বক্তা অধ্যাপক 
গোপাল হালদার ১৩ আগষ্ট তার তৃতীয ও শেষ বক্তৃতাটিতে সতীনাথের সাহিত্য- 
কুতিব সামগ্রিক মূল্যায়ন কবলেন। বক্তৃতামালাব প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
পর্যাযে তিনি যথাক্রমে সতীনাথের ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীমানস, তাব বিভিন্ন 
উপন্যানেব বক্তব্য ও শিল্পরূপ এবং ছোট গল্প ও প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য সংযত আবেগের 
সঙ্গে বিশ্লেষণ করেন। সতীনাথ বক্তৃতামালাব প্রথম পর্যায়ে আয়োজিত বাংলা 
বিভাগেব সতীনাথ প্রদর্শনীও বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। উপাচার্য ডক্টর 
অরবিন্দনাঁথ বস্থু ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন। 
২হশে শ্রাবণ (১৫1৮1৭৫), শুক্রবাব। নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য 
সন্মেলন পশ্চিমবঙ্গ শাখার ৩য় বাৰিক অধিবেশন-_-“আর একটি ঘটনা - 
বহুল বছর অতিক্রান্ত হলো । নিখিল ভাবত শিশু সাহিত্য সম্মেলনে পশ্চিম 
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বঙ্গ শাখার জীবনে এই বছবটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অব্দানি স্থষ্টি কবতে পেরেছে 
বলে আমর! মনে করি। বিগত বছরের দিনগুলিতে আমরা বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন বিষষেব ওপর আলোচনী-সাহিত্য পাঠ ইত্যাদির আয়োজন 
করেছিলাম । তাব বিধবণও নানান প্রচাব মাধ্যমেব মাঁবকৎ আপনাদের 
কাছে পৌছে দিয়েছি। আপনাদেব সক্রিয় সহযোগিতা ছাঁডা আমাদের কর্ম- 
সুচী রূপাষণ কবা| সহজসাধ্য ছিল না।” নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য 
সম্মেলনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার ৩য বাধিক বাজ্য অধিবেশনেব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 
পুকলিযাব গভঃ গার্লস হাই স্কুলে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন দিতে গিষে 
শাখাব পাধাবণ সম্পাদক দিলীপ কুমাৰ বাগ এ কথাগুলি বলেন। পশ্চিমবঙ্গ 
শিশু ও কিশোব সমাজ এবং নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনে মানভুম 
আঞ্চলিক শাখাব যুগ্ম আহ্বানে আযোজিত এই অধিবেশনের যূল সভাপতি 
ছিলেন অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্র নারাষণ ভট্টাচার্য । শ্রীভট্রাচার্ধ শিশু সাহিত্যের বিভিন্ন 
দিক নিযে আলোচনা করেন। প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান অভ্যর্থন! 
সমিতির সভাপতি শ্রউদ্পল হোম বায়। বিশেষ অতিথি সম্মেলনের কেক্জ্রীয 

কমিটিব সভাপতি হিন্দী-ওড়িযা শিশু সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখক দুর্গাপ্রসাদ 
পট্টনাষক এবং মহীশূরের কেন্দ্রীয় ভাষাকেন্দ্রে গবেষণারত বাংলাদেশের তরুণ 
সাহিত্যিক মণিরুজ্জামান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। 

সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত শিশু উৎসবেব শিশু প্রতিভা প্রতিষোঁগিতাষ 
শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত শিশুরা তার্দেব প্রতিভাব পরিচয দেয়। প্রতিষোগিতাগুলি 
অ্ুষ্িত হয় স্থানীষ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে। তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় 
দেবেশ মুখাজী ও শাস্ত। ভট্টাচার্য বিশেষ প্রশংসা লাভ কবে। বক্তৃতার বিষয় 
ছিল £ আমি যদি শিক্ষক হতাম ।” / 

সভায় সাংবাদিক-সাহিত্যিক মুবারী দে ও গীতিকার প্রণব রায় এবং 
তামিলনাডুব শিশু সাহিত্যিক নাগমুখিয়াব পবলোকগমনে এক শোকপ্রস্তাব 
গৃহীত হয়। 

এদিন বৈকালে শিশু পত্র-পত্রিকার এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন কবেন, অধ্যক্ষ 
দুর্গাপ্রসাদ পট্টনাযক গভঃ গালর্স ক্ষুলে। “সবুজকলি” ও “অভিনব অগ্রণী? 
পত্রিকা ছুটিব বিশেষ সংখ্যা এই সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত হয় এবং 
প্রতিনিধিদের বিনামূল্যে বিতরণ করণ হয়। 

পরদিন ১৬ই আগষ্ট ৭৫ প্রতিনিধি বৈঠক ও পরিচালন সমিতির সভা বসে 
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রাজগড়িয়া ধর্মশালার সেমিনার হলে। সভা! পরিচালন! কবেন অধ্যাঃ ক্ষিতীন্দ্র 
নারায়ণ ভট্টাচার্য । 

বিকালে “আধুনিক ভারতীয় শিশু সাঁহিত্যেব ভাষা কি হবে? শীর্ষক 
আলোচনা চক্র বসে। আলোচনা পরিচালনা কবেন অধ্যক্ষ ছুর্গাপ্রসাদ 
পট্টনায়ক। হিমালয নির্ব'র সিংহ, বত্বাকর, স্থধীব বেরা, ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ 
ভট্টাচার্য, অনিল বস্থ, উৎপল ছোম বায়, স্বপন সেন, শিশিব মজুমদাব, সত্য 
নারায়ণ মুখার্জী, দিলীপ বাগ আলোচনায় যোগ দেন। মণিরুজ্জামান শিশুব 
ভাষাঁতত্বেব ওপর একটি গবেষণাযূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ আলোচনাচক্রে 
“শিশুর ভাষ! সহজ-সরল হবে, কিন্ত অসম্পূর্ণ হবে না» ‘আঞ্চলিক ভাবাতেও 
শিশু সাহিত্য রচনা চাই’, “শিশুদের ভাষা ও বড়দেব ভাষা এক কর! উচিত নয়’ 
প্রভৃতি মতাযত ব্যক্ত হয়। 

বাত্রে বঙ্গীক্ সাহিত্য পবিষদেব পুরুলিয়া শাখার সাংস্কৃতিক বিভাগ কর্তৃক 
প্রতিনিধিদের জন্য ‘ছোঁ’ নাচ প্র্দশিত হয়। এরপর প্রতিনিধিদের এক ঘবোয়। 
অনুষ্ঠানে হাসিব গল্প-কবিতায় মাতিয়ে তোলেন স্ধীব বেরা, মণিরুজ্জামান, - 
শান্তি সিংহ, আশীষ ঘোষ, উৎপল হোম বায়, দিলীপ কুমার বাগ প্রমুখ। 

শেষদিন ১৭ই আগষ্ট ১৭৫ সকালে রাজগডিয়! ধর্মশালায় আলোচন! চক্রের 
আসর বসে। প্রথমে হবেন্দ্রনাথ বায় উখবাপিত এক প্রস্তাবে বাংলাদেশের 
প্রেসিডেন্ট মজিবুর রহমানের নিহত হুবাব ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করা হয়। 
‘আধুনিক শিশু সাহিত্য" ও ‘বাংলা শিশু সাহিত্যে শিশু পত্র-পত্তিকার স্থান ও 
দান’ শীর্ষক ছুটি আলোচনাই পরিচালনা করেন অধ্যাঃ ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ 
ভট্টাচার্য । 

সভায় শিশু-পাহিত্যের রে একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় শিশুদের ক্ষতিকারক 
রচনা প্রকাশের বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণেব দাবী জানান হয়। কলকাতা- 
কেন্দ্রিক শিশু পত্র-পত্রিক। ও মফ:ঃস্বলের পত্র পত্রিকাগুলির স্থান ও দান নিয়ে 
সভায় কিছু বিতর্কও সৃষ্টি হয়। তবে সৎ শিশু সাহিত্য পবিবেশনে মফঃম্বলের 
ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকাগুলিব অবদানের কথা সভায় বিশেষভাবে আলোচিত হয। 
আলোচনায় অংশ নেন শিশিব মজুমদাব, অজিত দাস, ধুর্জটি দত্ত, সুনীল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ কুমাব বাগ, শান্তি সিংহ, জয়ন্ত দাশগুপ্ত, স্থধীব বেবা, 
উৎপল হোম বায়, বত্বাকব, সত্যনারাষণ মুখোপাধ্যায়, সৌরেন বায় চৌধুরী, 
দুর্গাপ্রসাদ পট্টনায়ক, স্বপন সেন, উষা চট্টোপাধ্যায়, মণিরুজ্জামান। এ সম্পর্কে 
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রত্বাকর এক প্রবন্ধও পাঠ করেন। সভায় স্বরচিত ছডা, কবিতা, গল্প শোনান 
স্ধীর বেবা, পাননালাল ঘোষ, আশীষ ঘোষ, অনিল বন্থ, দিলীপ বাগ, উৎপল 
হোম রায, বত্বাকর, সত্যনারায়ণ মুখাজাঁ, অজিত দাস, গৌতম গোস্বামী, 
কুশল হোম বায় প্রমুখ। | 

পুরুলিযা! বামকুষ্ণমিশনেব আমন্ত্রণক্রমে প্রতিনিধির! এ মিশনের ছাত্রাবাস- 
পাঠাগাব-শিশু সংগ্রহ শালা-পাঠগৃহ পবিদর্শন করেন। 

সন্ধ্যায় গভঃ গাঁলর্স হাই স্কুলে সমাপ্তি অনুষ্ঠানটি স্থানীষ শিশুর! সংগীত- 
আবৃত্তিতে মুখরিত কবে তোঁলে। অনুষ্ঠানে ছোটদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন 
ছুর্গাপ্রসাদ পট্টনায়ক, ক্ষিতীন্দ্র নাবাষণ ভট্টাচার্য, মণিরুজ্জামান, বতাকব, 
উৎপল হোম বায়, সত্য নাবাষণ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার বাগ প্রমুখ । 

৩০শে শ্রাবণ (১৬৮৭৫), শনিবার। সাছিত্যিক বর্ষপঞ্জী পুরস্কার 
সন্ধ্যা ৬টায় *টুডেন্টস্‌ হলে” আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ১৩৮১ সালের সাহিত্যিক 
বর্ষপন্তী পুরস্কার প্রদান কবা| হয়। ১৩৮১ সালেব ১লা বৈশাখ থেকে ২১শে 
চৈত্র পৰ্যন্ত প্রকাশিত লেখকদের প্রথম গ্রস্থেব উৎকর্ষের ভিত্তিতে এই পুবস্কাব 
পান নিম্নলিখিত লেখকগণ ঃ 

মহীতোষ বিশ্বাস, মাটি এক মাযা জানে ( উপন্যাস ), স্থধীর মুখোপাধ্যায়, 
যাদেব কথা কেউ ভাৰে ন। (গল্প), সন্দীপ দত্ত কোলাজ (কাব্য ), ডঃ স্থনীল- 
কুমাব দাস, প্রাচীন ভাবতীষ সংস্কৃতির দিগ দর্শন (প্রবন্ধ), নির্যলকুমার খা 
বামমোহন রায়েব জন্মতাঁবিখ সমস্যা (সম্পাদনা), অঞ্জন কুমাব রাষ, সেই স্বপ্ত, 
আকাক্ষা (রহস্য), আদিনাথ নাগ, নাম রেখেছি হটপটাং ( ছড়া), আবতি দত্ত, 
পাড ভাঙ্গা নদী ( কাব্য-মহিলা সাহিত্যিক হিসাবে)। লেখকদেব এবং গ্রন্থের 
পরিচিতি প্রদান কবেন ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সনৎকুমাব মিত্র, 
অধ্যাপক নীরেন্দু কুমাব হাজবা, অচল ভট্টাচার্য, দীপক দে, অনির্বাণ রায়- 
চৌধুবী, বাস্থদেব মোশোল ও অসীমা রায। মানপত্রে তাদের স্থষ্টিকর্মেয় 
উত্তবোছর শ্রীবৃদ্ধি কামন! কর? হয়। সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জীব সম্পাদক শ্রীঅশোক 
কুওু ভবিষ্যতে নৃতন লেখকদের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ যথাসময়ে পুবক্কাবের জন্য 
জম! পড়বে বলে আঁশ! প্রকাশ কবেন। তিনি সাহিত্যিক বর্ষপপ্জীর মত একটি 
সাহিত্য ইতিহাসেব দলিলকে যথাসম্ভব প্রামাণ্য করে তুলতে লেখক ও 
প্রকাশকদ্দেব অধিকতব সহযোগিতা কামনা করেন। প্রধান অতিথি কলিকাত। 
বিশ্ববি্ঠালযেব ববীন্দ্র অধ্যাপক ও কবি ডঃ হরপ্রসাদ্ মিত্র বলেন পুরস্কাবের 
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ব্যাপাবটি যদিও সাহিত্যের এক মাত্র মানদণ্ড নয়; তবুও আমরা পুরস্কার দিয়ে 
থাকি এবং এ ব্যাপারে যথার্থ যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান প্রয়োজন । 

সভাপতি কলিকাতা৷ বিশ্ববিষ্তালযেব বাংলাভাষা ও সাহিত্যেব অধ্যক্ষ 
স্থদমালোচক ও সাহিত্য এতিহাপিক ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন 
সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জীর মত প্রামাণ্য তথ্যপঞ্জী নিয়মিত সংকলিত হলে ভবিস্তাৎ- 
কালের গব্ষকদেব সাহাধ্য হবে। 

সভা সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী দীপ্তি সান্তাল এবং আধুনিক 
কবিতার গীতিকপ পবিবেশন কবেন খষিণ মিত্র । আবৃতি করেন বিপ্রব চন্দ ! 
বহু বিশিষ্ট কবি-মাহিত্যিকেব উপস্থিতিতে সভাটি মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে। 

২র] ভাদ্র (১৯৮৭৫) নজরুল কলকাতায় ফিরছেন বিদ্রোহী কবি 
নজরুল ইসলাম আবার ঢাকা থেকে কলকাতা ফিরে আসছেন। পশ্চিমবঙ্গ 
স্বকাব কবিকে কলকাতাব স্থপবিচিত একটি নাপিং হোমে বাখার ব্যবস্থা 
পাকা করছেন। রাজ্য সরকাব কবিকে নিয়ে আসার এবং কবিব জন্য ডাক্তাব 
নার্স সমন্ত ব্যবস্থাই কববেন। 

জীবন-সায়াহ্ছে কবি যাতে তার পরিবারের লোকজনের কাছাকাছি থাকতে 
পারেন সেজন্যই এই ব্যবস্থা । 

রাজ্যের চীফ সেক্রেটারী বি আব গুপ্ত আজ এ সংবাদ দিয়ে বলেছেন, 
কবি নজরুলকে কলকাতাঁষ ফিরিয়ে আনার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় 
সবকাঁরকে চিঠি দিষেছে। | 

১৯৭২ সালেব মে মাসে (কবির জন্মদিনেব প্রাক্কালে ) বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে 
কবিকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। তখন থেকেই বাংলাদেশ সরকারের অতিথি 
হিসাবে তিনি ঢাকাতেই রয়েছেন। , 

ওর! ভাদ্র (২০৮৭৫), বুধবাব। সুকান্ত স্মরণ-_ আগামী বছর জাতীয় 
কবি স্থকাস্ত ভট্টাচার্যের অর্ধ শতবর্ষ জাতী স্তবে উদযাপনের কথা ঘোষণা কব 
হয় ভারত সভা হলে কৰিব উনপঞ্চাশতম জন্ম-দিবস উপলক্ষে। 

অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন, কবি স্থকান্ত নতুন কালের 
প্রতীক। এই অনুষ্ঠানে তাই কেবল কবির জন্ম-দিবম নয় নতুন কালেব 
জন্ম-দিব্স পালন কবা হচ্ছে। তিনি বলেন, “স্থকাস্ত আমাদের থেকে বয়সে 
ছোট। সাহিত্য অঙ্গনে এসে আমর! যে মশাল হাতে তুলে নিয়েছিলাম 
কিশোর কবি সুকান্ত তা অরে? এগিষে নিয়ে গেছে।' 


> 


সাহিত্য সংবাদ ১৪১ 


অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা নিবেদন. কবেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র বায ও দীপেন 
বন্দ্যোপাধ্যায় । কবির অগ্রজ রাখাল ভট্টাচার্য ও বক্তব্য বাখেন। কবিতা পাঠ 
করেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বব সেন। সঙ্গীত পবিবেশন কবেন মোহিত 
আইচ, সঞ্জয় দাশগুপ্ত, আলপনা গুপ্ত, অজিত পাণ্ডে ও চৈতালি গোষ্ঠী । 

ওরা? ভাদ্র (২০৮।৭৫), বুধবাব। অমল হোম অনু্থ_-প্রবীণ সাংবাদিক 
অমল হোম দীর্ঘদিন ধবে অসুস্থ অবস্থায় তাব উত্তব কলকাতাব আমহাষ্ট গ্রীটের 
বাসভবনে আছেন। মঙ্গলবার তার অবস্থাব অবনতি হয। অমলবাবু ১৯৪৯ 
সাল থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত বাজ্য সরকারেব ডাইবেক্টর অফ পাবলিসিটির পদে 
ছিলেন। ১৯২৪-২৫ সালে সালে তিনি কলকাতার মিউনিসিপ্যাল গেজেটের 
সম্পাদক ছিলেন। ডি ভি সি-ব চীফ ইনফরমেশন অফিসার হিসাবেও তিনি 
কাজ কবেন। রর | 

৬ই ভাদ্র (২৩1৮।৭৫ ), শনিবাব। সগ্তপর্ণীর প্রতিষ্ঠা দিবস ও 
কবিতা! পাঠের আসর- হাওড়া সেন্ট টমাস চার্চ স্কুলে সপ্রপর্ণাব প্রতিষ্ঠা 
দিবস পালিত হয় এক সুন্দর, আন্তরিক এবং ঘবোয় কবিতা পাঠেব আসরের 
মাধ্যমে । সভার কার্য পরিচালনা, কবি পরিচিতি দেন লেখক ও" কবি 
সপ্তপর্ণার সভাপতি শঙ্কব মিত্র। 

অঙ্ুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, হাওড়া গার্লল কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী 
গৈরিক। ঘোষ। প্রধান অতিথি এবং প্রধান বক্তা যথাক্রমে ডঃ হবপ্রসাদ মিত্র 
এবং লেখক সাংবাদিক "শিশির কর। স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীমতী দবিতা 
এ্যামবেট, কবি বরণ করেন শ্রীমতী মায়া বন্থ। কবিতা পাঠের আসবে কবিতা! 
পড়েন রমল! বড়াল, নীলিমা চক্রবর্তী, জয়স্তী রাষ, আবতি দাশ, দিপ্তী গাঙ্গুলী, 
প্রতিভা বস্তু, প্রদীপ পাল, অমরনাথ বস্থ, অসীমকুমার বস্থু, তপন কর, 
চিন্তামণি মিত্র, বিভাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শত্তু বক্ষিত, স্ব্রত ঘোষ, স্ব্রত রুদ্র, 
পার্থ বস্তু, প্রবীর চক্রবর্ত, নির্যলেন্দু ঘোষাল, সিদ্ধার্থ বন্থ প্রভূতি। অনুষ্ঠানে 
আধুনিক কবিতার উপর সঙ্গীত পবিবেশন করেন খাষিণ মিত্র । ববীন্দ্র সঙ্গীতে 
মাতিয়ে তোলেন শ্রীমতী তপতী বায় এবং কুমাবী এলিন। কুণ্ড। ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করেন সেনট্‌ টমাস চার্চ স্কুলেব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত এ, ভি, এ্যমবেট। 
সপ্তপর্ণার প্রতিষ্ঠা দিবস স্মরণে একটি কবিতা পত্র প্রকাশিত হয় । 

৬ই ভাব (২৩৮৭৫), শনিবাব। মিন্টনের তিনশত মৃত্যু বর্ষ 
বাণিক রায় সম্পাদিত “ল। পয়েজি' পত্রিকার উদ্যোগে ২৩শে আগষ্ট ৭৫' ভারতীয় 


১৪২ সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী 


সংস্কৃতি ভবনে মিণ্টনেব তিনশত মৃত্যুবর্ধ উদ্যাঁপিত হয়। পৌরোহিত্য 
কবেন শ্রীপ্রশাস্তকুমাব বস্তু, প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী । 
ডঃ চক্রবর্তী বলেন মিন্টনের অনুবাদ বাংলায় হওযা উচিত। ভাব দোষ বলে 
যা ভাবি, আসলে তা দোষ কিন! ত1 বিচার করে দেখ! দরকার । শ্রীবস্থ বলেন 
মিণ্টনের শব্দের সঙ্গীত গতিময়, সঙ্গীতেব ধ্বনির মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর বক্তব্য 
প্রকাশ করেছেন। মিণ্টনের মানবিকতার তুলনা নেই। পতিত মানবের 
জন্যে তাঁব ককণাই কাব্য রচনায় প্রণোদিত কবেছে। বিনয় সরকার মিণ্টনের 
জীবনী আলোচনা কবেন। বাণিক রায় মিষ্টনেব আধুনিকতাব বিষয় বিস্তৃত 
আলোচনা করেন। এই উপলক্ষ্যে ‘লা পয়েজি” পত্রিকার মিণ্টন বিশেষ সংখ্যা 
প্রকাশিত হয় ! 

২০শে ও ২১শে ভাদ্র (৬ ও 91৯৭৫), শনি ও রবিবার। পঃ দিনজিপুরে 
নাট্যকার মন্মথ রায় সন্ধর্ধনা__পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদেব 
পক্ষ থেকে বালুরঘাট নাট্যমন্দির প্রেক্ষাগৃহে ৬ই এবং ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৫-_ছুই 
দিম ব্যাপী এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত প্রবীণ নাট্যকার শ্রীমন্সথ রায়কে 
সম্বর্ধনা জ্ঞাপন কবা হয়। এই উপলক্ষে প্রকাশিত পবিষদের সাহিত্য মুখপত্র 
“মধুপণীর+ নাট্যকার মন্মথ বায় সম্্ধন! সংখ্যাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
দুই দিনের অনুষ্ঠানে মন্সথ বায়েব নাট্য প্রতিভা ও ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে 
আলোচনা কবেন সর্বত্র কমলেন্দু চক্রবর্তী, (সভাপতি, পঃ দিনাজপুর সাহিত্য 
সংস্কৃতি পরিষদ) দেবকুমাব বঙ্গ (সম্পাদক, দর্শক ), ডাঃ বৃন্দাবন বাগচি, 
প্রকাশ নন্দী ( অগ্নিদৃত ), অসীম ঘোষ এবং ডঃ অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী (অধ্যক্ষ, 
বালুবঘাঁট মহাবিষ্ঠালয )। নাট্যকাব রাষেব সৃজনশীল নাট্য-প্রতিভার প্রতি 
শ্রদ্ধা নিবেদন কবেন অগ্রণী মহিল। সমিতি, নাট্যমন্দির, তৃণীব, অভিযাত্রী, রূপ 
ও রঙ্গ, প্রাচ্য ভারতী নাট্য নিকেতনএবং ত্রিতীর্থ প্রভৃতি নাট্যসংস্থা। পরিষদের 
সাধাবণ সম্পাদক এবং মধুপর্ণা”র সম্পাদক শ্রীমজিতেশ ভট্টাচার্য তারসম্পাদকীয় 
প্রতিবেদনে অনুষ্ঠানটির সর্বাঙ্গীণ পরিচয় উপস্থিত করেন। 

নাট্যকাব শ্রীমন্থ রায় তাব ভাষণে বালুবঘাটের সঙ্গে তার নিবিড় আত্মিক 
যোগের কথ! স্বীকার করেন এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারায় আনন্দ 
প্রকাশ কবেন। | Kk 

৭ই আশ্বিন ( ২৪1১০1৭৫ ), বুধবার ! নরেন্দ্র স্মৃতি তর্পুণ -সকাল ॥টায় 
সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রাজা মণীন্ত্র রোডস্ব বাসভবনে স্থৃতিতর্পন অনুষ্ঠিত 


পিসি 


এ 


সাহিতা সংবাদ ১৪৩ 


হয়| উপাসনা পবিচালনা কবেন অমিয়কুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় ও অর্থ সেন। 
বহু সাহিত্যিক সাংবাদিক ও সুধীজন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 

সম্প্রতি পাইকপাড়া সুহৃদসংঘ পাঠাগাবের উদ্চোগে সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথেব 
সাহিত্য জীবনের বিভিন্ন দিক নিষে আলোচনা কবেন ডঃ সুবেশ মৈত্র, 
গৌবীশঙ্কব ভট্টাচার্য, দীপেন্দু চক্রবর্তী, অমিয ভট্টচার্য, গৌবযোহন মুখার্জী, 
নিখিলচন্দ্র সবকাব। | 

পাইকপাড়া সাবথি কার্যালয়ে সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রেব ম্মরণ-সভাষ 
ছোটদের কাগজ, অভিভাবক, সাঁবথি পত্রিকার পক্ষ থেকে স্মবণ সভা হয়। 
সভায় পৌরোহিত্য কবেন ছোটদেব কাগজ সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রমাথ কুণ্ডু | 

পাইকপাড়। স্থপ্রভাত সঙ্ঘেব উদ্যোগে সাহিত্যিক নবেন্দ্রনাথ যিত্রেব 
স্বরণসভায় সভাপতিত্ব কবেন শ্রীমন্বজচন্দ্র সর্বাধিকারী। 

১১ই আশ্বিন (২৮৷৯|৭৫ ), রবিবাব। বিষ্ণু সখারাম জ্ঞানপীঠ 
পুরস্কার পেলেন --মারাঠা উপন্যাসিক বিষ্ণু সখাবাম খন্দেকবকে ১৯৭৪ 
সালেব জ্ঞানপীঠ সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হযেছে। এই পুবস্কাবের নগদ যুল্য 
হচ্ছে এক লক্ষ টাকা 

প্রসিদ্ধ মাবাঠী ওপন্যাসিক খান্দেকব মহারাষ্ট্রেব এক ছোট শহবে ১৮৯৮ 
সালে জন্মগ্রহণ কবেন। ১৫টি উপন্যাস, ২৯টি ছোট গল্প, ১১টি প্ররন্ধ ও ১০টি 
সাহিত্য সমালোচনা গ্রস্থেব জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন কবেছেন। এছাড়াও বিবিধ 


বিষয়ে তাব বই আছে। ১৯৬০ সালে তিনি সাহিত্য আযাকাঁভেম্ি পুবস্কাঁব 


লাভ কবেন। মহাবাষ্র সবকাবও তাঁকে পুবস্কার দিয়ে সম্মানিত কবেন। 
তাব বনু বই বিচিন্ন ভারতীয় ভাষায় অন্থুদ্িত হযেছে । : 

১১ই আশ্বিন (২৮/৯/৭৫), ববিবাব। হাঁঙ্গেরীতে রবীন্দ্রনাথের 
স্মরণে -বালাটনফিউয়ার্ড, ২৮ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি ফকিরুদ্দিন আলি আমেদ 
এই অবকাশযাপনেব শহরে একদিন অবস্থানের পর আজ বুদ্াপেষ্টে ফিবে যাবার 
পথে এখানে রবীন্দ্রনাথের প্রতিযূতিতে পুষ্পার্থ অর্পণ কবেন। রবীন্দ্রনাথ 
১৯২৬ সালে এখানে ছিলেন। এ শহবে থাকাকালে তিনি একটি কবিতা 
লিখেছিলেন। বৃদ্ধাপেষ্টে যখন ছিলেন তখন লিখেছিলেন ছুটি কবিতা! 

রবীন্দ্রনাথের প্রতিযৃতিতে পুষ্পার্থ অর্পণ করার পর রাষ্ট্রপতি কবিগুরুব 
স্মরণে চারাগাছ বোপণ করেন। এই সময় হাঙ্গেরীর বাষ্পতি পল 
লোসোনজিও উপস্থিত ছিলেন। 
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১৭ই ও ১৮ই অযশ্বিন (৪ ও ৫1১০1৭৫), শনি ও ববিবাব। সৌম্যেন্্রনাথ 
ঠাকুর স্মারক বস্তৃত।--“ভাবতবর্ধের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে কমিউনিজমেব 
তত্ব ব্যাখ্যা এবং উদঘাটনে সৌম্যেন্্রনাথ ঠাঁকুরের একটি নিজস্ব ভূমিকা 
আছে”_-টেগোব বিলার্চ ইনসটিটিউট আয়োজিত সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মারক 
বক্তৃতামালার প্রথম বছবেব বক্তা অধ্যাপক সৌমেযন্দ্রনাথ বস্থ এই প্রসঙ্গ 
আলোচনা করেন। অধ্যাপক বস্তু ৪ ও ৫ অক্টোবব লৌম্যন্দ্রনাথ ঠাকুবেব 
বাজনৈতিক চিন্তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ১৯২৮ সাঁলেব ষষ্ঠ বিশ্ব কংগ্রেসে 
সৌমোন্ররনাথেব ভূমিকা, ত্রিশের দশকে স্ট্যালিনের নির্দেশে দেশে দেশে 
পিপলস ফ্রণ্টের বিপ্লববিরোধী ভূমিকা, ফ্যাসিজমের উত্তব, ভাবতবর্ষে 
কংগ্রেস ও শ্রেণী সংগ্রামেব স্বৰূপ, বুর্জোষা। গণতান্ত্রিক বিপ্রব, সোভিয়েট রাষ্ট্রে 
শ্রেণী চরিত্র, পার্শানেন্ট রিভলিউশান, স্টালিন কাণ্ট ও নকশালবাডী আন্দোলন 
সম্পর্কে সৌমেন্দ্রনাথের চিন্তা ও ভাবনাব সতথ্য বিস্তৃত পবিচয় দেন। ছু 
দিনের সভায় সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে বিচাবপতি শিশিবকুমার মুখোপাধ্যায 
এবং অধ্যাপক অমিয় মজুমদার । 

৫ই কাতিক (২৩।১০।৭৫ ), বৃহস্পতিবার-_নজরুলকে কলি এনে 
সরকারী তত্বাবধানে রাখা হবে-__কবি নজরুলকে ঢাকা থেকে কলকাতায় 
ফিরিযে এনে পশ্চিমবঙ্গ দরকাবেব প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে বাখার ব্যবস্থা চূড়ান্ত 
হযেছে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলি মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য সম্ভবত আগামী 
সপ্তাহে পেশ করা হবে। অন্থমোদদন পেলেই কবিকে ঢাকা থেকে আনাব 
দিন তারিখ পাকা কবা হবে। জানা গিষেছে, কলকাতায় কবিকে এক 
বাড়ীব শীততাপনিয়স্ত্রিত একটি কক্ষে বাঁখা হবে। তার জন্য সর্বক্ষণের কয়েকজন 
পবিচাবক বা নারস থাকবেন। ৮৪ বাবদ যা খরচ হবে, ত! সবই রাজ্য সরকার 
বহন করবেন। 

কবি নজরুল ’৭২ সালের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশ সরকারেব আমন্ত্রণে 
ঢাকায় বাস কবছেন। শেখ মুজিবুর রহমান কবিকে ঢাকায় তার ধানমণ্ডীব 
বাড়ির কাছেই এক বাড়ীতে রেখেছিলেন । এখন কবিকে সেখানে হাসপাতালে 
রাখা হয়েছে। 

কবি নজরুলের পুত্র কাজী সব্যসাচী এক বিবৃতিতে বলেছেন, কবি 
বর্তমানে ঢাকার পি জি হাসপাতালে রযেছেন। কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনের 
ডেপুটি হাই কমিশনারেব কাছ থেকে এবং পি জি হাসপাতালে টেলিফোন করে 


সী পাটি 
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তিনি খবর পেয়েছেন, কবি ওখানে ভালভাবেই আছেন। তবে তিনি আরও 
বলেছেন, সরকারী সহযোগিতায় কবিকে এখানে তাঁদের কাছে নিযে আপার 
জন্তু অনেক দিন ধরে তাব! চেষ্টা কবছেন। সে চেষ্টা যাতে সফল হয় সেজন্ত 
সব্যসাঁচী সকলেব সহযোগিতা চেয়েছেন। তার আরও বক্তব্য, কবিকে দেওয়। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহিত্যিক ভাতার টাক! ঢাকায় ভারতীয় কমিশন থেকে 
কবিকে নিষমিত দেওয়া হতো। তিনি যতদূর জানেন, বেশ কয়েক মাস 
পশ্চিমবঙ্গের ভাতার টাক! ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনে জম! পড়ে 
আছে। 

৫ই কান্তিক ( ২৩৷১*।৭৫ ), বৃহস্পতিবার । ইতালির কবি সাহিত্যে 
নোবেল পুরুস্কার পেলেন-_ইতালির বিশ ও ত্রিশ দশকেব জনপ্রিয় কবি 
ইউজিনিও মনতেল ১৯৭৫ সালের সাহিত্যে নোবেল পুবস্কাব পেয়েছেন । 
তার বয়দ ৭৯। তার শেষ বড কবিতা সংকলন বেরিষেছে প্রায় কুড়ি বছর 
আগে। এবাবেব সাহিত্যের নোবেল পুবস্কারের মূল্য ১৪৩,০০০ মারকিন 

“ডলার ৷ ১৫ সদস্যের সাহিত্য কমিটি বলেছে, ‘জীবনেব প্রতি কোন রকম 

অলাক দৃষ্টিভঙ্গী না রেখে বিশাল শিল্পমম্মত হুন্ম্রাসুভূতিব মাধ্যমে তিনি মানবিক 
মূল্যবোধের মর্থ করেছেন তার বৈশিষ্টযপূর্ণ কবিতাঁব মধ্য দিযে ৷? 

মনতেল হলেন পঞ্চম ইতালীয় সাহিত্যিক যিনি নোবেল পুবস্কাব পেলেন। 

এখানকাব কয়েকজন সমালোচক বলেছেন, মনতেলকে নির্বাচিত করাষ 
সাহিত্য কমিটিব বিশেষ রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় মিলেছে । রোমের 
সমালোচকবা বলেছেন, মনতেলের-শ্রেষ্ঠ কীতি ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর বছর- 
গুলিতে। নোবেল পুবস্কার অনেক আগেই পাওন! হয়েছিল। মিলানের 
শহরতলগাব ছোট বাসায় তখন কবি ইউজিনিও মনতেল বসেছিলেন । খবর 
শুনে বৃদ্ধ কবি বললেন, “মামি অভিভূত । চমকে গেছি। আমি খুশী। 
অবশ্য এমনট] তো। হবেই! গণতান্তিক বিশ্বাস এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতির' মহান 
এঁতিহেব একটি মহান দেশের এমন স্বীকৃতিতে আমি কুতঙ্ঞ। আমি 
ব্যক্তিগতভাবে আমার নতুন সুইডিস বন্ধুদের ধন্তবাদ জানাতে চাই ।' 

মনতেল এখন ইতালীয় সাহিত্যেব অধ্যক্ষ । আধুনিক ইতালীয় কবিতায় 
একটি চমৎকাব স্টাইল তিনি প্রবর্তন কবেন দ্রান্তের ভাষাকে টেনে এনে। ' 
এই স্টাইল সংক্ষেপে ধ্বনিসমৃদ্ধ। 

মনতেলের জন্ম জেনোয়ায়, ১৮৯৬ সালে । তার প্রথম প্রধান কবিতা ১৯২৫ 
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ঘর ১৯২৮ সালের মধ্যে রচিত। তার অন্যান্য কবিতাগুচ্ছ ‘কাষ্টমল হাউস,. 


{ ১৯৩২), বানদেস ( ১৯৩০ ), কিমিসতেরি (১৯৪৩) এবং জা বুফের। ই 
'আলতে। ( ১৭৫৭ )। 


২৮শে কাতিক (১৫1১১।৭৫ ), শনিবার । বাংলা সাহিত্য একাডেমীর 
সাধারণ সভা বাংলা সাহিত্য একাডেমীব সাধাবণ সভ। প্রধান বিচারপতি 
শ্রীশংকর প্রসাদ মিত্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভাব প্রাবস্তে অধ্যাপক 
রাজকুমাব চক্রবর্তী, সাহিত্যিক নবেন্দ্রনাথ মিত্র, শিল্পী গেবীপ্রপাদ রায়চৌধুরী 
কবিশেখর কালিদাস রায়, সঙ্গীত শিল্পী শচীন দেববর্মণ, অধ্যক্ষ বিজয়কুষণ 
ভট্টাচার্য, কাটুণনিষ্ট কাফী খাঁ, উত্তববন্দেব কবি সিকান্দাব আবু জাফফার, 
যতীন দত্ত (যম দত) প্রমূখ ব্যক্তিদের লোকাস্তবিত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপনার্থে ছুই মিনিট নীরবতা পালন কর! হয় এবং এক শোক প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। অতঃপব একাভেমীব সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিজয় সরকাব 
সম্পার্দকীষ প্রতিবেদন উপস্থাপিত কবেন। 

একাডেমীব পবিকল্পনাগুলি রূপায়নেব আথিক সঙ্কট সম্পর্কে আলোচনা 
কবেন আশাপূর্ণ। দেবী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বন্থ, ডঃ অজিত 
“ঘোষ, ডঃ স্থনীল বায, দক্ষিণাবঞ্রন বস্তু, নিখিলবপ্তন রায়, অখিল নিযোগী; 


"ডঃ অরুণ মিত্র, ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।- 


জ্বকলেই ষথামস্তব শীঘ্র পশ্চিমবঙ্গ সবকাবের আধিক অনুদানের দাবী জানান। 
একাডেমীর প্রস্তাবিত সাহিত্য কোঁষের জন্য সত্ব সম্পার্দকমণ্ডলী নির্বাচনের 
জন্য সভাপতি শ্রীঘিত্র প্রস্তাব করেন। 


২৮শে কাতিক (১১১৭৫), শনিবার। সাহিত্যতীর্থ দ্বাবিংশ 
বাষিকী_সাহিত্যতীর্থ একবিংশ বাধিক কথাসাহিত্যিক ও কৰি সম্মেলন 
২৮শে কাতিক ১৩৮১ শনিবার বিকেলে অহুঠিত হয় পাথুরিযাঘাটা মল্লিকবাড়ির 
সভাগৃহে। তীর্ঘপতি বনফুল পৌবোহিত্য করেন। তার অভিভাষণে বলেন__ 
“সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ, আপনার! আমাব প্রীতি ও নমস্কার 
গ্রহণ করুণ। এব বিজয়1-সন্মেলন-সভায় যাহার? আমাব বয়োজ্যেষ্ঠ তাহার! 
আমার প্রণাম গ্রহণ করুন, বয়ঃকনিষ্ঠটদের আশীর্বাদ জানাইতেছি। আজকাল 
অনোকবই মুখে অভিযোগ শুনি আর ভালো সাহিত্য-স্ুষ্টি হইতেছে না। 
কথাটা অমূলক নয। কিন্ত যে সাহিত্যিকর1 সাহিত্য-স্থঙ্টি কবেন তাহাদের 


হু 
bY 
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বাঁচাইয়া বাখিবাব কোনও প্রচেষ্টা কি আমাদের সমাজে আছে? অনেক দুঃখে 
আমার 'মরঞ্জিমহল+ নামক বোজনামচাষ এই ছড়াটি লিখিয়াঁছিলাম-- 


যার] বই লেখে-_চড়ে ন! তাদের হাডি 

যার! বই ব্যাচে--তাদেরই গাড়ি বাড়ি। 

আম ফলিয়ে আমগাছ পায়না কোন মূল্য 

আম বেচে বাগাঁন-ওলাই ক্রমাগত ফুললে! | 
স্ষ্টিকর্তার সৃষ্টির সৃষ্টি নিয়ে চলছে বেচা কেনা। 
সৃষ্টিকর্তা পায়না “কিছু, করতে হচ্ছে দেন! । 


যেখানে স্মাজেব প্রতিস্তরেই অসাধুতাঃ অন্যাঁধ ও অবিচার, যেখানে সমস্ত 
নমাজই অসুস্থ সেখানে ভালো সাহিত্য হইবেকি করিয়।? বৃক্ষের শাখাপত্র যখন 
শুক্প্রাক্ম তখন সে বৃক্ষ কি ভালে! ফুল-ফলে স্থশোভিত হইতে পাবে? পাবে 
মা। তাই অধিকাংশ সাহিত্যই এখন হতাশাব সাহিত্য, নাকে-কান্নাব সাহিত্য, 
বলিষ্ঠ পৌরুষেব বা বৃহৎ আদর্শের সাহিত্য নয়। আদর্শ আমরা মুখে আওড়াই, 
জীবনে তাহাকে প্রতিফলিত কবিতে পারি না। এখন আমর) আমাদের 
মানসিক-কঙুযন তৃপ্ত কবিবাব জন্য বই পড়ি, উচ্চ আদর্শের অমৃত পান কবিবার 
জন্য নয়, তাই আমাদেব দেশে এখন লঘু, চুটকি সাহিত্যেবই কদর বেশি। 
বুগৎ সৃষ্টিকে উপলব্ধি কবিবাব শক্তি আমব1 হাবাইয়া ফেলিযাছি। বৃহৎ 
মৌ নির্মাণ করাইবাব সঙ্গতি আমাদের নাই, আমরা ছোট খাটে! ফ্লাট 
লইয়াই সম্ভষ্ট আজকাল। তাই বাজারে ফ্লাট বানাইবার মিক্্িদেব ভিড় বেশী 
প্রতিভাবান সৌধ-শিল্পীব। অন্তর্ধান কবিয়াছেন। যে অথনৈতিক ও নৈতিক 
বনিয়াদের উপব সমাজেব স্বাস্থ্য নির্ভব কবে, সেই বনিয়াদটাৰ ভিত্তিই কখন 
নড়িয়া গিয়াছে। যেন-তেন-প্রকাবেন অর্থ-উপার্জন করাই এখন অর্থনীতি, 
যেন-তেন-প্রকাঁবেণ আত্মন্থখ ভোগ কবাই এখন জীবন-নীতি| বলাবাহুল্য 
এ ধবনেব নীতি মনুষ্যত্বের নীতি নয। আমব] আজ মন্ুয্যত্বহীন অর্থাৎ 
সর্বস্বহীন। সখ, শাস্তি, আহাব বিহার, সাহিত্য শিল্প সবই যেন একটা! পঙ্কিল 
আবর্তে আতবতিত হইতেছে । এই ঘুর্ণাবর্ত হইতে উত্তীর্ণ হইতে ন! পারিলে 
আমাদের মৃত্যু আসন্ন। এই আসন্ন মৃত্যুব কবল হইতে আমাদের উদ্ধার 
করিবেন আমাদেব দেশের যুবকযুবতীর1, ধাহাদেব দেহে-মনে অমিত শক্তিব 
'অফুবস্ত ভাগাব আছে। বিদ্রোহ করিতে হইবে । আর সাহিত্যিকের কাজ 
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হইবে সে বিদ্বোহকে সাহিত্যে রপাযিত কর! । এই দুর্দিনে সেই ষৌবনেরই 
স্বপ্ন দবখিতেছি-_ 
“তোমারেই ডাকি শুধু হে যৌবন প্রাণ বহ্নিময় 
মূর্ত কব কবি-কল্পনারে 
হে অভিষ্ট-বর্ষা দেব অন্ধকার কব জ্যোতির্ময় 
দয়া করি স্পর্শ কর তারে । 

প্রারম্ভে সম্পাদকীয় অভ্যর্থনা ভাষণে তীর্ঘপতির নির্দেশে নিখিল ভারত 
বঙ্গভাষ। প্রসাব সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পা্দক জ্যোতিষচন্্র ঘোষের মৃত্যুতে 
শোকগ্রস্তাব গ্রহণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কর! হয। কথাসাহিত্যিক সম্মেলনে ছোট 
গল্প পাঠ করেন বনফুল, সুমথনাথ ঘোষ, রণজিৎকুমাব সেন, বীবেন্দকুষ্ণ ভদ্র, 
বেলা দেবী, দীপেন বাহা, কুমারেশ ঘোষ। কবি সম্মেলনে কবিতা পাঠ করেন 
কালীকিংকর সেনগুপ্ত, বনফুল, গোপাল ভৌমিক, হরপ্রসাঁদ মিত্র, সুশীল রায়, 
গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্ুদ্ধসত্ব বস্তু, শিশির ভট্টাচার্য, সন্তোষকুমাব দে, বাণিক 
রাষ, মনোমোহন ঘোষ, স্থনীলকুমার লাহিডী, জ্যোতির্ময চট্টোপাধ্যায়, চিত্রিত ' 
দেবী, স্থধেন্দু মজিক, শংকরানন্দ সুখোপাধ্যায, শত্তু রক্ষিত, অমৃল্যক্মার 
চক্রবর্তাঁ, শিবা চক্রবর্তী, দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায, পবিমল চক্রবর্তাঁ, নৃপেন্ 
ভট্টাচাৰ্য, বমেন্দ্রনাথ মল্লিক, জধশ্রী চক্রবর্তী, কাশীনাথ দাস, সবোজ চক্রবর্তী । 
উদ্বোধন ও সমাপ্তি সংগীত করেন প্রসাদকুমাব সেন। . 

৫ই অগ্রঃ (২২১১1৭৫), শনিবাব। পুরণটাদ নাহার জন্মশতবাধ্িকী-- 
পূরণচাদ নাহাব ইনষ্টিটিউট অব জৈনলজির উদ্যোগে পূবণচাদেব জন্মশতবাধিকী 
পালন কর! হয় কুমার সিং হলে। স্বাগত ভাষণে ইনস্টিটিউটের সভাপতি বিজয়৷ 
সিং নাঁহাব বলেন--পুরণটার্দ উকিল হলেও ওকালতী অপেক্ষা সাংস্কৃতিক 
দিকেই ঝৌকি ছিল বেশী। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিখ্যাত হিন্দী কবি 
হাজারী প্রসাদজী ছিবেদী | 

১৯শে অগ্রহায়ণ (৬)১২।৭৫ ), শনিবাব। চন্দননগরে সাহিত্য বাসর 
- চন্দননগর নতুন পাড়া গোধূলী মনের উদ্যোগে এক সাহিত্য বাসর অস্থি 
হয়। সমীর মণ্ডল তাঁর রচিত কবিতা আবৃতি কবে অনুষ্ঠান আরভত করেন। 
বিভিন্ন তরুণ লেখক ও কবি তাদের লেখা রচন! পাঠ কবেন। তরুণ আবৃত্তিকার . 
শ্রদুর্গাদাম ব্যানার্জী স্বকাস্তেব কবিতা আবৃত্তি কবেন। গোধূলী মনের 
সম্পাদক শ্রীঅশোক চ্যাটার্জী তাব পত্তিক। সম্বন্ধে আলোচন! করেন। সাহিত্য 


সাহিত্য সংবাদ ১৪৯ 


বাসবে বিশিষ্ট অতিথিদ্বেব মধ্যে ছিলেন দর্শকেব সম্পাদক দেবকুষার বোস, 
ওুপন্তাপিক সম্রাট সেন, হুগলী জেলা! তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক শীধীরেন্দর 
নাথ মণ্ডল প্রমুখ । 


২০শে অগ্রহাষণ (৭১২।৭৫), রবিবাব। বিমল কর, নীরদ্ চৌধুরী 
আকাদমি পুরস্কার পেলেন-_বাংলায় ১৯৭৫ সালেব সাহিত্য আকাদমি 
পুরস্কার পেলেন বিমল কর তাব ‘অসময়’ উপন্যাসের জন্ত। আর ইংরাঁজিতে 
“স্কলার এক্সট্রা-অবভিনাবি, গ্রন্থের জন্য ওই পুবস্কার পেলেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী । 
আকাদেমির কর্মকর্তা পবিষদের বৈঠকে বিভিন্ন ভাবতীয় ভাষায় এ বছরের 
শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীতিগুলি নির্বাচন কবার পর আজ পুবস্কারের জন্য স্বীকৃত লেখক 
এবং গ্রন্থেব নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা কবা হল। ওই বৈঠকের সভাপতি 
ছিলেন ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । ভাবতীয় ভাষার মোট সতের জন 
লেখককে এ বছৰ সম্মানিত কর! হয়েছে । উরুতে কাব্যগ্রন্থ ‘আওয়াব! 
সাজদাকা-এব কবি কায়ফি আজমি, অসমীয়! ‘কাক! দেওতাব হার’ উপন্যাসের 
জন্য নবকাস্ত বরুয়, হিন্দিতে ‘তামস’ উপন্যাসের জন্য ভীষ্ম সাহনী, ওড়িয়াতে 
কাব্যগ্রন্থ সূর্য ও অন্ধকার’-এব জন্য কবি রাধামোহন বাংল! উপন্যাসে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে কিংবা তারও কিছু আগে যে নতুন মেজাজ ও চরিত্র- 
লক্ষণ দেখা দিষেছিল বিমল কবের সাহিত্য-জীবনের শুরুতেই তা পরিস্ফুট হয়ে 
ওঠে। পরিবারের ভাঙ্গ! দুর্গে বিষপ্ন কিছু মুখ, অস্তিত্বেব নিরবচ্ছিন্ন সংশয়ে তার! 
কিষ্ট, বিশ্বাসের ভূমিটিও জীর্ণ--এইসব মাঙ্্ষ এবং পারম্পরিক সম্পর্কের প্রশ্ন 
নিযেই বিমল কর মুখ্যত লিখেছেন। তার ‘অসময়’ উপন্তাপ-_-যার জন্য 
আকাদমি তাঁকে স্বাকৃতি দিলেন। তাতে ব্যক্তি অস্তিত্বের গড দ্বন্দ এবং 
পারিবারিক জীর্ণ দুর্গে বিপন্ন ব্যক্তিব বিবর্ণ মূল্যবোধ, আশা-নিরাশা, প্রেম ও 
গভীর বিষপ্নতার ছবি তিনি একেছিলেন। বাংলা উপন্তাসে তো বটেই, ছোট 
গল্পেও যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে জীবন সমাজ ও সময়কে বিশ্লেষণের চেষ্টা দেখা 
দিয়েছিল, বিমল কর তার এক অগ্রণী লেখক। সাহিত্য আকাদমি তাঁকে 
স্বীকৃতি দিয়ে বস্তুত বাংল! সাহিত্যেব আধুনিক ধারাটিকে দ্বীকৃতি দিলেন। 
ময়মনসিংহ জেলাব কিশোরগঞ্জের সস্তান নীরদ সি চৌধুরী একজন 
_বিতকিত লেখক । বাংলা সাহিত্য ও বাংল! পত্র-পত্রিকা গোষ্ঠীব সঙ্গে যোগা- 
যোগ থাকলেও প্রধানত ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই তীর প্রতিভার বিকাশ 
ঘটেছে। তার প্রথম গ্রন্থ 'অটো-বায়োগ্রাফি অব আন আননোন ইণ্ডিয়ান’ 
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প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিশ্বখ্যাতি এবং সাহিত্যিক হিসাবে স্বীকৃতি 
পাঁন। তাঁব দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘এ প্যাসেজ ফর ইংল্যাণ্ড’ এবং তৃতীয় গ্রন্থ 
“কটিন্যান্ট অব সাসি'। তীর যে গ্রন্থ তাকে আকাদেমী পুরস্কার এনে 
দিয়েছে তা হল ভারত-তত্ববিদ ম্যাক্সমূলাবেব উপর লিখিত “স্কলার এক্সট্রা 
অরভিনারি। | 

নীরদ চৌধুবী একজন সমালোচক হিসাবেও পরিচিত। প্রবাসী ও 
শনিবারের চিঠি গোষ্ঠীব সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। বাংল! ভাষায় তার 
বইটির নাম “বাংলা সাহিত্যে রমণী; আকাশবাণীব সঙ্গেও তিনি কিছুকাল 
যুক্ত ছিলেন। শরৎচন্দ্র বন্থুর তিনি ছিলেন সচিব। 

২৩শে অগ্রহায়ণ ( ১০।১২।৭৫), বুধবার । রাজস্থান এবং বাংলার 
সাহিত্য যোগ সম্পর্কে আলোচনাঁচক্রের উদ্বোধন -_প্রীমোহনলাল 
সুখাদিয়। বুধবার সন্ধ্যা তথ্যকেন্দ্রে বাংল! এবং রাজস্থানেব এবং রাজস্থানের 
মধ্যে সাহিত্যযোগ সম্পর্কিত এক আলোচনাচক্রেব উদ্বোধন করেন। তিনি _ 
বলেন, শিল্প, সাহিত্য সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতিতে বাংলার সঙ্গে রাজস্থানের 
সম্পর্ক খুব নিবিভ এবং রাজস্থানের গৌববময এঁতিহ ও ইতিহাস সংস্কৃতি 
ও কৃষ্টিকে বাঙালী যনীষীবাই তাদের সাহিত্যে কাব্যে এবং বিভিন্নভাবে 
তুলে ধরেছেন। বাজস্থানেও যখন ইতিহাস চর্চা হতো না৷ তখন বাংলাদেশেই 
বাজস্থানী ইতিহাস চর্চা শুক হয়। স্বামী বিবেকানন্দ থেকে আরম্ভ করে 
রমেশচন্তর দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যাষ, ডি. এল রায়, দামোদর মুখাজীঁ, ক্ষীবোদ 
প্রসাদ বিছ্যাবিনোঁদ, মাইকেল মধুসুদন দত্ত, জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর, ববীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর প্রমুখ বাঙালী মনীষীবৃন্দই সাহিত্যেব মাধ্যমে বাজস্থানেব গৌরবময় 
অধ্যায় প্রচাব কবে গেছেন। তিনি বাঁজগ্থানেব বিখ্যাত লোঁকসঙ্গীতের 
উল্লেখ করে আব্ও বলেন যে, মীরাব ভজন শুধুমাত্র বাজস্থানবাসীর্দের পরম প্রিয় 
নয়__পশ্চিমবঙ্গবাসীদের কাছেও তা পরম আদৃত। তেমনি চৈতন্যদেবের 
বৈষ্ণব ধৰ্মও বাজস্থানে সমাদূত। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিব ভাষণে রাজ্য শিক্ষা- 
ন্তরীশ্রীমৃত্যুগ্য় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাজস্থানেব সঙ্গে পশ্চিমবাংলাৰ জনগণের 
নিবিড় সম্পর্ক বহু দিনেব। উভযের নানা আদান-প্রদানের দ্বার! পরস্পর নানা- 
ভাবে পরিতৃপ্ত হচ্ছে। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে রাজ্য পূর্ত ও গৃহনির্মাণ ' 
বিভাগের বাষ্টরমন্ত্রী বামকুষ্খ সারোগী এবং অতিথি বক্তারূপে ডঃ স্থকুমার সেন 
ভাষণ দেন! 
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২৮শে অগ্রহায়ণ (১৫1১২(৭৫), সোমবার । ভারতীয় ভাষায় পুস্তক 
প্রকাশের সংখ্যা হাস পেয়েছে । গত আথিক বছবে ভারতীয় ভাষায় 
পুস্তক প্রকাশিত হযেছে তার আগের বছরের তুলনায় অনেক কম। স্যাশনাল 
‘লাইব্রেরীর স্থত্রে ষে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় ১৯৭৪-৭৫ আথিক 
বছরে ভারতে সব ভাষা মিলিয়ে মোট পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে ১৬,১৮২টি 
একই সুত্রে জান! যায় “যে, ১৯৭৩-৭৪' আথিক বছরে পরাণিত হয়েছিল 
১৭,৬০০টি 

এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা যে, গত আধিক বছরের পুম্তক 
প্রকাশের সংখ্যার নিম্নগতি একটা স্থায়ী ঘটন! নয়। বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 
কারণে কম পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল । তাব ভেতরে প্রধান কারণ হুলে। £ 
কাগজের হঠাৎ, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। বর্তমান আথিক বছরে সে সমস্ত 
নেই। কাগজের মূল্যের উধ্ব'গতি স্তব্ধ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
কাগজের মূল্য অনেকাংশ হ্রাস পেষেছে। সরকারী হস্তক্ষেপে নিষস্ত্রিত মূল্যেও 
কাগজ বাজারে এসে গেছে। ফলে আশা করা যাচ্ছে বর্তমান অধিক বছরে 
পুস্তক প্রকাশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে । তার ইন্দিতও ইদানিং পাওয়া যাচ্ছে। 

গত আথিক বছরে সার! ভারতে সব ভাষ! মিলিয়ে পুস্তক কম প্রকাশিত 
হলেও তিনটি আঞ্চলিক ভাষায় তার আগের বছরের তুলনায় বেশী পুস্তক 
প্রকাশিত হয়েছে বলে উক্ত তথ্য থেকে জান! ষাঁয়। উক্ত তিনটি ভাষ! হলে! ঃ 
পাঞ্জাবী, ওভিয়া এবং তেলেগু । ইংরাজী ভাষাতে প্রকাশিত পুস্তকের 
সংখ্যাও আলোচ্য আথিক বছরে বুদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৪-৭৫ আথিক বছরে 
ইংরেজী পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে ই, ১৯৭৩-৭৪-এ এ প্রকাশিত হয়েছিল 
৭৩১৮টি। 

ওড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা গত আথিক বছরে গড়ায় 
J ৪৮৮টিতে } ১৯৭৩-৭৪-এর তুলনায় পাচগুণ বেশী। ১৯৭৩-৭৪-এ ওড়িয়া 
ভাষায় মোট পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র ৯৭টি। পাঞ্জাবী ও তেলেগু 
ভাষাতেও পুস্তক প্রকাশের সংখ্যা আলোচ্য আধিক বছরে বুদ্ধ পেয়েছে । 
পাঞ্জাবী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে ২১৩টি এবং তেলেগু ভাষায় ৬৩৭টি। 

রাজ্যের হিসাবে সবচাইতে বেশী পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে দিলীতে। মোট 
প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা ৫৫৬৩। অথচ ১৯৭৩-৭৪ আধিক: বছরে এই 

ংখ্যা ছিল মোট ৪৯৩১টি। দ্বিতীয় হারে হয়েছে মহারাষ্ট্র তার! প্রকাশ 
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করেছে ২৮১৬টি পুস্তক । তবে ১৯৭৩-৬৪-এ আরও ৪৭০টি বেশী প্রকাশিত 
হয়েছিল মহারাষ্ট্র থেকে। রম 

১৯৭৩-৭৪ আধিক বছরের তুলনায় মে লব রাজ্য অনেক কম ৃস্তক গ্রকাশ 
কবেছে তাঁর] হলো: অন্ধপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, গুজরাট, উত্তর প্রদ্দেশ এবং 
পশ্চিমবঙ্গ। আবার আবও কয়েকটি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে পুস্তক 
প্রকাশের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বুদ্ধিও পেয়েছে। সেগুলো। হলে ঃ 
মণিপুব, মেঘালয়, ত্রিপুরা, রাজস্থান, নাগাল্যাণ্ড এবং গোয়া । 

ওদিক শিশু সাহিত্য প্রকাশেব সংখ্যা কিন্তু ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। 
১৯৭৪-৭৫ আথিক বছবে কেবলমাত্র শিশুদের জন্য রচিত পুস্তক প্রকাশিত 
হয়েছে ৩৪১টি | ১৯১৭ সালে এই সংখ্যা ছিল ২৩১টি । 

৪ঠা পৌষ, শনিবার। ভিড়ে ভরা চোখ কাব্য গ্রন্থের প্রকাশ 
উপলক্ষে আলোচন! চক্র । অস্থব্রত অঙ্থশাস্তা যুগপ্রধান আচার্য 
শ্রীতুলসীর প্রধান শিষ্য মুনি শ্রীরপচন্দ্র ভারতীয় জৈন সমাজে স্থপরিচিত ও 
শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। বাজস্থানের এই তরুণ সাধক কবি হিন্দী সাহিত্য জগতেও 
স্ব্নকালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। বিগত সাত-আট বছরে প্রকাশিত 
হয়েছে তার সাতখানি কাব্যগ্রন্থ । ইতিমধ্যেই কঙ্গড়ে অনূষ্ধিত হয়েছে তাঁর 
তৃতীয় কাব্য ‘খুলে আকাশ মে” বাইয়ল বলিয়লি নামে । 

সম্প্রতি বাংলায় অনৃদ্দিত হইছে তার সপ্তম 'কাব্যগ্রন্থ “ভীড় ভরী আখে? 
(দীপাবলী ১৩৮২)। শ্রীগণেশ লালওয়ানী অনৃদ্দিত “ভিডে ভরা চোখ’ 
কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ উপলক্ষে এক আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেন “সাহিত্য 
বিমোচন সমিতি’ । জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত এই আলোচন! 
চক্রের সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী । আলোচনায় অংশ গ্রহণ 
করেন শ্রীরাম বস্তু, শ্রীকৃষ্ণ ধর, শ্রীতরুণ সান্যাল, শ্রীঅজিত কৃষ্ণ বন্থ ( অ-ক্ব-ব ), 
শ্ীগগন দে, শ্রীদিনেশ দাস: শ্রীমতী বাণী রায়, শ্রীমতী নবনীতা দেবসেন প্রমুখ! 
কবির1। সভা পরিচালন! করেন শ্রীরাম বন্থ। 

৭ই পৌষ (২৩১২।৭৫), মঙ্গলবার । সাওতালী, কৰি সম্মেলন 
কবিতার মাধ্যমে গ্রামের মানুষের সন্ধে সংযোগ করার এমন, প্রচেষ্টা 
প্রশংসনীয়। স্থদূর গ্রামের মানুষের কাছে এভাবে পৌছোতে আমি লব সময় 
আপনাদের সাথী। একথা ৭ পৌষ শাস্তিনিকেতন পৌরমেলায় ' কণ্ঠস্বর 
মণ্ডপে-পত্র-পন্রিকা প্রদর্শনী ও কবিতা. মেলার উদ্বোধন ; করতে গিয়ে 
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বলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ স্থরজিৎচন্দ্র সিংহ। সভাপতি, ছিলেন কবি 
অশোক-বিজয় বাহ! ও প্রধান অতিথি অমিতাভ চৌধুরী । _ . 
কণঁব্বব মণ্ডপে রোজ বিকালে কবিতা-মেলায় বিভিন্ন জেলার কবির! 
ছাড়াও ওড়িয়া, বিহাব, আসাম ও বাংলাদেশে কবিরা কবিতা পাঠ করেন। 
শেষদিন ৯ পৌষ এ মণ্ডপের বিশেষ আকর্ষণ 'ছিল সীওতালী কবি সক্মেলন। 
সভাপতি কবি অমিয় চক্রবর্তা। পরিকল্পনায় অমিত্রস্থদন ভট্টাচার্য ও 
পরিচালনায় সৌমেন অধিকারী । বসন্ত সরেন, শিব মাঙি, স্থন্দবী সরেন, 
হোজনা টুডু, ছোটকা মূৰ্মু, বাদল হেযব্রম, হপনন আড়ি প্রমুখ সাঁওতাল 
কবিরা কবিতা পডেন। এ, 
মেলার তিনদিন নিয়মিত-কবিত৷ পড়ে বার] আসর জমিয়ে রাখেন তাদের 
অন্যতম শোভন মুখোপাধ্যায়, জয় চট্টোপাধ্যায়, নীলাস্রিভূষণ, হুরিচন্দন 
ভট্টাচার্য, চন্দন, সত্যরঞ্জন বিশ্বাস, তপন ঘোষ, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
আশানদন চট্টরাজ, অভিজিৎ ঘোষ, কবিরুল ইসলাম» সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় 
দাযূ হায়দার, জযস্ত চক্রবর্তী, মহাবীর রিংসিষা, অপূর্ব সান্যাল, সমরেন্দ্ 
সেনগুপ্ত, শ্রীকুমাব চক্রবর্তী, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় । অতিরিক্ত আকর্ষণ 
ছিল কবিদেব গানের আসর ও ছড়ার হাট। আধুনিক কবিতার সংগীত রূপ 
দেন স্বপ্না ভট্টাচার্য । 
৮ই পৌষ -(২৪৷১২৷৭৫ ), বুধবার! ডঃ হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
, গুরুতর অসুস্থ _খ্যাতনামা পণ্ডিত ' ডঃ হরেকুষ্ণ, মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব 
গুরুতর-অন্ুস্থ হয়ে ২৪ ডিসেম্বব এস এম কে এম হাসপাতালে ভতি হয়েছেন । 
তার প্রত্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ৩ জানুয়কী তার অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা 
আছে। j 
১২ই পৌষ (২৮1১২।৭৫ )-রবিবার। সুধীর কুমার মিত্রের সন্বর্ধন।। 
আরামবাগ রামমোহন স্বতিমন্দিরে হুগলী জেলার প্রামান্ত ইতিহাস ও দ্রেব: 
দেউলের রচনার জন্য হুগলী জেল! সমিতির পক্ষ থেকে এঁতিহাদিক ও 
" প্রাতুতত্ববিদ শ্রী স্থধীর কুমার মিত্রকে সম্র্ধনা জানান হয়। শ্রীপ্রফুল্লচন্্র সেন 
সভায় পৌরোহিত্য কবেন এবং শ্রী অজয় কুমার দে শ্রী মিত্রকে একখানি 
মানপত্ৰ দেন। সভাপতির ভাষণে শ্রী মেন বলেন যে হুগলী জেলার প্রকৃত 
অতীত কথ! জানতে হলে মিত্ৰ মহাশয়ের ইতিহাস পৃড়তেই হবে কারণ এ 
ইতিহাস ঘরে বসে বা কাঁরও ফরমায়েস মতন লেখা হয়নি। তিনি সুধীর 
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বাবুকে খদ্দরের ধুতি চাদর উপহার দেন। সভায় শ্রী রাধান! 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ মিত্র, দুর্গাদাস চক্রবর্তী, উমা বন্দে! 
লান দভ স্থুধীরবাবুর এই বিরাট কীতির জন্য বক্তব্য রাখেন 
একটি সাহিত্যিকদের শুভেচ্ছ। ও লেখা নিয়ে পুস্তিকা প্রকাশি' 

১২ই পৌষ (২৮।১২৭৫ ), রবিবার । 'মুক্তমেল।' সাত 
পাদিল। রবিবার বিকালে সাত পেরিয়ে আটে পা দিল ₹ 
মুক্তমেলা। আটষট্রিব আঠাশে ডিসেম্বর শনিবাবের বিকা 
যুবতী হঠাৎ নিজেবাই আবিষ্কার করেছিলেন, খোল! আঁক 
ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে নিজেদের ইচ্ছামত প্রকাশেব স্বাধীনত 
সাত বছর ধরে ফি শনিবার চৌরঙ্গির ধারে বিকাল হলেই ও 
যেমন বসেছিল এদিন বিকালে । তবে শুরুর দিনে! 
অধিকাংশই এদিন ছিলেন অনুপস্থিত | 

গাছের বুকে লটকানে! ঘোষণাপত্র । বিছানো শতরকঞ্চিব ও 
তবলা, মৃদ্জ | মাটিব ওপর ষাট বছরেব দিদ্দিম! ঠাকুমার পা। 
নাতি নাতনী। ছেঁড়া চাদর ও দামী স্যুট সা ঘেষার্ষেষি ক 
শাড়ি ও ঢোল! পা ট্রাউজারসই ছিল সংখ্যায় ভারি। কেউ 
কেউ বাগান। কেউ কেউ কেউ শোনালেন চুটকি। শে 

বিনি পয়সার এই আনন্দভোজে ছিল নবাব নিমন্ত্রণ 
গাড়িতে । ট্রামে, বাসে ও মিনিতে অধিকাংশ । ধুলি 
জোড়া প1 হেঁটে আসার সাক্ষ্য বহন করছিল। 

১৪ই পৌষ, (৩০1১২1৭৫) মঙ্গলবার । পুস্তক 
সস্তায় কাগজ--ভাবত সবকার পুস্তক এবং সেই সঙ্গে 1 
বই প্রক্কাশকদের সম্তায় সাদা কাগজ দেবাব এক ব্যবস্ 
সাস্কৃতিক ও মূল রচনাগুলি প্রকাশের সুযোগ হয। 
১*+১৫ হাঁজাঁর টন কাগজ বিলি কব! হবে। প্রকাশ 
সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পাবেন। স্বল্প মূল্যে পা 
ষে বই প্রকাশ হবে তার দামও বাজাব চলতি দামের থেকে 
আশা কর যার । 

১৫ই পৌষ, (৩১/১২1৭৫ ) বুধবার। দেবী চৌধুরা। 

/ বাংলার ম্বানষের কাছে পবিচিত “দেবী চৌধুরানীর দুর্গ দেব 
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হিসেবে সমধিক পরিচিত। অদূর ভবিষ্যতে সার! বিশ্বের বিস্ময় রূপে চিহ্নিত 
হবার অপেক্ষার কারণ, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্বতত্ব বিভাগ ওখানে খননকার্য শুরু 
করবার দিদ্ধান্ত নিয়েছে। জলপাইগুড়ি বৈকুপুব ফরেষ্টের ভেতর ভালিগুড়ি 
চা-বাগানের পাশে দেবী চৌধুবানীর দুর্গ বহুকাল ধরে অতীতের অনেক 
কাহিনীব সাক্ষ্য বহন কবে আসছে। দুর্গের সবটা এখন আব নেই-_রয়েছে 
ধ্বংসাবশেষ। কথিত আছে দেবী চৌধুরানী এবং তাব গুরু ভবানী পাঠক 
এই দুৰ্গ তৈরী করেছিলেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই এই 
দুর্গ থেকেই পরিচালন! করেছিলেন। 

বর্তমানে প্রত্বতাত্বিক গবেষণায় এই তথ্য উদঘটিত হয়েছে যে, গোটা 
উত্তববঙ্গ জুভে জলপাইগুড়ি, রংপুর ও বগুড়। জেলায় দেবী চৌধুরানী সম্পর্কে 
যে-সব কাহিনী শোনা যায়, ত! হযত মোটেই কাল্পনিক নয়। এই চিন্তার 
ফলেই বাজোর প্রত্বতত্ব বিভাগ অনুসন্ধান শুরু করে। 


১৬ই পৌয(১/১।৭৬)বৃহস্পতিবার আমতায় কবিসম্মেলন-এপা"কবিত। 
পত্রিকার উদ্যোগে ১ জান্যারী চাকপোত গ্রামে সাবাদিনব্যাগী কবি-সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়! অনুষ্ঠানে পৌবোহিত্য করেন প্রখ্যাতকবি শ্রীকুষ্ণধর এবং প্রধান 
অতিথি হিসেবে ছিলেন শ্রীগৌবান্দ ভৌমিক । অমিতাভ দাশগুপ্ত, সুনির্মল কৃওু, 
রীতীশ চক্রবতী, কৃষ্ণ বনু, রমেন্দরনাথ কীড়ার, ভদ্রেশ্বর মণ্ডল, এস মনিবউদ্দিন 
সহ প্রায় ছুই শতাধিক কবি সম্মেলনে যোগদান কবেন। সর্বত্র স্থনীল হাজরা, 
রামশস্কর পাত্র, গৌবাঙ্গ দেব চক্রবর্তী, বিপ্লব চন্দ ও গোপীনাথ ঘোষকে বিশেষ 
মাঁনপত্র দেওয়া] হয়। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন সর্বপ্রী স্কুমার সমাজপতি, 
ঈশান চক্রবর্তী, বিমেলন্দু রায়, বাঁসস্তী পাত্র, মহাদেব পাত্র এবং “অঞ্জলি সঙ্গীত 
সংস্দ*এর শিল্পিবুন্দ । শ্রীন্থ ভাষ শীলের বেহাল। এবং শ্রীঝষিন মিত্রের আধুনিক 
কবিতার গান সকলকে মুগ্ধ করে। “এপাব"-সম্পাদক শ্রীবঙ্কিম চক্রবর্তী 
সকলকে ধন্যবাদ জানান। 


২৫শে পৌষ (১০১1৭) শনিবার! পান্নালাল শীল নক্ষত্র পুরস্কার 
_শনিবাব সন্ধ্যা ৬্টায় ৩৫এ পশ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-৭০০০২৯ 
‘সন্ধ্যা সংঘ' অনুষ্ঠান মণ্ডপে কবি শঙ্খ ঘোষকে ভার ‘সঙ্গিনী’ কবিতার জন্য 
১৯৭৪ সাঁলেব 'পান্নালাল শীল নক্ষত্র পুবস্কাব ৫০০ টাক! প্রদান কর! হয়। 
সভায় পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক নির্মলচন্্র ভট্টাচার্য, প্রধান অতিথি ছিলেন 
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কবি নরেশ গুহ। পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী নবনীতা দেবসেন। পুরস্কার 
প্রদান করেন-_পান্নালাল শীল এণ্ড কোম্পানী। 

৪ঠা মাঘ ( ১৮৷১৷৭৬ ), রবিবাব। শিবরাম চক্রবর্তী সন্ধধিত--যবীন্দ্র- 
ভাবতী সমিতির রথীন্ত্র মঞ্চে সাহিত্যিক শ্রশিবরাম চক্রবর্তীকে দেশবাসীর পক্ষ 
থেকে অন্ব্ধন। জানানো হয। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল আনন্দমন্দির । 

শ্রীঅনদাশক্কর বায়, ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র ও চারুচন্ত্র চক্রবর্তী ( জবাসম্ধ ) 
শ্রীক্রবর্তীকে সভাগৃহের দ্বাবদেশে অভ্যর্থনা জানিয়ে মঞ্চে নিযে যান! 
বাহাত্তরটি দীপশিখা তাব বাঁহাত্তববর্ধা বিগত জীবনবর্ধেব স্মৃতিকে প্রতিভাত 
করে। তিযাস্তবতম প্রদীপটি জালিয়ে দ্বিযে অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন 
অন্ুষ্ঠানেব সভাপতি শ্রীঅ্নদাশঙ্কর রায়। আনন্দমন্দিরের শ্রীমতী কল্পন। দে-র 
পরিচালনায় সংস্থাব সভ্যাগণ শিববামকে বরণ করেন। 

বহু সংস্থা লেখক ও অন্যান্য ব্যক্তি শিবরামকে নানা উপহার দেন ও যাঁল্য- 
ভূষিত কবেন। এই উপলক্ষে শ্রীঅ্নদাশঙ্কর রায়, ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, জরাসন্ধ 
শ্রীমতী বাণী রাষ, শ্রীকুমারেশ "ঘোষ, শ্রীনারাযণ! চৌধুরী, প্রমুখ শ্রুণিবরাম 
চত্রবর্তাঁব সাহিত্যকীতি নিয়ে আলোচনা করেন। 

এই উপলক্ষে একটি শ্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং শিশ্পী শ্রীপূর্ণ চক্তবর্তাব 
অলংকৃত একটি মানপত্র শিবরামকে উপহার দেওয়া। হয়। 

সম্বর্ধনা সমিতিব সম্পাদক ক্যাপ্টেন কেশব দে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
কবেন। , 

£ই মাঁঘ (১৯৷১৷৭৬) সোমবার পশ্চিমবঙ্গ ন্যাশনাল রাইটার্স পুরস্কার 
১৯৭৫--গোকি সদনে ৪-১৫ মিঃএ এক অনুষ্ঠানে ১৯৭৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ 
ন্যাশনাল রাইটার্স পুবস্কাব প্রদান কবা হয়। পুবস্কার পেলেন_কবিতায় স্বহুল 
দাশগুপ্ত, গল্প-উপন্যাসে বলবাম বসাক ও প্রবন্ধে শঙ্করপ্রসাদ নক্কর। উদ্বোধনী 
ভাষণ দেন ও পুরস্কাব বিতরণ কবেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্তরী শ্রবিদ্াঁচবণ 
শুরা 

৬ই মাঘ (২০১৭৬) মঙ্বলবাব। স্বৰ্গত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ 
আরণে-_ সন্ধ্যা ছ'টাঁষ ভারতীয সংস্কৃতি ভবন সেমিনার কক্ষে বাংলা সাহিত্য 
একাভেমিব উদ্যোগে প্রথিতষশ? প্রবীণ সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 
পবলোকগমনে এক স্বরণসভ! অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 
সাহিত্যিক মনোজ বন্থ্‌, পবে ডঃ ক্ষুদিরাম দাস । এব ছাড়াও শৈলভানন্দকে 


€ 
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স্মরণ করেন দক্ষিণাবগ্ুন বন্থ, অখিল নিয়োগী, রণজিৎকুষাব সেন, কুমাবেশ 
ঘোষ প্রমুখ সাহিত্যিকবুন্দ। সম্পাদক বিনয় সরকার দুঃস্থ সাহিত্যিকদের জন্য 
সরকারী সাহায্যদান ত্বরান্বিত করার প্রস্তাব রাখেন। সভা পবিচালন! করেন 
অশোক কু । 

৮ই মাঘ, ২২১৭৬ বৃহস্পতিবাব | সাহিত্য বিমৌচনের “কবিতা সন্ধ্যা” 
হিন্দী সাহিত্যেব প্রখ্যাত কবি জৈন-সাধূক মুনি শ্রীরূপচন্দ্রে সান্নিধ্যে আজ 
সন্ধ্যায় পূর্ব ভারতীয় কবিদের এক সম্মেলনে আযোজন করা হয়। সাহিত্য 
বিমোচন সমিতি আয়োজিত এই কবিতার আসর বসে দশ নম্বর ক্যানিং গ্রীটে, 
পাঁচতলাব ছাদে। মোট চাবটি ভাষায় কবিত] পড়া হয, তাৎক্ষণিক খনুবাদ 
হয় ইংরাজিতে । অংশগ্রহণ করেন সর্বপ্রী দিনেশ দাস, তরুণ সান্তাল, পিদ্দেশ্বর 
সেন, চিত্ত ঘোষ, অমিতাভ চট্টোপাঁধ্যায, গণেশ বন্থ, গোবিন্দ ভট্টাচার্য, সনৎ 
বন্দ্যোপাধ্যাষ, দীপেন বায (বাংল')১ অমরেশ পট্টনায়ক (গড়িয়া); সত্যেন 
মৈত্র ( অসমীয!) ; মনমোহন ঠাকুর (হিন্দী )। 

সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ কবি শ্রীদিনেশ দাঁস, সভা পরিচালন! করেন 
শ্রীতরুণ সান্যাল। উদ্বোধনী ভাষণে সমিতির কর্মসচিব শ্রীভানীবাম অগ্নিমুখ 
সমাগত কবিদের অভ্যর্থনা জানান। তিনি বলেন এই ধবণেব আসন্তর্ভাষাভাষী 
সম্মেলন প্রতিবেশী সাহিত্যগুলির মধ্যে ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
পদক্ষেপ । শ্রীতরুণ সান্তাল মুনি কপচন্দ্রেব সাম্প্রতিক কাব্য “ভীড় ভবী আখের 

ংল। অন্থুবার্দের ( অনুবাদক £ প্রীগণেশ লালওয়ানী ) উল্লেখ করে কবির সঙ্গে 

সকলের পরিচয় কবিয়ে দেন। এবপর উপস্থিত কবিব। একে একে স্বরচিত 
কবিতা পাঠ করেন, পরক্ষণেই শ্রীতরুণ সান্যাল মুখে মুখে ইংরাজি তর্জমা কবে 
শোনান। মুনি রূপচন্দ্র তাব নিজের কবিত1 পড়ে শোনান ও সমাগত 
কবিব1 সঙ্গে সঙ্গে বাংলা অঙ্কুবাদ পড়েন। মুনি রূপচন্দ্র বলেন, তার সাধন! ও 
কবিতায় কোনও অন্তবিবোৌধ নেই, বয়ং তাব। পবস্পবের পবিপূবক। অস্ততঃ 
এই তাব অনুভব । সম্মেলনের উদ্ঠোক্ত ও কবির] ছাড়! এই সভাঁষ শ্রোত। 
ছিলেন মাত্র ভিনজন। | 

১০ই মাধ (২৪। ১৭৬), শনিবাব ! লেখকের সঙ্গে জনতার যোগ চাই £ 
প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় লেখকদেব দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে উদ্বোধন করে 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিবা গান্ধী আজ বলেন, সাধাবণভাবে জনগণের সঙ্গে ভাবতীয় 
লেখকর্দেব যোগ নেই। কেউ দারিদ্র্য নিয়ে একট] বই লিখছেন বলেই ধরে 
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নেওষ। যায় না যে, তিনি জনগণকে জানেন। দেশ পবিবর্তনের মধ্য দিয়ে 
চলেছে। খুব অল্প লেখকই কোন সমস্তার গভীবে ষাঁওযার চেষ্টা কবছেন। 

ভাবতে আমাদেব কাঙ্জ পরিসংখ্যান নিয়ে নয়! মানুষ নিয়ে। অসংখ্য 
মান্য। এখানে শুধু ব্যক্তিরা আলাদ! নন, জনসংখ্যার একট! অংশ আবেকটা 
অংশের থেকে আলাদা। প্রতি রাজ্যে উন্নয়নেব বিভিন্ন স্তর আছে। আছে 
বিভিন্ন সংস্কৃতি। তথাপি আমবা সকলে ভাবতীয়। শুধু নামে ভারতীয় নয়, 
আমাদের সকলের মধ্যে মৌল একটা কিছু আছে যা ভারতীয় । একটি সুত্রের 
মত সেই ভারতীযত্ব মাল! হয়ে আমাদেব সকলকে ধাবণ করে বয়েছে। এই 
যে রহস্য’ খুব অল্প ভাবতীয় লেখকই এট দেবার চেষ্টা করেছেন। 

তিনি বলেন, কোন সমস্যাকেই সমগ্রভাবে দেখা যায় না| একটা ছোট 
অংশকেই শুধু দেখা যায । আব বিজ্ঞান যত এগোয়--আর নে অগ্রগতি 
বিস্ময়কর--ততই দেখা যায়, আবও অনেক কিছু জানাব আছে। 
তিনি বলেন, পডাশোনাকে জনগণের জীবনের, একটা দৈনন্দিন অভ্যাসে 
পবিণত কবতে হবে। তবে এটা হতে সময় লাগবে। 

১০ই ও ১১ই মাঘ (২৪ ও ২৫।১1৭৬) শনি ও রবিবাব। রবীন্দ্রসা হিত্য 
সন্মেলন-__“টেগোব বিপার্চ ইনষ্টিটিউট ঘোষণা কবেছে 'ববীন্দরচর্চা বাঙ্গালীর 
জীবনচর্চা,_রবীন্রচ্চ। শুধু নয়, ববীন্দরচ্ধা বাঙ্গালীর জীবনচর্যা হয়ে উঠুক। 
চর্চা না করলে অবশ্য চর্যা আসবে না, চর্চা হল ভিত, কিন্ত নানাদিকে 
প্রবাহিত রবীন্দ্রচিস্তা ও রবীন্দ্রসাছিত্য ধারাকেজীবনের মধ্যে সঞ্চারিত করা 
হবে রবীর্জচর্যা |” 

গত বছবের মত বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে টেগোঁর বিসার্চ 
ইনষ্টিটিউট আযোজিত ববীন্ত্র সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কলকাতায় 
ইনষ্টিটিউটের বর্তমান ভবনে | ববীন্দ্রতীর্থসঙমে সমাগত প্রা তিনশত প্রাতি- 
নিধিব সবাবেশে সম্মেলনের মূল সভাপতি ডঃ নীহাররঞজন রায় ২৪শে জানুয়ারী 
বেল! একটায় উপরের কথাগুলি দিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন কবেন। 

প্রবীন অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য 
ব্যাখ্যা কবে বলেন, “আজকের সাংস্কৃতিক সঙ্কট থেকে উত্তবণের উপায় 
রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ কবা, তার রচনা ও বাণী উপলব্ধি করা ও জীবনে আচরণ 
কব11” শ্রীঙ্থধীবগ্ন দাশ এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের 
প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান। 
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অভ্যর্থন! সমিতিব সভাপতি ডঃ অসিতকুমাঁব বন্দ্যোপাধ্যায় তার ভাষণে 
বলেন, “আমব! রবীন্দ্র সাহিত্যে অবগাহন কবে দ্বিজত্ব লাভ করি, কখনও ব! 
জাতিস্মব হযে উঠি। মনের দ্দিক থেকে আমর! ববীন্দ্র বায়ুমণ্ডলের মধ্যে বাস 
করেও সে কথ! মনে রাখি না, যেমন বাতাসের মধ্যে বাস করে তাকে প্রতি 
মুহূর্তে বুকেব মধ্যে গ্রহণ করেও তার অস্তিত্ব ভুলে থাকি। 

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল রবীন্দ্রজীবনী। এই 
অধিবেশনের সভাপতি কলকাতা! বিশ্ববিদ্ভালযের রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ হরপ্রসাদ 
মিত্র তার ভাষণে ববীন্দ্রজীবনী আলোচনায় সতর্কতা অবলম্বনের কথ! স্মরণ 
করিয়ে দিয়ে বলেন যে, বাইরেব ঘটনাবলীর প্রাচূর্যের দিকে নজর রেখে যেমন 
কবীন্দ্রনাথের জীবনী বচনার উদ্যম ঠিক নয়, তেমন আবার তার জীবনের ক্ষেত্রে 
যে অগণিত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনাব সমাবেশ তাকে অস্বীকাব করাও যায় না। এই 
স্ব কিছুর মণ্য থেকে তাকেই উপলব্ধি কবার চেষ্টা কবতে হবে যিনি কবি। 

রবীন্্রজীবনীশাখার অধিবেশন-_জীবনী শাখায় বিভিন্ন বিষয়ে 
অনেকগুলি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ পঠিত হয়। 

গত বছর শ্রীকালীপদ বায় এই অধিবেশনে তার প্রবন্ধে ভারভ-জার্মান 
আস্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে ববীন্দ্রনাথের নাম জডাবার হীন প্রয়াসের প্রতিবাদে 
প্রেসিভেপ্ট উইলসনকে লেখা ববীন্দ্রনাথের চিঠিখানি ও সংশ্লিষ্ট বহু অজ্ঞাত তথ্য 
নিয়ে যে আলোচন! করেছিলেন,এ বছব তাবই সুত্র ধরে তার প্রবন্ধ উপস্থাপিত 
করেন। ব্রবীন্দ্রঞ্জীবনের এই স্বল্নজ্ঞাত বিষয়টি নিয়ে তার অনলস গবেষণ। 
উপস্থিত সদস্যদের আকৃষ্ট করে । 

শ্রীমতী জয়ন্তী রায়েব প্রবন্ধেব বিষয় ছিল ‘রবীন্দ্রনাথ ও অসবর্ণ-বিবাঁহ।? 
যে রবীন্দ্রনাথ গোভা ব্রাহ্ম মতে পারিবাবিক প্রথায় প্রথমা কন্তাব বিবাহ দিয়ে- 
ছিলেন,/সেই রবীন্দ্রনাথই যে পরিণত বয়সে এ বিষয়ে পূর্বসংস্কারের লব বাঁধন 
ছিন্ন করে আত্মীয়, স্নেহভাজন অনাত্মীয় উভয় স্তরেই অসবর্ণ বিবাহকে শ্বাগত 
জানাতে পেরেছিলেন, যুক্তি প্রমাণ সহযোগে এই বিষয়টিব প্রতি প্রবন্ধ-লেখিকা 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 

শ্রী,তী গায়ত্রী সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তি 
রবীন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনাদি প্রয়োগের বিষয়ে সামগ্ুস্ত রক্ষা! সম্বন্ধে যে কথা 
তাঁর “কবির চোখে কবিকে” প্রবন্ধে বলেন তাতে চিন্তার খোবাক ছিল। শ্রীমতী 
অরুন্ধতী দাশ তা প্রবন্ধে ‘বন্দেমাতবম্‌' গানটিকে ভাবতের জাতীয় লঙ্গীত 
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হিসাবে নির্বাচন সম্বন্ধীয় আলোচনাব পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথকে স্থাপন করে 
যে তথ্যগত আলোচনা কবেন একটি স্বাধীনতা আন্দৌলনেব বিশেষ কালেব 
ইতিহাস তাতে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। 

রবীন্দ্রনাথ বিপ্নবীদের পছন্দ করতেন না, এই প্রচলিত ধারণাকে পুলিশ 
বিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত অতি মূল্যবান তথ্যে খণ্ডন কবে একেবাবে বিপরীত 
ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করাব যোগ্য প্রমাণ দাখিল করেন শ্ীপিনাকী ভাছুডি। তার 
“রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী কেশোবাম সাবারওয়াল” প্রবন্ধে। উপস্থাপনা গুণে 
বিষয়টি শ্রোতার্দেব আকৃষ্ট কবেছিল। শ্রীমতী মঞ্জুলী ঘোষ মজঃফবপুবে কবির 
সম্ব্ধন৷ সম্বন্ধে একটি সতথ্য প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

রবীন্দ্রসঙ্গীত অধিবেশন-_ প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনেব বিষয় ছিল 
রবীন্দ্র সঙ্গাত। সভাপতি বর্ষীয়দী রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী কনক বিশ্বাস 
তার লিখিত ভাষণে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা সেকাল ও একালেব তুলনা কবে বলেন 
রবীন্দ্রসঙ্গীত তীর যৌবনে জীবিকা ছিল না, জীবনের গভীবে তাকে গ্রহণ 
করবার দুর্লভ সৌভাগ্য তার হযেছিল। তিনি বলেন ববীন্দ্রসঙ্দীত শিক্ষার জন্ত 
রবীন্দ্রসাহিত্যেব সঙ্গে সম্যক পবিচয় প্রয়োজন। 

এই অধিবেশনে অনেকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পঠিত হয, তার মধ্যে 
শ্রনির্বলেন্দু ভৌমিকের প্রবন্ধ “চির দিবসের হে রাজা আমাৰ, শ্রীনিতাংগু বায়ের 
প্রবন্ধ ‘রবীন্দ্র চিন্তাষ শিল্পী শ্রোতা-সম্পর্ক'-ও শ্রীসলিলচন্দ্র ঘোষের “বিদেশী 
স্থুরেব প্রভাবে ববীন্দ্রঙ্দীত+ বিশেষ উল্লেখষোগ্য | উদ্াহবণ সহযোগে শ্রীমতী 
স্থচেতা মৈত্রের আলোচন! ‘শ্রোতাব বিচারে রবীন্দ্রসঙ্গীত” পূর্বা দামের 
রবীন্দ্র সঙ্গীতে নাট্য আভাস” ও শ্রীঅযিয় চট্টোপাধ্যায় ও কুমকুম চট্টোপাধ্যায়ের 
'রবীন্দ্রলঙ্গীতে বন্ধনমুক্তি” সব চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হয়েছিল। সভাব শেষাংশে 
রবীন্দ্রসঙ্গীত পবিবেশ্ন করেন ফাদার আতোয়ান ও শ্রীমতী বনানী ঘোষ । 

রবীন্দ্রসাহিত্যশীখার অধিবেশন- দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন প্রথম 
দিনের মতই ছুটি শাখাষ বিভক্ত ছিল--ববীন্দ্রাহিত্য ও ববান্দ্র চিত্রকলা। 
সভার শুরুতে সাহিত্য বিভাগেব সভাপতি শ্রীসত্তোষকুমাৰ ঘোষ তাব ভাষণে 
বলেন যে, ববীন্দ্রনাথকে চিবদ্দিন বিরূপ সমালোচনার ছুর্লজ্ৰা পর্বত পাব হয়ে 
পথ চলতে হযেছে, আজও পে ধাবাব অবদান হয়নি । শ্রীঘোষ মন্তব্য কবেন 
'ব্ুবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রতিহিংসাপবায়ণ কবি+--তাই বাববাব (দখা গেছে তার 
সহনশীল নীরবতাব মৌন গীড়নে ববীক্রবিছেষী মানুষরা রবীন্দ্রাহ্থবাগীব সংখ্যা 


সাহিত্য সংবাদ ১৬১ 


0 


বৃদ্ধি করেছেন, খুব সাম্প্রতিক কাল থেকেও এ ঘটনার উদাহরণ দেওয়! যাবে। 
ভাষণ শেষে শ্রীঘোষ “বলাকা”র ‘তোমারে কি বারবাব করেছিন্থ অপমান’ 
কবিতাটি যখন আবৃত্তি করে শোনান, রবীন্দ্রনাথের প্রতি উপেক্ষা ও অপমানের 
পটভুমিকায় সংস্থাপিত হয়ে সে আবৃত্তি সৃভাব একূটি বিশেষ আবহাওয়া হাষি 
করেছিল। 

সাহিত্য সভার আলোচ্য বিষষ ছিল রবীন্দ্রনাথের অপ্রতীক ধর্মী নাটক 
ও ববীন্দ্রমাহিত্যে তাঁব সামাজিক্‌ ও বাজনৈতিক চিন্তার প্রতিফলন। উভয় 
বিষয়েই অনেকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ পঠিত হয়। শ্রীঅমলশংকর বায়ের ‘মালিনী’ 
নাটকেব মনস্তাত্বিক আলোচনা, শ্রীঅশ্রুকুমার সিকদারের নাট/রীতির পর্যালোচনা, 
শ্রীমতী রাইকমল মজুমদারের “বাশরী+ নাট্যআলোচিন। প্রবন্ধগুলির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য ছিল। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধ আলোচনায় শ্রীরাজকুমাঁর 
সেনেব “আবদাবেব আইন ও জনদরদী ববীন্দ্রনাথ», শ্রীমতী মধুছন্দা পালিতের 
‘একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথেব ইতিহাস চর” সমরেশ্বব বাগচীর 'যুরোপ 
যাত্রীর ভায়াবি'র আলোচনা সদস্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। নাটক 
সম্পকিত আলোচনার স্তরে পরে অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বায় ও শ্রীসোমেন্তর- 
নাথ বস্থ যে আলোচনা করেছিলেন তাতে শ্রোতৃমগ্ডলীর মধ্যে বিশেষ আগ্রহের 
সঞ্চার কবেছিল। সব শেষে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীজ্ন্নান দত্ত 
রবীন্দ্রনাথের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাব পরিপ্রেক্ষিতে তার সুচিন্তিত _ 
ভাষণ দেন। 

রবীন্দ্র চিত্রকল1__সম্মেননেব শেষ অধিবেশন ছিল রবীন্দ্র চিত্রকল। | 
সভাপতি শ্ীদিনকর কৌশিক তার লিখিত ভাষণে শিল্পী ববীন্দ্রনাথ সম্পর্কে 
বলেন গুরুদেব কোনদিনই শিল্পের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতিব বশ্যতা স্বীকার 
করেন নি। শ্রষ্টা তিনি, অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে নিত্য নৃতন আদ্দিক তিনি প্রয়োগ 
করেছেন। অথচ তাঁব যে-কোন ছবিতে আধুনিক চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য সহজেই 
চোখে পডবে--তার স্বতঃস্ফূর্ত সাঁবলীলতায়, তার অবচেতনের গভীরে আয়াসব- 
হীন প্রবেশ দক্ষতায়। 

অতঃপব সম্মেলনের শ্রোতাদের রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে এক অপাধারণ 
আলোচনা শোনার স্থযোগ ঘটে শ্রীমোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে । 
তিনি জাইভ সহযোগে রবীন্দ্রনাথের আঁক! ছবির বিচিত্র নমুন! মন্তরমুগ্ধ সমবেত 
দর্শকদেব সামনে তুলে ধবেন তাঁর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে | 
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রবীন্দরচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যার! কর্মরত, রবীন্দ্রসাহিত্যের যাব! উৎসুক 
পাঠক, ধাব! বোদ্ধা ও বদপিপান্থ--তীাদের সকলেব সমাগম ও সহযোগিতা 
ছুইদিন ব্যাপী এই সম্মেলনকে প্রাণোজ্জপ ও সার্থক করে তুলেছিল। 

১২ই মাঘ (২৬১৭৬), সোমবার। বন্দেমাতরম, শতবাধিকী__ 
‘বন্দেযাতরম্‌' মন্ত্রের শতবাধিকী উৎসব পালিত হল বঙ্গীয় প্রদেশিক হিন্দ 
মহাদভার প্রধান কার্ধালয়ে। সভাপতি ডঃ সিদ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় নিজেই 
মার্গ সঙ্গীতের ধাবায বন্দেমাতরম্‌ গানেব মাধ্যমে সভা উদ্বোধন কবেন। নানা 
সুরে বন্দোমাতবম গীত হয় ওই অনুষ্ঠানে । 

মহাধভাব সাধাবণ সম্পাদক মন্ুজচন্দ্র পর্বাধিকারী বলেন, বন্দেযাতরমই 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলমন্ত্র । 

১৭ই মাঘ (৩১/১/৭৬), শনিবার । আঁশাপুর্ণা সন্বর্থনা__সম্প্রতি সর্বজন 
গ্রীতিধন্থা আশাপূর্ণ। দেবীকে অভিনন্দিত কর? হয় দর্গিশেশ্বব শ্রীত্ীলাবদাদেবী 
বালিক! বি্যমন্দিরে। কথাশিল্পীব হাতে বিনয় শ্রদ্ধার্ঘ্য তুলে দিয়ে প্রাধান - 
শিক্ষিকা সন্ধ্যা ঘোষ বলেন আশাপূর্ণ ঘরে ঘরে একান্ত আপনাব জন। তাঁর 
"সাহিত্য তাকে এই সাবিক প্রীতি এনে দ্িয়েছে। প্রতিভাষণে আশাপূর্ণ। 
বলেন পাঠক সমাজের অকুঠ স্বীকৃতি তায় সাহিত্য জীবনের শক্তি ও সম্পদ । 

দিনটি ছিল বিদ্যামন্দিরের ঘাবিংশ বর্ষে পদার্পনের দিন। উৎদ্ব সভা 
অলংকৃত করেছিলেন স্বামী নিত্যানন্দ, দক্ষিণারগ্তন বন্থ প্রমুখ। সভায় 
সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট নাগরিক দেব প্রসাদ গুহ। 

সম্পাদকীয় বিকৃতি পাঠ করেন অখিলচন্দ্র রায়। শিক্ষিকা যোগমায়! 
চক্রবর্তী ফণীন্দ্রভূষণ মৈত্ৰ প্ৰমুখও ভাষণ দেন। 

২৬শে মাঘ (৯২৭৬), সোমবাব। ফুটপাতে বইয়ের দিন শেষ 
প্রেসিডেন্সি কলেজের বেলিং-এ বইয়ের পসবা আজ থেকে স্থৃতিমাত্র। ফুটপাত 
দখল কারীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাঁবার পরিকল্পনাষ কাটায় কাটাষ সেসব 
দোকানদার হঠে গেছে। 

কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে এসব দোকানদার কি আজকের? কয়েক পুরুষে 
ওটা ছিল জাত ব্যবসা, বাঁপপিতামহেব আমল থেকে চলে আসছিল। 
মহম্মদ ইকবালের পিতামহ ছারভাঙ্দ৷ থেকে যেকালে এই শহরে এসেছিলেন, 
তখন ফুটপাত কাঁপিয়ে ঘোড়া ট্রাম টেনে নিয়ে যেত। ইকবালের, পিতামহ 
ফুটপাতে পুবনো৷ বই বিছিয়ে ব্যবসা সুরু করে ছিলেন। সেই ট্রাডিশন।চলে 
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আপছে। আজকের জব্বব, ইকবাঁলরা প্রায় চল্লিশ ঘব। ব্যাঙ্কেব ঘব 
থেকে খণ তুলেতারা সম্প্রতি শেলফ বানিঘেছেন, জেফ বইগুলিকে বীচাবার জন্য | 
পুরানো দুপ্রাপ্য বই সংগ্রহ এবং তা অনুসন্ধানী পুস্তকপ্রেমীর হাতে তুলে দেবার 
মধ্যে পেশাব কথ! যতটা ছিল, নেশ! তাব চেয়ে কম নয়। 

পড়ুযা বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতদের তারিফ তাবা পেয়ে এসেছে। সাধারণ পড়ুয! 
যেমন আসত এইসব দোকানে, অসাধারণ সত্যেন বোস, নির্মল বোস, সজনী- 
কান্তদেব আনাগোনা এখানে কম ছিল না। দেবপ্রনাদ ঘোষ, স্থনীতি 
চাটার্জিকে এব! ভাল কবেই চেনে। বোশেখেব অলস বইযেব ছুপুবে পুবানে! 
কোন যূল্যবাঁন বইয়েব সন্ধানে কত বিদ্শীব অনুসন্ধানী চোখ এই বইয়ের 
মেলায খঘু'ব বেডাত। আজ কিন্ত সব স্বতিভাবে পড়ে আছে। 

পবে সবকারী আদেশ প্রত্যাহৃত হলে এই দোঁকানগুলি থেকে যায়| 

২৭শে মাঘ ( ১:২৷৭৬ ), মঙ্গলবাঁব। ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট ভবন 
আগুনে বিধ্বস্ত মঙ্গলবার মাঝ বাতে আগুন ধরে এতিহাসিক কলকাতা 
ইউনিভারদিটি ইনষ্রিট্যুট ভবন বিধ্বস্ত হয়। দমকল বাহিনী আসেন। কিন্ত 
পাম্প অচল। সব ঠিকঠাক কবে আগুন নেভানোর অভিযান শুরু করতে 
প্রায় দেড় ঘণ্ট। সময় লেগে যায়। ফলে প্রাসাদোপম ভিনতল। বাড়ির ভিতরে 
কেবল উপব তলা বাদে আর সব পুড়ে ছাই। বিরাট হলেব সিলিং ভয়াবহ 
অবস্থায় কুলে আছে। বাইরের কাঠামো খাডা আছে। গোটা বাঁডিটা ভেঙে 
ফেলতে হবে কিন! পৰীক্ষা কবে দেখা হচ্ছে। কেমন কবে আগুন লাগলে! 
তাব ত্দন্তও শুরু হয়েছে! 

বুধবার বেলা সাড়ে দশটায় পোড়া বাড়িটার ছুদ্িকেব রাস্তা পুলিশ 
“নো এনট্রি কবে গোটা, এলাকাট! ধিবে রেখেছে। সতর্কতামূলক 
ব্যবস্থা। পুলিসেব বেতাব ভ্যান, জিপ ও রকমারি গাঁড়িব ছভাঁছডি। চারধাবে 
পুলিন মোতায়েন। ফটক পেরিয়ে ঢুকতেই বিধ্বস্ত “অডি-টোরিয়াম+। 
সেই সুদৃশ্য প্রেক্ষাগৃহের সব কিছুই পুড়ে ছাই। ঢোতলাব ব্যালকনিব 
আসবাবপত্র, মনীষীদেব বড় বড় অয়েল পেন্টিং পুড়ে ছাঁরথাঁর। নীচেব 
তলায় জিযনাসিষাঁমটিও পুড়ে গিয়েছে। আগুনে দুমডানো লোহার চেয়ার- 
গুলি এলোপাখাঁড়ি ছভানে। ছিটানো, মাথার উপব উঁচু সীলিং-এ ফাটিল। 
এক এক জাষগায় বিরাট ই|!| সাবধানে এগিষে গিয়ে দেখলাম, রিভলভিং 
স্টেজ ভগ্মনাব। দোতলায় গ্রীণ কমেরও একই হাল, তাব মাথায় দোতলা 
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সেনট জনস আ্যান্থুলেন্সেব স্থানীয় অফিস! তাঁব কিছু নেই। মেহগিনি কাঠের 
বিবাট গোল টেবিল, দাঁমী সব চেয়ার, ওষুধপত্র, অন্তান্ত সবপ্জাম সবই বদ্ধ। 
ওই অংশটি বাড়িব উত্তর-পশ্চিম কোণে। তাঁর বিপরীত দিকের ঘবটি ভীষণ- 
ভাবে ক্ষতিগ্রন্ত। তিন তলায় তখনও আগুনের বেশ তাপ, সেখানে রয়েছে 
গ্রন্থাগার, বিলিয়ার্ড রুম, আর অফিস ঘর। গ্রন্থাগাবে হাজার পনের বই। তাঁব 
বেশির ভাগই দুল্রাপ্য, দুর্যুল্য। ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাবা পাডার ছেলেদের 
নিয়ে বইপত্র কিছু কিছ সরিয়ে ফেলেছেন। ভয় পাচ্ছেন বাড়িট। ধ্বসে পড়ে। 
উত্তব দিকে অফিস ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখাবাঁব সময প্রবীণ সদস্ত আনন্দ মুখাজা 
কেঁদে ফেললেন । ওই ঘবেব গদি আট! চেযার দেখিয়ে বললেন, এটি বক্ষ! 
পেয়েছে দেখে এত ছুঃখেব মধ্যেও তিনি বি ছুট! সাত্বনা পাচ্ছেন । ওই চেযারে 
স্তার গুকদাঁস, সুবেন্দ্রনাথ, ঝষি বঙ্কিমচন্দ্র, স্যার আশুতোষ, নেতাজী স্থভাষচন্দ্র, 
ডঃ শ্যামাপ্রসাদ এই সব মনীষীর1 বসেছেন। এই পুণ্য আসনটি বেঁচে গিয়েছে। 
দক্ষিণ দিকের ঘরগুলির আসবাঁবপত্রও নষ্ট হয়েছে আগুনের তাপে বাবান্দায় 
জমা ছিল কিছু সিন-সিনাকী, সেগুলিও পুড়েছে । বিলিয়ার্ড রুমেও কিছু ক্ষতি 
হয়েছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন , অনেক খেলোয়াড় এখানে খেলে 
গিয়েছেন। 

আগুন প্রথম নজরে আসে বাঁড়িব ফুটপাথ বাঁসিন্দাদের। বাড়ির পিছনেৰ 
অর্থাৎ উত্তর দিকে দোঁতালায় কোণেব ঘরে আগুনেব লেলিহান শিখা দেখতে 
পেয়ে ওরা চীৎকার শুক কবে। তাতেই ভিতবের দারোয়ান পিওনদের ঘুম 
ভেঙ্গে যায়। তাবা ও আশপাশেব লোঁকেবা ছুটে যান ডেপুটি সেক্রেটারি 
নীলমণি মুখাষ্াব বাডীতে | শুনেই তিনি ও বাড়িব লোকের) 'দীডে আসেন । 
ততক্ষণে আশেপাশের লোকের জনতা | দমকলে ফোন করা হয়। তখন! 
রাত প্রায় পৌনে ছুটো। কিছুক্ষণের মধ্যে দমকলের ছুটি ইঞ্জিন এসে যায়। 
নীলমণিবাবু বললেন, ওঁব! এসে হাইড্রেনটে জল খু'জতে গিয়ে দেখেন জল প্রায় 
৬ ফুট নিচে। সে জল তোলা যাবে না| সঙ্গে ট্যাঙ্কাব ছুটি, কিন্ত ট্যাঙ্কারের 
জল ব্যবহাঁবেব আগে নাকি ওদের অফিসারের অর্ডাব চাই। সেই অর্ডারের 
জন্য ওঁর! ফোঁন কবলেন। অর্ডাব মিললো, পাম্প দুটিই অচল। পাড়ার 
ছেলের! দমকলেব আশা বসে ন! থেকে বালতি করে জল বয়ে এনে বাইরে 
থেকে ছিটোতে শুরু কবেন। তাতে কাজ হয় না। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে 
পড়তে থাকে | দেখতে দ্বেখতে উত্তরের আগুন দক্ষিণে বাড়ির সমুখ এসে, 
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হাজির! আড়াইটায় আবাব স্থানীয় এম, এল, এ. দমকল অফিসে ফোন 
কবেন। তাবপব সাতটি ইঞ্জিন এসে যায়। তাঁবা গোঁলদীঘি থেকে পাইপে 
জল বধে এনে ছিটোতে শুরু কবেন। তখন রাত তিনটা। ঘণ্টাখানেক পর 
আগুন আধত্তে আঁসে। তবে পুবো| নিভতে সময় লাগে আবও ঘন্টাখানেক। 
ততক্ষণে তিনতলা বাঁডিব কেবল তিনতলা বাদে আর সবটাই বিধ্বস্ত। 

দমকলেব সদব দপ্তবে যেতে এক মুখপাত্র বললেন, খবব পেযেই দমকল 
বাহিনী গিয়েছিল। কিন্তু পুবানে] পাম্প ছুটি ছিল একেবারে অচল | তিনিই 
বললেন, পাম্পের লাইফ-টাইম দশ বছব।| অথচ ৬২ সালের পর পাম্প কেনাই 
হয়নি। কাজেই এই হাঁল। মুখপাত্র বললেন, একটি পেশাদার থিয়েটাব 
সংস্থাব অভিনয় চলছিল ইনষ্টিটিউটেন্ন রর্ষমঞ্চে। বাশের তৈরি স্টেজ। তাছাড়া 
এমন স্ব সহজ দাহ সরঞ্জাম ছিল যাতে সহজে আগুন ছড়িযে যায। তাই দ্রুত 
আগুন ছড়িযে গিয়েছে। 

পেশাদারি নাট্য সংস্থাব পক্ষে অভিনেতা অন্ুপকুমার বলেন, দেখে মনে 
হচ্ছে গ্রীণরুমেই আগুন ধরেছে। এর পিছনে কি বয়েছে তা অঙ্ুসন্ধান করে 
দেখা দবকার। তাদের অভিনীত “নৃবজাহান” খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল । 
কর্তৃপক্ষের একজনও বললেন সন্ধ্যার সাংবাদিক বৈঠকে, এর পিছনে নাশকতা- 
মূলক চক্রান্ত রযেছে বলেও তারা সন্দেহ করছেন। গোষেন্দ। পুলিস অনুসন্ধান 
শুরু কবেছেন। বুহস্পতিবাব ফোরেনমিক বিভাগে ব্যাপক অনুসন্ধান 
শুরু হচ্ছে। 

কর্মকর্তাবা বিকালে মহাঁকরণে গিয়ে পূর্ত মন্ত্রী ভোলানাথ সেনের সদ 
দেখা করে সব জানান। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একদল ইগ্রিনীয়ারকে ঘটনাস্থলে 
পাঠান। পূর্তমন্ত্রী সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন এবং বাড়িটি যদি 
ভাঙ্গতে না হয়, তাহলে তাঁব সংস্কাবের জন্য সরকারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও 
দেন বলে কর্মকর্তার জানান। পুবসভার ডি-পি বিমল রায় ও অন্যান্য 
অফিসাবর! ঘুবে দেখেছেন। বিমলবাবু বললেন, প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে, 
বাড়িটা না ভাঙ্গলে চলবে । তবে খুব ভালভাবে মেবাঁমতি দরকাব। সবটা 
খতিষে দেখা হবে আবার। 

ইনষ্টিটিউটের স্বত্রপাত ১৮৯১ সালে সংস্কৃত কলেজে অনুষ্ঠিত এক মনস্বী 
সমাবেশ । উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন রেভারেনভ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডঃ 
মহেন্্রলাল সরকার ও সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। শুরুতে নাম ছিল 
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“সোদাইটি ফর দি হাযার ট্রেনি অব ইযং মেন’। তারপর হিন্দু স্কুলের দুখানি 
ঘরে চলে বাল্যলীলা। নাম বদলে কলকাতা ইউনিভাবসিটি ইনষ্টিটিউট কব! 
হয় ১৮৯৬ সালের ১৫ই আগস্ট । এ নিয়ে তর্কাতকিব ঝড় বয়ে গিষেছিল। 
সভাপতি ছিলেন সেদিন বাজা প্যাবীমোহন মুখাজা। 

তখনকার দিনে আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির মহাঁমিলন ক্ষেত্র ছিল এই 
ইনষ্টিটিউট । দেশ-বিদেশেব জ্ঞনী-গুণীদের আনাগোনা ছিল এখানে । বড় 
বড় সব দিকপালবা জাতীয় জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচন! 
কবতেন। সিদ্ধান্ত নিতেন । প্রবীণর্দেব কাছ থেকে নবীনেবা পেতেন উৎসাঁহ- 
উদ্দীপনা । বিজাতীয় সভ্যতার চটক থেকে বাঙ্গালী তরুণ শিক্ষিত সমাজকে 
রক্ষা করার এঁকাস্তিক সঙ্কল্প নিয়েই এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম । তাই শিক্ষিত 
তরুণদের আকৃষ্ট করাব উপযোগী রকমারী আয়োজন ছিল গোঁড়া থেকেই। 
খেলাধূলা, অভিনয় ইত্যাদি তখন বোলৰোলাও খুব। কাজেই এর সঙ্গে যুক্ত 
থাক! একটা বড় মর্ধাদীর ব্যাপার ছিল। বিশ্ববিদ্ভালয়েব ছাঁত্রব! একে মনে 
করতেন প্রমোদ সৃত্র’। 

সমকালীন গুণী মনীষীদ্দেব বাকবিতগ্ডাবও সাক্ষী এই প্রতিষ্ঠান? 
রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে নরম গবম অনেক বন্তৃতাঁও 
হযেছে। স্থবেশচন্দ্র সমাজপতি ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পারস্পবিক অভিযোগ 
পান্টা অভিযোগ ঝাঝাঁলো। সমালোচনাও চলেছে। বন্ধিমচন্দর প্রথম গ্রন্থাগাবিকেব 
দায়িত্বও বহন কবেছেম। আবার এখানেই তার জন্মশতবাধিকী উৎসব হযেছে 
মহাঁসমাবোহে। বাসবিহাবী ঘোষ, স্থরেন্্রনাথ ব্যানার্ভা, স্তাব আশুতোষ, 
হরপ্রনাদ শাস্ত্রী, মহারাজা রণজিৎ সিং, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকায়ী, নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখ সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। 

জাতির পবিচয় তাঁর রঙ্গমঞ্চে। তাই তরুণ সমাজেব নাট্য প্রতিভার 
বিকাশ সাধনেও অগ্রণী ভূমিক! ছিল এই প্রতিষ্ঠানের । এদিকে ও এব অবদান 
অবিস্বরণীয। এব তুলনা সাবা ভারতে মেলা ভাব। ১৮৯৯ সালে মাইকেল 
মধুস্থদনের “মেঘনাদ বধ” প্রথম মঞ্চস্থ হয, তার নাট্যরূপ দেন পণ্ডিত হবপ্রসাঁদ 
শাক্সী। ১৯১৭ সালে ইনটিটিউটেব মঞ্চে গিবিশ ঘোষের ‘পাঁগুব গৌরব’ মঞ্চস্থ 
হয! তারপব তার আঁবও অনেক নাটক । এছাড়া ক্ষীবোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকই অভিনীত হযেছে। রবীন্দ্র 
নাথ এখানে গান গেয়েছেন কবিতা আবৃত্তি কবেছেন। ২ 
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নাট্যাচার্ধ শিশির ভাদুভী বিভিন্ন নাটকের নান) চবিত্রের অভিনয 
কবেছেন। সেই রঙ্গমঞ্চ আজ পুড়ে ছাই। নাট্যমোদী বহু ইংরেজও আমতেন 
অভিনযেব আকর্ষণে । লাটসাহেববা এসেছেন সপন্লিবারে | সেই দর্শকদের 
আসনগুলিও বিধ্বস্ত। এখানেই বসেছে সর্বভাঁবতীয় সঙ্গীতে অসংখ্য আপর। 
ইনডোব গেমে অংশ নিষেছেন বহু আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান খেলোযাঁভ। 

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট নবসাজে সজ্জিত হুবে-_১৭ ফেব্রুয়ারী 
বহু সভা সম্মেলন ও আন্দৌলনেব সাক্ষী কলকাতা ইউনিভাপিটি ভবনটি এবার 
শীততাপ-নিয়স্ত্রিত করার কথ! হচ্ছে । অগ্নিদগ্ধ ইউনিভাপিটি ইনষ্টিটিউট ভবনটি 
নতুন করে মেবামতেব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পূর্তমন্ত্রী ভোল! সেন বলেছেন, 
ক্ষয-ক্ষতিব সম্পর্কে সমীক্ষা শেষ হলে ভবনটি যেমন ছিল সেইভাবেই মেরামত 
কর! হবে। টাক! যোগাঁড করতে পারলে ভবনটি শীততাপনিয়স্িত কর) হবে। 

৪ঠ1 ফান্তন (১৭২৭৬), মঙ্গলবার । নজরুলকে বাউলাদেশের 
নাগরিকত্ব দেওয়া! হয়েছে--ঢাঁকা, আজ সবকাবীভাবে ঘোষণা কর 
হযেছে, বিপ্রোহী কবি নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশ সরকার নাগরিকত্ব দান 
কবেছেন। কবি স্বাধীনতার পবেই বাংলাদেশ সরকাবেব নিমন্ত্রণে ঢাক! যান 
এবং এখন সেইথানেই আছেন। 

৬ই ফান্ধন (১৯২৭৬), বৃহস্পতিবাব। আশা ও আশঙ্কার মধ্যে 
ফুটপাতে বইয়ের বাজার-_বই-পাড়ায় ফুটপাত ঘেষা দৌকানগুলিব 
আঁবাব ঝাঁপ খুলেছে । এখন “সিজন্‌” | তাই কেনাবেচীও চলছে পুরোদমে । 
কিন্ত দিন দশেক আগে কলকাতা শহরেব ফুটপাত থেকে হকাব উচ্ছেদ 
অভিযানে ঢেউ প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটেও ধাক্কা দিযেছিল। 

বুধবার বিকেলে কলেজ স্ট্রীট এলাকাব সংস্কৃত কলেজেব সামনে 
সব দোকান খোল | তবে সকলের মনে এখনও একটা আশঙ্কা । গত এই 
ফেব্রুযারিব মত যদি পুলিশ বা কর্পোরেশন আবার ঢোল পিটিয়ে ফুটপাতের 
পাশের বইযের দোকান ভেঙ্গে দিতে বলে। 

প্রেসিডেন্সি কলেজেব সামনে কলেজ স্ট্রীট, বঙ্কিম চ্যাটাজী গ্রীট, কলেজ 
ক্বোধাব, শ্যামাচবণ দে গ্ীট অঞ্চলে কমপক্ষে তিনশটি এ ধবনেব বইয়েব দোকান 
আছে। এর সঙ্গে প্রায এক-হাজার লোকেব রুজি বোঁজগাব জড়িয়ে আছে। 
পূর্ব থেকে আগত উদ্বাত্তবা' তো আছেনই। তাছাড়া, খাস পশ্চিমবর্গেব বেশ কিছু 
লোক এই ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 


১৬৮ সাহিত্যিক বর্ষপত্জী 


পুস্তক বিক্ৰেতা সমিতি ‘প্রতাপ দত্ত স্থৃতি কর্ণাব' আদি পুবাঁতন পুস্তক 
ব্যবদায়ী সমিতি ও কলেজ স্ট্রীট ব্যবসায়ী সমিতি এই চারিটি সংস্থাই ফুটপাতে 
বইয়ের দোকানের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। এছাড়া শিশুদের বইয়ের জন্য 
আছে “চিলড্রেন বুক এসোসিয়েশন’ । 

পুস্তক বিক্রেতা সমিতির সম্পাদক নারাষণ চক্রবর্তী জানালেন, এখানকাব 
তিনশো দৌকানদারকে ব্যাঙ্ক থেকে ছুই থেকে সাত হাজার টাক! পর্যস্ত ঝণ 
দেওয়া হয়েছে। ওই খণের টাকাষ তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্যমত 
দোকান সাজিয়েছেন | এ অবস্থায় যদি তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বলা হয় 
তাঁহলে তার! যাঁবেন কোথায়? নারায়ণ বাবুর কথার জের টেনে সমিতিব 
সহ-সভাপতি নিতাই দত্গুপ্ত খরিদ্দারের হাতে একখানি পাঠ সৃঙ্কলন দিযে 
বললেনঃ দেখুন, আমর! কেউই ফুটপাতে আজীবন থাকতে চাই না. তবে 
গত চল্লিশ বছর ধরে যে কাজ করে ছুমুঠো খেয়ে বেঁচে আছি তা রাঁতাবাতি 
চলে গেলে কি খাব? তবে এই পাড়ায় সরকার যদি আমাদের সকলের জন্য 
একটা বহুতল বিশিষ্ট বইয়েব বাজার করে দেন তাঁহলে সমস্তার স্থায়ী সমাধান 
হতে পারে। 

সমিতির আর একজন সর্স্ত অনিলকুমার ঘোষ জানালেন : বিকল্প ব্যবস্থা! 
হলে আমব। সকলেই তাতে রাজি আছি। 

আদি পুরাতন পুস্তক ব্যবসাষী সমিতির পক্ষে মোহাম্মদ কোরবান আলি 
আরও একধাপ এগিয়ে বললেন, জাতীয় অধ্যাপক সুনীতি চ্যাটাজী, ডঃ নীহার 
রাঁষ, সত্যজিৎ রায় থেকে শুরু কবে আঁঠাব জন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাঁক্ষরসহ 
একখানি স্মাক্নকলিপি দিলিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিব। গান্ধীর কাছে পাঠানে। 
হয়েছে। 
খই ফান্তন (২০২৭৬) শুক্রবার। এঁতিহাসিক সুধীর মিত্রের 

'পুরীবৃত্তনিধি' উপাধি লাভ-_হুগলী জেল! কেন্দরীষ গ্রন্থাগাবে হুগলী সংস্কৃত 

পরিষদেব উদ্যোগে আয়োজিত চতুবিংশ বাঁধিক সংস্কৃত মহাসম্মেলন নবদ্বীপের 
পণ্ডিত কৈলাসচন্ত্র স্বৃতিতীর্ঘেব সভাপতিত্বে ৭ই, ৮ই, ৯ই ফাস্তুন ১৩৮২ তারিখে 
অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন কবেন জেলাশাসক শ্রী ডি. কে. রায় | এই মহাদন্মেলনে 
প্রখ্যাত এতিহাসিক, শিক্ষাবিদ, সুলেখক, প্রশ্নতত্ববিদ হুগলীর হুসস্তান শ্রীস্থধীর 
কুমার মিত্র বিস্যাবিনোদ ভক্ভিরত্ব মহোদয়কে হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ- 
সমাজ এবং হুগলি জেলাক দেবদেউল প্রভৃতি চল্লিশখানি সারগর্ত গ্রন্থ রচনার 


লাহিতা সংবাদ ১৬৯ 


জন্য “পুরাবৃত্তনিধি" উপাধিতে ভূষিত কব! হয়। অনুষ্ঠানে পণ্ডিত শ্রীজীবু, 
স্তায়তীর্থ, ডঃ বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, ভঃ গৌরী ভট্টাচার্য, ডঃ গুরুপ্রসাদ 
ভট্টাচার্য, ডঃ ধ্যানেশ নাবাযণ চক্রবর্তী, জীশিশিবকুষাব সেন, শ্রীনী তিশচন্দ্র 
বাগচী, শ্রীহবেবাম ভট্টাচার্য, গ্রীষতীন্দরকুমাব রাষ ও শ্রীকাশীনাথ বিদ্যানিধি 
ভাষণ দেন। 

৮ই ফান্তুন ( ২১!২৷৭৬ ), এনিবাব। সাহিত্য আকাঁদেমীতে নেপালী 
ও কঙ্ধনী ভাষা স্বীকৃতি পেল--নযা্িলী, এবছর সাহিত্য আকাদযীতে 
পুরস্কাব বিবেচনাব জন্ত নেপালী ও কঙ্কনী ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়! হযেছে-- 
আকাঁদেমী সভাপতি ডঃ স্থনীতিকুমাব চ্যাটাজি আজ একথা বলেছেন। 

আকাদ্েমীব পুবস্কাব বিতবণী অনুষ্ঠানে বক্তৃত! প্রসঙ্গে ডঃ চাটাঞজি বলেন, 
আকাদমী পুবস্ধাব বিবেচনার জন্য এ পর্যন্ত ২২টি ভাষ! ও উপভাঁষাকে স্বীকৃতি 
দিষেছে এবং এ পর্যন্ত মোট ২৫৪টি পুবস্কার দেওয! হযেছে। প্রত্যেকটি 
পুবস্কাবেব মূল্য নগদ ৫ হাজাব টাঁক!। 

এ বছর ১৭ জন লেখককে পুবস্কাবেব জন্য নির্বাচিত করা হয। এ বছৰ 
ইংবাঁজীর জন্য পুবস্কাব দেওয! হয শ্রীনীবোদ চৌধুবীকে এবং বাংলাভাষার জন্য 
শ্রীবিমলকুমাব করকে। অন্তান্ত পুবস্কাব প্রাপকদের মধ্যে আছেন শ্রীনবকান্ত 
বরুয! ( অসমীয়! ), শ্রীমাহ্থভাই পাঞ্চেলী (গুজরাটি ), শ্রীভীমসম সাহানী 
( হিন্দী), শ্রী এম এল ভাইবাপ্না ( কানাডা ), শ্রীগিরীন্দ্রমোহন মিত্র (মৈথিলী", 
শ্রীগোলমনবী খাযাল (কাশ্মিবী, শ্রী এ এন ভি কুরুপ ( মালয়লম ), ডঃ আর বি 
পাঁতাঙ্কৰ ( মারাঠী ), শরীবাধামোহন গড়নযক ( ওডিয!), শ্রীগুরুদযাল সিং 
(পাঞ্জাবী ), শ্রীমণি মধুকব ( রাজস্থানী ), ডঃ আব ধনদাঁয়াধম (তামিল ). 
শ্রীবয়ি ভীমানন ( তেলেণ্ড ) এবং শ্রীকাইফি আজমি ( উচু“) | 

১১ই ফান্তুন (২৪,২৷৭৬), মঙ্গলবাঁব। ভাঁরতীয় লোকসংস্কৃতি কংগ্রেসের 
অধিবেশন _দ্রুত শিল্পায়ন ও শহরে সভ্যতাঁব ক্রযবিস্তারে ভারতীষ লোক- 
সংস্কৃতির বহু উপকবণ আঙ্গ বিলুপ্তির পথে। লোঁকসংস্কৃতি ও আধুনিক 
সংস্কৃতিব সৃমন্ধয সাধনের একটি পথ আমাদের আজ খুঁজে বাব করতে হবে। 
রামকুষ্ণচ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় আকাডেমি অব 
ফোকলোবেব উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ভারতীয় লোক সংস্কৃতি কংগ্রেসের সাফল্য 
কামনা করে এক শুভেচ্ছাবাণীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দির! গান্ধী উপবিউক্ত 
মস্তবা করেন। 


১৭০ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


_ সভাপতিব ভাষণে মন্নদাশঙ্কর বায় বলেন ভারতে লোকসংস্কৃতি বিষয়ে 
একটি স্থপংগঠিত পাঠ্যক্রম অবিলম্বে প্রবর্তন হওয়া প্রয়োজন । কাবণ লোক- 
ংস্কৃতি জাতির প্রাণস্ববপ। কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ব- 

বিগ্ালয়েব বাগেশ্ববী অধ্যাপক ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়! স্বাগত ভাষণ 
দেন বৃ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ প্রবোধকুমাব ভৌমিক । আলোচনাচক্রে 
যোগদান করেন ডঃ জহরলাল হানডু, ডঃ দুলাল চৌধুবী, ডঃ রেবতীমোহন 
সরকার, ডঃ স্থধাময় আচার্য, অধ্যাপক সনৎ কুমার মিত্র, শ্রীমুশীল ভট্টাচার্য, 
অধ্যাপক দীনেন্দকুমাব সরকাব, শ্রীআশীষ বন্ধু, অধ্যাপক *বিশ্বনাথ রায় ও 
শ্রীহ্নীল চক্ৰবৰ্তী । 

১২ই ফান্তুন (২৫1২।৭৬), বুধবার । নজরুলকে একুশে পদক 
দেওয়া হয়েছে--ঢাকা, বাংল। ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য. 
অবদানের জন্য কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও আবও ৮ জন বিশিষ্ট লেখক 
একুশে পদক (শহীদ দিবস স্বর্ণপদক ) পেয়েছেন। 

আজ একটি অনাড়ম্বব অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য সামরিক আইন প্রশাসক - 

বিচাবপতি আবু সায়ীম তাঁদের হাতে ওই পদক তুলে দেন। পদক ছাড়াও 
ওদের নগদ পাঁচ হাজাব টাক! কবে দেওয়া! হযেছে। 

১৩ই ফাস্তুন ( ২৬৷২৷৭৬ ), বৃহস্পতিবার । ১৯৭৪-এর জ্ঞানগীঠ পুরস্কার 
পেলেন বিষ্ণু সখারাম খাণ্ডেকার_মাজ লন্ধ্যায বিজ্ঞান ভবনে দুই 
ঘণ্টাব্যাপী এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত মাবাঠী লেখক: বিষ্ণু সখারাম' 
খাণ্ডেকাবকে ১৯৭৪ সালেব ভাবতীয় জ্ঞানপীঠ পুবস্কার প্রদান করা হয়। 
উনআশি বছবেব বৃদ্ধ এই লেখক গত পঞ্চাশ বব ধবে মাবাঠী সাহিত্যে এক 
অগ্রণী লেখক হিসাবে সম্মান পেয়ে আসছেন। 

পুরস্কাবেব এক লক্ষ টাকাব চেক ও একটি বাগদেবীর যুতি তার হাতে 
তুলে দেন প্রখ্যাত কবি ও লেখিকা শ্রীমতী মহাদেবী বর্ম]। 

১৬ই ফাল্তন (২৯২৭৬), ববিবার। রবিবাসরে রসসাহিত্যিক 
‘ভাস্কর’ স্মৃতিতর্পণ-_রবিবার বালিগঞ্জে ববিবাসবেব ৪৬ বর্ষেবএকবিংশতিত্ম 
অধিবেশন সর্বাধ্যক্ষ কবি কালীকিস্কর সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। 
রীণি নাগেব উদ্বোধন সঙ্গীতের পব সম্পাদক সস্তোষকুমার দে ববিবাঁসরে 
ভাস্কর নামক একটি প্রবন্ধে ডক্টর জ্যোতির্ময় ঘোষ ( ভাস্কব ) সম্বন্ধে শ্রদ্ধাগ্ুলি 
নিবেদন করেন! ভবানী মুখোপাধ্যায় তাব স্মৃতিচারণে ভাস্করের বচনার 
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বৈচিত্র্য ও মাধুর্য বর্ণনা কবেন। ডঃ স্থধাংগুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ভাস্করের 
“ফাংসন' নামক হাসিব গল্পটি পাঠ করেন, আশাপূর্ণা দেবী 'মূল্যমান' নামে 
একটি চমৎকাব ছোট গল্প, হবেজ্দ্রনাথ মজুমদার 'শ্রীঅরবিন্দেব দৃষ্টিতে জন্মাস্তব 
ও লোঁকান্তর” এবং অযলকৃষ্ণ গুপ্ত ‘কেমন’ নামে একটি রস্রচনী পাঠ করেন। 
স্ববচিত কবিতা পড়েন শ্রীকুষ্ণ মিজ্ঞ, কুমাঁবেশ ঘোঁষ, হুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 
সৌবীন দে, বমেন্ত্র মল্লিক, বিভা স্রকাঁব ও কালিকিস্কব সেনগুপ্ত | হিবন্ময 
ঘোষ ও দীপস্কব ঘোষের গীটার এবং স্থনীলবঞ্রন বন্থ ও সুভাষ নাঁগেব বেহাল! 
সকলকে তৃপ্ত করে। শ্রীমতী মেনকা ঘোষ সকলকে ধন্যবাদ জানান। 

১৭ই ফান্তন (১1৩৭৬), সোমবার। সাহিত্য আকাদমী কর্তৃক 
কল্লোল যুগের শৈলজানন্দ ও অচিন্তযকুমার স্মরণ _সাহিত্য 
একাদেমীর উদ্যোগে মহাবোধি সোসাইটি হলে আজ শৈলজানন্দ-অচিস্ত্যকূমার 
ও কল্লোল পত্রিকা সম্পর্কে এক আলোচন! সভা অনুষ্ঠিত হয। 

সৃভায কল্লোলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তৃপতিনাথ চৌধুরী কল্পোলের প্রথম 
" যুগের কথা বলেন। নাবাষণ চৌধুরী কল্লোল আন্দোলনের যুল্যায়ণের সুত্রে 
শৈলজ্বানন্দ-অঠিস্ত্যকুমারেব বচনাব প্রকৃতি বিচার কবেন। কল্লোল গোষ্ঠীর 
অন্কতম লেখক মণীশ ঘটক (যুব্নাশ্ব ) কল্লোলের বিদ্রোহী রূপটি অল্লকথাষ 
ব্যক্ত কবেন। স্থ্প্রিষ বন্দ্যোপাধ্যায ও শ্বধাংশুমোহন বন্দ্োপাধ্যাযও 
আলোচনায় অংশ নেন। ঃ 

প্রধান বক্তা প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন, কল্লোল কোন পৃথক যুগ নয়, একটি বিশেষ 
যুগেব সার্থক প্রতিনিধি । শৈলজানন্দ ও অচিন্ত্যকুমার সম্পর্কে তাঁব মন্তব্য রাঁচ 
ও পদ্ম নিয়েই বাঙালিব চবিভ্র। এই দুইজন ছিলেন কল্লোলের রা ও পদ্ম । 

সাহিত্য একাদেমির পূর্বাঞ্চলীয় সম্পাদক ডঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যাষ 
বলেন পঞ্চাশ বছরেব নীচে ধাদের বয়স তাদেব কাছে কল্লোল একটি নাম। 
পঞ্চাশোর্ধ বাঁডালীব কাছে কল্লোল হচ্ছে এক আন্দোলন, আর সভবের ওপারের 
মানুষের কাছে কল্লোল বিষের যতো! । ' 

১৮৯ ফাস্তুন (২৩1৭৬ ), মঙ্গলবাব। ব্াজভবলে শিল্পী ও সাহিত্যিক 
সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী_বাঁজভবনে প্রধানমন্ত্রী আজ কবি লেখক ও 
শিল্পীদবেব সঙ্গে এক আলোচনায় মিলিত হন। প্রা জনাপঞ্চাশেক ছিলেন 
তারা সংখ্যায়। ইন্দিবাজী নিজের হাতে তীদেেব মিষ্টিমুখ কবিয়েছেন। 
আলোচনা করেছেন নান] বিষয়ে প্রায় পৌনে দুঘণ্ট! ধরে। 
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হাসি মুখে বেরিয়ে আসেন কলকাতার মাঁঝবয়েপী কবি, লেখক ও 
শিল্পীবা। আলোচনায় এখুনি তাঁদের সমস্তার সমাধান হবে এমন ধারণা 
“কেউ না নিলেও তাবা আনন্দচিত্তে বাঁভী ফিরেছেন। কারণ বোধহয় এই যে, 
সবাসরি তাদের যনেব কথা, সমস্তাব কথা, দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী 
মানুষকে জানাতে পেবেছেন বলে। 

শিল্পীর] প্রশ্ন কবেছিলেন, তাঁদের ছবি বিক্রির সমস্যা নিক্পে। কবিদেক 
একজন জানতে চাইলেন হ্জনশীল রচনায় বিশেষ করে লিরিক কবিতায় 
সেনসরশিপ বাঞ্ছনীয় কিন । লেখকবা! জানতে চান লিটন ম্যাগাজিন মার 
খাচ্ছে ছু-চারটি বড পত্রিকাঁৰ কাছে। ফলে লেখকর1 মনের কথা প্রকাশের 
সুযোগ পাচ্ছেন না। 

সৃকতে সকলে নিজেদের পরিচয় দিলেন। শিল্পী গণেশ পাইন তাব পরিচয় 
দিলে অন্যের] বলে দেন তার আকা ‘কৃষ্ণ যশোদা! প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে 
আছে। প্রধান মন্ত্রী হেসে শিল্পীকে অভিনন্দিত করেন। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ- 
বাবু মুখবন্ধ করলেন। তাবপব শুরু হলো কথা--আলোচনা। বক্তব্য-মস্তব্য 
আবার কথাব পিঠে কথা । ঠিক ঘরোধা পরিবেশে যেমন হযে থাকে । এখানে 
কেউ খবরদারি করাব ছিল না। এটা লিখুন, ব! এট! করুন, এরকম হুকৃম 
কেউ করেন নি। তাই ছোট বড় নান! প্রসঙ্দের সঙ্গে দু-একটি মৌলিক 
প্রশ্নও উঠেছিল বৈঠকে ।- যা নিয়ে ঘণ্টাব পর ঘণ্ট, আলোচনা হতে পারতো । 
ঘবে অবশ্য সাংবাদিকর! উপস্থিত ছিলেন না। 

স্থজনশীল কবিতায় সেনদরশিপের প্রয়োজনীয়তা নিযে আলোচনায় 
প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সম্পর্কে ছু-চারজনের মুখ থেকে যা জানা গেৰ্ছে তা হলোঃ 
হুজনশীল রচনায় সেনসবশিপ হয় না। তবে জাতির সঙ্কটের সময় বৃটেনে 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাও করা হয়েছিল। দেখতে হবে বচনার মধ্যে হতাশা 
প্রকট হযে উঠেছে কিন!। জাতিব ইমেজ কলঙ্কিত হচ্চে কিনা। 

কলকাতাব শিল্পীর্দেব ছবি বিক্রির সুযোগে দিলী ও বোশ্বাইযের শিল্পীদের 
চেয়ে কম। এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য যা জান! গেছে তা হলে!ঃ সরকাবী 
-গৃছ বা ভবন নির্মাণের সময় তহবিলের এক শতাংশ ছবি ও মূৰ্তি কেনার 
জন্য বরাদ্দ রাখার চেষ্টা হবে। | 

লেখকব! গ্রামীণ জীবনের চেয়ে শহর জীবনের ছবি ও সমস্তাই বেশী করে 
লেখেন। অথচ গ্রামাঞ্চলেই মান্য থাকে বেশি। এই শহর-গ্রামের ব্যবধান 
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দূর করার উপায নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচন! হয়। তাতে মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী 
যোগ দেন। একসময মুখ্যমন্ত্রী জানতে চাঁন ২০ দফা কর্মস্চী নিয়ে সাহিত্য 
রচনা! সম্ভব কিনা। 

প্রশ্ন ওঠে লিটল ম্যাগাজিনের জন্য সবকারী বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা! 
হোক। অন্য বৃজ্যে শিল্পীদের ছবি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হোক সবকারী উদ্ভোগে। 
একটি রাজ্য ললিত কল! একাডেমির দাবীও ওঠে। 

প্রশ্ন ওঠে মহিলাদের সাংবাদিকতার সুযোগ কেন কম হবে। মহিলা 
কবিদদেব বই কোন প্রকাশক ছাপাতে রাজী হন না কেন? 

প্রধানমন্ত্রী জানতে চেয়েছিলেন পশ্চিমবাংলার মানুষ কি পড়তে বেশি 
ভালবাসে গল্প-উপন্থাস না কবিতা । 

সত্যজিৎ বায়েব সাম্প্রতিক ছবি নিষেও আলোচনা হয় কিছুক্ষণ মুখ্যমন্ত্রীর 
একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র কবে। 

প্রধানমন্ত্রী চা-পানেব সময ঘুবে ঘুরে বিভিন্ন ছোট ছোট চক্রের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা কবেন। 

২২শে ফাল্গুন (৩৩৭৬), শনিবার ডেভিভ হেয়ার দ্বিশত জন্ম- 
বাধিকী স্মরণ সভা_বনীক়্ সাহিত্য পবিষদের মাসিক অধিবেশনে ডেভিড 
হেয়ারেব দ্বিশতবাধিকী জন্মোৎসব পালিত হয়। এই সভাতে পৌরোহিত্য 
করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষর্দের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীকালীকিস্কর সেনগুপ্ত 
বাল দেশে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারেব ক্ষেত্রে পুণ্যক্লোক ডেভিড হেয়াব৷ 
একটি অবিস্মরণীয় নাম! শিক্ষা বিস্তার এস্থ প্রচার ও সমাজ সংস্কারের 
ক্ষেত্রে এই বিদেশী ভাবত পথিকেব জীবন ও সাধন! সম্পর্কে সভায়, 
আলোচনা হয়। এই সভায় বান্ধল! তথা ভাবতবর্ষের জীবন পর্বে আধুনিক 
শিক্ষা বিস্তারেব ও মানবিকতার ক্ষেত্রে ডেভিড হেয়ারের অবিস্মরণীয় অবদানের 
কথ! সম্রদ্ধ চিত্তে ক্মবণ কব! হয়| তার জীবন সাহিত্য সম্পর্কে চিস্তাসমৃদ্ধ 
নিবন্ধাদি পঠিত হয়। 

পরিষদের সভাপতি শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত “ডেভিভ- 
হ্যাঁব নিবন্ধটি পাঠ করেন শ্রীমনোমোহন ঘোষ ( চিত্রগুণ্ত )। এই নিবন্ধে 
শ্রচট্টোপাধ্যায় মহাশয় ডেভিড হেয়ারের জীবন ও সাধন। সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী 
আলোচনা করেছেন। তাঁর বাল্যকালে বন্গসমাঙ্জে হেয়ার সাহেবের 
প্রভাবের কথাও উল্লেখ করিযাছেন। 


১৭৪ সাহিত্যিক বর্ষপত্তী 


- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেব কার্ধনির্বাহক সমিতির সন্ত শ্রীজীবনকষ্ণ শেঠ 
মহাশয় একটি নিবন্ধে উনবিংশ শতকের বাগুলাদেশে রামমোহন-বিস্তাসাগর 
প্রমুখ প্রাতঃস্মব্ণীয মহামানবগণের শিক্ষা-সাহিত্য সমাজ সংস্কারে ডেভিড 
হেয়ারেব প্রভাবের কথা উল্লেখ কবেন। শ্রীশেঠ আবেগ প্রবণ ভাষাও বর্ণনাভদ্দির 
মাধ্যমে হেয়াব সাহেবের দ্বিশত জন্মবাধিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 
এই নিবন্ধের সহিত. ‘ডেভিড হেযার’ নামক তিনটি স্ববচিত সনেট পাঠ 
করেন। 


অতঃপব শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুবী এতিহাসিকের দৃষ্টিতে ডেভিড হেয়ারের 
জীবন ও কর্মকীতি সম্পর্কে স্বলিখিত তথ্যভৃয়িষ্ট নিবন্ধটি পাঠ করেন। 
প্যারীটাদ মিত্র কতৃক ইংরাজীতে লিখিত ৭2০10 Hare’ গ্রন্থেব যে অংশে 
বঙ্গঘমাজেব পক্ষে তাঁহাকে সম্র্ধনাপত্র দেওয়া হইয়াছিল এবং তাব উত্তবে 
হেয়ার সাহেব যা বলেছিলেন এই অংশটুকুব স্বরুত অনুবাদ পাঠ করেন 
বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদেব সহ সভাপতি শ্রীক্মারেশ ঘোষ। 


_. পরিশেষে সভাপতি শ্রী গলীকিস্কব সেনগুপ্ত মহাশয বর্তমান যুগে হেয়ার 
- সাহেবের দ্বিশত জন্মনাধিকী পালনের গুরুত্ব ও তাৎপর্ধের কথা বিশ্লেষণ 
করেন। সভাপতি মহাঁশয়' উপস্থিত সভ্যবৃন্বকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর 
সভাভদ্ব হয়। 


২৪শে ফান্তন (৮1৭৬), মোমবাব। সাংস্কৃতিকীর শৈলজীনন্দ- 
অচিন্ত্যকুমার স্মরণসভা! -লেক রোড এক্সটেনশনে দাংস্কৃতিকীর এক সভায় 
পরলোকগত কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যয়ে ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুথের 
'স্বৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন কর! হয়।. প্রেমেন্দ্র মিত্র “সভায় পৌবোহিত্য 
করেন। মনোজ বন্ধ, আশাপূর্ণ। দেবী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, 
সতীকান্ত গুহ, অমিষকুমার মজুমদার ও প্রেমেন্দ্র মিত্র উভয়কথাশিল্পীব জীবনের 
নান! ঘটনায় স্মৃতিচারণ কবে তাঁদের জীবন ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের 
আলোচনা কবেন। শৈলজানম্দ ও অচিস্তযক্ষারের স্থৃতিরক্ষার্থে সাহিত্য 
কৃতিত্বের জন্য ছুটি পুরস্কাব প্রদানের জন্য পঃ বঃ সরকাবকে অনুরোধ জানিয়ে 
সভা একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কলিকাতা! বিশ্ববিগ্থালয়কে অনুরোধ কর! 
হয় যেন তারা উভয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে উপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বাবা! বক্তৃতামালার 
আয়োজন করেন। 


সাহিত্য সংবাদ ১৭৫ 


২৮শে ফাস্তুন (১২৩৭৬), শুক্রবাব। বই'মেলীত্র পুরস্কার বিতরণ ঃ 
কলকাতা বইমেলা শুক্রবার পুরস্কার বিতবণ অনুষ্ঠানে খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেন, 
একালেব বইপাঁড়া কলেজ স্্রীটেব প্রকাশকদের পুবনোদিনের বইপাড়া চিৎপুরের 
প্রকাশকদের কাছে টেনে নেওয়] উচিত। এ ব্যাঁপাবে উন্নাসিকত! থাকলে 
তা বর্জন কবাই বাঞ্ছনীষ | 

অশীতিপব শিশুসাহিত্যিক খগেনবাঁবু ওই অনুষ্ঠানে পৌবোহিত্য কবেন। 
প্রকাশন! ক্ষেত্রে দিকপাল খগেনবাঁবুব চেয়েও বয়সে বড গোপালদাস মজুমদার 
পুরস্কার বিতবণ করেন। 

খগেনবাবু বলেন, চিৎপুবের প্রকাশকর এককালে বাংল! সাহিত্যের ধারক- 
বাহক ছিলেন । তাঁবা ন থাকলে বাংলাব প্রাচীন বই শেষ হয়ে যেত। 
এখনও তীর] বাংলা, হিন্দী ও উরছু প্রভৃতি ভাষায় নানা ধরনেব বই ছেপে 
চলেছেন! তাদেবও বিদগ্ধ পাঠক আছে। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, এক অময 
শিশুপাহিত্যেব প্রকাশকদের আমল দেওয়া হত না| তাঁদের সম্বন্ধে অন্য 
প্রকাশকর] উন্নাসিক ছিলেন । কিন্ত আজ প্রকাশনাক্ষেত্রে শিশুপাহিত্যের 
গ্রকাঁশকর1 নিজেদের জায়গ! পাকা কবে নিয়েছেন। সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিস্তারে 
প্রকাঁশকদেব অবদানের উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলার সংস্কৃতির ধার! 
প্রকাশক সমাজ অব্যাহত বেখেছেন। 

পুস্তক বিক্রেতা! ও প্রকাশক সমিতিব সভাপতি জানকীনাথ বস্থও বক্তৃতা 
করেন। | 

প্যাভেলিয়নে বৈশিষ্ট্যেব জন্য অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেসকে প্রথম 
এবং কোযালিটি বুক কোম্পানীকে দ্বিতীয় পুবস্কাব দেওয? হয। সুন্দর করে 
স্টল সাজানোর জন্য স্টেটস্য্যান প্রথম পুরস্কার, এবং ভাবতী বুক স্টল দ্বিতীয় 
পুবস্ধাব পান! বিশেষ পুবস্কার দেওয়া হয় স্থাশনাল বুক ট্রামটকে। 

বুক সেলার্স, পাবলিসার্স গিণ্ড এই মেলার উদ্যোক্তা । ৫ই মার্চ থেকে 
এই মেলা আবন্ত হয়! উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল এ এল. ভায়ান। 

২৯-৩*শে ফান্তন (১৩-১৪1৩1৭৬), শনিবার-রবিবাব। দক্ষিণবঙ্গ সংস্কৃতি 
ও সাহিত্যমেল। গত ১৪ই ও ১৩ই মার্চ সাগরদীপের রুদ্রনগর দেবেন্দ্র 
বিদ্যাপীঠে দৃর্গিণব্্গ সংস্কৃতি ও সাহিত্যমেলাব সপ্তাহ বাধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হুয়। কলিকাতা, চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি থেকে 
অর্ধশতাধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন কবেন 


[J 


১৭৬ সাহিত্যিক বর্ষপত্তী 


কাশীনগব সংস্কৃতি পরিষদের শিল্পীবৃন্ন। দক্ষিণবন্্-সংস্কৃতি ও সাহিত্যমেলার 
পরিচালক শ্রীনবোত্তম হালদার দুদিনের অনুষ্ঠান উদ্বোধন ও পরিচালনা কবেন। 
উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন যে, সত্যতাজনিত উৎকর্ষতাঁর নামই সংস্কৃতি | 
আর সাহিত্য হল সংস্কৃতির অঙ্গ | সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, সমাজব্যবস্থা, 
লোঁকাচাঁব ইত্যাদি সব কিছু নিয়েই সংস্কৃতি । প্রধানত সাহিত্যের মাধ্যমে 
দক্ষিণবন্ধে সংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্টে দক্ষিণবর্গ-সংস্কৃতি ও সাহিত্যমেলার স্থা্ট। এর 
উত্তবে সভাপতি শ্রীপূর্ণেনুপ্রসাদ ভট্টাচার্য বলেন যে, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে 
পার্থক্য আছে। সাহিত্য হচ্ছে সংকল্প, সংস্কৃতি তাঁর আচরণ। সাহিত্যে 
থাকে জীবন দর্শন, সংস্কৃতি জীবন যাপন | অভ্যস্ত জীবনযাপনের মধ্যে অভিনব 
জীবনাদর্শের কল্পরূপ সাহিত্যে প্রতিফলিত হতে পারে। তখন সাহিত্য ও 
সংস্কৃতির মধ্যে একটা আপাত-পার্থক্য দেখা দিতে পারে। 

সাহিত্য ও শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে সাগরদ্বীপেব প্রধান জননেতা! 
শ্রীহরিপদ বাগুলি সাহিত্যমেলায় এমন বিপুল সমাবেশ সাগবদীপে প্রথম ' 
এবং ইতিহাস হ্ষ্টিকারী বলে অভিহিত করেন। স্বাগত ভাষণে দক্ষিণ 
চব্বিশ পরগণা ও সাগরঘীপের এঁতিহ ও এখানকার আশা-আকাজ্ছার 
কথা তুলে ধরেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীঅযূল্যরতন গিরি, 
অভ্যর্থন1 সমিতির সম্পাদক শ্রীঅধরচন্দ্র দাস এবং সমাজকর্মী শ্রীব্যোমকেশ 
মাইতি। আলোচন! ও সাহিত্যপাঠে অংশগ্রহণ করেন সর্ব) ওয়াজেদ আলি, 
অচিন্ত্য বরাট, সাধন মণ্ডল, সন্তোষ বর্ষণ, উত্তম হালদার, মিহিরকাস্তি 
ন্যায়বান, মাশরেক আলি প্রভৃতি |: প্রধান অতিথি শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায় 
প্রাচীন মুদ্র৷ বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ কবেন। সঙ্গীতাগ্জলিতে অংশ 
গ্রহণ কবেন শ্রীজয়ন্ত, বেতাবশিল্পী অমর নস্কব, সঙ্গীত প্রভাকর রাত্রি পাঠক, 
তণিমা হালদার । কাশীনগ্ব সংস্কৃতি পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীবিশ্বজিৎ 
পুরকায়স্থ সম্মেলনের পরিচালক, উদ্যোক্তা ও কর্মীবৃন্দেব উদ্দেশ্যে মানপত্র 
প্রদান করেন। দ্বিতীয় দিনে গন্দাসাগর মহাতীর্ঘে মন্দিরাদি দর্শন, সমূদ্রন্নান 
ও সাঁগরনৈকতে ‘মুক্তমেল! পরম উপভোগ্য হয় ।” বিকালে বসে আলোচনাচন্র 
‘সমাজ বিবর্তনে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভূমিক!।? বিশিষ্ট অতিথি পরীমণি মণ্ডল 
বলেন ষে, আগামী দিনে যেন এই ধরণের সম্মেলনে চাষী, জেলে, মালো» 
কৈবর্তদের অংশগ্রহণ দেখতে পাই | তা নাহলে এ ধরণের বিলাসিতা করে 
লাভ নেই। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীগণনাথ মণ্ডল সমাজের ক্রমোন্নতি, 
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সাধনে কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক ও শিল্পীগোষ্ঠীর বিশ্বজনীন ভূমিকাব কথা, 
উল্লেখ কবেন। “কচি ও কাচা' আসরে ছাতছাত্রীর! নাচ, গান, আবৃতি, 
" অভিনয় ও হাস্তকৌতুকে মুগ্ধ কবে। দক্ষিণবঙ্গ বলতে অজয়নদের দক্ষিণাংশ, 
অর্থাৎ উভয় বন্দেব দক্ষিণভাগে পনেরটি জেল11 এই বিস্তৃত এলাকায় দক্ষিণবঙ্গ 
সংস্কৃতি ও সাহিত্য মেলাব কাজে সহায়ক হিসাবে ‘জেলাভিত্তিক শিক্ষী ও 
সংস্কৃতি পবিষদ’ গঠনেব প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয। 
৩০শে ফান্তন (১৪।৩।৭৬), ববিবাব। অহিন্দিভাৰী হিন্দি জেখকদের, 
জন্য পুরস্কার -অহিন্দিভাষী লেখবদের মধ্যে যারা হিন্দিতে লেখেন তাদের 
উৎসাহদ্বানেব জন্য শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ মনক যোলটি বই নির্বাচন করেছেন। 
প্রত্যেকটি বইয়েব লেখককে দেঁভ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয! হবে। 
বাঙালীদের মধ্যে অশোককুমাঁর ভট্টাচার্য তাঁর ‘বস্ত ও বিজ্ঞান" গস্থের জন্য এই 
পুবস্কাব পেয়েছেন । | 
৭ই চৈত্র (২১/৩৭৬), রবিবার । দিল্লীতে বাংল! সাহিত্য পাঠ_-ববিবার 
সন্ধ্যায় একটি স্বরচিত সাহিত্য পাঠেব আসব বসে । এই আসরে প্রবন্ধ 
কবিতা এবং গল্প পাঠ কবেন যথাক্রমে পবিতোধ ভট্টাচার্য, কিরণশংকর মৈত্র, 
বিলাস বন্থু এবং অকণকুমার সরকাব। আলোচনায় দিলীর বিদগ্ধ সাহিত্য 
বসিকগণ অংশ গ্রহণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডক্টব নিরপ্রন চক্রবর্তী । 
১৫ই চৈত্র (২৯৷৩৷৭৬) সোমবাব। কবি দুর্গাদীস স্মরণে-_সম্প্রতি বেল 
থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি হলে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর 
উদ্যোগে কবি ও সাংবাদিক দুর্গাদাস সবকাবের ষে স্মবণ সভাব আয়োজন হয় 
তাতে সভাপতিত্ব কবেন শ্রীনাবায়ণ চৌধুরী । সভায় কবি দীনেশ দাস, সনাতন 
কবিযাল থেকে তরুণতম কবিরা ছুর্গাদ্দাসের কবিতায়, কেউ স্বরচিত কবিতায় 
কবিব স্বৃতির উদ্দেশে-শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। শ্রীভবাঁনী মুখোপাধ্যায়, অধ্যঃপক 
জ্যোতি ভট্টাচার্য, জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ সেন, বহ্নি রায়, প্রভাত 
গোস্বামী, ডঃসবোজমোহন মিত্র, কল্পতকু সেন প্রমুখসাহিত্যিক কবিসাংবাদিকর! 
সাংবাদিক ও মান্য দুৰ্গাদাস সরকারের সাংবাদিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা 
কবেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন সাংবাদিক হিসাবে তার মত 
একজন আদর্শবান নির্লেভ এবং বলিষ্ঠ' আত্ম প্রত্যয় বিশ্বাসী সাংবাদিক ও 
মানুষ প্রায় ছুর্লভ। একটি শোক প্রস্তাবও নেওয়] হয় এবং একটি পাবলিশিং 


প্রতিষ্ঠান ছুর্গার্দাসের কবিতা সমগ্র প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দেন। 
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২২শে চৈত্র (৫/৪1৭৬), সোমবাব। জসিমউদ্দিন স্মরণসভা! : বাংল! 
স্বাহিত্যে একাডেমীর উদ্ভোগে সোমবার ভাবতীয় দংস্কৃতি ভবনে পলীকবি 
জ্সিমউদ্দিনের শ্বৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাতে এক অনুষ্ঠানে আয়োজন কবা 
কবা হয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাঁষণে শ্রীঅন্নদাশঙ্কব রাঁষ বলেন, লোঁক- 
্বাহিত্যের সংগ্রহ ও রচনা--এই ছুটি, ধাবারই প্রকাশ কবি জসিমউদ্দিনেব 
মাহিত্যকর্মে ব্যক্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়েব রাঁমতন্ু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ 
ক্ষুদিরাম ছাদ বলেন, কবির সাহিত্য কর্মে গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিপূর্ণ রূপটি 
পরিস্ফুট_আজকের সাহিত্যে ষা একান্ত দৃরকাব। শ্রীবিনয় সরকার জদিম- 
উদ্দিনের সঙ্গে তাঁর হৃন্ভতাব কথা উল্লেখ কবে বলেন, কবি জসিমউদ্দিন ছুই 
দেশের সাহিত্যে সংস্কৃতির সেতুস্বরূপ ছিলেন। 
ংলাদেশেব ছুই সাহিত্যিক ডঃ ওযাকিল আহমেদ ও অধ্যাপক জয়নাল 
আবেদিন কবির শ্মৃতিচারণা কবেন। জপিমউদ্দিনের সাহিত্য জীবনেব বিভিন্ন 
দ্বিক নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডঃ রমা চৌধুবী, দেবনারায়ণ ও, 
স্থবীর বেরা, দেবেশ দাস, ডঃ অজিত ঘোষ, সুধীর বন্ধু, ভঃ স্থভাষ ব্যানার্জী, 
কুমারেশ ঘোষ, রপ্রিত সেন, বিশ্বনাথ সেন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ । 
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(এই বিভাগে ১৩৮২ সালে পবলোকগত সাভিত্যিকদের সম্বন্ধে সংবাদ 
পরিবেশিত হয়েছে । কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সম্বন্ধে বিস্তাবিত 
অলোচনাসমৃদ্ প্রবন্ধ স্বতন্থভাবে পরিবেশিত হযেছে। ) 

৮ই বৈশাখ (২২।৪।৭৫) ম্পলবার। পরলোকে সুধীর রাহা সৃগাস্তর- 
এব প্রথম বার্তা সম্পাদক শ্রীস্থধীর চন্দ্র বাহ। ২২ এপ্রিল তাঁব উত্তর কলকাতা 
বাসভবনে পবলোকগমন কবেন। মৃত্যুকালে তাব বযস হয়েছিল ৭৫ বছর । 
স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ, গ্রহণের জন্য তিনি কাবাঁববণও কবেছিলেন। তাব 
লেখা গল্প, প্রবন্ধ বিবিধ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সৎ, নিবহঙ্কার ধর্মপ্রাণ 
ও সদালাগী হিসেবে তিনি সকলেরই অদ্ধাভাজন ছিলেন। শ্রী বাহা স্ত্রী, ছুই 
পুত্র, চার কন্যা এবং বহু আস্মীষস্বজন বেখে গেছেন। 

দই বৈশাখ (২২৪।৭৫ ), মঙ্গলবাব। পরলোকে নবরেন্দ্রনাথ বস্থ- 
মঙ্গলবাব সকালে যুগান্তরের অন্যতম প্রবীণ কর্মা শ্রীনবেন্দ্রনাথ বন্ধু ৫৯ বসব 
বয়সে হৃদবোগে আক্রান্ত হয়ে পবলোকগমন কবেন। শ্রীবন্ত এই প্রতিষ্ঠানের 
সহিত দীর্ঘ ৩৭ বৎ্দবকাল যুক্ত ছিলেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত হিসাব 
বিভাগের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মেদিনীপুরের প্রমোদনাথ বন্য 
পুত্র শ্রীবহ্ন অতি অল্প বয়সে পিতৃহাবা হন ও বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিজ 
বৃত্তি ছাভাও যাঁছুকব হিসাবে নিজেকে সু প্রতিষ্ঠিত কবেন। তিনি ইণ্ডিয়ান 
ম্যাজিসিয়ান্স ক্লাবেব প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ষাদুচক্রেব চেযারম্যান ছিলেন। 
কবিতা ও সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রেও তিনি ষথেষ্ট স্থনাম অর্জন কবেন। বেতারে 
তার বচিত বহু গান গীত হয়। শেষ জীবনে তিনি বসিবহাটেব শ্রখ্রীতার!- 


ক্ষ্যাপাব শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও তাব প্রিষ শিশ্তরূপে পরিচিত হন। তার' 


নিরহঙ্কাব ও অমাধিক ব্যবহাবে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধা 
মাতা পত্নী তিন পুত্র দুই কন্যা এক পুত্রবধূ নাতি ও নাতনী এবং বহু আত্মীয় 
স্বজন রেখে গেছেন। 

১১ই বৈশাখ (২৫৪৭৫) পরলোকে ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় _ 
সাহিত্যিক ফান্তুনী মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল বোৌগভোগের পব শুক্রবার ২৫ এপ্রিল 
১৭৫ বীবভূমে নাকভাকোন্দা গ্রামে পবলোকগমন করেছেন! তীর ব্য 


ই 


Ed 


£ 


Ed 


১৮০ র্ সাহিত্যিক বর্ষপ্ধী 


হয়েছিল ৭২। “চিতা বহিমান', এসদ্ধ্যারাগ+ ‘জ্যোতির্গময়' প্রভৃতি তার 
উল্লেখযোগ্য উপন্তাস1 তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র কন্য! বর্তমান। 

১৭ই বৈশাখ (১৫1৭৮) বৃহস্পতিবার। পরলোকে শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় 
সাহিত্যিক শবদিন্দু চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘদিন রোঁগভোগের পর ১ মে ৭৩ বছর 
বয়সে পরলোক গমন করেন। বঙ্গলক্ী পত্রিকা তবে প্রথম কবিতা প্রকাশিত 
হয়। তারপব প্রবাসী, বিচিত্রা, বন্থমতী, নবকল্লোল, গল্প লহবী প্রভৃতি বাংলা 
পত্রিকায় গল্প ফিচাব ইত্যার্ি'প্রকাশিত হয়। ভাব পরিচষ নামে গল্পগ্রন্থটি 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রশংসিত হয। তিনি পরবর্তাকালে শিশুসাহিত্যে আত্ম- 
নিয়োগ করেন। “পথ চলে গল্প বলে’ ও গল্প বলি শোন’ নামে দুখানি শারদীয় 
গল্পগ্রন্থ শিশুমহলে, আদৃত হয়। ১০ মে ২৪1১, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, 
কলকাতা ৬ তাঁর বাসভবন পরলৌকিক ক্রিয়াসম্পন্ন হয়। 

'২৩শে আধাঢ, (৮৭৭৪) মঙ্গলবাব। পরলোকে অমরেক্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় -৮ই জুলাই লণ্ডন প্রবাসী সাহিত্যিক অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়েব ৭* বৎসর বয়সে মৃত্যু ঘটে । তিনি কলকাতার এক বিশিষ্ট পরিবাবের 
সম্তান এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রখ্যাত গুণেন মহারাজের ভ্রাতা । জোড়া" 

" সীকোব ঠাকুব পরিবাবের সঙ্গে তব আবাল্য ঘনিষ্ঠ পবিচয় ছিল। এ 
পবিবাবেব অসংখ্য থটন! সাধন! রুচি ও খেয়াল তার জানা ছিল। সম্প্রতি 
তিনি সেগুলি পুস্তকাকারে বচনায় ব্যস্ত ছিলেন। 

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মজীবনও ছিল বিচিত্র ও বৈশিষ্ট্যমঘ। এক সময়ে 

“ তিনি স্বনামখ্যাত বাঙ্গালী ব্যবসায়ী বাজনীতিক নেতা ও অর্থনীতিবিদ 
শ্রীনলিনীরগ্তন সরকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। পরবর্তী কালে তিনি 
আসামেব সুবনসিবি সাবডিভিলনের একটি চা-বাগানের ম্যানেজারী করেন। 
সেই সময়কার অভিজ্ঞতা অবলম্বন করে তিনি তার অধুনা-খ্যাত বৃহদাকৃতি 
উপন্যান স্থবনসি বচনা কবেন। তার জীবন অভিজ্ঞানের আবেকটি সার্ক 

+ বচন! হচ্ছে কাকীয়াৎ (খাসিয়া মদ ) নামে গল্প সংগ্রহ। 

শ্ীবন্দ্যোপাধ্যায় বহু বৎসর যাবৎ বহু পত্রপত্রিকায় বাংল! ও ইংরাঁজীতে 
বিবিধ বিষযে লিখেছেন। কিন্ত বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে পূর্ণোন্তোগে তিনি 
সাধনায় অবতীর্ণ হন শ্রীতুষারকাত্তি ঘোষের উৎসাহে । সাহিত্য ছাডাও সঙ্গীত 
ও সংস্কৃতির নান! দিকেও তাঁব অন্করাঁগ ছিল এবং স্থানীয় বেলী _ইনহিটিউটের 
তিনি ছিলেন অন্যতম কর্ণধার। 


পবলোকগত সাহিত্যিক ১৮১ 


বিশ ব্দরেও অধিককাল আগেতিনি দেশত্যাগ করে সৌভিযেট ইউনিয়ন- 
সহ ইউবোপেব নান! দেশ পর্যটন করেন। তিনি একজন শিক্ষিতা ডাচ 
মহিলাকে বিবাহ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও চাবটি কন্যা রেখে গেছেন। 
তাব দীর্ঘ প্রবাস জীবনে যদিও তাব মন দেশেই পডে ছিল এবং চাকুরী থেকে 
অবসব গ্রহণেব পব গত কযেক বছব তিনি স্থাধীভাবে দেশে ফেরাঁব কথা 
ভাবছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর হযে উঠলো না। | 
+ ৭ই শ্রাবণ (২৪।৭।৭৫ )) বৃহস্পতিবার । পরলোকে কবি অরুণাচল 
বস্তু -কবি অরুণাচল বন্থ সেরিত্রাল থ স্বোসিদ বোগে ১৯ দিন বোগভোগের 
পব এম আব বাছুব হাঁপপাতালে ২৪শে জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল ৭টায় 
পরলোকগমন কবেন। মৃত্যুকালে তাব ব্যস হয়েছিল ৫১ বৎসর। কবি 
সুকান্ত ভট্টাচার্যের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু শ্রীবন্থ স্থরু থেকেই প্রগতিশীল শিল্প ও 
সাহিত্য আন্দোলনের সাথে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তার প্রকাশিত 
গ্রন্থের মধ্যে পলাশেব কান, দুবাস্ত বাধা, কবিকিশোব স্থকাস্ত বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | দীর্ঘ ৩৭ বৎসব ধবে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তার কবিতা, গান, 
ছভা প্রকাশিত হযেছে। তিনি ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত দেশ পত্রিকায 
কবিতা অনুবাদ করেছেন। তাব অন্ক্দিত রুশ দেশের কবিতা বিভিন্ন মহলে 
খ্যাতি লাভ কবে। প্রথম জীবনে তিনি চিত্রশিল্পী হিসাবে সমাদৃত হন। 
তাব আকা ছবি স্থধীজনের মধ্যে বহুল প্রশংসিত হয | তাব অপ্রকাশিত 
গ্রন্থের মধ্যে বয়েছে একটি কাব্য সংকলন, রুশর্দেশের কবিতা, সুকান্ত জীবন ও 
কাব্য ও আধুনিক বাংলা কবিত1। তাঁব জীবনে উল্লেখ্য একটি দিক-_ 
নতুন-সংস্কতি (সাহিত্য ও সঙ্গীত) নামক সংস্থাব তিনি ছিলেন মূল 
সংগঠক। সাহিত্য ও সঙ্গীত রসিক মহলে এই সংস্থাটি বিশেষভাবে 
পরিচিত। 
কবি অরুণাচল বস্থ যশোর জেলার ভোগাঘাটা গ্রামে ১৯২৪-এর ১২ই 
সেপ্টেম্বব (২৬শে ভাব্র) জন্ম গ্রহণ কবেন। তিনি অধুনালুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ 
ও অবিভকত, কমিউনিষ্ট পার্টিব মুখপত্র স্বাধীনতা পত্রিকার সঙ্গে বেশ কিছুদিন 
যুক্ত 'ছিলেন। মৃত্যুকালে বুধ! মাতা লেখিক। সরল! বন্থ্‌, এক পুত্র এক বন্যা! 
এবং স্বী ও ছুই ভ্রাতা রেখে যান। / 
১৫ই শ্রাবণ (১৮৭৫ ), শুক্রবাব। শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামীর 
মহাপ্ৰয়াণ -বৈষ্বাচার্ধ শীমৎ কাুপ্রিয় গোস্বামী (৮৫,) ১ আগষ্ট সকাল 


/ 


১৮২ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


সাড়ে ৭টাঁয় পূর্ণজ্ঞানে দেহবক্ষা করেছেন। দীর্ঘ ২০ বছবেরও বেশি সময তিনি 
শ্রীধাম আশ্রয় করে অতিবাহিত করেছেন শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ নাম স্মবণ ও 
মনন কবে । বৈষ্ঞবাঁচার্ধ ‘জীবের স্বরূপ স্বধর্ষ, ‘শ্রীনাম চিন্তামণি’ “শীভক্তিহুহস্ত 
কণিকা, প্রভৃতি গ্রন্থরেও প্রণেতা। 

১৮ই শ্রাবণ (৪1৮1৭), সোমবাব। পরলোকে নলিনী ভদ্র--সাহিত্যিক 
নলিনীকুমাঁব ভদ্র, ৭* বছর বয়সে সেবিত্রাল থ দ্বোসিস বোগে পরলোক গমন 
করেন। তিনি কর্মজীবনে প্রবাঁনী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘজীবন 
যুক্ত ছিলেন এবং উভয় পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গীষ সাহিত্য 
পরিষদ ও অন্তান্ত সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি 
যুক্ত ছিলেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা! করেন এবং উত্তব-পূর্ব ভাবতের 
আদদ্দিবামীদের উপবে রচিত তীব গ্রস্থগুলি উল্লেখযোগ্য । তিনি ১৯৩০ সালের 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন প্রবন্ধকাব হিসাবে যুগান্তব দেশ প্রভৃতি ' 
পত্রিকায় অনেক মূল্যবান €বন্ধ লেখেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ছুই পুত্র 
বেখে গেছেন। বিচিত্র মণিপুব, আঁমাদেব অপবিচিত প্রতিবেশী, বনমল্লিকা 
প্রভৃতি পুস্তকেব তিনি লেখক ছিলেন | 

২১শে শ্রাবণ (৭৮1৭৫), বুহস্পতিবার। পরলোকে, জিতেন্দ্রনাথ 
বস্থ--কলিকাঁতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক জিতেন্দ্র- 
নাথ বন্থ বৃহম্পতিবাব বাত্রে আকস্মিকভাবে পবলোক গমন করেছেন। 
মৃত্যুকালে তাব ব্যস হয়েছিল ৪৮ বত্সব। তার স্ত্রী ছুই কন্যা বর্তমান। 

ছাত্রাবস্থায় প্রেসিভেন্দী কলেজ থেকে ইতিহাসে স্বর্ণপদ্বক.লাভ কবেন। 
৪৫ সালে তিনি এম-এ পাশ কবেন। এবং ৫* সালে সাংবাদিকতায় তিনি 
প্রথম স্থান অধিকার কবেন। তিনি হুগলী বি-এন কলেজের ইতিহাসের 
অধ্যাপক ছিলেন। তার প্রকাশিত পুস্তকগুলি হল ‘প্রেস এ্যাণ্ড পীল’ 
এবং চুম্বনে কি আছে”। দুঃখের বিষয় সাংবাদিকতাব উপরে তাঁব থিনিসটি 
তিনি শেষ করে যেতে পারলেন না। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্ধালয়েব সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাঁপকরা 
অধ্যাপক বস্থর আকস্মিক পবলোকগমনে গভীর শোক প্রকাশ করেন। 
তাঁরা বিবৃতিতে বলেন, অধ্যাপক বস্থর পরলোকগমনে সাংবাদিকতা বিভাগের 
ক্ষতি অপুবণীয়। | 

সোমবার বেল! ১টায় অধ্যাপক বস্তুর ম্মবণে ছাঁরভাঙ্গা হলে 
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শোক-সভা অনুঠিত হয়। উক্ত শোকসভায় ভাইস-চ্যান্সেলর সত্যেন্দ্রনাথ 
সেন সভাপতিত্ব কবেন। 
২২শে শ্রাবণ (৮1৮৭৫ ), শুক্রবার! পরলোকে গীতিকার প্রণব 
রায়-বিশিষ্ট গীতিকার প্রণব বায ৬৪ বছব বয়সে আজ তীর চেতলা রোডের 
বাড়ীতে পবলোকগমন কবেছেন। তিনি শুধু সিনেমা শিল্পেব সঙ্গেই জড়িত 
ছিলেন, তা নয। মাসিক বোঁমাঞ্চ পত্রিকাব সঙ্গে তাব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 
ৃ সিনেমাব জন্য তিনি কম পক্ষে তিন হাজাব গান লিখেছেন। তাছাড়া 
তিনি রাঙ্গামাটি নাম একটি চিত্র পরিচালনা কবেছেন। তাব কয়েকটি বই 
সিনেমায় অভিনীত হযেছে! 
তিনি স্্ী ও এক পুত্র রেখে গেছেন। 
৬ই ভাব্র, (২৩৮৫ ) শনিবার । পরলোকে অমল হোঁম- এককাঁলেব 
বিখ্যাত সাংবাদিক ও বিশিষ্ট গ্রন্থকার অমল হোম দীর্ঘকাল বোগ ভোগেব পূব 
উত্তর কলকাতার বাসভবনে পবলোকগমন করেছেন। তীর বয়স হয়েছিল 
৮১। জন্ম ২৪ কাতিক ১৩০০ ( ১০, ১১. ১৮৯৩)! পিতা-_গগনচন্দ্র হোম । 
তিনি স্ত্রী, কন্যা, পচ ভাই বেখে গিষেছেন। 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষেব কাছে শ্রীঅমল হোমের সাংবাদিকতাব হাতে 
খডি। তাব ইংবেজী “বেঙ্গলী' কাঁগজে তিনি কাঁজ শেখেন। পরে রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যাষ মডার্ণ বিভ্যু ও 'প্রবাসী' পত্রিকাঁষ লেখা স্থরু কবেন। শ্রীহোমের 
অনেক লেখা এ ছুটি কাগজে প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালে লক্ষৌতে অনুষ্ঠিত 
জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগেব অধিবেশনেব সংবাদ তিনি বেঙ্গলী ও 
মডার্ণ বিভ্যুতে পরিবেশন কবেন। এ বছবেই লালা লাজপত রায় প্রতিষ্ঠিত 
ইংবাজি দৈনিক 'পাঞ্জাধি-তে তিনি সহঃ সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। এর- 
পর কালীনাথ বায সম্পাদিত লাহোবেব ‘ট্রিবিউন? পত্রিকার সহঃ সম্পাদক গদ 
গ্রহণ করেন। সম্পাদক কারারুদ্ধ হবাব পব তিনি পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক 
হিসাবে কাজ কবেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর আমন্ত্রণে বিপিন্চন্দ্র পালের 
সহকাবীবপে শ্রীহোম এলাহাবাদেব ‘ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট’ কাগজে যোগ দান। এর 
পব তিনি কলকাতার ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ, দেশবন্ধু দাস প্রবতিত 
“ফরুওযার্ড' ও প্রপার্টি পত্রিকায কাজ করেন। কলকাত। কর্পোবেশনের প্রথম 
মেয়র দেশবন্ধু চিভতবঞ্তন ও প্রথম প্রধান কর্ম-সচিব স্থভাষচন্দ্র বস্তু প্রবর্তিত 
ক্যালকাটা “মিউনিসিপ্যাল গেজেট” এর তিনি প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। 


t 
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চিত্র সাংবাদিকতায় তিনি ছিলেন-পাবদর্শা। তাব সম্পাদনা গেজেটে 
রবীন্দ্রনাথ, জগদীচন্্র বস্তু, পি ভি বমন ম্মাবক সংখ্যাগুলি বিশেষ প্রশংসা অর্জন 
করেছিল। 

১৮ই ভাদ্র (81৯৭৫), বৃহস্পন্তবার | পরলোকের হরিপদ 
ভট্টাচার্য্য সাহিত্যিক হরিপদ ভট্টাচার্য ৬০ বৎদর ব্যসে হৃদবোগে পবলোক- 
গমন করেন। গীতিকার হিসাবেও ইনি স্থূপবিচিত। আর্যভট্ট’ ছদ্মনামে ও 
লিখতেন। এর স্ত্রী ও এক কন্তা বর্তমান। 

২*শে ভাদ্র (৬৯৭৫) শনিবার। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
জন্ম £ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে | জন্ম স্থান £ বীকুভাব এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে। পিতা 
রামলদন চট্টোপাধ্যায় । ॥ 

বংশ পবিচয় ঃ পিতা, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। খুল্লতাত বিখ্যাঁত 
প্রবাদী ও মডার্ণ রিভিউ সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায। 

বসন্ত পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জ্ষ্টভ্রাত স্থকুমাব ছিলেন ইনপস্পেষ্টব 
জেনারেল বেজিষ্ট্রেেন! তিনি (ক্থকুমার ) স্বেচ্ছা কর্ম ত্যাগ কবে 
প্রীনিকৈতনে যোগদান কবেন। মথ্যমভ্রাতা বিজযকুমাৰ হাইকোর্টের 
এডভোকেট ছিলেন। শিক্ষা ঃ ১৯০৫ হী: প্রবেশিকা । ১৯০৭ খ্রীঃ এফ, এ 
(প্রথম বিভাগে প্রথম )। ১৯০৯ খ্রীঃ বি. এ. গণিতে প্রথম বিভাগে প্রথম ও 
ঈশান বৃত্তি লাভ। ১৯১১ খ্রীঃ এম: এ. গণিতে প্রথম ও বিজ্ঞানে প্রথম । 
১৯১৩ খ্রীঃ সর্ব ভারতী হিমাব বিভাগীষ পৰীক্ষায় প্রথম | কর্মস্থান £ মধ্য প্রদেশ, 
ব্ৰহ্মদেশ, বন্দদেশ বেল বিভাশ-এব এযাকাউণ্ট্যা্ট জেনাবেল। 

ব্যক্তি পরিচয়? ১৯ বসব বয়সে বিবাহ। স্ত্রীর বয়স ১০ বৎসব। 
" ৬নুবীধামে প্রসিদ্ধ বাস্থদেব মহারাজের নিকট সম্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ। 
শান্ত, সমাহিত, দীর্ঘদ্হ, সদ! হাস্তময়, ভক্ত ও শাস্বনিষ্ঠ ছিলেন! তিনি 
শ্রীসম্প্রায় ভুক্ত ছিলেন। তিনি খদ্বব পরে অফিস করতেন-_যদ্দিও গাস্ধীজিব 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেননি । 

রবীন্দ্রনাথের যুতিপূজাবিবোধী মনোভাবকে তীত্র প্রতিবাদের মধ্য দিযে 
বসম্তকুমাবেব তেজন্বিত! প্রকাশিত। 

তিনি বিশ্বান করতেন, ধর্মত্যাগ কবে রাজনীতি হয় না।' বঙগীষ ব্রাহ্মণ 
সভা, ধর্মাশ্রম, স্ববাজ্য স্ব, রামবাজ্য পরিষদ গ্রভৃতিব সভ্য ও সম্পাদক 
ছিলেন। 


পবলোকগত সাহিত্যিক ১৮৫ 
মহামাহোপাধ্যায় দুর্গাচবণ সংখ্যবেদীস্ততীর্থের কাছে বেদাস্তেব পাঠ নিযে 


বিরাট পণ্ডিত হয়ে ওঠেন। দর্শন ও ধর্মবিষয়ে রাধারুষ্জানেব সঙ্গে তাব 


'দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল । 

বচনাবলী $ (১) উপনিষদ অখণ্ড, (২) ব্রহ্মস্থত্র ‘শঙ্কব ও রায়ান 
ভাষ্য সহ’ (৩) শতশ্রোকী গীতা, (৪) ধর্ম প্রসঙ্গ, (৫) ধর্ম ও সমাজ, (৬) 
সেবাব মহিমা (কাব্য ) (৭) ভগবৎ প্রসঙ্গ, (৮) স্থবেশের শিক্ষা (৯) স্থনীতি 
(উপন্যাস ) ইত্যাদি| (১০) 70665301506 of the 07921019809 গ্রন্থটি 
কলকাতা! ও হিন্দু বিশ্ববিদ্ঠালয়েব পাঠ্য হয়। (১১) উপনিষদ (শেষ 
প্রকাশ গ্রন্থ)। ভারতবর্ষ, বন্থমতী, হিন্দু, উজ্জীবন, দেবধান, পথের আলো, 
কল্যাণ, প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় তাব অসংখ্য প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয় | 
৬৯৭৫ সন্ধ্যা ৭টাষ ৮৫ বৎসব বষসে শঙ্তুনাথ পণ্ডিত ্ররীটের গোপাল ভবনে 
‘শেষ নিশ্বাস পড়ে । ২ 

৩০শে ভাদ্র, মঙ্গলবাব (১৬|৯/৭৫| পরলোকে হরিদাস ব্রজবাসী 
_ কীর্তনেব একনিষ্ঠ সাধক হবিদাস ব্রজবাসী ১৬ সেপটেম্বব সজ্ঞানে কলিকাতাস্থ 
নিজ বাসভবনে পরলোকগমন কবেছেন। 

বর্তমানের বিশিষ্ট কীর্তন গাঁয়ক-গাপ্সিকাঁদের মধ্যে অনেকেই শ্রীব্রজবাসীব 
ছাত্র কিংবা ছাত্রী । বুন্দাবনের গোপীনাথ মন্দিরের অতুল এশ্বর্য ত্যাগ করে, 
সংগীত সাধনা জন্ত বৃন্দাবন ছেড়ে আজ থেকে বহু বছৰ পূর্বে কলকাতাষ 
আসেন ও বিদঞ্ধ সমাজেব সংগে পবিচিত হন। জীবনেব শেষ কষেক বছর 
শ্রীব্রজবাঁনী ঝাডগ্রামেব সংগীত সাধক বাজ! বায় নরসিংহ মলদেব বাহাছ্রেব 
সংগে একত্রে প্রাচীন কীর্তনেব উদ্ধাব কাজে আত্মনিযোগ কবেন ও পুস্তকাকাবে 
প্রকাঁশেব সব কাজ সমাধা করেন। 

২৭শে ভাত্র (১৩৯৭৫ ) শনিবার । নরেক্রনাথ মিত্র পরলোকে- 
একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কযাসাহিত্যিক নবেন্দ্রনাথ মিত্র হঠাৎ পবলোকগমন 
কবেছেন শনিবাব শেষ বাত আড়াইটাঁব পাইকপাড়া তার নিজেব বাড়ি থেকে 
আর জি কব হাসপাতালে নিয়ে যেতে না যেতেই। মৃত্যুর কাঁবণ “স্টোক'। 

অফিস থেকে ফিরে খাওযা-দাওয়াঁব পর পূজা সংখ্যার লেখা লিখতে লিখতে 
বিছানায় যখন গেলেন, তখন তার বুকে সামান্য একটা ব্যথা । তারপরই 
স্বানকষ্ট বাডে। ডাক্তাবকে খবর দেওয! হয। আর জি কব হাসপাতালে 
নিয়ে যেতে ন! যেতেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 


* 
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মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বিস্মিত বিষযূ় আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবর! ছুটে যান 
সকালে আকাশবাণী এই দুঃসংবাদ প্রচাব কর! মাত্র ভিড বাডতে থাকে। 
তাঁর মৃতদেহ আনন্দবাজাব পত্রিক! অফিন হযে নিমতলাষ যায়! আনন্দবাজ্াব' 
পত্রিকা, আনন্দবাজারেব বার্তা বিভাগ, দেশ, আনন্দপাবলিশার্স, হিন্দুস্থান 
স্ট্যানভার্ড, বিজনেস স্ট্যানডার্ড, আনন্দ নাট্য সমাজ, আনন্দবাজাব হিন্দুস্থান 
স্ট্যানভার্ড দেশ এমপ্রীয়জ আযানড ওয়াকার্ন ইউনিযন, পথিকৃৎ, শবৎ শতবাধিক 
কমিটি, বিশ্ববাণী, সুহৃদ সঙ্ঘ পাঠাগার, সাব! বাংলা শরৎ শতবাধিক কমিটি, ' 
বাংলা সাহিত্য একাডেমি, ভাবতীয় সংস্কৃতি ভবন প্রভৃতি এবং বনফুল, ওস্তাদ 
মুস্তাক আলি খান ও মন্ত্রী স্থব্রত মুখোপাধ্যাধেব পক্ষে পুষ্পার্থ দেওয়া হয।' 
তিনি দীর্ঘকাল জড়িত ছিলেন স্থানীয় সুহৃদ সংঘ পাঠাগাবেব সঙ্গে, সংস্থাটিকে 
ভালবাসতেন প্রাণ দিষে। 


নবেন্দ্রনাথ মিত্রেব স্ত্রী সংগীতশিল্পী শোভন! মিত্র এবং এবং দুই পুত্র 
দিবাকব ও অভিজিৎ বর্তমান, তার কনিষ্ঠ ভাতা ধীবেন্দ্রনাথ মিত্র 
আনন্দবাজাব পত্তিকাব কর্মী। সকলেই শেষ শয্যাপার্শ্বে ছিলেন। 


৫ই আশ্বিন ( ২২৷৯৷৭৫ ) সোমবাব। পরলোকে সুরেশচত্দর সেন। 
জন্ম ২২শে সেপ্টেপ্বব ১৯০৪, ফরিদপুর জেলাব কোটালিপাডা পিপ্তরী গ্রামে। 
পিতা কবিরাজ ক্ষীবোদচন্দ্র পেন, অগ্রজ বমেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যে 
স্থপবিচিত। কর্মজীবন শুরু করেন স্কুলের শিক্ষতরূপে, পবে আনন্দবাজার 
পপত্রিকাব স্চনাপর্বে সাংবাদিকতা! জীবিকা হয । দেশবন্ধু প্রয়াণের পরে শোক- 
যাত্রাব রিপোর্ট তাঁরই লেখা । এব পব কেন্ত্রীযঘ সরকারে কবণিকের কাজ। 
সৌখীন অভিনয়ে দক্ষতা ছিল। অনল বায় ছদ্মনামে লেখা 'যুগেব আলো? 
মার্কপবাদ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের পক্ষে ঘর্বাপেক্ষা অনুকুল বাংল! বই। 
ইন্দ্রনাথ বায় ছদ্মনামে লেখেন ‘বাস্তবের পট ভূমিতে রবীন্দ্রসাহিত্য'॥ ইন্দ্রনাথ 
বায ও বিশু দেন ছদ্মনামে অনেক প্রবন্ধ লেখেন য! গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়নি । 
মৃত্যুব পর প্রকাশিত হবেছে 'পার্টিশান অফ ইণ্ডিয়া! । মৃত্যু ২২শে সেপ্টেম্বর 
১৯৭৫ ( ৫ই আশ্বিন ১৩৮২ ) সোমবার কলিকাত]। 
৭ই আশ্বিন (২৪/৯/৭৫) বুধবাব। পরলোকে যতীন্দ্রমোহন দত্ত 
(যমদত্ত )। বসসাহিত্যিক ষতীন্দৰমোহন দত্ত ( যমদত্ত ) তাঁর ৪৫ বাঁবাঁকপুর 
ট্রাঙ্ক রোডের বাড়ীতে সজ্ঞানে বেল! ১২টা ২৯মিনিটে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ।, 


পরলোকগত সাহিত্যিক | ১৮৭ 


যতীন্দ্রমোহনের জন্ম ১৩০১ সালেব ১০ই শ্রাবণ বুধবাব হাটখোলার প্রখ্যাত 
দত্ত পবিবাবে। পিতা নারাযণচন্দ্র দত্ত এবং মাতা সবোজিনী দেবী। 
মাতুলালয় আড়িযাদহে তার জন্ম হয়। পরে তাঁবা হাটখোলা থেকে পাণিহাটিব 
শুকচবে বাস কবেন এবং তারপর বি. টি. রোডেব বাড়ীতে উঠে আসেন । তেব 
বছর বয়সে যতীন্দ্রমোহন পাণিহাটি প্রাণনাথ এইচ. ই. স্কুল থেকে এণ্ট_ান্স 
পরীক্ষা পাস কবে ১০ টাকা বৃত্তি পান। তারপব তিনি উচ্চ শিক্ষায বিভিন্ন 
ডিগ্রী লাভ করেন_বি এ, এম এস-সি, বি. এল, এম. আর, এ. এস 
(লণ্ডন ), এফ আর. ইকন ( লণ্ডন ), এফ. আব এস. এস, ( লণ্ডন )। 

১৯১৫ সালের ফান্তন মাসে বায়বাহাছুর হেমচন্দ্র বস্থব প্রথমা কন্ত! শ্রীমতী 
বীণাপাণি দেবীর সঙ্গে তার বিবাহ হ্য। 

১৯২১ সালে তিনি আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন। প্রথমে আলিপুব ও পরে 
হাইকোর্টে তিনি আাঁডভোকেট ছিলেন। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অবসব' 
গ্রহণ করেন। ১৯৩০ শ্বী-র ১৪ই অক্টোবর তার পত্নী বিয়োগ ঘটে। 

ব্যক্তিগতজীবনে একদিকে তিনি যেমন ছিলেন সদালাপী ও ন্েহপবাষণ, 
অন্যদিকে তেমনি ছিলেন কঠোর ও অন্তাযেব সংগে আপোষহীন। | 

পৌব আইনে, মুসলমান আইনে, জনসংখ্যা ও পবিসংখ্যানে বিশেষ 
পাবদখিতাব জন্য ১৯৭৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভাবত সরকার কর্তৃক ‘পদ্ম! 
উপাধি লাভ করেন। 

৩০--৩২ বছর বয়সে সম্ভবতঃ তাব লেখা প্ৰকাশিত হয় “মডার্ণ 
বিভিউ'তে। বন্থধারা, প্রবাসী, ভাবতবর্ষ, শনিবাবেব চিঠি, কথ! সাহিত্য, 
যষ্টিমধু প্রভৃতি পত্রিকায় বহু লেখা লেখেন। কিন্ত তাব কোন গ্রন্থ এ পর্যস্ত 
প্রকাশিত হ্যনি। ' 

তাৰ লেখাগুলি ছিল, অত্যন্ত সবদ এবং বৈচিত্র পরিপূর্ণ। 

এই আশ্বিন, ১৩>২ ( ২৪ ৯,৭৫ ) বুধবার তিনি পবলোকগমন কবেন। 

২২শে আশ্বিন, (৯৷১০৷৭৫ ) বৃহস্পতিবাব। পরলোকে বাঁরীন মৈত্র 
সীত্রাগাছি, হাওড়াব বিশিষ্ট নাগরিক বারীন মৈত্র » অক্টোবব সান্ধ্যায পি জি 
হাসপাতালে সেরিব্রাল থম্বসিষে আক্রান্ত হয়ে পবল্গোকগমন করেছেন। 
মৃত্যুকালে তাব বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। তিনি সাহিত্য ও শিল্পের বিভিন্ন, 
শাখাষ পাবদর্শী ছিলেন। বনু প্রতিষ্ঠানেব সঙ্গে ছিল তার সক্রিয় যোগাযোগ । 
তিনি ছিলেন নিখিল ভারত বন্ধ সাহিত্য সম্মেলন-এর হাওড়! শাখার সম্পাদক, 
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সাহিত্য পত্রিকা নিঃসঙ্গ অবসবের প্রতিষ্ঠাতা উপরে সাংস্কৃতিকী হাওডার 
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য | 
॥  ২৭শে আশ্বিন, মঙ্গলবার (১৪: ১/৭৫)। পরলোকে শিল্পী দেবী- 
প্রসাদ রায় চৌধুরী - প্রখ্যাত ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রাষচৌধুবী বুধবার সন্ধ্যায় 

ক্যালকাটা মেডিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত 
-রবিবারে তিনি ব্রঙ্কাইটিস রোগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুকালে শ্রীরায়চৌধুবীর 
৭৬ ব্ছব বয়স হযেছিল। ১৮৯৯ সালে, বর্তমান বাংলাদেশের বংপুর জেলায় 
্ীরাযচৌধুবীর জন্ম হয়। একাধারে শিল্পী, ভাস্বব, লেখক, শিকাবীরূপে 
খ্যাত শ্রীরায়চৌধুবী দীর্ঘ ২৮ বছর মাত্রীজ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। 
১৯৫৮ সালে তিনি পদ্মভূষণ লাভ করেন এবং'পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্ধালয় 
তাকে ডি-লিট উপাধিতে সম্মানিত করেন। পাটনার শহীদ স্থতিষ্তম্ত, 
মন্রাজের ড্রাষামপ অফ লেবব, কলকাতার গাদ্ীমুতি তাব অসাধারণ শিল্প 
কতিসমূহ্ব কয়েকটি নিদর্শন | = 

তিনি স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র, খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী ভান্কব রায়চৌধুবীকে 
রেখে গেছেন। 

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কব বায দানি থেকে এক শোকবার্তায় এই শিল্পী- 
ভাস্করেব উদ্দেশ্যে জানিয়েছেন তার আস্তিক শ্রদ্ধা। রাজ্যপাল এ এল 
ভায়াণ শিল্পী-তাস্বর দেবীপ্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেনঃ দেবীগ্রসাদ 
রাঁয়তৌধুবীর মৃত্যুতে আমি মর্মাহত। দেশের শিল্প ও সংস্কৃতির জগতে তাব 
দান চিরম্মণীয় হযে থাকবে। তিনি ছিলেন প্রাজ্ঞ ভাস্কব এবং তার শিল্পকীতি 
দেশেব পর্বশ্রেণীর সমালোচকেরই অভিনন্দন লাভ করেছিল। 

/বাজ্যপালের পক্ষ থেকে শ্রীরায়চৌধুবীর মরদেহে পুষ্পমাল্য অর্পণ কবা হয়। 

এ ছাডা বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ভীব মৃত্যুর সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই শস্ুনাঁথ 
পণ্ডিত স্রীটের বাঁড়ীটে ছুটে আসেন এবং শেষ যাত্রায় তার সঙ্গী হন। 

মাদ্রাজ আর্ট কলেজ দীর্ঘ আটাশ বছব অধ্যক্ষ এবং সাত বছব ললিতকলা 
আকাদমীব *চেযাঁবয্যানেব দায়িত্বভার শেষ করে শ্রীরাষচৌধুবী কলকাতাঁধ 
ফিরে আদেন। ১৯৫৫ সালে টোকিওতে শিল্প সংক্রান্ত এক আলোঁচনাচক্রে 
তিনি সভাপতি ও ডিরেক্টরের পদ অলঙ্কৃত করেন। 

দেবীপ্রসা্ চরিত্র ও শিল্পকর্ষে ছিলেন বিশিষ্ট এক মানুয--পার্ক স্ট্রীট ও 
ধচৌরজীর মোডে তৈরী গান্ধী মূতিব যতই বলিষ্ঠ এবং দৃঢচেত1। 


পরলোকগত সাহিত্যিক . +১৮৯ 


বাংঘাদেশের রংপুরে কেটেছে তীব শৈশব। “পিতা উমাপ্সাদ অবস্থাপন্ন 
মান্য । অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁব শিল্পগুক। ছবি আকার প্রথম পাঠ তাঁব 
কাছেই। সমাট পঞ্চম জর্জেব স্ত্রী রাণী মেবী তাব আকা স্থমাত্রা দ্বীপের 
পাখি ছবিখানি প্রচুব অর্থের বিনিময়ে কিনে নেন। শিল্পী-ভাস্কব শুধু নন, 
দেবীপ্রসাদ সাহিত্যিক ছিলেন এবং সঙ্গীতেও তার অনুরাগ ছিল। 

সাহিত্যিক দেবীগ্রসাদদের উল্লেখযোগ্য কীতি বল্লভপুরেব মাঠ, পিচাশ, 
রিকসাওয়ালী, পোডে বাভী ইত্যাদি। এক কথায় তিনি ছিলেন আশ্চর্য 
শিল্পী মাহুষ। শিল্পেব সকল শাখায ভাব আকর্ষণ মানুষেব হৃদষে তাকে অটুট 
করে বাখবে। 

১লা কাতিক, রবিবার (১৯/১০৭৬)। পরলোকে অবনীমোহন 
চক্রবর্তী-_বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং কুমিল্লাব ঈশ্বব পাঠশালা প্রাক্তন শিক্ষক 
অবনীমোঁহন চক্রবর্তী গত সপ্তাহে তাব বিবাটিস্থ বাসভবনে পবলোকগমন 
কবেন। একদা কবি ও সাহিত্যিক রূপেও ভাব কৃতিত্ব বাংলার বিদগ্ধ, 
সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছিল এবং তাঁব ছুইখানা কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের 
আশীর্বাদ লাভ করেছিল। সেদিনের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাষ তার নানা লেখা 
স্থান পেষেছে। মৃত্যুকালে বযস হয়েছিল ৮৭ বছব। তার পত্নী, তিন পুত্র 
ও ছুই কন্যা বর্তমান। 

৯ই কাতিক, (২৭১০।৭৫) মোমবার। পরলোকে প্রফুল্লচন্দ্র 
লাহিড়ী (কাফি খ!)-__কাফি খা ও পিসিষেল নামে খ্যাত ব্যাঙ্গ-চিত্রশিল্পী 
রীপ্রফুলচন্দ্র লাহিড়ী আজ আহিরীপুকুব বোডস্থিত ( ওক্ফ বালীগঞ্জ ) তার 
বাসভবনে কঝোনারী থ _স্বসিস রোগে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার 
ব্যসে হযেছিল ৭৫ বছব। তিনি তীব স্ত্রী, একমাত্র পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি 
বেখে গিষেছেন। ৃ 

১৯শ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই নভেম্বর, বুধবার । মামাব বাড়ি ঢাকা শহরে ভাব জন্ম 
এবং ঢাকাতেই তার স্কুল ও কলেজের শিক্ষা । ঢাকা বিশ্ববিগ্ভালয থেকে 
প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে 
এম এ পাশ করেন। তিনি কিছুকাল অধ্যাপক হবপ্রসাদ্দ শাস্ত্রীর অধীনে 
গবেষণা কবেন। অধুনা বাংলাদেশের ফেণী কলেজে তিনি প্রায় ৫ বছর 
ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ৩০-এব দশকের গোড়াব দিকে তিনি 
কলকাতায় আসেন এবং অধুনালুণ্ত দৈনিক পত্রিকা ‘এডভান্সে’ রাজনৈতিক 


১৯) সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


কাটু নিষ্ট হিসেবে ব্যঞ্কচিত্র আঁকতে আরভ্ত করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি 
অমৃতবাজার পত্রিকায় যোগদান করেন। এই পত্রিকায় তার সৃষ্ট ‘খুড়ো' 
বহুকাল ৩০ বছবেরও অধিকাঁল মনোবঞ্জন কবেন। যুগাস্তবে তিনি কাফি খা 
নামে শেয়ালপ্ডিত সিরিজ প্রবর্তন করেন। 

পরলোকে কবি-কালিদাঁদ রায়-কবি শেখর কালিদাস রায় বাত 
১০৪০ মিনিটে ভাব টালিগঞ্তস্থিত নিজ বাসভবন 'দদধ্যায কৃলাষ'এ শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ কবেছেন। তাঁব ব্যস হযেছিল ৮৭ বছর। কবি শেখর দীর্ঘদিন 
যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। তিনি চাব পুত্র ও তিন কন্তা বেখে গেছেন। তার 
পত্নী বহু আগেই পরলোকগমন করেছেন। রী 

(এ সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রবন্ধ বর্তমান গ্রস্থেব অন্তত্র দ্রষ্টব্য ) 

কালিদাস রায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন--রবিবাব দুপুরের কেওড়াতল। 
মহাশ্বশানে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে কবিশেখর কালিদাস রায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন 
হয়। কবিব জোষ্ঠ পুত্ৰ ভবভূতি বায় মুখাগ্রি করেন। সকাল এগারোটা 
নাগাদ টালিগঞ্জে ১৩, চারু আযাভিনিউ “সন্ধ্যার কুলায়' ভবন থেকে তার 
মরদেহ নিয়ে শোকযাত্রা শুরু হয। সাহিত্যিক, কবি, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু- 
বান্ধব এবং কবির অনুরাগী অনেকে তার বাসভবনে ও শ্মশানে উপস্থিত হয়ে 
রদ্ধার্থ নিবেদন এবং মাল্যার্পণ করেন । মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় দার্জিলিং 
থেকে কলকাতায় এক শোকবার্তা পাঠান । তার পক্ষ থেকে শবাধারে মাল্যার্পন 
কবা হয়। 

মুখ্যমন্ত্রী তার শোকাবাত্তায় বলেন, আমার পযম শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় শিক্ষক 
কবিশেখর কালিদাস বায়ের মৃত্যুর সংবাদে আমি মর্মাহত। তাব মৃত্যু 
আমাদের সকলের কাছে এক অপুয়ণীয ক্ষতি! একজন আদর্শ শিক্ষক 
কালিদাসবাবু শুধুমাত্র তাব অগণিত ছাত্রদেব কাছেই অত্যস্ত সম্মানের এবং 
আদরণীয় ছিলেন তা নয, তাব সংস্পর্শে ধাবাই এসেছেন তাঁরাই তাকে ভান 
বেসেছেন। 

রাজ্য তথ্য দফতবের বাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখাজি এবং কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য বরুণ রাঁষ বিশ্ববিদ্ভালযের পক্ষ থেকে শবাধারে মাল্যার্পণ 
করেন। দেশিকোত্তম কালিদাস রায়েব মৃত্যুতে আজ বিশ্বভারতীয় সকল 
বিভাগ আধবেলা বন্ধ রাখা হয়। 


পরলোঁকগত সাহিত্যিক ১৯১ 


২৯শে অগ্রহাযণ, ৮7১২1৭৫)সোমবার। পরলোকে ভাষাবিদ সুধীভূষণ 
ভট্টাচার্য- প্রখ্যাত ভাষাবিদ অধ্যাপক স্থথীভূষণ ভট্টাচার্য ৮ ভিসেম্বব 
পরলোকগমন করেন! দৌলতপুর ও বংপুব কলেজে অধ্যাপনাব পব দেশ 
বিভাগ হলে তিনি ভারত সবকাবেব নৃতত্ববিজ্ঞানীৰপে কাজ কবতেন। 

ংল! ও ইংক়েজি সহ তিনি বিশটি ভাষায় পারদশখী ছিলেন। সিমলাব 

ইনডিষান ইনস্টিটিউট অফ অআ্যাভানষ স্টাডি এবং কেবালা বিশ্ব- 
বিদ্যালযে নিনিয়ব বিসার্চ ফেলো এবং ভিজিটিং লেকচারেব কাজও কবেন। 
১৯৭৩ সালে হনলুলুতে যে ভ্রাবিড ভাষা সম্মেলন হয়, তিনি তাতে সভাপতিত্ব 
করেন। বিভিন্ন সারস্বত প্রতিষ্ঠানেব সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন 
মহামহোপাধ্যায ফণীভূষণ তর্কবাগীশেব তৃতীয় পুত্র। 

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। এবং তিনি অগ্রজ, ভগ্নী, পত্নী, 
দুই পুত্র ও এক কন্ত। রেখে গেছেন। 

২৫শে অগ্রহায়ণ, (১২।১২।৭৫) শুক্রবাব । পরলোকে মহাদেব রায় 
খজাপুর রেলস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক শিক্ষার জন্য নিবেদিতপ্রাণ মহাদেব বায় 
(৭২) ১২ ডিসেম্বর পবলোকগমন করেছেন। এম. এ পৰীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে 
প্রথম হয়েও তিনি স্কুলেই সাঁবাজীবন শিক্ষকতা করেন। তিনি অকৃতদার 
ছিলেন। তিনি হিন্দী রামচরিত মানসের বাংলা অন্বাদ করেছিলেন। 

ওবা পৌষ, (১৯/১২।৭) শুক্রবাব। পরলোকে নিরঞ্জন মজুমদার 
(রঞ্জন)_ প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক নিরগুন মজুমদার শুক্রবার সকালে 
কলকাতায় পরলোকগমন করেন। তাঁর বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, এক পুত্র ও এক 
কন্ঠ] বর্তমান ।- 

জীবনের গোড়ার দিকে নিরপ্রনবাবু অধুন! বাংলাদেশের চাদপুরের স্কুলে 
পডেন। পরে কলকাতার সেনট পলস ও স্কটিশ চারচ কলেজে পভাশ্ধনা 
করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময তিনি কলকাতায় ভারত সরকারের জনসংযোগ 
কমিটিতে যোগ দেন। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি ক্যাপিটাল” পত্রিকার 
ম্যানেজার ছিলেন! ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি আনন্দবাজার 
পত্রিকা গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময় তিনি হিন্ুস্থান স্ট্যাপ্ডার্ড পত্রিকা 
সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় তিনি রঞ্জন ছদ্মনামে 
নিয়মিতভাবে লিখতেন | ১৯৫৮ সালে তিনি কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকার 
সরকারী সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। . জীবনেধ শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই 
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পৰেই ছিলেন। চল্লিশ দশকের শেষ দ্রিকে এবং পঞ্চাশের দশকে তিনি বাংল। 
সাহিত্যে ওপন্তাসিক ও প্রবন্ধকার হিসাবে খ্যাতি পান। তার লেখা শীতে 
উপেক্ষিতা বইয়েব নাম কেনা জানে ? অন্তপূর্বাও অসংলগ্ন তাঁর লেখা অপব ছুটি 
উল্লেখযোগ্য বই । পবলোকগত সৈয়দ মুজতবা আলির সঙ্গে তিনি যুক্তভাবে, 
দ্বন্দ-মধুব নামে একটি বই লেখেন। চল্লিশ দশকে নিরগ্রনবাবু আকাশবাণীক 
কলকাতা কেন্দ্রের একজন নিযমিত ভাষ্যকার ছিলেন। 

৫ই পৌষ, (২১৷১২৷৭৫) রবিবার । পরলো কে ডাঃ কাঁলিপদ মৈত্র 
মালদহ জেলাব তুললীহাটাব বিশিষ্ট সমাজসেবী, চিকিৎসক ডাঃ কালীপদ মৈত্র 
(৮০) ২১ ডিসেম্বব বাবাণসীতে নিজ বাসভবনে পবলোকগমন কবেছেন। তার 
স্ত্রী, তিন পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান। ১৯৪২ সালে তিনি গ্রেফতার হন। 
তিনি স্ব-অঞ্চলে বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানেব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বজাঃ 
সুলেখক ও স্থ-অভিনেতাও ছিলেন। ৮ 

৭ই পৌষ, (২৩।৭২1৭৫)মঙ্গলবাব। পরলোকে নৃপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 
২৩ ভিসেম্বব প্রবীণ বিপ্লবী ও সমাঞ্জসেবী, এডভোকেট নৃপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (৬২) 
বাচিতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ‘নিউ 
বিপাবলিক' নামে ইংরেজি সাপ্তাহিকেব সম্পাদক ছিলেন । তব স্ত্রী, দুই পুতে 
ও এক কন্যা! বর্তমান । 

৯ই পৌষ, (২৫|১২৷৭৫) পার । পরলোকে কবি উমাশংকর 
বন্দ্যোপাধ্যাত্ব পঁচিশে ডিসেম্বর কল্যাণী জওহবলাল নেহেরু হাসপাতালে 
তকণ কবি উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র ৩০ বছব বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। বাংলাদেশ' মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিতে তার লেখা গগুলীবিদ্ধ 
রবীন্দ্রনাথ’ কাব্য গ্রন্থটি কাব্য রমিকদের কাছে যথেষ্ট সমাদৃত হযেছিল। এছাড়া 
তিনি আরো কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। , উভয় বাংলার বহু পত্র- 
পত্রিকাতেও তিনি নিয়মিত লিখতেন। তিনি কিছুকাল সাপ্তাহিক বস্থমতী”র 
সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। 

মৃত্যুকালে স্ত্রী ও একমাত্র শিশুপুত্র রেখে যান। 

৯ই পৌষ (২৫1১২।৭৫, বৃহস্পতিবাব | পরলোকে বিপ্লবী জ্যোতিষচন্ত্র 
রায় _বুহস্পতিবার বিপ্রবী জ্যোতিষচন্দ্র বায় তীব -বেহালাস্থ বাসভবনে 
পরলোকগমন কবেন। তিনি শহীদ প্রফুল্ল চাকীর শিক্ষক ছিলেন এবং তিনিই 
প্রথম বাঙ্গালী ধিনি ১৯০৭ সালে বৃটিশ পুলিশ অফিসার মারার অপরাধে 
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কাবাবরণ কবেছিলেন। তার শিক্ষক্‌ রাষ্ট্রগুরু স্থরেন্্নাথ এই ঘটনা প্রসঙ্গে 
তাকে বলেছিলেন, জ্যোতিষ, তুমি বাঙ্গালীব মুখ রেখেছ এবং বাঙ্গালীর ভীরু 
ও কাপুরুষ অপবাদ ঘুচিযেছ। তিনি ভাবতেব প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র 
প্রসাব সহপাঠী ও ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তীর সঙ্গে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাঁধা- 
কৃষ্ণ, ডঃ শ্তামাপ্রাসাদ মুখোপাধ্যায এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল 
ধর্মবীরেব ঘনিষ্ঠ পবিচয় ছিল। তিনি জাতীয় অধ্যাপক ডঃ স্থনীতি কুমার 
চট্টোপাধ্যায় ও অগণিত শ্বনামধন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির বন্ধু ছিলেন এবং খধি 
শ্রীঅববিন্দেব একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সদাশয় ধামিক ও ঈশ্বর 
বিশ্বাসী ছিলেন। একজন স্থলেখক ও স্থবক্ত হিসেবেও তার বিশেষ খ্যাতি 
ছিল। 

তাঁব লিখিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটন! সম্বলিত, “দি হিসটরি অব হ্বদেশী 
মুভমেন্ট? ও অন্যান্য বহু পুস্তক অতিশয় সমাদর লাভ করে। 

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বদর । তিনি ছুই পুত্র ও পুত্রবধূ এক 
কন্যা ও জামাতা এবং চাব নাতি ও তিন নাতিনী ও বহুগুণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজন ও 
বন্ধুবান্ধব বেখে গেছেন। তীর পত্ঠী 'প্রমীল৷ দেবী” ১৯৭১ সালে দেহরক্ষী 
করেন। 

১৪ই পৌষ, মঙ্গলবার (৩০1১২1৭৫) পরলোকে বিভাসপ্রকাশ 
গঙ্গোপাধ্যায় । বৈষ্ণব রসশাস্তজ্ঞ ও' দর্শনে পণ্ডিত কবি বিভানপ্রকাশ 
গঙ্গোপাধ্যায় (৭৬) সম্প্রতি তার উত্তর কলকাতার বাসভবনে পরলোকগমন 
কবেছেন। তিনি বেশ কিছু প্রামাণ্য গ্রস্থেব রচযিতা। তীর স্ত্রী বর্তমান। 

১৭ই পৌষ, শুক্রবার (২১/৭৬)। পরলৌকে শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায়-__বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বর্ষীয়ান কথাশিল্পী শৈলজানন্দ 

মুখোপাধ্যায় আজ দুপুরে তার টালার বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। 

"মৃত্যুকালে তার ৭৪ বৎসর বয়স হয়েছিল। তিনি স্ত্রী বেখে গেছেন। নিঃসন্তান 
হলেও তাব এক পালিতা কন্যা ও ভাইপো-ভাইঝিব! তার বাড়ীতে থাকতেন। 

আগামীকাল ম্টায তাঁর মৃতদেহ নিমতল। শ্বশানে নিয়ে যাওযাঁ হবে। 
তিনি গত বছরের পূজোর সময পি জি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান। দবীর্ঘ- 
দিন অস্থস্থ ছিলেন। শেষের দিকে লিখতে পারতেন না কয়েক লাইনেব 
লেখ সম্প্রতি শুরু করেছেলন | সেটা ছিল শিশিব ভাদুডী সম্পর্কে । লেখাটি 
বেশীদূব এগোঁয়নি। 


১৩ 
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করলার কালিমাখ! কুলি-মজুরদেব জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনীকে বাংলা 
সাহিতোব আঙিনায় এনেছিলেন যে-লেখক, সেই শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যাযেব 
আজ মৃত্যু হয়েছে। বাংল! সাহিত্যেব ব্যাঁয়ান অন্যতম প্রবীণ কথাশিল্পী. 
ছিলেন তিনি । জীবনের নান! বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভব! এই মাহুষটি পুরস্কার- 
খেতাবে ভূষিত ন! হলেও, আধুনিক কথাদাহিত্য নীচু তলাব মাঙ্গষের জীবন- 
কাহিনীকে প্রতিষ্ঠা করে এক নতুন যুগের স্থষ্টি কবেছিলেন তিনি । 

, প্রথম উপন্যাস কয়লাঁকুঠি লিখেই শৈলজানন্দ বাংলা সাহিত্যের জাত বদল 
করেছিলেন। নীচুতলার কুলি-কামিনেব কথা বাংল! সাহিত্যের এক নতুন 
দিগন্ত খুলে দেয়। সাহিত্যিক মহলে শৈলজানন্দের স্থান প্রথম দাবিতে এ 
নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই । শৈলজানন্দেব পথ ধরে বহু সাহিত্যিক পরবর্তী- 
কালে সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ওঁতিহালিকেব 
কাছে শৈলজানন্দ তার চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছেন তাব প্রথম উপন্তাসেই। 

মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তার টাল! পার্কেব বাঘভবনে সাহিত্যিক ও শুভান্নধ্যায়ীবা 
আঁসেন। 
১৮ই পৌষ। শৈলজানন্দের শেষকৃত্য সম্পন্ন-_এদিন সকাল সাডে 
দশটায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মরদেহ নিয়ে শোক মিছিল বের হয়। ইন্দ্র 
, বিশ্বাস রোড থেকে বের হয়ে মিছিল বিভিন্ন বঙ্ধমঞ্চ কলকাতা বিশ্ববিস্তালয় 
কলেজ স্কোঁয়াব বইপাড়া ঘুবে নিমতলায় আসে। শৈলজানন্দ গল্পভাবতীর 
সম্পাদক ছিলেন তার শবদেহ গল্প ভাবতী অফিসেও নিয়ে যাঁওষা হয়। বহু 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তার শবদেহে পুষ্পা্ধ্য অর্পণ কর] হয়। 

,১৫ই মাঘ, বৃহস্পতিবার (২৯।১/৭৬)। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 
প্রলোকে -খ্যাতিযান সাহিত্যিক অচিস্ত্যকুমাব সেনগুপ্ত বৃহস্পতিবার রাত 
দশটায় পবলোক গমন করেছেন। মাস দুয়েক তিনি খুব ভূগছিলেন। আগেই 
হাঁপানি ছিল। বয়েস হয়েছিল ৭৩। স্ত্রী বয়েছেন। ওুঁবা নিঃসস্তান। 

অচিস্তযকুমারের এক ভাইপো বললেন, সকালে ভাঁক্তার এসেছিলেন, তখন 

বেশ জ্ঞান ছিল। ডাক্তারকে অনুময়ের স্থবে বলেছিলেন, উপাপন1 সারতে 
আর মাত্র পাচ মাস তিনি বাঁচতে চান, ওই কট! মাস তাকে যেন বাঁচিষে 
রাখেন ভাক্তীববাবু। অসুস্থ হযে দিন পনের লেখনী ধরতে পারেন নি তিনি। 
 নেতাজীর জীবনী ও বাণী অবলম্বনে “উদ্ধত খঙ্গ’ তৃতীয় খণ্ডে তিনি হাত দিয়ে- 
ছিলেন। শেষ আর করতে পারলেন ন!। ভূমাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দও লিখেছিলেন । 


পরলোকগত সাহিত্যিক ১৯৫ 


এছাড়া! একটি প্রবন্ধ-নিবদ্ধ সঙ্কলন.। পাঁচ মান কেন পাঁচ দিনও বিধাত। পুরুষ 
তাঁকে সময় দিলে না! 
১৬ই মাঘ। অচিন্ত্যকুমীরের শেষকৃত্য সম্পন্ন-যশস্বী সাহিত্যিক 
অচিস্ত্যকুমার সেনগুণ্ডের স্বৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শুক্রবার- সকাল থেকে 
সাহিত্যিক ও শিল্পীরা তাব বাসভবনে উপস্থিত হন । মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কব রায় 
ও তথামন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায পুষ্পার্ঘ্য প্রেরণ করেন। 
অচিস্ত্যকূমারেব মরদেহ নিয়ে তার বাপভবন থেকে শোভাষাত্রা! বেবোয়। 
রজনী সেন রোড, এস আর দাস বোভ,সাঁদার্ণ এভেনিউ ও রাবিহারী এভেনিউ 
হয়ে শোক মিছিল কেওড়াতল1 মহাশ্মশানে, পৌছায় । সেখানে বৈদ্যুতিক 
চুল্লিতে তাকে দাহ করা 'হয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কল্যাণ সেনগুপ্ত শেষকৃত্য সম্পন্ন 
করেন। 
গত ডিসেম্বর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জীতেন্ত্রকুমার সেনগুপ্ত গত হয়েছেন। কল্যাণবাঁবু 
ছাঁডা, চাব ভ্রাতার মধ্যে বেঁচে রইলেন ডাঃ পবিত্র সেনগুপ্ত । বাংলার বাইরে 
রয়েছেন তাঁদের তিন ভগিনী । 
আলিপুব জেলা জজ সমিতির পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া পাঠান হয়। 
এখান থেকেই অচিন্ত্যকুমার অব্সর গ্রহণ কবেন। 
২১শে মাঘ (৪1২৭৬), বুধবার । পরলোকে বঙ্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
প্রখ্যাত সাঁহিত্যসেবী বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যাষেব পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
২১শে মাঘ পবলোক গমন কবেন। একদা বিখ্যাত ‘দীপালি’ পত্রিকার 
সত্বাধিকারী এবং পবিচালক হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন কৃতিত্বের পবিচয় দিয়েছেন। 
চিত্র জগতের সৃন্দেও বঙ্কিমবাবুব যোগ ছিল। খ্যাতনাম! পবিচালক মধু বহ্ব 
সহকারীও ছিলেন কিছুদিন | মধু বস্তু এবং বিখ্যাত গ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর আত্ম- 
কথাব অন্ুলেখনও বহ্কিমবাবুর । 
২৩শে মাঘ (৬২৭৬), বুধবার । পরলোকে খত্বিক ঘটক। বাংলা 
চলচ্চিত্রেব বিখ্যাত পবিচালক খত্বিক ঘটক পবলোক গমন করেছেন । সাহিত্য- 
ক্ষেত্রেও তার কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য । তাব সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গ্রন্থ 
‘চলচ্চিত্র, মান্য এবং আবও কিছু | 
চলচ্চিত্রকার 'খত্বিক ঘটকের শেষকৃত্য সম্পন্ন চলচ্চিত্র জগতের 
অন্যতম প্রতিভাবান পরিচালক খত্বিক ঘটকের মরদেহ শনিবাঁব কেওড়াতল! 
মহাশ্মশানে ভস্মীভূত হয়েছে। তব স্ত্রী স্থবম! ঘটক শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। 


১৯৬. সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


এস এম কে এম হাসপাতালে কয়েকদিন যকৃতের ব্যাধিতে ভোগার পর 
শুক্রবার রাত সাড়ে এগারটা নাগাদ তিনি মার! যান! একান বৎসর বয়স্ক এই 
কৃতী শিল্পীর এক পুত্র দুই কন্া বর্তমান। 

মুখ্যমন্ত্রী সিদবার্থশঙ্কর রায় খত্বিকবাবুর মৃত্যুতে বলেছেনঃ আমি একজন 
বন্ধুকে হাবালাম। তায় সৃজনশীল কল্পনা খজু দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবতার প্রতি 
শ্রদ্ধা ও দরদ বোধ খত্বিকবাঁবুর বৈশিষ্ট্য । তার মৃত্যু চলচ্চিত্র শিল্পকলা এবং 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শৃন্চতা হুষ্টি করল। স্থরম! ঘটকের কাছে চিঠি লিখে মুখ্যমন্ত্রী 
সমবেদনা প্রকাশ করেছেন । | 

স্থরমা ঘটক আজ সকালে বীরভূমেব সাঁইথিযায় এই শোক সংবাদ পান। 
ছুপুব নাগাদ কলকাতায় আসেন | শুক্রবার রাতে এই সংবাদ ছড়িয়ে পডার 
পব থেকে হাসপাতালে এবং শ্মশানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হম। চলচ্চিত্র 
জগতেব সত্যজিৎ রাষ মৃণাল সেন উত্তমকুমার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শেষ 
শ্রদ্ধা জানান। 

২৭শে মাঘ (১০।২।৭৬), মঙ্গলবাঁব। পরলোকে প্রবোধ সমাদ্দার 
অধুনালুগ্ত হাস্তরসাত্বক বাংলা সাপ্তাহিক সচিত্র ভারতের সম্পাদক শ্রীপ্রবোধ- 
কুমার সমাদ্দার ১০ই ফেব্রুয়ায়ী কলকাতাষ ৬, বৃন্দাবন মল্লিক ফার্ট লেনে 
তার এক ভ্রাতার বাসগৃহে পবলোঁকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে 
তার ব্যস হয়েছিল ৮০ বৎসর! সাহিত্যচর্চা ছাড়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় 
তিনি বিশেষ পাবদশী ছিলেন। অবসব গ্রহণের পর তিনি বিহারের হাঁজারি- 
বাগ জেলাব গিবিভিতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কবতেন। ম্বাত্র, কয়েকদিন 
পূর্বে তিনি চোখেব ছা'নিতে অস্ত্রোপচারের জন্য কলিকাতায় আসেন। প্রাথমিক 
চিকিৎসাঁব পর চলতি সপ্তাহে তাহাব অস্ত্রোপচাবের কথা ছিল কিন্তু মঙ্গলবার 
বান্রে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কবেন। বিখ্যাভ 
সমাজসংস্কারক রাঁমতন্থ লাহিড়ীর পুত্র স্বগাঁয শবৎকুমার লাহিডীর অন্থতম 
জামাতা স্বগীষ প্রবোধকুমাব সমাদ্দার বিপত্বীক ছিলেন। তার তিন পুত্র 
তিন ভ্রাতা ও বহু আত্মীয়স্বজন বর্তমান। 

২৯শে মাঘ (১২২৭৬), বৃহল্পতিবার। পরলো কে ছুর্গাদা সরকার 
জনপ্রিয় কবি-সাংবাদিক দুর্গাদাম সরকার আজ ভোবে রাতে পি-জি 
হাসপাতালে মাবা গেছেন। পিছনে রেখে গেছেন ছয বছরের এক কন্যা, চার 
মাসের পুত্র ও স্ত্রীকে 


t 


পরলোকগত সাহিত্যিক ১৯৭ 


'ক্যানসাব বোগে আক্রান্ত হয়ে ৪৮ বছর ব্যসে চিবসংগ্রামী নির্লোভ এই 
মানুষটির জীবনদীপ নিভে গেল। সাপ্তাহিক বসুমতী, সত্যযুগ ও মাসিক 
বাংলাদেশের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাঁর তীর বহু কবিতা 
প্রকাশিত হযেছে। 

অবস্থার অবনতি হওযাঁয় গত ১৮ চি হুর্গাদাসকে পি-জি 
হাসপাতালে ভর্তি কর] হয়। 

€ই ফাল্গুন (১৮২৭৬), বুধবাব। পরলোৌকে সরলা নন্দ সেন যুগান্তরের 
প্রাক্তন সহ-সম্পাদক শ্রীদরলানন্দ সেন ১৮ ফেব্রুয়ারী স্বল্প রোগভোগের পর 
ইহলোক ত্যাগ কবেছেন। মৃত্যুকালে তায় বস হয়েছিল ৬৫ বছব। তার 
চার পুত্র ও তিন কন্যা এবং পত্নী বর্তমান । 

তিনি দীর্ঘ পঁচিশ বছর যুগান্তরের বার্তা বিভাগেব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ 
ছাডা দেশ বিভাগের সময় তিনি যুগাস্তরের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকার 
চিঠি লিখে প্রপিদ্ধি লাভ কবেন। সেই সময়কার প্রগতিশীল আন্দোলনের 
অন্যতম পুবোধা ছিলেন তিনি। ১৯৩০ সালে সগ্তীবনী পৃত্রিকায় ভার 
সাংবাদিকতাব হাতে খড়ি। পরবর্তী সময়ে ফরিয়াদ আজাদ ও সংবাদেও সৃহ- 
“ মম্পাদকরূপে তিনি কাজ কবেন। দেশ ভাগেব সময় ভার প্রেরিত চিঠিগুলি 
তদানীস্তন পূর্ব পাকিস্থান সরকারের নেক নজবে পড়ে এবং ঢাকায যুগান্তর 
প্রচাব নিষিদ্ধ হয়। তবু এর মধ্যে যুগাস্তবে চিঠি প্রকাশিত হওয়ায় তার 
বিরুদ্ধে গ্রেগ্াবী পরোয়ানা জারী .হয। তিনি আত্মগোপন করেও তার 
সাংবাঁদিকত! চালিয়ে যাঁন। 

তীর রচিত গ্রন্থপ্ুলি হল £ মাও-সে-তুং, ছোটদের রামমোহন, ছোটদের 
স্থরেন্দ্রনাথ, ছোটদের চিত্তরঞ্জন ও ঢাঁকাঁব চিঠি (প্রথম খণ্ড)। এব দ্বিতীয় খণ্ড 
ঢাঁকায় প্রকাশিতের পথে। 

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, আদর্শবান, বন্ধুবৎসূল ও পরোপকারী 
হিসেবে সকলেব প্রিয়পাত্র ছিলেন। 

১৪ই ফাল্গুন (২৭।২1৭৬), শুক্রবাব। পরলোকে শিশু-সাহিত্যিক 
ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টীচার্--শিশু-সাহিত্যিক ক্ষিতীশচন্্র ভট্টাচার্য স্বল্প রোগ- 
ভোগের পব ২৭ ফেব্রুযাবী রাত্রে পৰলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাব 
বয়স হয়েছিল ৭৪ ৰছর। তার একমাত্র পুত্র মনীশ- ভট্টাচার্য ইনষ্টিটিউট অৰ 
ম্যানেজমেন্টের অধ্যাপক তার স্ত্রী বর্তমান । 


১ম সাহিত্যিক বর্ষপর্ধী 


১৯০২ সালে শ্রীহট্ট জেলার নর্তনগ্রামে প্রখ্যাত পণ্ডিতবংশে তীব্র জন্ম । 
কলকাতায় আট স্থলে পড়ার সময়েই শিশু-সাঁহিত্যের প্রতি তিনি আকুষ্ট হন। 
১৯২৪ সালে ববীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি কুলজ! সাহিত্য মন্দির নামে 
শিশু-সাহিত্য প্রকাঁশ-কেন্ত্র স্থাপন কবেন। ১৯২৭ সালে শিশু মাসিক পত্র ' 
“মাসপয়লা' ও ১৯৩৮ সালে শিশু সাহিত্যিক পত্র ‘রবিবাব’ তাঁর সম্পাদনা 
প্রকাশিত হয়। শিশু সাহিত্য স্থষ্টির প্রচেষ্টায তিনি মৃত্যুকাল পর্যস্ত নিবত 
ছিলেন। গত বছর ৫ এপ্রিল তাকে শিশু সাহিত্য পব্ষদের পক্ষ থেকে 
সম্ব্ধন! জ্ঞাপন কবা হয ও মানপত্ৰ দেওয1 হ্য। 

১৯শে ফান্ধন (৩৩৭৬), বুধবার । পরলোকে শিক্ষাব্রতী বিনোদ- 
বিহারী দ্বত্ত-বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী এবং গণিতিক ডঃ বিনোদবিহারী দত 
কলকাতায় পবলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁব বয়স হয়েছিল ৮৪ | 

ডঃ দত্ত একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে প্রথম বিভাগে স্কলাব- 
শিপ সহ ম্যাট্রিক পাশ কবে তিনি কলকাতায় প্রেমিভেন্সী কলেজে ভর্তি হন। 
আই-এ এবং বি-এ পরীক্ষা সসম্মানে উত্তীর্ণ হওযাব পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রবেশ করেন। এম-এ পরীক্ষায় তিনি গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। 
তিনি ছিলেন প্রেমটাদ রায়টাদ স্কলাব| ডঃ দত দীর্ঘকাল কলিকাত। বিশ্ব- 
বিদ্বালয়েব কনট্রোলাব অব এগজমিনেশনস-এর পদে ছিলেন। তিন বছর 
তিনি এখানকার রেজিষ্াব পদেও অধিষ্ঠিত এবং পবিদর্শকও নিযুক্ত হযেছিলেন। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিনডিকেট এবং একাডেমিক কাউনসিলের তিনি সদস্য 
ছিলেন। . . 

বিনোদবাবু কষেকটি কলেজ ও বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সভাপতি 
ছিলেন। দুবার তিনি দমদম পৌরসভার কমিশনার নির্বাচিত হন। তাব 
রচিত প্রবন্ধ এবং রচনাবলী বিদগ্ধ সমাজে অত্যন্ত সমাঁদব লাভ করে। 

ডঃ দত্ত ২ মার্চ রাতে ইহলোক ত্যাগ করেন। তার তিন পুনে ছুই বন্ধা 
এবং স্ত্রী বর্তমান। ডঃ দত্তের ভাইদের মধ্যে রেবতিবমন দত্ত এবং স্থবিমল দত্ত 
আই-সি-এস স্থপবিচিত। স্থবিমল দত্ত বাংলাদেশে প্রথম ভাবতীয় হাই- 
কমিশনাব নিযুক্ত হন। - 

ডঃ দত্তের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শহব ও শহবতলীব অনেক শিক্ষালয ছুটি 
দেওয়া হয়। রা 

২১শে ফাল্তন (৫1৩৭৬ ) শুক্রবার । পরলোকে দেবেন্দ্রনাথ মিত্র 


পরলোঁকগত সাহিত্যিক ১৯৯ 


আলিপুর জজ কোর্টেব লব্বপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ 
শ্দেবেন্্রনাথ মিত্র গত ৪ মার্চ ৪ উদ্বোধন লেন বাগবাজার কলকাতায ৮২ বছব- 
ব্যসে পবলোকগমন করেছেন। তিনি মেদিনীপুরের কাখি মহকুমার ধুঙ্থর্দাগভ 
গ্রামে প্রাক্তন জমিদার চৌধুবী ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রেব পুত্র। ভাব তিন পুত্র 
বর্তমান । - 

২৮শে ফাল্গুন (১২৩৭৩) শুক্রবাব। পরলোকে পালা সীট ত্রজেন্দ্র 
কুমার দে-_পালাপআট নামে সথপবিচিত যাত্রী জগতে স্বনামধন্য শ্রীত্রজেন্- 
কুমার দে ১২ মার্চ শুক্রবার সকাল ৮-৪* মিনিটে কলকাতার এক নানিং 
হোমে হদবোগে প্রাণ ত্যাগ কবেছেন। মৃত্যুকালে তাব ৬৯ বছর বয়স 
হয়েছিল। তীর মৃত্যু সংবাদ শুনে প্রবীণ নাট্যকাব মন্মখ রায়, শ্রীরাদবিহাবী 
সরকাব প্রমুখ নাট্য জগতেব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শোক জ্ঞাপন কবেছেন। 

ব্জেন্রকুমাঁৰ ১৯০৭ সালে পূর্ববন্দের ফবিদপুব জেলাব গয়ঘবেব গঙ্গানগবী 
গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। ছোট বেলাতেই যাত্রা নাট্যাভিনয় প্রভৃতির দিকে 
আকৃষ্ট হন। শিক্ষক হিসাবে নট-নাট্যকার যোগেশ চৌধুবীকে পেয়েছিলেন। 
ছাত্রাবস্থায বঠিত পাল! শ্বর্ণলঙ্কা। ১৯২৫ সালে পালাটি বেলেঘাটাঁব বাণী 
নাট্যসমাজ্ড অভিনয কবে। প্রথম পেশাদার যাত্রায় তার পাল! বজ্রনাভ 
অভিনীত হয ১৯৩১ সালে কলকাতার গণেশ অপেব কর্তৃক | তাবপব লীলা- 
বদান চাঁদের মেধে, রাঁজনন্দিনী, দেবতাব গ্রাস, সমাজেব বলি, আকালেব দেশ, 
মায়েব ডাক, বাঙ্গালী যাঁদেব দেখে ন! কেউ, প্রাবন, দোষী কে? ধর্মের বলী, 
সোনাইদীঘি, জনতার মুকুট, চাদ্বিবি মহীয়সী, কৈকেধী, কুষ্ণশকুনী, নটি- 
বিনোদিনী, বিদ্রোহী নজরুল, সীতার বনবাঁণ, প্রভৃতি দেড়শো পালাব সঙ্গে 
গোট! পঞ্চাশেক নাট্য সম্পর্কিত রচনাব স্রষ্টা। 

মৃত্যুব প্রাক্কালে তিনি নাট্যদূত অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী এবং নট-নাট্যকার 
অমবেন্দ্র নাথের জীবনী বিষধক পালা বচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ 
সবকাব আঁযোঁজিত যাত্রা উৎসবে তাঁর নটি বিনোদিনী শ্রেষ্ঠ পালারূপে পুরস্কৃত 
হয়। দেশবানীব কাছে তীব পবিচিতি ছিল পালাসআাটরূপে । সম্প্রতি মোহন 
অপেবা তাকে 'সম্ঘধিত কবেন। এব আগে রবীন্দ্র কাননেব যাত্রা সম্মেলনে 
তিনি স্ধধিত হয়েছেন। গত ২৬ জাঙ্গুয়াবী অভিনয় পত্রিকা আযোজিত 
গুণীজন সম্র্ধন৷ বাসবে নাট্যকর্মীর৷ তাকে লোকনাট্যগুরুরূপে সম্মানিত করেন | 
নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বিগত তষলুক অধিবেশনে অন্যতম সেবা 


২১০ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


নাটঃ সাহিত্যিক হিপাবে তাকে এক হাজার টাকাব বিশ্বরূপ পুরস্কার 
দেওয়া হয়। 

পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন ইছাঁপুর নবাবগঞ্জ হাইস্কুলের বহুকালের 
প্রধান শিক্ষক । “ইছাপুরেই তাঁব মৃতদেহের সৃৎকাব করা হয। তার ছুই পুত্র 
এক কন্যা! ও স্হধিধী বর্তমান। 

৩০শে ফান্তন (১৪৩৭৬), ববিবাব। পরলোকে কবি জসিমুদ্দিন 
প্রখ্যাত কবি জনিমুদ্দিন আজ ভোবের দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ 
হাসপাতালে পবলোকগন্নন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩। 

নকশী কাঁথার মাঠেব কবি বাংলা লোক সাহিত্যে ক্ষেত্রে একজন দ্বিকপাল 
ছিলেন। কলকাতায় কলেজে পাঠকাঁলে তার ‘নকশী কাথার মাঠ, প্রকাশিত 
হয়। লোকসঙ্গীত, লোকগাথ! ইত্যদি সংগ্রেহের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন এক 
অগ্রনী ব্যক্তি। তার উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ £ ‘সুজন বাদিয়াব ঘাট”, 
“মাটির কানা" প্রভৃতি । - 

গত বছবের প্রথম দিকে তিনি দিল্লীতে গিয়েছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যের 
উপর একটি ভাষণ দেন। 


১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে রবীন্দ্রভাবতী বিশ্ববিদ্যালবের পক্ষ থেকে তাঁকে 
ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কবি জনিমূদ্দিম সম্মানপত্র গ্রহণের পর 
বলেন, আজ ষে স্বীকৃতি, যে সম্মান আমি পেলাম তা সমস্ত বাংলাদেশেরই 
সম্মান, বাংলাদেশের স্বীক্ৃতি। 

কবি জসিমৃদ্দিন ১৯০৩ সালে বাংলাদেশের ফরিদপুবে জন্মগ্রহণ করেন। 

, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় অধ্যাপক হন। পাকিস্তান সবকারের উচ্চপদেও 
তিনি আসীন ছিলেন। তিনি কলেজ পত্রিকাঁষ লিখতেন! তাব কবিতায় 
বাংলাদেশের গ্রামের জীবনেব সজীব ও জীবন্ত ছবি ফুটে উঠেছে। তিনি 
নিখৃ তভাবে বাংলার গ্রাম ও গ্রামেব মান্ুষেব ছবি একেছেন তাব বিভিন্ন 
কবিতায় । তাকে বল! হত পলীকবি। তাঁর কবিতার ভাষা, সরল এবং 
ছন্দের গতি সাবলীল সমাহিত । জসিমুদ্দিনেব মরদেহ হেলিকেপ্টাবে কবে তার 
বাড়ি ফবিদপুব জেলায় তমবুলখাষে নিয়ে বাঁওয] হয় এবং তার পবিবারের 
অন্যান্যদের যেখানে সমাহিত কর! হয়েছে সেইখানে তাকেও সমাহিত কর! 
হয। বাংলাদেশ বেতারে একথা জানানো হয। | 


পবলোকগত সাহিত্যিক f "২০১ 


প্রেসিডেনট সাযেম কবিব মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে একবার্তা 
পাঁঠিযেছেন। 

৫ই চৈত্র (১৯৩৭৬), শুক্রবার । পরলোকে ডাঃ কাতিক মিত্র_ 
তরুণ কবি ডাঃ কাঁতিক মিত্র জামসেদপুর মেন হাসপাতলে ১৯ মার্চ পরলোক- 
গমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হযেছিল মাত্র ২৯ বছব। তার প্রকাশিত 
কাব্যগ্রন্থ প্রান্তরে একাকী বিদগ্ধ পাঠক মহলে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিন। তিনি 
স্ত্রী এবংএকমাত্র কন্ঠ! রেখে গেছেন। 

৭ই চৈত্র (২১৩৭৬), রবিবাব। পরলোকে অশৌক সেন-- 
সাহিত্যিক নাট্য পবিচালক ও নাট্য প্রযোজক শ্রীঅশোক সেন ২১ মার্চ 
শ্বক্ষিণ কলকাতার এক নাসিং হোমে ৬১ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
কবেন। তাব রচিত নাটক উপন্যাস ইত্যাদি বিবিধ গ্রন্থেব মধ্যে রবীন্দ্র নাট্য 


পবিক্রম! রবীন্দ্রকাব্য পবিক্রম। অভিনয়শিল্প ও নাট্য প্রযোজনা! বিশেষভাবে 
সমাদৃত হয়েছে। তিনি বেশ কয়েক বসব শিলালি ছদ্মনামে বিভিন্ন 
পত্রিকা এদেশ ও বিদেশেব বন্দমঞ্চ সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ত আলোচন! প্রকাশ করে 
স্থনাম অর্জন করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি সোভিয়েত দেশ নেহেরু পুবস্কাব 
লাভের পব পূর্ব বাঁলিনে অনুষ্ঠিত ব্রেথট ভায়া লগে যোগদান কবেন ও রাশিয়া 
পরিভ্রমা কবেন। গত জান্য়াবী মাসে তিনি স্বরচিত নাটক মহানায়ক 
€লেলিন পবিচাঁলন] ও প্রযোঁজন! কবেন। | 


২২শে চৈত্র (৫181৭৬ ), সোমবার । প্রত্ুতত্ববিদ্‌ হরিদাস মিত্রের 
€লোকাত্তর -খ্যাতিমান প্রত্ুতত্ববিদ ও মুতিতত্ব বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হবিদাস 
মিত্র (৮০ ) গত ৫ এপ্রিল সন্ধ্যায় এখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কবেন। তিনি 
ছিলেন যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি মদন মলের বংশধব। 
কলকাত৷ বিশ্ববিদ্যালযের কৃতী ছাত্র ছিলেন তিনি একজন । যুতিতত্ব ও প্রত্বতত্ব 
বিষয়ে গব্ষেণ! চালান তিনি দীর্ঘকাল ধবে। বরেন্দ্র অনুসান্ধন সখিতিব 
উদ্যোগে তিনি প্রত্বুতাত্বিক গবেষণা করেন। ১৯২১-২২ সালে তিনি 
উপস্থিত হন শান্তিনিকেতনে এবং গব্ষেক ছাত্ররূপে বিশ্ব-ভাবতীর অধ্যাপক 
সিলভা লেভিব কাঁছে-ভার ততত্ব নিয়ে গবেষণা চালান, অধ্যাপক কলিনসের 
কাছে চললো ভাষাতত্ব নিয়ে গবেষণ। এবং বৌদ্বতত্ব বিষয়ে অধ্যাপক 
তুচ্চির কাছে। গণেশ (গণপতি) সম্বন্ধে প্রত্বতাত্বিক ও এঁতিহাসিক আলোচনা 
তার প্রথম পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা কাজ। 

স্বৰ্গত শ্রীমিএ শোকসন্তপ্চ পত্নী, তিন পুত্র ও এক কন্তা রেখে গেছেন! 
তার স্বতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ বিশ্বভারতীর ছুটি ঘোষিত হয় অর্ধদিবস 
এবং শান্তিনিকেতন মন্দিবে উপসানারও ব্যবস্থা হয। 





পত্রিকা পল্লিচিতি | 


প্রথম সংখ্যা 


[ এই বিভাগে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এক বছরের নতুন পত্রিকাঁগুলিব 
পৰিচয় প্রকাশিত হয়েছে । বলাবাহুল্য সব নৃতন পত্রিকাগুলির বিববণ 
আমর! সংগ্রহ কবতে পারিনি । ধাবা নৃতন পত্রিকা প্রকাশ কববেন, তারা 
যদি আমাদের এক কপি প্রথম সংখ্যা পাঠান তাহলে বিভাগটি পূর্ণাঙ্গ হযে 
উঠতে পারে। প্রথমে পত্রিকার নাম, তারপব ক্রমান্যযে শ্রেণী, প্রথম 
প্রকীশেব কাল, সম্পাদকেব নাম ঠিকানী মুল্য, পৃষ্ঠা প্রভৃতি দেওয়া! 
হয়েছে |] 
অগ্নিবাণ (মাসিক/পাহিত্য ) | ১ | বৈদ্বনাথ বিশ্বাস | ৭-২ ভগবান ব্যানাজি 

লেন, কলিকাতা-৫ | "৭৫ | পৃ ১৬। 
অজু | % | অর্ণব বর্ধন ও কুস্তলা মুখোপাধ্যায় | ১৩২ যোধপুর পার্ক, 

কলিকাত1-৬৮ [ ২০০1 ১৮। 
অভিমন্ত্যু | * | কুশল হোমরায়, প্রবাল বন্দ্যোপাধ্যায় | কে. কে বায় লেন, 

নডিহা, পুরুলিয়া [ '৫০ | %। . 
অরুণোদয় (ত্রৈ (সাহিত্য ) | x | সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যাষ, পুলকচন্দ্র বিশ্বাস, 

নন্দন দৃভ | ৩১ উপেন্দ্ৰনাথ মিত্র লেন, সালকিয়া, হাওড়া | ৮ | x 
অশনি | x | তরুণ দেবনাথ, বসম্তকুমার দাশ | আই-৩২ ই বাঘা যতীন 

প্জী, কলিকাতা ৪৭ | ৮ | x 
অশনি সংকেত (দ্বি/সা. ) | জান্ব-এপ্রিল ৭৫ | সিরাজুল ইসলাম | সাগব 

দিঘী, মুশিদাবাদ | ১৫০ | পৃ. ৫০| 
আকরিক (মা./সা.) | আগস্ট ৭৫ | হবগতি চক্রবর্তী | উত্তর পল্লী গ্রীট, 

বেনাচিতি, দুর্গাপুর ৭১৩২১৩ | পৃ. ৬৮ | ১৫০ | 
আলাপ | ২ | ফাদার গ্তিয়েন| ৩৪এ তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা-৪ | 

"৩০ | ১৮1 
ইউরেক। | ১৫.৮ ১৯৭৫ | দেবব্রত ভট্টাচার্য 1১ পাথুরিযাঘাটা লেন, 

কলিকাতা-৭০০০০৬ | x | x | 


পত্রিকা পরিচিতি ২০৩ 


উচ্চারণ | » | অরুণাভ সেনগুপ্ত ও শরৎ ধর | ২৩ই শাখাবী টোল! ্্ীট, 
কলিকাতা-১৪ 1১০১ | x | 

এবং গ্রাম | মার্চ ৭৬ | মীবা কোলে | জোক, বাগনান, হাওড়া | পৃ. ৮। 

কুয়াশা থেকে রোদ্দংরে | জা. ৭৬ | বঙ্কিম চক্রবর্তী, গৌরাঁদদেব চক্রবর্তী 
| চাকপোতা, আমতা, হাওড়া | * | >| 

গ্রন্থ পরিচয় (মা /গ্রন্থ ) | ডিলেম্বব ১৯৭৫ | দিলীপ মজুমদার | ৫এ ভবানী 

দত্ত লেন, কলিকাতি।-৭০০০৭৩ | ১০০ | পৃ. ২৪ 
চারপেজী | * | তপন ভট্টাচার্য | শিববামবাটী, বলবামবাটী, হুগলী | '২৫ | 


1 ৮ । 
ফ্যানটাসটিক (ম1'/কর্পকাহিনী ) | ১ ৯.৭৫ | অদ্রীশ বর্ধন (আকাশ সেন), 
| বেল পাব' প্রা. লি. কলি-১২ | ৬০*| ২ | 


সঙ্গ অবসরে ( ত্রৈ /সা ) | বৈশাখ-_-আধাঁত ১৩৮২ | বৈদ্যনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় | ৩৬/৫/৬ ভট্টাচার্য পাড়া লেন, হাওড়া-৪ | ১৫০ | পৃ. ৫০ | 
প্রকৃতি (জীবনবিজ্ঞান ) | ১৫ | অজয় হোম, মহম্মদ শহীউল্লা, জীবন সর্দার ও 
সুধীর সেন | ৮/১ ডঃ বীরেশ গুহ স্ট্রীট, স্থ্যট নং ১১, কলিকাতা-১৭ | 
১৫০ | পৃ. ৫০ | 
পুরণচাদর নাহার ইসস্টিটিউট অব জৈনলজি (গবেষণামূলক বাংলা, 
ইংবাজী ও হিন্বীভাষার পত্রিক! ) | নভেম্বর ১৯৭৫ | কে. সি. লালওযানী 
| কুমার সিং হল, ৪৬ ইণ্ডিযান মীরর স্ট্রীট, কলিকাতা-৭*০০১৩ | 
২০০] x! 
বনানী (তৈ/না.) | জানুযাবী ১৯৭৬ | ন্সেহাংশু দাস [ বনানী লজ, দক্ষিণ 
থানামাকুয়। পৌ-বি-গার্ডেন, হাঁওড়া--৭১১১০৩ | পৃ৬১ | ২০০ | , 
বজ্রশিখ। (ত্ৈ/সাহিত্য ) | মাঘ ১৩৮২ | খায়বুল আলাম খাঁন | ৩-১-৩ 
কেদীর বন্থ লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা -৭০০০২৫ | ১৫০ | পৃ. ২৪। 
ভাবনা | ৮ | তুষাবাভ বায়চৌধুৰী ও কল্যাণ ভঞ্জচৌধুবী | ৩৩এ মদন মিত্ৰ 
লেন, কলিকাতা-৭০০০৬ |'৩৩ 1%। ! 
মসীরেখা (মা /সা.)| বৈশাখ ১৩৮২ | ষজ্ঞেশ্বব বায় | ৪এ হেষচন্দ্র নঙ্কব 
বোভ, কলিকাতা-১০--১০০ | % | 
মহাদ্বিগত্ত | ১ | উত্তমকুমায় দাশ, মৃত্যুঞ্জয় সেন! বারুইপুব, ২৪ পরগণাঁ; 
১০০ | %। 


২০৪ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


মহাভারত ( মা./না.)| ২ | শ্যামল পুরকায়স্থ সাহিত্য বুলেটিন দপ্তব, 

' ১ ক্ৰীক রো, কলিকাতা-১৭ ] বাধিক ২০০ | ১ 

লেখন (ত্রৈ/সা.) | আাবণ-আশ্বিন ১৩৮২ | সুবোধ প্রামাণিক | গ্রাম ও 
পোঃ_ বাণীপুব, জেলা-হাওভা | ১৫০ | পূ. ৪০। 

শীব্দ | জ্যৈষ্ঠ ৮২ |দীপক মিত্রী | বাস্দেবপুব, বাণীপুব, হাওড়! | ২'৫* | 
পৃ, ৬৬ | শব্দতত্ব, সংগীত, গণ্য ও পত্র, চলচ্চিত্র, রঙ্গমঞ্চ, চিত্রকল। প্রভৃতি 
বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধের সংকলন । 

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী (যান্মাধিক/ধর্ম ) | ৩০শে মাঘ ১৩৮২ | শ্রী কিশোব দাঁস 
বাবাজী | জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুবীর শ্রীপাট, চৈতন্য ডোবা, পোঃ 
হালিশহর, ২৪ পবগণা | ২'৫* | পৃ. ৫০ | এটি শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের 
মুখপত্র। ধর্মবিষয়ক এই পত্রিকায় অন্যান্ত বিষয়ের সংগে প্রাচীন বৈষ্ণব 
নাহিত্যেব পুনরমদ্রণ অন্ততম | বর্তমান সংখ্যাষ বুন্দাবনদাসের শ্রগ্রীনিত্যা 
নন্দ চবিতামৃত"-ব কিছু অংশ পুনমুক্রিত হয়েছে। 

সমকাল | x | বৈশাখ ১৩৮২ অবোবা প্রিপ্টার্স | হুর্ষসেন স্ট্রীট, 
কলিকাতা-৯| * | 1 

সম্ভবকাল | * | জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২ | সৌবাংগুশেখব প্ৰামাণিক | সম্ভব রাহি 
গোঠী, জলপাইগুড়ি | ১৫০ | ২ 

আট | বৈশাখ ১৩৮২ | স্বজন দাশগুপ্ত | কন্ামপি, সাবেঙ্গা, হাওড়া | 
২৫1৮ 

স্যমীক (ছি /পা.)|{ বাদল সংখ্যা | মিলন কুহুম ভট্টাচার্য, সবিতা! চন্দ | 

৫৬-এ আনন্দমঠ, ইছাপুর, ২৪ পরগণা | ২'০০ | ৮ 

সৈনিকের ডায়েরি | এপ্রিল ১৮৭৫ | অভিজিৎ ঘোষ ও নির্মল বসাক | 
২১/১ গভিযাঁহাট রোড (পশ্চিম), কলিকাত। ৭০০০৬৮ | বিনাূল্যে | x | 


বিশেষ সংখ্যা ১৩৮২ 


[ এই বিভাগে পত্রিকাৰ বিশেষ সংখ্যাগুলিব পরিচিত প্রকাশিত হয়। 
বিশেষ সংখ্যা বলতে নববর্ষ, শারদীয়! বা দীপাবলি সংখ্য! প্রভৃতি নয়; বিশেষ 
বিশেষ বিষয় নিয়ে একই আলোচনামূলক পত্রিকা । আলোচনার জন্য এক 
কপি বিশেষ সংখ্যা পাঠাতে হয়। ] 


পত্রিকা পরিচিতি | ২০৫ 


অবান্তর (ফুলের কবিতা সংকলন) | বৈশাখ ১৩৮২ | রূপাই সামস্ত, তপন, 
বন্দ্যোপাধ্যাষ | প্রফেনরস মেস, স্কুলডাঙ্দা, বাকুড়া | ১০৭ | ১০০ পূ. | 
জয়দেব বিগ্ভাপতি থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রায় একশ জন কবির 
ফুলের কবিত1 সংকলন কর! হয়েছে। 
অস্ত (শরৎচন্দ্র জন্মশতবাধিকী সংখ্যা ) | ১লা আগস্ট ১৯৭৫ | তুষায়কান্তি 
ঘোষ | ১১/১ আনন্দ চ্যাটাজি লেন, কলিকাতা-৩ | পৃ. ১২০ | ২০০ । 
আভা! (শবৎশতবাধিকী সংখ্যা) | আশ্বিন-কাতিক ১৩৮২ | রেখা চট্টোপাধ্যায় 
= | ৭৩ শরৎ বন্থ রোড, কলিকাতা-২৬ | ২'০০ | পৃ. ১৩৬ | কবিতা এবং 
প্রবন্ধে কথাশিল্পী শরৎচন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ কর হয়েছে। এই পত্রিকার 
আরও একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। ০ 
উদ্দীলক | (হবপ্রসাদ শান্তী ন্মাবক সংকলন) | % | সত্যজিৎ চৌধুবী, 
দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য | মৌন্ুমী প্রকাশন, ১৫/২-এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ 
[vee | X{ 
কলাপ (প্রেমেব কবিতা) | অক্টোবর ৭৫ | বাদল সমাদ্দার | ১১৭ গান্ধী ' 
কলোনী, টালিগঞ্জ, কলিকাত1-৭*০৪০ | পৃ. ৮০ | ৩০০! 
গ্রন্থাগার (রজতজয়ন্তী বিশেষ সংখ্যা) | ২৫ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৮২ 
| সত্যব্রত সেন | বেঙ্গল লাইত্রেরী এসোসিয়েশন, পি-১৩৪ সি. আই. টি, 
স্বীম-৫২, কলিকাতা-১৪ | ৫'০০ | পৃ. ১৮৬-৩৪৬ | গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বহু 
মূল্যবান প্রবন্ধ একত্রে সন্নিবেশিত 
চতুক্ষোণ ( শরৎ শতবাধিকী সংখ্যা )। 
নিখাদ । শরৎচন্দ্র জন্ম শতবর্ষ পূর্তি সংকলন ) | ১৭.৯.৭৫| বিশ্বনাথ রক্ষিত। 
আমতা, হাওড়া | ১৫০ | পৃ. ৬৪--শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও 
কবিতা সংকলিত আছে। | 
পরিচয় ( ফ্যাসি বিবোধী সংখ্য! ) | ১৫ | দীপেন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায ও তরুণ 
সান্াল | মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ | ৫:০০ | ১ | 
প্রগতি । শরৎচন্দ্র জন্ম শতবাধিকী সংখ্যা) | সেপ্টেম্বর ৭৫ | মৃণাল চট্টো- 
পাধ্যায়, অমিয়ধন মুখোপাধ্যায় | ৩৯-বি ভেপ্টমিশন রোড কলিকাতা-২৩ 
| ২০৬ ] পৃ ৭০ | 
প্রগতি ৷ সাপ্তাহিক/দুর্গাদাস স্থৃতি বিশেষ সংখ্যা ) | ২৮শে চৈত্র ৮৩ | মৃণাল 
চট্টোপাধ্যায় | ৩৯-বি ডেণ্টমিশন রোড, কলি-২৩ | *৫০ |] পৃ. ৮। 


২০৬ সাহিত্যিক বর্ষপণ্তী 


প্রাতিম্বিক (শরৎ জন্মশতবাঁধিকী সংখ্যা ) | ফেব্রুয়ারী, এপ্রিল ১৯৭৬ | 

। গুরুপদ মজুমদার | স্টেশন রোভ, বেলমূড়ি, হুগলী | ১০০ | পৃ. ৪০। 

বররুচি (বিশেষ নারীবর্ষ সংখ্যা) | x | বেখা বৈভালিক | আবাসবাড়ি, 
তমলুক, মেদিনীপুৰ | ১০০| * | 

মধৃপর্ণী । নাট্যকার মন্মথ বাঁধ সমর্ধনা সংখ্যা ) | ভাদ্র ১৩৮২ | শ্রীঅজিতেশ 
ভট্টাচার্য | অধ্যাপক নিবাস, বালুবঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর | ৩:০০ | 
পৃ. ১৪৪ | বাংল! একাঙ্ক নাটকের যথার্থ রূপকার মন্মথ বাষেব ৭৫ বৎসর 
পুতি উপলক্ষে এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত | এতে একাঙ্ক নাটক ও 
নাট্যক।ব সন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন খ্যাতিমান 
ও বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ । 

মশাল (ভিয়েতনাম ক্বোভিষা বিজয় বিশেষ কবিতা সংখ্য!) | আশ্বিন 
১৩৮২ | নিমাই মানা! | চাকগোতা, আমতা, হাওড়া | ১৫০ | পু ৩০। 

(মৌমাছি ( শরৎ জন্মশতবাধিকী শ্রাদ্ধার্ঘ ) | ২২.১১ ৭৫ | পরিকল্পন সম্পাদন 
কালিদাস ভদ্র | প্রন্ফুটন £ স্বপন চাকলাদার | বূপায়ণে ঃ জয়প্রী প্রিটিং 
ওয়ার্কস্‌ | নব ব্যাবাকপুব, ২৪-পরগণা | ১:০০ | ৭টি তালপাতায় কিছু 
কবিতা নিযে ছাপা এই পত্রিকাটি পুরাতন আদিকে নৃতন প্রয়ান | সকলে 
সংগ্রহে বাখতে নিশ্চয়ই আগ্রহী হবেন। 

মস্টিমধু (মনীষী রঙ্গকথা ) | আশ্বিন ৮২২] কুমারেশ ঘোষ | প্রাপ্তিস্থান ঃ 
গ্রন্থগৃহ, ৮-এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাত।-১২ | ৪:০০ | পূ ১৬৭] 
রামকষঃ, বিবেকান্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নেতাজী, শরৎচন্দ্র, অক্ষয়চন্দর 
সরকার, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি মনীষীদের রঙ্-রসিকতার অন্দর সঙ্কলন 
এই সংখ্যাটি। 

যুগবাণী (প্রজাতন্ত্র দিবস বিশেষ সংখ্য! ) | জানুয়ারী ৭৬ | বিদ্যুৎ বসু | ৭৫- 
বি বঞ্চি আহমেদ কিন্বোবাই রোড, কলিকাতা-১৬ | পৃ. ২৬ | ৫০] 
কযেকটি মূল্যবান প্রবন্ধের সংকলন । 

রৰীন্ত্ৰচৰ্চ! (রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন প্রবন্ধাবলী ১৯৭৪-১৯৭৫ | টেগোর 
রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, পি-২ লেক রোড, কলি-২৯ | প্র. | ২৪শে জানুয়াবী 
১৯৭৪ | ১০:০০ | পূ. ৭২ | ১৯৭৪-৭৫ সালে টেগোর রিসার্চ ইন্িটিউটের 
উদ্যোগে প্রথম রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনের 


বিভিন্ন শাখার সভাপতির ভাঁষণগুলি এবং বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ- 
গুঁলর নির্বাচিত অংশ এই বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে। 


পত্রিকা পরিচিতি ২০৭ 


বূপাঁঞ্জলি (শরৎ-স্মবণ-সংখ্যা ) | আগস্ট ১৯৭৫ | স্ধাংশ বন্দী | ৩৫ গরফা 
বোড, পোঃ হালতু ২৪-পবগণা | '৫* | x । 

“লোকশক্তি (বিশ্বনারীবর্ধ বিশেষ সংখ্যা) | * | মনকুমার সেন | আনন্দ 
ভবন, ১৮ আনন্দগভ, কলিকাতা-৭০০০৫৬ | ৫ ০০ 


শতরূপা (সঙ্গীত সংখ্যা) | ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, বর্ষা শরৎ ১৩৮২ | নির্মলকুমাঁব 
খ1| ১৪ মাকড়দহ রোড, কর্মমতলা, হাওড়া-১ | ৫'*০ | পৃ. ১২৮ | সুচী- 
পত্র :--কীর্তন কলা রস/প্রভুপাদ প্র।ণকিশোর গোশ্বামী, ভাবতীয় সঙ্গীতে 
বাগ/ন্বামী প্রজ্ঞানন্দ, বাগ ও শ্রুতি/ডাঃ বিমল বায, সঙ্গীতে ভাল-মন্দ বোধ/ 
বিমলকাস্ত বাধচৌধুবী, ভারতীষ সঙ্গীত ও বিষ্ণুপুর ঘবান1/দেবব্রত সিংহ 
ঠাকুব, শান্তী সঙ্গীতের বিবর্তন-_সেকাঁল ও একাল/বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়, 
বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে যাদবেন্দর দাস/ডঃ বাসন্তী চৌধুবী, বাংল গানের 
ক্রমবিকাশ/বাসভ্তী বাগচী, বাংল! টপ গানের ধারা ও কালিপদ পাঠক/ 
ডঃ অরুণ ভট্টাচার্য, লালন ফকিবেব গান/ভঃ মতিলাল দাশ, বাউল সহজিয! 
গান/বিমলকুলার মুখোপাধ্যায়, বামপ্রসাদ জীবনে ও গানে/নন্দগোপাল 
সেনগুপ্ত, রসদ গীতিকার বাঁমমোঁহন থেকে জ্যেতিরিক্নাথ/গ্রশ্থন দ্রাশগ্ুপ্ত, 
সংগীত ও জড্যোতিরিন্দ্রনাথ/স্থভাষ চৌধুরী, ববীন্দ্র সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য ও 
বর্তমান সমস্তা/দীপককুমাব রায়, স্বামী বিবেকানন্দ বচিত সঙ্গীত/ডঃ 
তাঁবকনাথ ঘোষ, গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল/রাজ্যেশ্বব মিত্র, “বেদনাব স্বর্গ ও 
অশ্রুর মুকুতাঃ রজনীকান্তের গান/ভঃ প্রচ্যোৎ সেনগ্প্ত, মানুষ ও শ্রষ্ট! 
অতুলপ্রসাদ/কুমুদেশ সেন,নজরুলগীতির ভাবচরিত্র/ডাঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যাষ, 
বিস্থৃত মুকুন্দ/সবিতা ব্রত দত্ত, শ্রীদিলীপ কুমার রায়ের কযেকটি গান। 

শতরূপা। ( ডেভিড হেয়াব স্মরণে ) | ৭ম বর্ষ, ফেব্রু ৭৬৯1৮ | ৩০০ | পৃ. 
৬৪ | ডেভিড হেয়ার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন_-ডঃ নিমাইপাধন বস্তু, ডঃ 
সুশীলকুমাব গুপ্ত, ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ডঃ 
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, নির্মলকুমার খাঁ, দিলীপকুমার বিশ্বাস ও বীণা চট্টো- 
পাধ্যায় | কবিতায় শ্রদ্ধা নিবেদন কবেছেন--জীবনকৃষ্ণ শেঠ। 


শব্দমন্ত্র (মণীন্দ্বায় বিশেষ সংখ্য! | % | আনন্দ বায়, অতীন্তৰ রায়! ২৮ 
রামকানাই অধিকাবী লেন, কলিকাতা-১২ | ২৫০ | | 


শরৎচন্দ্র শঁতবানিকী স্মারক | ৯ | শরৎ শতবাধিকী কমিটি কালীবাড়ী 


২০৮ সাহিত্যিক ব্ষপঞ্জী 


সমিতি, দূর্গ | বাংলার বাইবের এই স্থাবক গ্রন্থটিতে ইংবাজী, বাংল! ও. 
হিন্দীতে শরৎচন্্রের শ্রতি শ্রদ্ধার্থ নিবেদন কর! হযেছে । 

স্যমীক (শিল্প দর্পন সংখ্যা) | * | প্রবোধবন্ধু অধিকাবী | ২ | ৩০০ [ | 

সাহিত্য প্ৰয়াসী পত্রিকা (শবৎ জন্ম শতবাধিকী সংখ্যা) | ২ | x [ ৪৫ 
যাদব দান লেন, হাওভা-২ [৩০০ | | 

সাহিত্য ও সংস্কৃতি (শিল্প ও বাণিজ্য সংখ্যা) | ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ | 
সজীবকুমাব বন্থ | ১০ কিবণশঙ্কব রায় রোড, কলিকাতা-১ | ২:০ | ৮ । 

সাহিত্য-বাণী (মাইকেল স্মরণ সংখ্যা) | বৈশাখ ১৩৮২ | শ্রীণাভানচন্স 
মজুমদাব | ২৬-১ কৈপুকুর লেন, শিবপুব, হাওড়া | "৫০ | পৃ ৩৪। 

সাঁহিত্যসেতু (কলকাতা সংখ্যা ) | * | জগবন্ধু কুণ্ডু | পোঃ | বাশবেড়িয়া, 
হুগলী | ৪'০০ | x । 

হাওড়া বার্তা (কবষি সংখ্যা) | ১৬ই শ্রাবণ ১৩৮২ | ডাঃ শত্ুচরণ পাল | ১৩৭৪ 
গ্যাও ট্রাঙ্ক বোড, শালিখা, হাওড়া | ১'৫০ | পৃ. ২৭ । কৃষি সমন্ধে কয়েকটি 
মূল্যবান প্রবন্ধ সংধোজিত হযেছে। 

হাওড়া বার্তা (শরৎ শতবাধিকী সংখ্যা) | ১৭ ও ২৪শে আশ্বিন ১৩৮২ || 
» ৮1২০০ | পৃ.৩৮। 


দ্বিশতবাধিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি 
জয়াগাপাল ভর্কালঙ্কার 

| ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল - 

নদীয়া জেলাব অস্তর্গত বজবাপুর (বা বজাপুব ) গ্রামে বাবেন্দ্র শ্রেণীব 
ব্রাহ্মণ বংশে জযগোপালের জন্ম হয। তার জন্মসন নিশ্চিতরূপে জানা যায় ন1। 
সাধাবণতঃ ১৭৭৫ খ্ৰীষ্টাব্দেই তার জন্মলন বলে গৃহীত হয়, কিন্ত এ বিষয়ে 
বীতিমত সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ সংস্কৃত কলেজেব ১লা মে ১৮৪৫ 
্ীস্টাব্দেব বাধিক বিবরণে জযগোপালের ব্যস এই সময়ে “৭৩ বৎসর” বলে 
উল্লেখ কব হযেছে । এই বধঃক্রম ধ'রে অঙ্কপাত করলে তাব জন্মসন ধরতে 
হয় ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দ । নিরপেক্ষ বিচারে এটিকেই তাঁব প্রকৃত জন্মসন ধরা 
উচিত। 

জযগোপালের পিতাব নাম কেবলরাঁম তর্কপঞ্চানন। কেবলরাম নাটোবেব 
বাজাব সভাপণ্ডিত ছিলেন। বিশ্বকোষ গ্রন্থে লিখিত আছে কেবলরাঁষের পাঁচ 
পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ জয়গোপাল, কিন্তু এই সংবাদেব মূল জানা যায় না। 
পক্ষাস্তবে “বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিববণ” গ্রন্থ থেকে জ্ঞাত হওয! যায় যে কেবল- 
রামেব সাত পুত্রের মধ্যে পঞ্চম হচ্ছেন জযগোপাল ; কেবল তাই নয়, এই 
কেবলরামের সাতটি পুত্রের নামও যথাক্রমে দেওযা আছে-_রঘৃভম, সদাশিব, 
বলভদ্্র, কালিদাস, জযগোঁপাল, রামতন্থ ও হেরম্ব। 

জ্যগোপাঁল ১৮০৫ খ্রীস্টাৰে শ্রীবামপুব মিশনে উইলিষাঁম কেরি (১৭৬১- 
১৮৩৪ )-ব অধীনে কর্মে প্রবৃত্ত হন এবং আঠার বৎসরকাঁল ( ১৮২৩ পর্যন্ত ) 
এখানে কাঁজ করেন। এব আগে তিনি সংস্কৃতবিদ্‌ পাশ্চাভ্য পণ্ডিতগণের মধ্যে 
অন্যতম প্রধান ব্যক্তি হেন্বি টমাস কোঁলক্রক (১৭৬৫-১৮৩৭ ) সাহেবের 
সংস্কৃত শিক্ষকরূপে কাজ কবেছিলেন। 

শ্্ীবামপুবে কেবি সাহেবেব কাছে কাজ করার সময় জয়গোপাল কিছুকাল 
সেখানকার মিশন স্কুলে শিক্ষকের কাজও করেন। যাইহোক, ১৮১৮ খ্রীষ্টাবে 
‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকা প্রকাশিত হলে ভিনি এই পত্রিকার জন্মকাল থেকেই 
এব সঙ্গে যুক্ত হন! এই পত্রিকা প্রকাশনের মূলে অবশ্তই শ্রীরামপুরের মিশনারি 
গোষ্ঠীর অন্ততম প্রধান ব্যক্তি জন ক্লার্ক মার্শম্যান্‌ ( ১৭৯৪-১৮৭৭ ) ছিলেন! 

১৪ 


২২১৩ । সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


কিন্তু মার্শম্যান্‌ দাহেব, নামেই এই পত্রিকাব সম্পাদক ছিলেন, জযগোপালই 
প্রা সমস্ত সম্পাদকীয় কাজ কবতেন। ১৮২৩ খ্রীস্টাব পর্যন্ত ‘সমাচার দর্পণে” 
কাজ করবার পর ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন কলকাতায় সংস্কৃত কলেঙ্জ প্রতিষ্ঠিত 
হল ভখন আবাব সেখানে জয়গোপলের ডাক পড়ল। সংস্কৃত কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হবাব সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এখানে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপককপে 
দেখা দিলেন! নিয়োগকালে তাঁর বেতন মাসিক ষাট টাকা নির্দিষ্ট হয। 
বাইশ বৎলবকাল তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপন! কার্ষে ব্রতী থাকেন এবং 
তার ম।মিক বেতন ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে মাত্র নবব,ই টাকা পর্যন্ত হযেছিল। 
মৃংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক হিসাবে তিনি বেশ স্থুনাম অর্জন কবেছিলেন। 
তার সুযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কাব 
প্রভৃতি স্বনামধন্য বাকিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সংস্কৃত সাহিত্যে 
ভার সুগভীর জ্ঞান ছিল এবং তিনি সংস্কৃতে সুন্দর কবিত| বচনা কবতেও 
পাঁরতেন | দেকাঁলে মেকলে প্রভৃতি কয়েকজন উগ্রপন্থী ইউরোপীষ ব্যক্তি 
ষখন সংস্কৃত কলেজ উঠিয়ে দেবার উদ্চোগ করেন তখন তিনি অতি স্থললিত 
ভাষায় একটি চমৎকার সংস্কৃত কবিতা রচনা করে বিলাতে প্রেবণ কবেন। 
কবিভাটিব লারাংশ হচ্ছেঃ সংস্কৃত কলেজ একটি সরোবর বিশেষ, এখানকাব 
অধ্যাপকের! হংসের মতন, কয়েকজন ব্যাধ এই হংসশ্রেণীকে বধ কবতে উদ্যত 
হয়েছে, এই ব্যাধদের হাত থেকে হংসগুলিকে পবিভ্রাণ কবা আবশ্যক 
ইত্যাদি 

জয়গ্রোপাল অমেকগুলি গ্রন্থ বচন] বা সম্পাদন! করেন। তার প্রথম গ্রন্থ 
শিক্ষার" (২য় সংস্কবণ £ ১৮১৮) অল্পবয়স্ক ছাত্রদের শিক্ষার্থে সংগৃহীত 
চাপক্/ক্লোক, শুভঙ্করের আর্ধী প্রভৃতি উপাদানে পূর্ণ। দ্বিতীয় পুস্তক £ “বিন্ব- 
মঙ্গলক্বত কঞ্চবিষয়ক স্লোকাঃ” (১৮১৭), এই গ্রন্থে ১০৯টি সংস্কৃত শ্লোক 
এবং পয়াব ছন্দে সেগুলির বাংলায় অনুবাদ আছে। অন্ুবাদগুলি পাঠ কবলেই 
বেশ বোঝা ধায় যে জয়গোপাঁলের হাতে বাংলাভাষা সহজ ও সরল হ'তে 
আরম্ভ করেছে। তৃতীয় পুস্তক 'পত্রেব ধারা; (১৮২১), চিঠিপত্র, দ্রবখাস্ত 
প্রভৃতির নমুনার একখানি সংকলন গ্রন্থ । তরুণ শিক্ষার্থী যাতে এই সব 
নমুনা থেকে প্রাদঙ্গিক বিষয়ে স্বযং রচনা শিক্ষা করে এই উদ্দেষ্যেই গ্রন্থথানি 
সনচিত হয়। পুস্তকখানির মধ্যে গ্রন্থকাবেব নাম নাই, কিন্তু লং (রেভারেণ্ড 
জেম্‌স্‌ লং £ ১৮১৪-১৮৮৭ ) সাহেবের সুবিখ্যাত তালিকায় গ্রন্থকর্তা হিসেবে 


জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ২১১ 


জয়গোপালের নাম দেওযা আছে। এই পুস্তকেব চতুর্থ সংস্করণে “চাণক্য কর্তৃক 
সংগৃহীত নীতিত্রন্থ। সাব সংগ্রহ ।”--এই নতুন অংশটি যোগ কর? হ/য়েছে। 

জয়গোপালের চতুর্থ গ্রন্থ চণ্ডী’ (? ১৮১৯ )। এটি কবিকঙ্কনেব লেখা চণ্ডী, 
জয়গোপাল কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। তবে এই গ্রন্থথানি 
খুবই দুর্লভ, যদিও এর অস্তিত্ব বা গ্রকাশনের প্রয়াণ মিলছে সেকালের “সমাচার 
দর্পণের (৩ এপ্রিল, ১৮১৯)। তার পঞ্চম পুস্তক, “বাল্মীকিকৃত রামায়ণ” 
(১৮৩০-৩৪/), এই শিরোনাম গ্রহণ করলেও আসলে এটি কৃত্তিবাসের বাংলা 
বামায়ণ, প্রথমে শ্রীবামপুব মিশন গ্রেসে ১৮০২-৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয় ও পরে 
জয়গোপাল কতৃক সম্পাদিত ও কতকাংশে সংশোধিত বা সংস্কৃত হ'য়ে 
শ্রীবামপুর মিশন থেকে দ্বিতীয়বাব প্রকাশিত হয় এবং এই প্রকাশকাল হচ্ছে 
১৮৩০-৩৪ । এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন কৃতিবাসের আদি পাঠ সংস্কারের নামে 
মাঝে মাঝে পরিবর্তিত ক'বে জয়গোপাল সুনাম অর্জন*ত করেনই নি বরঞ্চ যথেষ্ট 
নিন্দা-ভাজন হয়েছিলেন। জযগোঁপাল স্বয়ং সুকবি ও স্থপণ্ডিত ছিলেন, এবং 
কৃতিবাসের রামায়ণ বঙ্দদেশে চালু ক'রে তিনি জনসাধারণের খুবই উপকার 
করেছিলেন সন্দেহ নেই ; কিন্ত আদি কবিব ভাষা বা পাঠ পরিবর্তন করায় 
এই কাব্যের স্থগ্রাচীনত্বের কিছু কিছু চিহ্ন লুপ্ত হয়। তাঁর ষষ্ঠ পুস্তক “মহাভারত” 
€(১৮৩৬)। এটি কাশীরামেব মহাভারতের সংশোধিত রূপ বলে গ্রন্থকার 
দাবি করেছিলেন (সমাচার দর্পণ, ২ জুলাই, ১৮৩৬)। রামায়ণের মত 
মৃহাভাবত কাব্য'ও জয়গোপালেব কবিত্ব ও পাগ্ডত্যেব সাক্ষ্য বহন! তবে 
কাশীরামের মহাভারতের ( এবং তৎপূর্বে কৃত্তিবাসেব রামায়ণের ) ভাষায় 
পরিবর্তন ঘটিয়ে তিনি যে খুব প্রশংসনীয় কাব্ড করেছিলেন তা বলা যায় ন!! 
কাশীবাম দাসের বচন! বলে যে বাংল! মহাভারত প্রচলিত আছে তাতে 
জয়গোপালেব হস্তাবলেপের চিহ্ন আছে। 

জয়গোপালের সপ্তম পুস্তক 'পারপীক অভিধান’ ( ১৮৩৮ )1 এই অভিধান 
সঙ্কলনের প্রকল্পেব পূর্বে তিনি এটাই অনুভব করেছিলেন যে, ঘে-সমস্ত 
পারসীক শব্দ সংস্কৃত ভাষার শব্দগুলিকে স্থানচ্যুত করেছে সেগুলিকে পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা কর! দরকার | এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি এই অভিধানে 
“পারসীক শব্দ স্থলে স্বদেশীয় সাধু শব্ধ সংগ্রহ কার্ধ্যে” নিযুক্ত হন । গ্রন্থমধ্যে প্রায় 
আড়াই হাজার শব্দ ও সেগুলির যথাসম্ভব প্রতিশব্দ সংগৃহীত হয়েছে। এই 
অভিধান রচনায়-লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যাতে আরবি ফাসি শব্দের 


A 
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পরিবর্তে বাংল! ব1 সংস্কৃত শব্দের প্রচলন হয়। 'সমাচার-দর্পন' সম্পাদন! কালেই 
তিনি এ ধবণের শব্ধ স্কলনের প্রয়োজন অনুভব করে থাকবেন, কাবণ সমাচার- 
দর্পণে এমন বহু আববি-ফাপি শব্দ আছে ঘা পববর্তাকালে বাংল! ভাষার শব্দ 
সম্ভার থেকে একেবাবে লুপ্ত হ'যেছে। | 

তার অষ্টম গ্রন্থ “বঙ্গাভিধান” এই একই বসবে (১৮৩৮) প্রকাশিত 
হয়। এই অভিধানটির মধ্যে বাংল! সাধু ভাষার বা তৎসম শব্দের ব্যাখ্যা 
সঙ্গে ইংবেজি ভাঁষাব প্রতিশবও দেওয়! হয়| গ্রন্থধানি প্রকাশকালে সমাচার 
দর্পণে (২৫ আগস্ট, ১৮৩৮ ) লিখিত হয : ******* এই গ্রন্থের বিশেষ সৌষ্টবার্থ 
একদিকে তত্ত্বক ইংলণ্ডীয় ভাষাবও বিন্যাস করা গেল তাহাতে ইঙ্গলণ্ড ' 
ভাষা৷ ব্যবসায়ি লোকেরদের উভয় পক্ষেই মহোঁপকাব সম্ভাবনা! আছে“ ।” 

উপবে উল্লেখিত ও আলোচিত আটখানি পুস্তক ছাডাও গ্রস্থ-প্রকাশন 
কার্যে জয়গোপালের আবও কিছু কৃতিত্ব কথা বল] যেতে পারে! তিনি 
১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে গঙাদাসের “ছন্দোমগ্ুরী* এবং চিবঞ্জীব ভট্টাচার্যের ‘বৃত্তবত্বাবলী’ 
প্রকাশ করেন। এতদ্যতীত ১৮৩৭ খ্রীষ্টাবে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি 
থেকে দ্েবনাগরী হুবকে থে 'শ্রীমহাভারত" বেব হয় তাব তৃতীয় খণ্ডের 
পরিশোধনকারীদের মধ্যে অন্যতম নাম ছিল জরগোপাল তর্কালঙ্কাবেব। 

১৮৪৬ খ্রীস্টাবে জয়গোপালের বিগ্ঠোৎসাহে-উজ্জল, পবিশ্রম-সাঁফল্যে-ধন্ত 
মহৎ জীবনের অবপাঁন ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁব বয়স ৭৪ বৎসর হয়েছিল ব'লে 
অনেকে লিখেছেন ভাব পরলোকগমনেব এই সময় এবং এই ব্যস গ্রহণ কবলে 
স্বভাবতঃই তাব জন্মসন ১৭৭২ মেনে নিতে হয়। ৃ 

আধুনিক যুগে বাংল! সাহিত্যেব অসামান্ত মহিম! ও উচ্চাঙ্গেব গবেষণাদি 
কাজের পবিপ্রেক্ষিতে জয়গোঁপালেব সাহিত্যকৃতি ও বাংল! সাহিত্যেব উন্নতি- 
কল্পে তার পবিশ্রম ও যত্েব বিষষে হয়ত খুব একটা উত্তেজনাপূর্ণ আবেদনের 
কথা বল! চলে না, কিন্তু একথাও অবশ্যন্বীকার্য যে বাংল গগ্ভসাহিত্যেব উদ্ভব 
ও বিকাশের যুগে, বিশেষ করে বাংলা ভাষায় সাংবাদিকতভাব প্রারত্ত যুগে, 
তিনি যে সাহিত্যসেবা ক'রে গেছেন তা কখনই অগ্রাহ কববার মত নয। 
বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁকে নাক্ষাৎভাবে জড়িত করলে হয়ত 
আপত্তি উঠতে পারে, কিন্ত ‘সমাচার দর্পণ'-এর মাধ্যমে তিনি বাঙাঁলিব 
ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজের উন্নতি সাধনে রীতিমত সহায়ক হয়েছিলেন একথা 
কখনই অস্বীকার কব! চলে নী। তিনি যে-সময় সমাচার দর্পণ পত্রিকার 
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স্তসতত্ববপ ছিলেন সে-সময বাংল! ভাষা মোটেই সাংবাদিকতার উপযুক্ত 
ছিল না। যদিও বাংলা গন্য সাহিত্য ইতিমধ্যে ফোর্টউইলিযাম কলেজকে 
ভিত্তি কবে কিছু কিছু বিকাশলাঁভ কবছিল;তবু তখনও তাঁব আডুষ্টভাব কিছু 
দূর হয় নি। সে সময়কাব কঠিন স্-স্কৃতান্ছগ অনমনীয় বাংলাভাষা নিষে 
সংবাদপত্র সেবা মোটেই সহজ ছিল না। আড়ষ্ট বাংলাভাঁষাকে সংবাদ 
পবিবেশনেব উপযোগী ক'বে তুলতে তাকে যে কি পরিমাণ পরিশ্রম করতে 
হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয। আজ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেব পবম 
গৌরবেব যুগে জয়গোঁপালেব এই মহতী কীতিব কথা তুললে আমাদের পক্ষে 
চরম অকৃতজ্ঞতাঁরই পবিচষ দেওয়া হবে। শুধু তাই নয একথাও আজ 
বিশেষভাবে ন্মরণযোগ্য যে সমাচাব দর্পণ পত্রিকার বিশিষ্ট সফলতা দেখেই 
সেকালে অনেকেই বাংল! সাময়িক পত্রিকা প্রকাশে উৎসাহিত হন এবং 
ধীবে ধীবে একেব পব এক নানা শ্রেণীর বাংলা সংবাদপত্র উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে দেখা দিয়েছিল”! তাই বাংলা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতাব ইতিবৃত্ত 
পর্যালোচনা করতে গেলে জয়গোপালেব, স্থান অনেক উচুতেই নির্দিষ্ট করা 
অবশ্যকর্তব্য। কথিত আছে যে সেকালে অনেক লেখক বাংল! বচন! নিয়ে 
তাব কাছে আসত সংশোধনের জন্ত | কেউ কেউ মনে করেন যে মৃত্যু 
বিদ্যালঙ্কারেব “প্রবোধচন্দ্রিকা” (মৃতুগয়ের মৃত্যুব চতুর্দশ বৎসর পরে ১৮৩৩ সালে 
প্রকাশিত ) গ্রন্থে সংশোধনাদিতে”ও জয়গোপালের হাত থাকা অসম্ভব নয। 

সংবাদপত্র সেবার মধ্য দিযে জয়গোপাঁল বাংলাভাষাঁকে অনেক পরিমাণে 
প্রাত্যহিক ব্যবহারেব উপযুক্ত করে তুলেছিলেন এটা তাঁব খুব একটা বড় 
কীৰ্তি সন্দেহ নেই। কিন্ত এছাড়াও তার আব এক অসামান্য কীতিব কথ 
আমাদেব বিশেষভাবে স্মরণ কব! উচিত। ত হচ্ছে কৃত্তিবাসের বামাষধণও 
কাশীরাম দাসেব মহাতাবত, বাঙালির এই দুখানি জাতীয় মহাকাব্যকে, 
বাঙালিব ঘবে ঘবে পাঠের ও গান কবার উপযুক্ত ক'রে পৌছে দেওয়া! । 
তাঁর এই মহৎ কাজটি তাঁর অন্যান্ত সমস্ত কীর্তির ওপরে স্থান পাবার 
যোগ্য বলে আমাদেব ধারণ! ; বস্তুতঃ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিব 
স্থত্রপাতে শ্রীবামপুরেব মিশনাবিগণ যে কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন 
তার যূলে র'য়েছে জয়গোপাঁলের মহোত্তম দাঁন। সেদিক দিয়ে বিচাব করলে 
বলতেই হবে যে বাংল! সাহিত্য তার প্রাথমিক উন্নতির জন্য জয়গোপালের 
কাছে বিশেষভাবেই খণী। - 
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বাংলা রামাযণ ও মহাভাবতেব যে মিষ্টি পয়ার বাঙালি মাত্রকেই মুগ্ধ 
কবে তাব মধ্যে জগোপাঁলের স্পর্শ আছে তা সত্য, কিন্তু এব জন্য বাঙালি 
পাঠক পাঠিকার মুখে কখনওত কোনো নিন্দাবাণী আজ অবধি আমবা 
সুনিনি, তা সে গবেষকমহল যাই বলুল না কেন! যাইহোক একথা মানতেই 
হবে যে বাঙালিব এই দুখানি মহাঁকাব্যেব মধ্যে জযগোপালের কবি প্রতিভার 
নিদর্শন আছে। 

বাঙালিকে সাধারণতঃ আত্মবিস্বত জাতি বলে যে দোষ দেওয়া হয তা 
একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায না, কেননা গৌরবময় সংস্কৃতি ও এতিহ 
সম্বন্ধে আমরা চিবকাল নিস্পৃহ। মহৎ ব্যক্তিবা মাঝে মাঝে আমাদের 
সচেতন কবাব চেষ্টা করেন। কিন্তু জনসাধারণ এ বিষয়ে যে অত্যন্ত 
উদাসীন তাতে সন্দেহ নেই | তাই সর্বশেষে আমাব বক্তব্য হচ্ছে রামমৌহন, 
বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ. প্রভৃতি মহাপুরুষদের স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে 
চির-জাগরূক থাকুক, কিন্ত তাই ব’লে তাঁদ্বেব মহাভাস্বব দীপশিখাঁর পাশে 

* জযগোপালেব পুজারতিব দীপটিকেও যেন আমবা ভুলে না যাই। 


মৃত্যুশতবাধিকী উপলক্ষে 


প্যাদীচরণ সরকার 
নীরেন্দু হাজরা 

প্রা একশত বৎসর পূর্বে প্যারীচবণ সবকার মারা যান। (মৃত্যু ১৫ই 
আশ্বিন, ১২৮২ বঙ্গাব্দ ) অর্থাৎ ১৩৮২ বঙ্গাব্দ প্যাবীচরণের মৃত্যু শতবাধিকী 
পুতি বছর। তিনি স্মবণীয এবং তাব জীবনী শ্রদ্ধার সঙ্গে তাই স্বরণ করা 
কতব্য। 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে সমস্ত মনীষী ইংবাজী শিক্ষায় শিক্ষিত 
হয়ে লোকশিক্ষাব মাধ্যমে জনভাীবনকে প্রাথমিক জ্ঞানে উদ্ধদ্ধ কবেছিলেন, 
প্যারীচবণ তাদেব মধ্যে একজন। লোকশিক্ষক হিসাবে তিনি বাংলাসাহিত্যে 
ববণীষ, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে যাব তুলনা চলে। স্বর্গত বাগী কষ্দাস পাল তার 
স্ঘন্ধে যে অভিমত পোষণ করেছিলেন, তা গ্রহণীয়। তিনি বলেছিলেন-__ 
The Prince of Indian Teachers, “Arnold of the East.” বাস্তবিকই 
তিনি প্রাচ্যেব আরন্লডও ভারতীয শিক্ষকের দৃষ্টান্ত । তিনি মাতৃভাষার " 
সেবায যেভাবে আত্মনিয়োগ কবেছিলেন এবং শিক্ষাপ্রদ বচন! প্রকাশ করে 
জনসাধাবণেব মনে স্বাধীন চিন্তার খোরাক জুগিয়েছিলেন, তা অস্বীকার করার 
নয। প্যাবীচরণ সম্পাদিত ‘হিতসাধক’ পত্রিকার পাতাগুলি উল্টে দেখলে 
ভাব সাহিত্য-গ্রীতির স্বাহক্ষব মিলবে। তিনি সন' ১২৭৪ সালে ‘হিতসাধক’ 
পত্রিঝাঁব সম্পাদক হিসাবে বাংলাসাহিত্যেব আদবে উপস্থিত হুন। হয়তো 
* অতীতেব অন্ধকাবে তাব লেখাগুলি হারিযে গেছে, কিংবা বই আকারে 
প্রকাশের স্থযোগ ঘটেনি, কিন্ত তার রচিত প্রবন্ধগুলি' কোন কাজে লাগেনি, 
একথা! ভাবা যায় না। বাঙলা! ভাষাব প্রতি প্যাবীচরণের যে অক্বত্রিয মমত্ত্ব- 
ৰোধ ছিল, তা তার উদ্ধৃতি থেকেই অনুষেয--“ক্থশিক্ষিতের! সহজ সহস্র 
ইংবাজি পুস্তক পাঠ করিতে পাবেন, কিন্তু বাঙ্গালাভাযায় একখানি পত্র পড়িতে 
হইলে অত্যন্ত বিবক্ত হইয়া উঠেন। বাঙ্গাল! পুস্তক ও পত্রিকার্দি কেবল 
দোকানদার এবং দ্্ীলোকদ্দিগেবই পাঠ্য বিবেচনা কর! হয়, সুশিক্ষিত ও সুসভ্য 
মহাশযদ্দিগের উহা অস্পর্শনীয় 1৮১ হিন্দু কলেজেব কৃতীছাত্র ও ইংবাজী শিক্ষায় 


১, “হিতসাধক”, ১২৭৪ চৈত্র, “আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা” 
সম্পাদিত প্যারীচবণ সবকাব।  ' 


El 
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পরিশীলিত প্যাবীচরণ সেইকাঁলে সরকারী সংবাদ পত্র Education Gazette 
এর সম্পাদক পদে নিযুক্ত থেকেও শিক্ষাবিস্তার ও মাতৃভাষায় তাব অবদান 
অনস্বীকার্য । শিক্ষা-ধ্যান-ধাঁবণণ, বোধ এবং সংযম সমন্তই পরিমাজিত। সেই 
স্থচিস্তিত বোধ--তীব লেখার মধ্যে স্থস্পষ্ট | সমাঁজসেবাঁব বড় লক্ষণ--শিক্ষাঁব 
বিস্তাব, সেই শিক্ষাবিস্তারকল্পে তাঁব ধ্যান ও ধারণা বৈজ্ঞানিক প্রস্থত | ‘First 
Book of Reading’, ‘Spelling Book’ প্রভৃতি রচনাগুলি তাব প্রমাণ। 
একাধারে তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যে স্থপণ্ডিত, ইংবাজী রচনায সিদ্ধহস্ত, প্রধান 
শিক্ষক, অধ্যাপক ও গবেষক, অন্যদিকে তিনি মানবতাবাদী । নারী ও পুরুষ 
নিবিশেষে সকলেব প্রতি সহাম্ভূতিশল ও সমাজ সংস্কারক। ইশ্ববচন্দ্ 
বিদ্যাসাগর, অক্ষষকুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, টেকচাদ ঠাকুব প্রমুখ মনীষী- 
গণেব পাশে অধিষ্িত। ররিচার্ডসন, জে কাব প্রমুখ ইংবাজ পণ্ডিতদের স্বযোগ্য 
শিয্য। “He (Babu 9, 0. 91151) was a friend of education in 
the widest sense in the work.” বিদ্যাসাগব মহাশয় তার মহান 
ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হযে বলেছিলেন --“আমি জীবনে চারজন মানুষ দেখেছি, তাঁর 
মধ্যে একজন ছিলেন প্যারীবাবু।” এই প্রসঙ্গে ‘বঙ্গমহিল!’ পত্রিকার মন্তব্যটি 
স্বরণীয়-_“লোকমাত্রেই কিছু না কিছু দোষ দেখা যায়, কিন্তু তাহাব কোন দোষ 
ছিল নাঁ_, তিনি সর্বগুণান্বিত ছিলেন।'’৩ বাস্তবিকই, প্যাবীচবণের গুণের 
কথা গুণে শেষ কর! যাবে না, ষদিনা বোধ দিযে উপলব্ধি কব! হয। তার 
যত্বেই স্থাপিত হিন্দু হষ্টেল, বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি, চোববাগানের স্থুল ও , 
বালিক! বিদ্যালয় । তিনিই বিগ্যাপাগবেধ জহ্মরী, যিনি বিধবা বিবাহেব জন্য 
₹£৫0+ তৈবী করতে এগিয়ে আসেন, তিনিই সেই মান্য, যে মানুষটি উভিষ্যার 
ছুভিক্ষের সময় হাজার হাজার মান্ষেব মুখেব গ্রাস নিজহাতে তুলে দেন। 
তাইতে। মনে হয--তিনি আমাৰ সত্যিকারের মহোঁদব, যিনি সকল শ্রেণীব 
মান্গষেব ভালমন্দ, স্থথছুঃখের কথা ভাবতেন ; তিনি ভাবতেন তখনকাঁব নারী- 
সমাজেব কথা। শিক্ষিত অথ5 যাঁতাঁলদের অবনতিব কথা ভেবে দুঃখ বোধ 
করতেন । প্যাবীচবণেব স্বতিচাবণে শুধু একটি বোধের কথাই যনে হয়েছে, তা 
হল তাঁব মহাক্ভবত1। 


bd 


২ Fimdu Patriot, 4th Octoter, 1875. 
৩. বঙ্গমহিলা, কাতিক, ১২৮২ 
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এই মহাঁলভব ব্যক্তিব জন্ম হয কোলকাতা চোববাগানে-_-২৮শে মাধ, 
১২৩০ বঙ্গাব্দ এবং ইংবাঁজি ২৩শে জান্ুয়াবী, ১৮২৩। চোরবাগান--প্যাবী- 
চবণের মাতুলালয় | এখনকার বস্থ পবিবাবেব ভৈববচরণ বন্থুব একমাত্র মেয়ে 
-_গ্রিবমষী” হলেন তাব মা। পিতা ভৈরবচন্দ্র সবকাব। 
আদি নিবাস-_তড়া আটপুব, হুগলী , প্রথমে ছিল কেষ্টনগব--আটপুব 
গ্রামের কিছু দূরে । প্যারীচরণেব পূর্বপুরুষ বীবেশ্বর দাস স্দশ শতাব্দীর প্রথম- 
দিকে 'তভায়” শ্বশুব বাডীতে এসে বাস কবেন। তিনি নবাব সরকাঁবেব 
তহশীলদার ছিলেন। জমিদাবী সংক্রান্ত কাজে দক্ষতা দেখানব জন্য নাকি 
নবাব সাহেব তাকে ‘সরকার’ উপাধি দান করেন। বীবেশ্বরের পৌত্র শিববাঁম, 
শিববামের ছুটি পুত্র_(১) তারিণীচরণ ও (২) ভৈববচন্দ্র। ভৈরবচন্দ্রেব চার 
ছেলে-_-(১) পার্বতীচবণ (২) প্রনন্নকুমাব (৩) প্যাবীচবণ (৪) রামচন্দ্র । 
প্যাবীচবণ ভৈববচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র। “চোঁববাগানের পুষ্প বলে যাকে 
নাট্যকাব দীনবন্ধু মিত্র অভিনন্দিত কবেছিলেন__ 
,*চোরবাগানেব পুষ্প পিযারীচরণ ১ 
যাহাব ইংবাজী বই পড়ে শিশুগণ . 
কবিতেছে স্থধতনে ভাল নিবাবণ 
হীনমতি হুধাপান বিষম শমূন।৮9 
ছাত্রজীবন-__হেয়াব সাহেবের পাঠশালায প্যাবীচরণেব প্রাথমিক শিক্ষা 
সম্পূর্ণ হয়। কিছুদিন বভর্দা পার্বতীচরণের কাছে ঢাকায় পড়াশুনা কবেন। 
কারণ পার্বতীচরণ ঢাকায় প্রধানশিক্ষক ছিলেন। পবে কোলকাতা ফিবে 
এসে কলুটোল] স্কুলে পড়াশুনা করেন। ( অবশ্য প্যারীচবণের আস্তরিক 
প্রচেষ্টায ১৮৬৭গ্রীষ্টাব্দে উক্ত কলুটোলা স্কুলের ‘হেযার স্কুল’ নাঁমকবণ হুয)। 
যাইহোক, প্যাবীচরণ “হ্যোব স্কুল’ হতে জুনিয়ব স্কলারশিপ নিয়ে ১৮৩৮ 
খ্রীষ্টাব্দে সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং মাসিক ৮ টাঁকা বৃত্তি পেষে হিন্দু কলেজে ভতি 
হন। হিন্দু কলেজেব সেবা ছাত্র বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করায় উক্ত কলেজে 
প্রথম প্রবর্তিত Senior 9০1১0181512 বাব্দ মাসিক চল্লিশ টাকা বৃত্তি 
পাঁন। প্যাবীচবণেব উচ্চমেধাশক্তি, সৌজন্যবোধ, ব্যক্তিগত আচরণ, ধীশক্তি 
ও সাহিত্যবদবোধের জন্য কলেজেব অধ্যাঁপকগণ তাকে যে কত ভালোবাসতেন, 


৪. স্থবধুনী কাব্য--দীনবন্ধু মিত্র 


২১৮ সাহিত্যিক বর্ষপী 


তা প্রকাশেব অপেক্ষা রাখে। অধ্যাপক ভি এল. বিচার্ডন তাব ভূযসী 
প্রশংসা করে যে কথাগুলি বলেছিলেন, তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মবণ কবছি-_“Babu 
‘Peary churn Sircar has been about 3 years in the First class. 
He has obtained the first scholarship. He has always distin- 
guished himself by the propriety of his general conduct, by 
his attention to his studies, and by the supericrity of his 
tatents. His knowledge of English literature is highly credi~- 
table to him, and I have no doubt he would fill any 51600201012 
to which a native is eligible with honour to himself and 
satisfaction to his employers.” 

শুধুমাত্র সাহিত্যে, দর্শনে নয, অঙ্কশাস্বে তিনি সমান পাবদশাঁ ছিলেন। 
অঙ্কশাস্ত্রেব অধ্যাপক বীজ. সাহেবও প্যারীচবণের উচ্চ প্রশংসা কবে বলেন-__ 
“The mathematical acquirements of Babu Peary Charan 
Sircar, a pupil of the class, are of the highest order; few 
only are his equals ” 

কর্মজীবন -হুগলী ব্যাঙ্ক, বারাসাত গভর্ণমেণ্ট স্কুল, প্রধান শিক্ষক, হেয়ারা 
স্কুল, ইংবেজী সাহিত্যের অধ্যাপক-_প্রেসিডেন্সী কলেজ। বাঙালীর সৌভাগ্য 
যে তিনিই প্রথম বাঙালী, খিনি প্রেসিডেন্দী কলেজেব ইংবাজী সাহিত্যের 
অধ্যাপক হুন 


হেয়াব স্কুলে প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন স্কুলেব প্রভূত উন্নতি লক্ষ্যণীয় ॥ 
তার সময়েই ছাত্রগণ প্ররেশিক! পবীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ কবে ও অধিক ছাত্র, 
স্কুলে ভতি হ্য। এজন্য তৎকালীন লেফ টান্তাণ্ট গভর্ণব এককালীন পাঁচশত, 
মঞ্জুব করে তাকে সম্মানিত করেন। এ সম্পর্কে সেই সমযকার ডি পি. আই 
ড্যবলু. এস. এ্যাড কিন্সনের উদ্ধৃতি প্রণিধান যোগ্য_“*The Lieutenant 


Governor has been pleased at my request to grant you a 
donation of Rupees (500) five hundred in acknowledgement 
Of meritorious and succesful services during 00০ last years as 
Headmaster of the Colotollah Branch School, and it gives me 
great pleasure to forward you an audited the bill for the 
amount.” | 





* “John Petergant’” was the Lieutenaut Governor. 


প্যারীচরণ সরকার i ২১৯ 


একজন কৃতী শিক্ষকেব যে সমস্ত গুণ থাকা দবকার প্যারীচরণের সব 
ক’টিই ছিল। বুদ্ধিমত্তা, দায়িত্ববোধ, ব্যক্তিত্ব, স্থ-স্বাস্থ্য, দক্ষতা, চবিত্ৰ, 
প্রত্যুৎপন্নমতি, সুশিক্ষা এবং অতন্দ্র প্রহবীর মতো সচেতনবোধ--তীব 
জীবনের মজ্জার মজ্জাষ গ্রথিত ছিল, আর সেই কাঁবণেই তিনি ছাত্র ও 
শিক্ষক উভযেবই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন কবেছিলেন। প্যাবীচবণেব ইংবেজ 
মাষ্টাব মশায়বা একজন বাঙালী নেটিভকে কত ভালো বাসতেন, তাব দৃষ্টান্ত 
ভুবি ভুবি পাওয়া যায। তিনি নিজে যখন ছাত্র ছিলেন, তখন যেমন শিক্ষক 
মশাষদেব প্রিষপাত্র ছিলেন, আবার তিনি ষখন নিজে শিক্ষকতার 
আসনে অধিষ্ঠিত হলেন, তখন তিনি ছাত্রদ্দেব একান্ত শ্রদ্ধাভাজন হযেছিলেন 
তাব চাক্ষুষ প্রমাণ কলুটোল! স্কুলের অস্বাভাবিক ছাত্রসংখ্য বৃদ্ধি ও গৌরবমষ 
ফলাফল। হিন্দু কলেজেব অধ্যক্ষ, জে, কাব, প্যারীচবণেব শিক্ষকতা 
জীবনের উজ্জল অধ্যায় লক্ষ্য কবে যে প্রশংসা! পত্র প্রদান করেছিলেন 
তা ম্বর্তব্য--“বি০আ। that you hold the responsible office of a 
teacher, 1f is my heartfelt wish that you may inspire many 
‘ Others with the same Zeal for mental improvement by which 
you, yourself were distinguished, and that those honourable 
nations and principles by which you were actuated when 
under my eye may continue with you in your present 
situation and through 1106.৫ 


| 


শিক্ষাবিস্তাবে প্যারীচবণ ২--প্যাবীচরণেব লেখা শিশু পাঠ্য বই ‘First 
Book of Reading’ এর নাম তখনকাব দিনেব শিক্ষিত মানুষের মুখে 
মুখে শোনা যেত। যে ফাট” বুক পড়েনি, সে নাকি ইংরাজীব কিছুই জানে না। 
প্যারীবাবুর ফার্ট বুক বা অন্যান্য ইরাজীতে লেখা পাঠ্যপুস্তক এদেশের স্কুল-- 
গুলিতে চালু হবাব গ্রাফ ২* বছব পব ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বডলাট নর্থক্রক এদেশের 
প্রচলিত কিশোব ও শিশু পাঠ্য বইযেব উপযোগিতা সম্পর্কে যে রিপোর্ট দেন 
তাতে প্যাবীচবণ লিখিত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক শিশু পাঠ্য বইগুলিকে 
এদেশের স্কুলের সর্বোৎকৃষ্ট বলে চিহ্ন কবা হয়। বিপোর্টে বল! হয় যে-‘On. 


¢. J. Kerr, Principal, Hindu College. 


চি গু 
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the whole the best we have seen for the lower classes’ | তার 
রচিত পুস্তকগুলিব সংখ্যাও কম নয। নীচে তাঁর একটি তালিকা প্রদত্ত হল-- 
(১) First Book of Reading. (২) Second of Book Reading (৩) 
Third Book of Reading (8) Fourth Book of Reading (¢) Fifth 
Book of Reading (৬) 916 Book of Reading (৭) Child’s First 
‘Grammar (tv) Geography of Bengal for Beginners (3) 
‘Primary Geography (১০) Geography of India (১১) Second 
Geography Part I and JI (১২) Geographical chart of the 
World (১৩) Companion to the Atlas (১8) Native Child's 
Arithmetical Table, (১¢) Historical Chart of England, (১৬) 
The Well wisher from 1865—68 (১৭) The Tree of Intem 
চerance. তাব অধিকাংশ বচনা শিশু মনেব উপযোগী করে লেখা! শিশু 
মনের চাহিদা! ও সর্বান্দীন বিকাশেব দ্বিকে লক্ষ্য রেখেই শিশু পাঁঠ্যগুলি রচিত 
-তা সকলেই স্বীকার কববেন। বিপুল! পৃথিবীব প্রতি শিশুমনকে আকৃষ্ট 
কবাও তাব উদ্দেশ্য ছিল। সম্ভবতঃ সেই কাঁবণেই ভূগোলের বই লেখার 
প্রতি প্যাবীচবণের আগ্রহ মনোবিজ্ঞান সম্মত বলে মনে হয়েছে। আবার 
-মাঁদক দ্রব্য সেবন থেকে জনসাধাবণকে নিবৃত্ত করাব জন্য তাঁব লেখনী খড়গ- 
হস্ত অথচ স্বকুমাব মতি শিক্ষার্থীদের মঙ্গল সাধনে তিনি সোচ্চার ও অকপট । 
পাণ্ডিত্য প্রকাশ কবা তাব রচনার উদ্দেশ্য ছিল না, তরল সমাজের মানুযদের 
উদ্দেষ্যে তিনি পবিষ্কার লিখলেন —“Drunkenness in one has the 
effect of dissuading many the vice of Intemperence. But 
moderate drinking breeds, fosters,and perpetuates Intemper- 
ance in a whole community. Hatd drinking is strongly 
impressed with the stamp of odiousness upon every one of 
its features and to be shunned needs but to be seen.. No 
Drunkenness can never attract, but always repels followers. 
It is moderate drinking that generates, nourishes and spreads 
the vice of Intemperance’.®' তাঁর ব্যক্তব্য স্পষ্ট এবং সহজগম্য | 


৬ The Tree of Intemperance 
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আধুনিক পানাহাঁবেব কুফলতা৷ সম্পর্কে তিনি অনীহা প্রকাশ কবেন এবং 
তাব প্রতিবিধান কল্পে তিনি লেখনী ধারণ করেন। তিনি ইরাজী রচনায় 
সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 

মাতৃভাষাষ প্যাবীচবণেব অবদাঁন-_প্যারীচবণ পাশ্চাত্য সাহিত্যে স্থপপ্ডিত 
ছিলেন এবং প্রাঞ্জল ইংবেজী লিখতেন--যা সকলের জানা, কিন্ত মাতৃভাষার 
প্রতি তীঁব কি পরিমাণ টান ছিল, তা অনেকেই জানেন না। তখনকাব 
দিনের বহু পত্র-পত্রিকায় তিনি মনোমুগ্ধকর ও স্থখপাঠ্য বচন! লিখেছেন। 
মাতৃভাষার সেবার অপরিনীম আগ্রহে তিনি নিজে বাংল! মাসিক সাহিত্য 
পত্রিকা-হিতসাধক* (১২৭৪ বঙ্গাব্দে ) সম্পাদনা কবেন। ‘হিত সাধক’ 
পত্রিকাব সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষাবিষযক প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই প্যারী- 
চবণেব লেখা। মাদক সেবক নিবারণ বিষষক পত্রিকা বলে পবিগণিত হলেও, 
‘হিতসাধক’ পত্রিকা সাহিত্য, ইতিহাঁস, কাব্য, শিল্পাদি বিষষক প্রবন্ধ- 
প্রকাশ পেত এবং নারীদের বচন! প্রকাশেরও বিশেষ স্থযোগ দেওয়া হত।' 
তীর লেখা সবল ও মাঞ্জিত। তিনি নিজে পবিমাজিত ও নিষ্ঠাবান ছিলেন 
বলেই তার রচনা সংযত 'যুক্তিপূর্ণ এবং প্রাঞ্ুল। তাঁর লেখাব মধ্যে নিজন্ব' 
মৌলিকতা ছিল। মাদক দ্রব্যের ব্যবহার সন্ধে তার বক্তব্য স্পষ্ট ও জ্ঞনাগর্ভ-_1' 
একটি উদ্ধৃতি থেকেই প্রমাণ মিলবে-_“পুরাঁকালে এদেশে যে মাদক ভ্রব্যের' 
ব্যবহাব ছিল না, এমন নহে। ক্ষণিক আত্মবিম্মবণ, অপাধাবণ উৎসাহ ও 
আনন্দ অন্থভব, কিন্বা চিন্তানাশক চিত্ত বৈকল্যবপ একপ্রকার মত্ততা, কোন্‌ 
সময়াবধি মনুয্যসমাজে বাঞ্চনীয় হইযা উঠিযাছে, তাহা স্থির কর! যায় না। 
অতি প্রাচীন জাতির মধ্যেও এরূপ মত্ততাজনক কোন কোন বস্তু ব্যবহারের 
উল্লেখ ইতিহাসে পাওযা যায়। অস্মদ্দেশীয কষত্রিষেরা পুবাকালে স্থরাপাণ 
করিত, পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে ঈদৃশ বর্ণনা দেখিতে পাওযা যায় । কিন্ত মহধি 
মন্কুর সমযে বা তাহাব পূর্বে ভন্রশ্রেণীস্থ ব্যক্তির! স্থরাপান করিত কি না, 
তাহাব মীমাংসা কর] ছুঃসাধ্য? |5 

“হিতসাধকে' প্রকাশিত প্রবন্বগুলি নানা তথ্যপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ। সমাজ 
সচেতন ও কাল সচেতন প্যারীযোহনের লেখাগুলি শ্রেণী বিস্যান করলে তাক 
স্বকীয়তার পরিচয় মিলবে | 


৭, হিতসাঁধক | ১২৭৫ বৈশাখ | (মার্টক'সেবন ) 
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(১) সমাজতত্বযুলক-আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা” | 

(২) সমাজ সংস্কাব মূলক--দেশভ্ৰমণ’, ‘আস্থর বিবাহ”, “কন্তা বিক্রয়”, | 

(৩) ইতিহাস সংক্রান্ত--আকবর ও তৎসমযের ভাবতবর্ধেৰ অবস্থা’, 
দৃষ্টান্তের ফল | 

(৪) সমালোচনা--“বাদ্দলাকাব্য-মহাভারত’। 

(৫) কাব্য সমালোচন!--‘অনদ্বামঙ্গল’ | 

(৬) নীতিমূলক--‘জন্তগনেব প্রতি 'নিষ্ঠুরতা;। 

(৭) বিবিধ-“মাদক সেবন’ ‘বিদ্যাশিক্ষাব প্রণালী’, ‘স্থতিকাগাব’। 

(৮) শান্ত্রীয়__‘দ্বিজ ও অন্ণুতাপ’। 

সম্পাদক প্যারীচরণ। 

(১S) Education Gazette, (ইংরাজী ) 

(২) Well wisher (ইংরাজী ১৮৬৫--৬৮ সাল পর্বস্ত সম্পাদিত ) 

(৩) হিতসাধক ( বাংল! ) 

প্যারীচরণ কিছু কম ২ বর্ষকাল ‘এডুকেশন গেজেট' পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন? 

প্যাবীবাবু সন ১২৭৪ সালে “হিতসাধক' হস্তে বঙ্গীয় মাসিক সাহিত্য 
আসরে অবতীর্ণ হুইযাছিলেন।১৮ “এডুকেশন গেজেট" ও "হিতসাধকে” অতি 
ঘত্বের সহিত রমণীগণের রচিত কবিতা স্থান পেত। 

সতীশিক্ষা-বিস্তারে ও বিধবা বিবাহ প্রচলনে প্যারীচবণের অবদান অনস্বীকার্ধ। 
নারীর শিক্ষা! সম্বন্ধে বন্গমহিলা” পত্রিকাষ একটি সাবগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন, তা 
থেকে কিছু অংশ উদ্ধত করলেই স্পষ্ট হযে উঠবে ষে তিনি কতবড বাস্তববাদী 
ও দৃবদ্শখ সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন--“দ্ত্রীজাতি ছাবা যে *পুরুষ 
সমাজ সংস্কৃত হয়, তাহা সকল সভ্যদেশের ইতিহাসে সপ্রমাঁণ হইতেছে এবং 
এদেশেও যে স্বীজাতির স্থুশিক্ষা হইলে পুরুষদিগের চবিত্র সংশোধিত হইবে 
তত্প্রতি বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। অতএব স্ত্রীশিক্ষা স্থগ্রণালী মতে সম্পন্ন করিতে 
পারিলে কেবল বামাগণের নহে, পুক্ষদিগেরও মহোপকার সাধিত হইবে |" 

“বিদ্যাসাগর মহাশষের সংকলিত বিধব! বিবাহ প্রচলনে তিনি একজন 
প্রধান উদ্যোগী ছিলেন? ।৯ 


৮, প্যাবীচবণ সবকার--নবকুষ্ণ ঘোষ । 
৯, সাপ্তাহিক সমাচার--১০ই কাতিক, ১২০২ | 


প্যারীচবণ সরকার ২২৩ 


তিনি স্ুয়াপান নিবারণী সভা! স্থাপন করেন ও অন্সসত্রেব প্রতিষ্ঠাতাও 
-ছিলেন। 

মৃত্যু-_এই হৃদ্যবান রুচিশীল মানুষটি ১৫ই আশ্বিন ১২৮২ বঙ্গাব্দে ( ১৮৭৫ 
শ্রী; ৩০শে সেপ্টে্ব ) যাবা যাঁন। তাব মৃত্যুতে উনবিংশ শতাব্দী নবজাগরণ 
যুগের একজন কাণ্ডারীকে হারালে! এবং শোকাভিভূত জনগণ একজন 
সত্যিকার সহোদরকে হারালেন। বিষ্ভাপাগর মশায় গভীর বেদন! বোধে 
ব্যথিত হয়ে বলেছিলেন,.“৬/৪ know each other from early 
youth, and we were so closely attached that in him I have, 
Jost a dear and affectionate brother’—ত| স্বরণীয়। বাস্তবিকই, 
ব্তনি সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন। 


১২৫তম জন্মবাধিকী উপলক্ষ্যে - 


বিস্মৃতকি প্রসন্নকমানু ঘোষ 
স্থবিমল মিশ্র 
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প্রসন্নকুমার ঘোষ বর্তমান বাংলাপাহিত্যে একটি বিস্বৃত নাম। হেম-মধু- 
বন্ধিম নবীনের খ্যাতি যখন বাংলাব সাহিত্যাকাশে 'দেদীপ্যমান সে সময়, 
‘কুস্থম কলিকা’র (১২৮৩) কবিৰপে তাব আগমন ঘটে। পরবর্তী পঞ্চাশ 
বছরে (মৃ ১৩৩২) জীবনীকাঁর, সমালোচক তথ! সম্পাদককপে এবং জনদরদী 
দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কবেন। 

প্রসন্বকূমাবেব জন্ম উত্তব কলিকাতাব শ্যামবাজাবে ১২৫৮ সালে 
( খ্ৰীঃ ১৮৫১-৫২ ), পিতা মহেশচন্দ্র'ঘোষ ও মাতা ঠাকমণি দেবী | মহেশচন্ের 
তিন পুত্র, এক কন্া--চন্ত্রকুমাব, প্রসন্নকুমাব, বাজেন্দ্রলালও উপেন্রমোহিনী | 
এ'দের পূর্ব-নিবাঁস ছিল ২৪ পরগণ! জেলার ডেবাকে। সম্ভবতঃ কর্মন্ত্রেই 
এ'বা কলিকাতাষ আসেন। পিতা মহেশচন্দ্র শ্টামবাজাবে সপবিবাবে বসবাস, 
করতেন এবং কোনও কারণে খণগ্রস্ত হন এবং জনৈক অবাঞ্জালী বন্ধুকে 
লিখিত দলিল ছাড়াই বসতবাটিটি বন্ধক দেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খণ 
পবিশোধ করলেও উভমর্ণ টাক? প্রাপ্তি অস্বীকার করেন ও মামলা রুকু 
করেন। এইভাবে মহেশচন্দ্র প্রতারিত হন এবং গৃহহার। অবস্থায় দক্ষিণ 
কলিকাতার পদ্মপুকুরে আর্ধসমাজ বিগ্যালযের কাছাকাছি চারুচন্দ্র- 
ক্ষিতীশচন্ত্র বিশ্বাস পরিবারের একটি বাডী ভাড়া করে বসবাস করতে থাকেন। 

প্রসন্নকুমারের শিক্ষা জীবন কলিকাতাতেই অতিবাহিত হয়। প্রসন্ন- 
কুমার ফাস্ট আর্টন পড়েছিলেন, পাশ কবেছিলেন কিনা জান। যাঁষনি। 
তিনি আইনও পড়েছিলেন, কিন্তু পাশ করেননি । পিতা মহেশচন্দ্র ইতিমধ্যে 
কলিকাতার দেবীপ্রসাদ চৌধুবীব কাথি মহকুমান্তর্গত মাজনামুঠা পরগণার 
আড়াই আন! অংশের জমিদারিতে নায়েব নিযুক্ত হন। কাখি শহরের নিকটে - 
আঠিলাগড়ীতে তিনি কাছাবীবাডী স্থাপন কবেন। এই সমষে জ্যেষ্ঠ পুত্র 
চন্দ্রকুমার রুবকী থেকে আইন পাশ কবে পিতার নিকট আনেন ও কাথি 
কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। ধীরে ধীরে আইন ব্যবসায়ে বেশ পশার জমে, 


বিশ্বাতকবি প্রসন্নকুমাব ঘোষ ২২৫" 


কিন্ত পরে কোনও কারণে কোর্টের আমলাদের সঙ্গে গোলমাল বেধে যায়। 
উপঘূ্পবি প্রাকটিশ খাবাপ হওযায় তিনি কাথি ছেভে ভায়মগ্হারবার চলে 
যান। উকিল হিসাবে সেখানে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপ্রতি লাভ কবেন। 
চিত্রাঙ্কন ও নানাধবনেব কাককলায় তিনি পাবদা ছিলেন। 

এটিকে প্রমন্নকূমাব আইন পবীক্ষায় অসফল হওয়ায় কাথি চলে যান এবং 
সেখানে পৈতৃক সম্পত্তি দেখাশোনাব ভাব নেন। মহেশচন্দ্র এই সময কাথির 
নিকটবর্তাঁ কযেকটি জঙ্গলমহল সবকাঁবেব কাছে পত্তনি নেন। প্রসন্নকুমারই 
এই সব সম্পত্তিও চৌধুরীদেব জমিদাবী দেখাশোনা করতে থাকেন। 
অল্পকণল পবে মালিকের মৃত্যু হওয়ায চৌধুবীদেব সম্পত্তি নাবালকের 
সম্পত্তি বলে কোর্ট অব. ওযার্ডদ-এর হাতে চলে যায়। প্রসন্নকুমার কিছুকাল 
কাথির খাঁসমহল অফিসে হেড ক্লার্কের পদে কাজ করেন, উর্ধতন কর্মচারীর 
সঙ্গে মনোমালিন্য হওযাঁষ তিনি চাঁকবী ছেডে দেন। 

দৃক্ষিণ-কলিকাতাব পদ্মপুকুব রোভেব মধুস্থদন সিংহের মধ্যম] কন্তা। 
কুস্থ্যকুমারী দেবীর সঙ্গে তাব বিবাহ হয। একমাত্র পাচুলালকে বেখে 
কুহুমকুমারী অকালে লোকাস্তরিত হ’ন।, 

মৃত্যুর কয়েক বংসব পূর্বে প্রসন্নকুমাব পক্ষাঘাত গ্রন্থ হন। ৭৪ বৎসর বয়সে 
১৩১২ সালের ওবা ফাস্তুন ( ইং ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬ ) তাঁর মৃত্যু হয়। 


॥ 
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প্রদ্কুমাৰ এফ এ পডার সময় থেকেই কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখতে 
শুরু করেন। তাঁব লেখা কবিতা, প্রবন্ধাদি বিভিন্ন সামধিকপত্রে প্রকাশিত 
হতে থাকে। তিনি এডুকেশন গেজেট, মধ্যস্থ, অমৃতবাজাব পত্রিকা, 
সাপ্তাহিক সমাচাৰ, তমোলুক পত্রিকা, অনুশীলন ও পুবোহিতঃ কান্তি, 
হিন্দুব্ধন প্রভৃতি সমকালীন খ্যাত ও অখ্যাত সাময়িক পত্রে লিখেছিলেন। 
আমব! এই ধবনের কিছু কিছু রচনাব সন্ধান পেষেছি-সেগুলিব একটি 
তালিকা দেওযা হোল। হেমচন্দ্ৰ, নবীনচন্দ্র ও সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গে 
তাব ব্যক্তিগত পবিচঘ ছিল। এ'বা তার কবিতাব অনুরাগী সমালোচক 
ছিলেন। কাখি থেকে প্রকাশিত কান্তি ও হিন্দুরঞ্ন পত্রিকা ছুটিতে তার 
অনেক কবিতা! ও স্বদেশী গান মুদ্রিত হয়। ১৯০৫ সালে যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন 
ও “বিলাতীব্্ব্য বর্জনের’ ঢেউ কীথিতে ছড়িষে পড়ে তখন গ্রমন্নকুমার বহু 

৯৫ 


২৬ সাহিত্যিক বর্ষপন্তী 


গান ও কবিতা বচন! করেন । এবং সেগুলি এই সময়ে কাথিব লোকের “মুখে 
মুখে ঘুবত। কাথি থেকে স্থরভী (প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩১৮) নামে একটি 
মাসিক পত্রিকা তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 
অধুস্থণন জানা মহাশয় কীখিতে “নীহার" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ 
করেন। মধুস্থদনও প্রসন্নকুমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন! এই পত্রিকা সম্পাদনায় 
প্রসন্নকূষারের যথেষ্ট সহযোগিতা ছিল। আমৃত্যু তিনি এই পত্রিকার প্রধান 
লেখক ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে প্রপন্নকুমাব “অন্তিম প্রয়াণে’ শিবোনামে চাবটি 
কবিত। লিখে ‘নীহাব’ সম্পাদককে দিষে যান এবং নির্দেশমত তার মৃত্যুর 
পর কবিতাগুলি নীহারে মুদ্রিত হয়। 


৩ 


পঁচিশ বৎসর বয়নে প্রকাশিত হয় প্রসন্নকুমারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘কুন্থম- 
কলিকা' | বাঁন্মীকি যন্ত্রে কালীকিস্কর চক্তব্ত কর্তৃক প্রকাশিত এই গ্রস্থেব 
প্রকাশকাল ১৭৯৮ শক (১২৮৩ সাল )। প্রসন্নকুমার এই সময়ে ভবানীপুরের 
চাউলপটি অঞ্চলে থাকতেন। সমকালীন পত্র পত্রিকা এই গ্রন্থের উচ্ছৃসিত 
প্রমংদা করেছিল । এই গ্রন্থে সংকলিত ২২টি কবিতার মধ্যে ৬টি চতুর্দশপদী। 

‘তীর দ্বিতীয় কব্যেগ্রস্থ “ভিক্টোরিয়া ভাবতেশ্ববী” ভবানীপুর সোম প্রকাশ 
যন্ত্রে কেদারনাথ চক্রবর্তী দ্বাব! মুদ্রিত ও শ্যামাচরণ বস্থ কর্তৃক প্রকাশিত, 
প্রকাশকালের উল্লেখ নাই। তবে ১২৮৪ সালের পূর্বেই এই বইটি প্রকাশিত 
হয়, কেনন! প্রপন্নকুমাব সম্পাদিত ‘সটিক মেঘনাদবধ কাব্যে’ এব বিজ্ঞাপন 
মুদ্রিত হয়েছিল। “ভিক্টোরিয়! ভারতেশ্ববী' স্থললিত কবিতায় ভিক্টোবিয়। 
প্রশস্তি। 

মেঘনাদবধ কাব্যের সম্পাদন! (১৮৮৪) প্রসন্নকুমাবেব সাহিত্য জীবনের 
প্রধান কীতি। এই উপলক্ষ্যে তিনি ২৭ পৃষ্ঠাব্যাপী মাইকেলের একটি “ংক্ষিপ্ত 
জীবনবৃত্তান্ত’ বচন! করেন এবং তিনিই প্রথম মেঘনাদবধ কাব্যে 
ব্যবহৃত দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দেব টীক। যোগ কবেন, যা! অগ্যাবধি প্রচলিত। 
মেঘনাদবধ কাব্যের এটি অষ্টম সংস্কবণ। উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম পাদ প্রকাশিত মাইকেলের গ্রন্থাবলীও মেঘনাদবধ কাব্যেব বিভিন্ন 
দূস্করণে এই সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্তটি পুর্নমুদ্রিত হয়। শ্রীমরুণোদয় ঘোষ 
দ্বারা অপার চিৎপুর রোড/২৮৫ সংখ্যক ভবনে বিদ্যার তু যন্ত্রে অষ্টমবার 


বিশ্থৃতকবি প্রসন্নকুমার ঘোষ ২২৭ 


মুদ্রিত এই নৃতন সংস্কবণ সটিক মেঘনাণবধ কাব্যে (পৃষ্ঠা সংখ্যা--/০-২।০ 
+৩২০ )। এতে কবিবব হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকাটি ব্যবহৃত 
হুযেছে। মৃত্য পববর্তা, শে(কণংবাদগুলিকে বাদ দিলে, এই গ্রন্থে মুদ্রিত 
মাইকেলেব “সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তাস্ত'ই বোঁধ হয তার জীবশীব প্রথম রূপরেখা । 
সে হিসেবে এব একটি স্বতন্ত্র মুল্য বযেছে। 


৪ 


সংক্ষিপ্ত রচনাপঞ্জী 

বাসবে বৈধব্য (কবিতা) মধ্যস্থ মাঘ ১২৮০ পৃঃ ৬৮৫ 

পাছুকা (কবিতা) এ আবণ ১২৮১ পৃঃ ১৭৮ 

অধোধ্যায় নল ( কবিতা ) তমোলুক পত্রিকা, ভাদ্ৰ ১২৮২ পৃঃ ১৫২-১৫৬। 

শ্রীমধুস্থদন ( কবিতা ) অনুশীলন ও পুবোহিত, ভাদ্ৰ ১৩০২ পৃঃ ১৯৮ 

স্থৃবভী (কবিত1) স্থুরভী আশ্বিন ১৩১৮ পৃঃ ১ 

স্থচন৷ স্থবভী আশ্বিন ১৩১৮ পৃঃ ২-৩ 

বাজপূজ্জা (কবিতা) এ পৌষ ১৩১৮ পৃঃ ৭২ 

ভাবত ও বুটন ( কবিত1) স্থবভী পৌষ ১৩১৮ পৃঃ ৭৭ 

সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী স্থবভী পৌষ ১৩১৮ পৃঃ ৭৮ 

বাজসম্র্ধন। এ এ ত্র পৃঃ৮৪-৮৬। 

[ গ্রসন্নকুমাবেব একমাত্র পৌত্র গুীমানন্দমোহন ঘোষ, তাঁব জামাতা 
শ্রীনীলকুমাব ঘোষ, ‘সম্প্রতি’ পত্রিকাব সম্পাদক অধ্যাঁপক শ্রীপ্রণবন্কুমার 
মাইতি ও কাথি প্রভাতকুমাব কলেজেব অধ্যাপক ডঃ সধাংশ্তকুমাব শানমল 
মহাশয়গণ তথ্য সংগ্রহে সাহায্য কবেছেন। আমি এ'দেব কাছে কৃতজ্ঞ। ] 


—— পাপ 


১২৫তম জন্মবান্বিকী উপলক্ষে 


বিস্মৃত গণ্ড লেখকক কালাক্ষ্ণ ভট্টাচার্য 
শ্রীবরুণকুমার চক্রবর্তী 


জীবন-পরিচয় ॥ উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় সমাজ ও জীবনা-চরণে 
যে নব্য প্রবণতার ঢেউ জেগেছিলে। তাতে ছোট-ব্ভ-মাঝারি নানা ধবণেব মনীষ। 
ও ব্যক্তিত্ব আন্দোলিত হযে ওঠে। এঁতিহাঁসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিস্পৃহ ও 
নিবপেক্ষ অনুসন্ধান করতে বললে স্বাভাবিক ভাবেই তার্দের প্রত্যেকের 
অবদানও উপযোগিতাকেই সমমর্ষাদায বিচার কবতে হয | বৃহৎ ও উজ্জলদীপ্তি 
চন্দ্র এবং স্থদূর নীহারিক! ও দূরতম আলোকবিন্দু তাঁবকামগ্ুলীকে নিয়েই 
নিশি-যামিনীর শোভা ও সম্পূর্ণতা। ঠিক তেমনি একটি সম্ভাবনাময় যুগের 
সমস্ত সামর্থ্যও গ্রতিভাব পাশে পাশে যাবা স্বল্প ক্ষমত1 ও সম্পদ নিয়ে হাজির 
হন তাদেবও স্বক্ষেত্রে, পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হয়| এই কাঞ্জ যতদিন 
অসম্পূর্ণ থাকবে তনদধিন জাতীয জাগরণের পূর্ণ ইতিহাস নিশ্ছিদ্র হবে না। এই 
মনোভাবই সক্তিয হয়েছে যখন আমরা সেকালের অন্যতম প্রখ্যাত গন্য লেখক 
কালীরুষ্ণ ভট্রাচার্ধের প্রসঙ্গে আলোচনাব সুত্রপাত কবি। 

আজ থেকে একশ পঁচিশ বছর আগে ১২৫৬ বঙ্গাব্দের ৫ই বৈশাখ বর্তমান 
দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সোনারপুব থানাব অন্তর্গত হরিনাভী গ্রামে এক কুলীন 
ব্রাহ্মণ বংশে কাল’ কৃষ্ণের জন্ম হয়। কালীরুষ্ণের পিতাব নাম মহেশচন্দ্র 
চুড়ামণি। বৃহৎ এবং ব্রাঙ্ষণ পরিবারের স্থবৃহৎ পোস্তের মধ্যে কালীকবর্ষকে 
সীমাহীন দারিজ্রযেব সঙ্গে লড়াই করে জীবনে প্রতিষ্টার্জন করতে হয় 
সাংসারিক অগ্থচ্ছলতা কিন্তু কালীকৃষ্ণেব দুর্দমনীয় জ্ঞানার্জন স্পৃহাকে অবদমিত, 
করে বাখতে পাবেনি ; তিনি একাগ্র নিষ্ঠাব সঙ্গেই তার লেখাঁপভ। চালিয়ে 
ষান। দেশীয রীতি এবং কৌলিক প্রথার অনুসরণে কালীকষ্ণ সংস্কৃত ভাষা 
ও সাহিত্যে অসাধাবণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তার এই ভাষা-জ্ঞান এবং 
সাহিত্যান্থরাগের প্রতি আকৃষ্ট হযে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কালীকৃষ্ণকে 
তত্প্রতিচিত মেট্রোপলিটান কলেজে [ অধুন! বিদ্যাসাগর কলেজ ] সংস্কৃতের 
অধ্যাপন। কাজে আহ্বান করেন। 


বিস্বৃত গণ্য লেখক কালীকুষ্* ভট্টাচার্য ২২৯ 


এ এক দুর্লভ সন্মান। বিদ্যাসগারেব মতে! ব্যক্তিকে অখ্যাত ও দরিদ্র 
ব্রাহ্মণের পক্ষে কেবলমাত্র বিদ্যার শক্তি ছাড়া অন্য কিছু দিযে প্রভাবিত বা 
সন্তুষ্ট কবা সেকালে অত্যন্ত কঠিন ছিল। কালীকুষ্ণ বিছ্যাসাগবের নির্বাচনকে 
সাঁফল্যদান কবেছিলেন। ১২৯৩ থেকে ১৩৩৬ পর্যন্ত মোট তেতাল্িশ বছব 
অত্যন্ত সম্মান ও সনামেব সঙ্গে বিদ্ভানাগর কলেজেব সংস্কৃত বিভাগে কালীকুষ্ঃ 
অধ্যাপনা! কবেছিলেন। অধ্যাপন! কাজে নিযুক্ত থাক! অবস্থাতেই ১৩৩৬ 
বঙ্গাব্দের ২৮শে ভাদ্র কালীকৃষ্ণের মৃত্যু হয়! সার্থক ও সফল এক মহৎ 
জীবন আপন সম্বলের সবটুকুই একাস্তে বঙ্ধ-জগৎ ও বিবেককে দান কবে এই 
ভাবে নিঃশেধিত হয়ে যায়। 


॥ সাঁহিত্য-পরিচয় ॥ স্বামী বিবেকানন্দ একদিন ভগিনী নিবেদিতাকে 
বলেছিলেন ষে, উত্তব ভারতে তাঁব বয়সী এমন একজন লোকও নেই যাব 
ওপব নাকি বিদ্যাসাগবের প্রভাব পড়েনি ।৯ বিগ্যাসাগব মহাশয়ের এই 
গ্রভাবকে আমর] ছুটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি--বাঙ্গালীব চরিত্রের ক্ষেত্রে 
এবং বাংলা গন্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে | চবিত্রের কথ। বাদ দিলে সে যুগে সাধু 
বাংলা গদ্য রচনার ক্ষেত্রে বি্বাসাগরেব অবিংসবাদিত প্রভাব বিশেষ ভাবে 
লক্ষিত হয়ে থাকে । বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর ষ্ঠ দশক থেকে পরবর্তী 
কযেক দশক বিদ্যাসাগরের প্রেরণাতেই তৎকালীন সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা- 
প্রাপ্ত সংস্কৃত পণ্ডিতগণ বিশেষভাবে গন্য গ্রন্থ রচনায় আগ্রহাম্বিত হয়ে- 
ছিলেন। ডঃ স্থকুমাব যেন মহাশযু বলেছেন ‘একদা যে পণ্ডিত সমাজ 
বাংলা গগ্কে সাধাবণ পাঠকের কাছে ভীতিগ্র্দ কবিয়! রাখিয়া ছিলেন, 
এখন তীহাদেবই নব্যসম্প্রদায় বিদ্যাসাগরের সবণি অবলম্বনে সরল গদ্য লিখিতে 
লাগিলেন ।*২ 

বিদ্যাসাগবকে অস্থসবণ কবে সেযুগে ধারা বাংলো গন্য রচনায় ব্রতী হষে- 
ছিলেন পণ্ডিত কালীরুষ্ণ ভাষ্টাচার্ধ তাদেব অন্যতম। বস্ততপক্ষে কাঁলীকুষ্ণই 
ছিলেন বিদ্ানাগবের অনুবর্তীদের মধ্যে সর্বশেষ গগ্চলেখক। কালীকুষ্ণ 
রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বঙ্গের উপন্যাস রত্ব (১৩১৯ )১ বঙ্গের রতু- 
মালা (১৩১৭) ( ১ম ও ২য় খণ্ড); স্বদৃশ্য (১৯২০), পৃথিবীর স্তম্ভ (?)। 


১, Sister Nivedita: Notes of some wanderings with the 
Swami Vivekananda , Third Edition ; Page 35. 
২ বাঙ্গালা সাহিত্যে গন্ধ ; পৃঃ ৬০ 
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পণ্ডিত কাঁলীরুষ্ণ ভট্টাচাৰ্য রচিত এন্থগুলিব মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
বোধকবি “বঙ্গেব বত্বুমাল। ( ১ম ও ২য় ভাগ--১৩১৭, ১৯১২ )। সেযুগে এই 
গ্রন্থটি জনপ্রিয পাঠ্যপুস্তকে পবিণত হ্যেছিল। গ্রন্থটির অবিসংবাদিত জন- 
প্রিষতা গ্রন্থটিব অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশেই প্রমাণিত। গ্রন্থটি 
দ্বিতীযভাগেব বিজ্ঞাপনে গ্রন্থটি বচনাব মূল উদ্দেশ্য সম্থদ্ধে লেখকেব বক্তব্য 
প্রকাশিত হয়েছে ঃ 

বিঙ্গবাসিদিগেরই যে সব চবিত বত্বতত, স্থতবাঁং যাহার অন্থকরণে বাঁলক- 
দিগের দৌষেব পরিহাব ও গুণে অনুবাগ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল 
ঘটনা নানা স্থান হইতে সম্কলিত করিযা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।? 
আত্মবিম্থৃত পরাহুকবণপ্রিয় বাঙালী জাতিব কাছে বাঙলাদেশেবই বেশ কিছু 
মনীষী ব্যক্তিব চরিত্রের অসামান্ততার পরিচয দান কবে লেখক বাঙালীর স্ঞ্চ 
চেতনাকে জাগ্রত কবে তুলতে প্রয়াসী হযেছিলেন, চেয়েছিলেন মনু্বত্বলৌকে 
উত্তীর্ণ করতে । এদিক দিয়ে লেখকেব দেশপ্রেম তথা স্বাজাত্যবোধের পবিচয় 
বিশেষভাবে পবিস্ফুট | বদ্দেব রত্বমাঁলার ১ম খণ্ডেব অন্থক্রমাণিকাঁয় প্রকাশিত 
এই প্রসঙ্গে লেখকেব বক্তব্যটি উদ্ধাব কব! যেতে পারে যেখানে তিনি বঙ্গ- 
জননীর উদ্দেশে বলেছেন, “তাহার এই বত্বমাল! হৃদযে ধাবণ করিয়া বঙ্গেব 
সম্মান আবও বৃদ্ধি, কবে ও আপনাদিগকে স্থখী কবে তুমি তাহার 
সহায়তা কর।? - 

উদ্যম, স্মেহভক্তি, পবান্ুকূলতা এবং অনাকুলতা বা নির্ভাকতা এই পঞ্চগুণেব 
উৎকর্ষ বিধানের দ্বারা যাতে এদেশেব বলেকেব আত্মার শ্রীবৃদ্ধি হয় সেইজন্টে' 
যথার্থ মনুস্তত্বেব পবিচয়বাহী বেশ কিছু সত্য ঘটন] লেখক গ্রন্থটিতে উপস্থাপিত 
কবেছেন। গ্রন্থটি বিষ্ষবস্ত নির্বাচনে লেখক যথার্থই মুন্দীয়ানার পবিগয় 
দিয়েছেন । উপস্থাপনা বৈচিত্র্যে এবং বচনাব নৈপুণ্যে গ্রন্থটি নীতিকথ। পর্যায়- 
ভুক্ত বচন! হওয! সত্বেও নিছক নীবস নীতি ও তত্বকথাব আকবে পবিণত হয 
নি। গ্রন্থটিতে পুণ্যগ্লোক পণ্ডিত ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্ভাসাগব, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যাষ,, 
দাঁশু বায়, বামতন্ু লাহিড়ী, বামনাবায়ণ তর্কবত্ব, বাঁজকৃষ্ণ রায, গঙ্গাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়, রাজনাবায়ণ বন্ধ, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দেওয়ান কাঁতিক 
চন্দ্র বায়, আনন্দমোহন বস্থ, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, ভূদেব” 
মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীদের জীবনের বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক ঘটনা বণিত হওয়ায় 
কাহিনীগুলির আবেদনের অসামান্ততা যেমন বুদ্ধি পেয়েছে, তেমনিই, 
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উনবিংশ শতাব্দীব এই সকল মনীষীদের ব্যক্তিগত জীবনেব অনেক অজ্ঞাত 
তথ্যাবলী যা এদের অলৌকিক চরিত্র মাহাত্ম্য অনুধাবনে বিশেষ ভাবে 
সহাযতা কবে থাকে, সেজন্তও গ্রন্থটির গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। 

এইবাব গ্রন্থে প্রকাশিত কযেকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। পাঁচালী 
রচযিতা হিসাবে খ্যাত দ্বাশবথি বাধকে একবার তার অন্থবাগী কোন এক 
দরিদ্র ব্যক্তিব কাছে তাঁব আয়োজিত সামান্য অন্নব্যধ্রনাদি পরম পরিতোষ 
পূর্বক গ্রহণ কবতে দেখে যেখানে উপস্থিত এক ধনী ব্যক্তি দাশরথি রায়কে 
তাব গৃহে নিমন্ত্রণ জানান এবং নানাবিধ ছুলভ থাগ্ভসামগ্রীব দ্বার! 
আপ্যায়ন করেন। কিন্তু দাশবথি ধনী ব্যক্তিব আয়োজনের প্রশংসা না 
কবাঁষ ধনী ব্যক্তি এ বিষষে তাঁকে প্রশ্ন কবেন। তখন দাশবথি বাধ তাকে 
জবাব দিষেছিলেন “সেদিন যে মহাত্মাব বাটীতে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়াছিল 'সে 
সমস্ত দ্রব্যে প্রেম ময়ান দেযা ছিল, আপনাব এখানে কোন ভ্রব্যেই ম্যান 
নাই, স্থতরাঁং তেমন স্থস্বাহু হয নাই।” এইভাবে দ্বাশরথি বায় একদিকে 
যেমন দবিদ্রেব আদবে পবিতোঁষ প্রকাশ করেছেন সেইসঙ্গে ধনী ব্যক্তির 
অহঙ্কাবেব যোগ্য উত্তর প্রদান কবেছিলেন। “পবার্থে স্বার্থ-বিস্বৃতি’ 
প্রসঙ্গে মহাত্মা বামতন্থ লাহিড়ীব একটি কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী 
পঁবেশিত হয়েছে। একদিন রামতনু লাহিড়ী পথ দিযে যাবার সময় 
এক পরিচিত ভন্রলোককে দেখে অতি সত্বর আত্মগোপন কবেন। লাহিড়ী 
সঙ্গী ভদ্রলোক তাব এতাদৃশ আচরণে কাবণ জিজ্ঞাস! করায় লাহিড়ী মহাশয় 
জানান যে তীাঁব এ পরিচিত ভদ্রলোকটি তার কাছ, থেকে কিছু টাক? ধার করে- 
ছিলেন। কিন্ত শোধ দিতে অসমর্থ হওয়ায় তিনি যদি লাহিভীর সন্মুখীন হন 
তবে স্বভাবতঃই তিনি লঙ্জিত হবেন এবং'মিথ্যা বলবেন এই আশঙ্কা রামতন্ত 
নিজেই আত্মগোপন কবেন। সঙ্গী ভদ্রলোক তখন বামতন্থুকে প্রশ্ন করেন যে 
ভদ্রলোকটিকে লক্জাব হাত থেকে পবিজ্রাণ দেওষাব জন্য তিনি ভাব টাকার 
স্বত্ব ত্যাগ কবেন না কেন? উত্তরে বামতন্থ বলেন, ‘যদি বলা যায় আপনাকে 
আব ওটাক1 দিতে হইবে না তবে তিনি আপনাকে ভিক্ষুক জ্ঞান কবিয়া 
আবও অধিক লজ্জিত হন, জুতবাং আমার পলাইযা ষাঁওযা ভিন্ন আর অন্ত 
উপাষ নাই ।, 

রাজকৃষ্ণ বায কবি হিসাবে পবিচিত হলেও তিনি যে কতখানি সহান্তূতি- " 
শীল, পবদুঃখকাতর মহান ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়ে একটি ঘটন! 'বঙ্গের বত্ব- 


or 


২৩২ 3 fl সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 
মালা’য় উল্লিখিত হয়েছে। কবিবর একবাঁব দাঁকণ অর্থকষ্টেব সম্মুখীন হলে 
ভদানীত্তন কালের এক প্রখ্যাত প্রকাশক ও পুস্তক ব্যবসায়ী তাকে কিছু অর্থ 
দান করেন। এমন সময়ে তাব এক পরিচিত ব্যক্তি তীব স্ত্রী বিস্থচিকা! রোগে 
আক্রান্ত হওয়! সত্বেও অর্থাভাবে তার গৃহে প্রত্যাবর্তনে অনামর্থেব কথা বলায় 
কবিবর তাঁকে সমুদয় অর্থ দান করেন এবং বলেন ‘আম! অপেক্ষা তোমাঁব 
প্রয়োজন অধিক, অতএব তুমি ইহা লইয়া যাও! 

‘পবের সেবা" পর্যাষে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়েব চরিত্রের যহান্গ- 
ভবতা জ্ঞাপক এক কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে! 

একবার এক গ্রীক্মকালে বিদ্ানাগব ষখন এক ধনীগৃহে অবস্থান করছেন, 
সেই সময় এক দারোক়্ান সেখানে তার কাছে একটি দবকারী পত্র নিয়ে হাজির 
হয়। প্রচণ্ড গরমে দারোয়ানটি অত্যন্ত ক্লাস্ত' হয়ে পড়ায় বিদ্যানাগর মশাই 
তাকে জোর করে জাঁজিযে বপিয়ে বিশ্রাম কবান। এবপর দারোয়ান চলে 
গেলে উপস্থিত ধনীর! বিদ্যাসাগরের তার আঁচবণের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করতে 
থাকেন। কারণ তাদেব জন্য “নির্দিষ্ট জাজিমে একজন সামান্য দারোয়ানকে 
বপানোয় তাদের সম্মানের হানি ঘটেছে বলে তাঁব অভিযোগ কবেন। 
বিদ্যাসাগর মশাই তখন ছুটি যুক্তিব ছার] তাঁব আচরণের দার্থকতা প্রতিপন্ন 
করেন। প্রথমতঃ দারোযানটি কনৌঙ্রী ব্রাঙ্ষণ। অতএব ব্রাহ্মণের প্রতি 
বথাষথ আচরণ কবাই কর্তব্য | দ্বিতীষ যুক্তিতে তিনি বলেন “আমরা সকলে 
৫০*1৭০০1১০০০ টাকা বেতন পাই আব এই দ্বারবান ৫ টাক! মাসিক বেতন 
পায়। এরপস্থানে আমি উহাকে দ্বণা করিতে পারি না) কাবণ আমাব 
পিত! বড়বাঁজাবে এক দোকানে ৫ টাকা মাহিনায় কাজ করিতেন। ইহাকে, 
দ্বণা করিবার অগ্রে আমার পিতাকে ঘ্বণা করিতে হয়। এবং আমাদের মধ্যে 
এমন কেহ কেহ এখানে হয়ত আছেন ধাহার্দেব পিতা কিংবা! পিতামহ « টাকা 
বেতনে কাজ করিয়া গিষাছেন।” 

'বিগ্গের রত্বমাল!” গ্রস্থেব সৌকুমার্ধ বৃদ্ধিব অন্যতম কাঁবণ স্বরূপ এব সহজ, 
নরল, সুন্দব ভাঁষাব প্রয়োগরীতি কৌশলের উল্লেখ করতে হয়। সাধু ভাষায় 
গ্রন্থটি রচিত হলেও চলিত ভাষাব আমেজটুকু রচনাগুলিতে বিদ্যমান ৷ কালীকৃষ্ণ 


ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, কিন্তু তাই বলে তাঁব রচনায় অপরিচিত সংস্কৃত শব্দের 


, আধিক্য তেমন লক্ষ্য করা যায় না। বরং তৎসম শব্ধ ব্যবহারে তাঁব সংযম 


বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিদ্যাসাগরের ,রচনারীতির অনুসরণে তন্তব ক্রিয়াপদের 
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পবিবর্তে অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্ত ক্রিযাপদ্ধ ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। 
মাঝে মাঝে কিছু সন্ধিব ব্যবহাবও লক্ষ্য কবা ষায--যেমন--বিপদাপদ, 
অভিলাধান্থরপ, প্রহারাবসানে, ভদ্রাখ্যাধাবী, ভদ্দোপাধিক, অন্তোন্তের, 
বিপছৃদ্ধারে, জগন্সান্ত। কালীকুষ্চ বচিত গছ্যেব অপব এক উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য ইযা প্রত্যযাস্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহারেব পবিবর্তে ঝটিকান্তে, 
তাপনিবপান্তে, ধর্মণাধনার্থ, গগনান্তে, গমনার্থ, বিশ্রামান্তে, আহাবার্থ, 
বিবাহাস্তে, শয়নার্থ, বিশ্রামার্থ, সম্বোধনাস্তে, সভাভঙ্গান্তে প্রভৃতি শব্দের প্রযোগ 
আধিক্য। পরিশেষে গ্রন্থটি সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথেব মন্তব্য উদ্ধাব কবা যেতে 
পাবে হাব যেমন নাম, ইহাব দামও সেইরূপ, এবপ মূল্যবান সংগ্রহ বাঙলা 
সাহিত্যে তো ইতিপূর্বে দেখি নাই। দেশেব মঙ্গল কামনায় আশা কবিতেছি 
প্রত্যেক বার্ধালী গৃহস্থেব ঘবে এই পুস্তকখানি সমাদর লাভ কবিবে।” 

কালীরুফের সুদৃশ্য (১৯২০) গ্রন্থটি বঙ্গেব বত্ুমালাব তৃতীয়ভাগ হিসাবে 
চিহ্কিত। মুলতঃ মনীষী অশ্বিনী কুমার দত্তের অস্থরোধেই লেখক এই গ্রন্থটি 
রচনা করেন। গ্রন্থটি অষ্টাবিংশ দৃশ্যে বিভক্ত | গ্রস্থটিতে বীরত্ব, প্রভুব প্রতি 
অনুরাগ, আতুবেব দেব|, লোকোপহাসে শুদাসীন্য, পরের বিপদে প্রাণদান, 
আতিথেয়তা, জোষ্ঠান্থবাগ, চরিত্রবাণের নিভাঁকতা ও বিপৎ্কাঁলে ধৈধ্যধাঁবণ, 
পবোপকাবীব আত্মবিশ্বৃতি প্রভৃতির কতকগুলি জলন্ত চিত্র সন্নিবিষ্ট হযেছে । 
গ্রন্থের নামকরণ প্রসঙ্গে লেখক যথার্থই বলেছেন, “বঙ্গেব রত্বমাল! তৃতীষ 
ভাগে সমস্ত ঘটনাই সুদৃশ্য হওয়াতে ইহাব নামকবণ “সুদৃশ্য” হইল ৷” 
, পৃথিবীর স্তম্ভ’ গ্রন্থটিও স্কুলপাঠ্য বচনা। গ্রন্থটি অষ্টম চবিতে বিভক্ত । 
গ্রন্থটি বচনার উদ্দেশ্য ব্যাথ্য। প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য, ‘নকল ধর্মের সাধারণ 
অতা্ুপারে উপদেশ প্রদত্ত হইলে ধর্মবিশেষেব আপত্তি হইবে না ভাবিয়া 
এইরূপ গ্রন্থের প্রণয়ণ কব! হইল।.. .- ধর্ম ও চরিত্র শিক্ষার জন্য এই ক্ষুদ্র 
সাহিত্য গ্রন্থের অবতাবণা কর! হইল ।’ প্রকৃত প্রস্তাবে লেখক গ্রন্থটিতে 
চিবস্তন মনুস্ত্ব ধর্মকেই নানাভাবে উপস্থিত করেছেন। 

উচ্চ ইংবাজি বিদ্যালধেব উচ্চশ্রেণীব ছাত্রদেব উপযোগী কবে বচিত হওয়ায় 
, গ্রন্থটিব ভাষ! কালীরুষ্ণের অন্যান্য বচনাব তুলনায কিছু পরিমাণে জটিল ও 
কুরূহ। তৎসম শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদের শ্বেচ্ছাঁকৃত প্রয়োগ আধিক্য বিশেষ- 
ভাবে লক্ষণীয় ।__চিন্তাকুলিত চিত্তে, কৃতজ্ঞতাশ্রু, শয়ান গতান্থ, ওঁদ্ধ দৈহিক 
ক্রিষা, মৃতখিতের, তৎ্সম্পাদনে, ক্ষুন্নিবাবণার্থ, মহোপকাব, গলদশ্রনঘন, 


চি 
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জন্মবিটপিক্রোড়, প্রবিষ্ট, মিত্রমেলনোত্সব, উরস্তাঁড়নগ দেবাংশসভূত, 
গন্ধভেদলী, বিষুধাঁপহাবী, পৃথিবীপতে, বববধিনি, অপ্রতিহতীজ্ঞ, লজ্জাবনতাদি 
ইত্যাদি গ্রন্থটিতে কিছু কিছু নামধাতুব ব্যবহাবও লক্ষ্য কব! যায়। 

‘পৃথবীর স্তম্ভ’ গ্রন্থটি বচনাঁব ২ বেশ অভিনব। এক বাঁজা তার 
মন্ত্রীকে বলেন যে তাব দৃঢ় বিশ্বাম পৃথিবী নিশ্চযই কোন স্তম্ভের উপর 
গ্রতিঠিত। মন্ত্রীকে তিনি আদেশ কবেন ছষ মাঁসেব মধ্যে যদি তিনি 
রাজাকে পৃথিবীব স্তম্ভ দেখাতে অসমর্থ হন তাহলে তিনি অবশ্যই প্রাণদণ্ডে 
দ্রণ্তিতহবেন| বিপরীতক্রমে পৃথিবীব স্তম্ভ আঁবিষারে সমর্থ হলে তাকে 
পুবার স্ববপ অর্ধেক রাজত্ব প্রদান করবেন। মন্ত্রী স্বভাবতঃই মহা সমস্তায়৷ 
পড়লেন। শেষে তাব বিদুষী কন্যা বাজসভায় উপস্থিত হযে একে একে 
আটজন ব্যক্তিব অসামান্য চবিত্র মাহাত্ম্য বর্ণনা কবলেন এবং এদেব পৃথিবীব 
স্তম্তরূপে অভিহিত কবলেন। বাজ] মন্ত্রীকন্যাব বক্তব্যে সন্তষ্ট হযে মন্ত্রীকন্ঠাসহ 
এঁ আটজন ব্যভিদ্বাবা নববত্ু সভা গঠন কবলেম এবং মন্তীকন্তাকে নিজ পত্বী- 
রূপে গ্রহণ কববার অভিপ্রায় ব্যক্ত কবলেন । 

‘বন্দের উপন্তাস বত" (১৩১৯) বৃদ্ধিমভ! প্রকাশক উপদেশপূর্ণ কয়েকটি 
গল্পেব সঙ্কলন। উল্লেখযোগ্য গল্পেব কয়েকটি হল--জনমতাজা ও লহবৎতাঁজা, 
ভাঙ্ছমতী, বনিষাদ্দী ঘবে চাকুবী, রজক ছাত্র, বত্বেশ্বব বিন্বদত্ত, দর্পান্ধ, প্রভাবতী, 
জ্লোক্যন্থন্দরী ইত্যাদি । লেখক প্রচলিত কযেকটি গল্পকেই গ্রন্থে সঙ্কলন্‌ 
কবেছিলেন কোন গল্পই তার স্বকপোলকল্পিত নয়। 2 

বাংলায় মহাভাবত-অমুবাদ প্রযাসেব ইতিহাস দীর্ঘ দিনের | জা 
পরমেশ্বব থেকে যে প্রয়াসের শুরু, সেই প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত আপাতত শেষ 
উল্লেখযোগ্য নাম হরিদাস সিদ্বান্তবাগীশ। এই প্রয়াসের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় 
কবি ও অনুবাদক নিঃসন্দেহে কাশীবাম দ্বাস{ কিন্ত উল্লেখযোগ্য কাশীরামেক 
সুদূরপ্রসারী জনপ্রিয়তা সত্বেও মহাভারতের অন্তবাদকর্ম পববর্তীকালেও 
স্তিমিত হযনি। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাঁশষও মহাভারত অনুবাদে 
আত্মনিযোগ করেন (১৮৪৯)। কিন্তু কিছুদূব অগ্রসর হুবাঁব পব কালী প্রসন্ন 
সিংহ মহাভারত অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করায় তিনি এই কাজ থেকে বিবত 
হন। মহাত্মা কালীপ্রসন্নের পব উল্লেখষোগ্য মহাভাবত অনুবাদক মনীষী 
বাজশেখব -বস্থ। অবশ্য কালীপ্রসন্নে মত বাজশেখরেব অনুবাদ পূর্ণাঙ্গ নয, 
ব্যাসদেবকৃত মহাভারতের সারান্থবাদ ! কিন্ত বাজশেখরের অনুবাদ প্রকাশের 
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(১৩৫৬ ) দীর্ঘ ছু'দশক আগেই পণ্ডিত কালীরুষ্ণ বেদব্যাসেব মহাঁভাবতেব 
অষ্টাদশ পর্বেব সারাহুবা্দ কবেন (১৩৩৬)। অবশ্য কালীকৃষেের 
অনুবাদের তুলনায় পরবর্তীকালে রাজশেখরেব অনুবাদ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃততর। 
বিশেষতঃ মাঝে মাঝে মহাভাবতের যূল শ্লোকের উদ্ধৃতি থাকাব জন্য যেন 
মূল মহাভাবতের রসাস্বাদনেয় তৃথ্চিলাভ ঘটে। কালীরষ্ণকুত মহাভারতের 
অন্ুবাদটি তেমন জনপ্রিষতাঁব অধিকাঁবী না হলেও অনুবাদ হিসাবে নিঃসন্দেহে 
সার্থক। বেদব্যাসকৃত মূল মহাঁভাবতেব অবশ্য জ্ঞাতব্য প্রায় সকল বিষয়ই 
্রন্থটিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে লক্ষ্য কব! যায়] গ্রন্থটির “মুখবন্ধে” লেখক মহাঁভাবতের 
অন্থবাঁদকর্মে প্রবৃত্ত হওযাব কারণটি উপস্থিত করেছেন--মূলতঃ বেদব্যাস 
রচিত মহাভাঁবতের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের সীমিত সময়ে পবিচয সাধনের 
উদ্দেস্তেই লেখক অঙ্গবাঁদকর্মে প্রবৃত্ত হন। কাশীবাম দ্বাস ও কালীপ্রসন্নকূত 
মহাভাবতেব অনুবাদ থাক। সত্বেও লেখক কেন পুনবায, এই এক কার্যে প্রবৃত্ত 
হলেন তাঁব কাঁবণ নির্দেশ প্রসঙ্গে বলেছেন, “মহাকবি কাশীরামদাসের 
মহাভারত বেদব্যাসের মহাভারত হইতে অনেকাংশে ভিন্ন। মূল মহাঁভাবতের 
অনেক ঘটনা কাশীবাম দাসেব মহাভবতে পবিত্যক্ত হইয়াছে । আবাব 
এমন অনেক ঘটনাবলী ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে যাহ! মূল মহাভাবতে 
নাই। সুতরাং কাশীবাম দাসের মহাভারত পাঠে বেদব্যাসেব মূল মহাভারত 
পৃ্ণমাত্রায় অধিগত হওয! যায না। প্রাতঃম্মব্ণীয কালী প্রসন্ন সিংহ মহোদযেব 
মহাভাবতই মূল মহাঁভাবত। কিন্তু ইহা পাঠ কবিতে সকলেব সময কুলায় 
ন11” লেখকেব মহাভারত অঙ্থবার্দের অপব উদ্দেশ্য ছিল পাঠককে ভগবন্তক্ি 
অর্জনে এবং বাংলা সাহিত্যের জগতে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় এঁতিহাসিক 
জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা। 


কালীরুঞ্ণ ছাত্রদের সহজে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদানেব উদ্দেশ্যে ভাষাশিক্ষা 
ব্যাকবণ' নামে একটি ব্যাকবণ প্রণয়ন কবেছিলেন। তীব সঙ্কলিত “বাংলা 
অভিধান’ (১৯১৮) নানা কারনেই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই অভিধানেই 
প্রথম পৌবাণিক ও এতিহাসিক ইতিবৃতেব সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রত হয়েছিল । 
শুধুমাত্র তাই নয বৈষ্ণব পদাবলীতে ব্যবহৃত ব্রজবুলি শব্বগুলিব বাংল] অর্থও, 
অভিধানটিতে স্থানলাভ করেছে। 


রচনা-পরিচয়। ওপরে আমরা কালীকৃষের সাহিত্য-গরন্থগুলির বিস্তৃত, 
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পবিচষ গ্রহণ কবেছি | এখানে আমর! গ্রস্থকাবে প্রকাশিত তাব সমস্ত 
-বইগুলির তালিকা প্রণয়ণ কবে দিচ্ছি! 

১। বঙ্গের রত্বমাল!ঃ ১ম ভাগ [ ১৯১০ ]১ ২। বঙ্গেব বত্বমাল] £ 
ছিতীয় ভাগ [ ১৯১২], ৩। বঙ্ষেব উপন্তাস রতু[ ১৯১২], ৪1 বাংলা 
-অভিধাঁন [ ১৯১৮], ৫। স্বদৃশ্ত [ ১৯২০ ]+ ৬ পৃথিবীর স্তম্ভ , ৭ । ভাষা- 
শিক্ষা ব্যাকরণ , ৮। মহাভাবত [ ১৯২৯] । এছাড়াও তৎকালেব প্রখ্যাত 
সাময়িক-পত্ৰগুলিতেও তাব কিছু কিছু প্রবন্ধও প্রকাশিত হযেছিল। 


N 


শতবারিকী শ্রদ্ধাঞ্জলী 
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ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
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বিদ্যাসাগরেব মুখনিঃস্থত বাণীকণিক সংলাপ, আলাপ-আলোচনাকে কেউ “. 

লিখে রাখে নি বলে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছেন “আমাদের কেবল আক্ষেপ 
এই যে, বিদ্যাসাগরের বস্ওযেল কেহ ছিল না, তাঁহার মনের তীক্ষতা, 
স্বলতা, গভীবতা ও সহদযত! তাঁহাব বাক্যালাপেব মধ্যে প্রতিদিন অজশর" 
বিকীর্ণ হইয! গেছে, অন্য সে আব উদ্ধাব করিবাব উপায নাই।? . পুবাতন 
প্রসঙ্গ’ ও “বিচিত্র প্রসঙ্গ-এব স্ুত্রধাব বিপিনবিহারী গুপ্ত ( ১৮৭৫-১৯৩৬ ) 
বসওযেলের মতো মনীষী ব্যক্তিদের সান্নিধ্য ও সংলাপ থেকে একটা যুগ, 
জীবন ও এতিহেব বাঁকমুতি যেমন ধরে বেখেছেন, তেমনি সেই সমস্ত মনীষী 
ব্যক্তিদের বিচিত্র ব্যক্তিত্বকে বাক্যবিনিমযেব মারফতে পরবর্তী যুগের কাছে 
জীবন্ত কবে বেখে গেছেন। তাব পূর্বে এ-ভাবে সক্ষাৎকাব ও আলাপ- 
চাবিতার মধ্য দিয়ে আব কেউ একট! যুগকে প্রাণময় কবে তুলতে পারেন নি। 
অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী আহরণ কবে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বাংল! সাহিত্যের রত্ব- 
ভাণ্ডারে আরও নতুন নতুন বত্ব সংগ্রহ কবে গেছেন। তবে তিনি মূলত 
অধ্যাত্ম তত্বকথাব বাতীয়ন থেকেই ঠাকুবের বাণী সংগ্রহে সচেষ্ট হয়েছিলেন। 
কিন্তু শিক্ষাত্রতী, নট-নাট্যকাব, কবি-সাহিত্যিক, মনীষী ব্যক্তিদের সানিধ্যে 
এসে বিপিন-বিহাবী শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ বাঁ তত্ব-বিদ্যাব পরিমণ্ডল থেকে 
জীবনকে না দেখে, সামগ্রিকভাবে দেশ-কাল-পাত্রেব চালচিত্র অঙ্কন করেছেন, 
তাব ফলে একটা বিশেষ যুগ ও জীবন বিস্মবণীর তবঙ্গ পার হযে যেন আমাদের 
কালের বেলাভূমি স্পর্শ কবেছে। সংলাপ-আতশ্রযী স্থতিকথাব মাবফতে 
বিপিনবিহায়ী এক যুগেব সাহিত্য 9 সমাজের যে তথ্য সবববাহ করেছেন, 
নান! তত্বকণ্টকিত একাধিক-ভল্যুমে-স্ফীতকাঁয় সমাজের ইতিহাস সংক্রান্ত 
গ্রন্থের দ্বার! সে কাজ সুচারুরূপে স্মাধ। হত না। 

বাংলাদেশের মাটিব ওপর বাঁরিবাহিনীব ধাবাপ্রবাহ, আর অস্তর্লোকে বিস্বৃতির 
চবে মুছে-যাওয! ধূমর পর্চিহ। আমরা যেন কোন-কিছুকেই, ধরে টেনে, 
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রাখতে জানি না, চাই-ও না। প্রভাতের জলোচ্ছাস সায়াহ্নের বেলাভূমিতে 
পঞ্চতিলক ধাবণ করে পাওুব আন্তরণরূপে পড়ে থাকে জীবনেও আমর! 
নগরবিদায়ের পক্ষপাতী, বর্তমানকেই যৌবরাজ্যে বসিয়ে অভিষেক করি, 
কিন্তু অতীতকে আর স্মবণীয কবে রাখতে বিশেষ কৌতুহলী হই না। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর ডক্টর জনসনের “লিটারেরি র্লাব-এর মতো উনিশ 
শতকের কলকাতাতেও সাহিত্যেব আড্ডা জমত নিশ্চয় | স্বয়ং ঈশ্বর গুপ্ত 
' “সংবাদপ্রভাকর+ চালাবার ফাকে ফাকে সাঙ্গোপাঙ্ষ জুটিয়ে নানাপ্রকার 
রসালাপে ব্যস্ত থাকতেন। স্কুলের ছাত্র বালক বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম যখন গুপ্ত- 
কবির বাসায গিয়ে উপস্থিত হন, তখন তিনি কবিকে ভক্তের দ্বার! পরিবৃত 
অবস্থায় দেখতে পান। বালক বস্কিমচন্্রাদিব সঙ্গে তিনি যথাসস্তব গাভীর্ষ 
রেখে আলাপাদ্দি করতেন; কিন্ত “তাহার কতকগুলো! নন্দীভূঙ্গী থাকিত-- 
বসাভাসের ভার তাহাদের উপর পড়িত। ফলে তিনি বস ব্যতীত এক দণ্ড 
থাকিতে পাবিতেন না। স্বপ্রণীতকবিতাঁগুলি পড়িয়া শুনাইতে ভালবাসিতেন। 
আমর! বালক হইলেও আমাদিগকে শুনাইতে দ্বণী কবিতেন না।” ইশ্বর 
গুপ্তের “বৈঠক-খানায় একখানি সামান্য গালিচা বা মাছুব পাতা থাঁকিত, কোন 
প্রকাব আসবাব থাঁকিত ন।। সম্ান্ত লোকেরা আনিয়া তাহাতে বিয়াই 
ঈশ্বরের সহিত আলাপ কবিয়! তৃপ্ত হইয়া যাইতেন।” বড়ই আক্ষেপের 
বিষয ঈশ্বর গুপ্ঠেরও বমওয়েল ছিলেন না। থাকলে তাব “নন্দীভূঙ্দীদের' 
রন্গরহস্ত এবং সন্ত্াম্ত লোকদেব আলাপাদিব চমৎকাঁব বর্ণনা পাওযা ফেত। 
বিদ্যাসাগর নিজের বাড়িতে, সংস্কৃত কলেঞ্জে, রাজকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়েব বাসাঁষ 
এবং শোভাবাজারেব রাজবাড়ির ছাদে বসে বন্ধুবাদ্ধবদের সঙ্গে নান! বিষয়ে 
যে সমস্ত আলাপ-আলোচনা করতেন, তর্কবিতর্কে মত্ত হতেন, তাবও কোন 
বিবরণ নেই। মাইকেল মান্দ্রাজ থেকে ফিরে এসে পুলিশ কোর্টে দোভাষীর 
কাজ করবার সময় কিশোরীটাদ্দ মিত্রের দমদ্মের . বাগানবাড়িতে যখন 
সাহিত্যেৰ আসবে মিলিত হতেন, কখনও-ব! পাইকপাড়ার সিংহ ভ্রাতৃদধয়ের 
সঙে নাটক ও নাট্যাভিনয নিয়ে পবামর্শ করতেন, তারও কোন বিবরণ নেই। 
ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ লেখকের আমদরবারে লেখা মুদ্রিত গ্রন্থ, 
স্মৃতিকথা, ভাষেরি, চিঠিপত্রার্দির কিছু কিছু উল্লেখ থাকলেও তাঁদের অন্তর্লোকের 
খাপদরবারের কথ! অস্তরালেই রয়ে গেছে। কিন্তু অধ্যাপক বিপিনবি্হারী 
গুপ্ত অতিক্রান্ত উনিশ শতকের এমন কয়েকটি ব্যক্তির শ্বতিকথ| তাদের মুখ 
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থেকে বাব কবে নিয়েছেন যে তার দ্বার! একটা যুগ আমাদেব চোখেব সামনে 
হাঁজিব হযেছে'| ছুই পর্যায়ে চাবখানি গ্রন্থে (পুবাঁতন প্রসঙ্গ ১ম ও ২্য 
পর্ধায় এবং “বিচিত্র প্রসঙ্গ ১ম ও ২য পর্যায় ) তিনি বসওয়েলের মতোই নিজের 
ব্যক্তিত্বকে আড়াল কবে বিশেষ ব্যক্তিব সংলাপের মাবফতে তীদেব জীবনের 
অভিজ্ঞতা, সেকালের সমাজ, সে যুগ এবং এ যুগ সমন্ধে তাদের ধাবণ।--এক 
কথাষ তাদের সহজ মনের নীবব কথাগুলি যা এতদিন স্মৃতি-বিস্বৃতির তলায় 
পাতুব হযে পড়ে ছিল, বিপিনবিহায়ী তাদেব যৃকত্বেব অভিশাপ থেকে মুক্তি 
দিযে 'মুখব দিনের পথেব ধাবে ঠাঁই কবে দিলেন । 
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প্রায় অর্ধশতাঁবী পূর্বে বিপন কলেজেব ইতিহাসে অধ্যাপক বি. ভি, 
গুপ্তেব নাম ছাত্রসমাজে শ্রদ্ধাব সঙ্গে উচ্চাবিত হত। তখনও শহবেব কলেজ- 
পাঠর্থা ছাত্রেব সংখ্যা এখনকাব মতো! অধুতনিষুতে পৌছাষ নি, তিন-চার 
দশক পূর্বে কলকাতাব কলেজে অধ্যাপক ও ছাত্রেব মধ্যে কিছু মানবিক সম্পর্ক 
বজায় ছিল। সেইজন্য বিপিনবিহারী একদা! তার ছাত্রসমাজে, শুধু পাণ্ডিত্যের 
জন্যই নয, ব্যক্তিত্বের জন্য শঙ্কামিশ্রিত শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হযেছিলেন | 
অধ্যায়ন-অধ্যাপনাব ফাকে ফাকে দর্শন-ইতিহামেব চর্চা কবেছেন, তদানীত্তন 
রাজনীতিবও তিনি ছিলেন সমজদাব। কিন্তু সাহিত্যবোধ তিনি কৌলিক 
সুত্রেই লাভ করেছিলেন | স্বৃতিব ওপর নির্ভর করে তিনি যে অনর্গল ববীন্দ্র- 
নাথেব কবিতা আবৃত্তি করে যেতেন, এব কারণ আনপান, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের 
মতে! সাহিত্যবৌধ ছিল তাব আত্মাব সামগ্রা এবং সাহিত্যগ্রীতি উত্তরাধিকার 
সূত্রেই আয়ত্ত কবেছিলেন। 

বাপনবিহারীর কলকাঁতাষ বসবাস অনেক কালের । পুবাতন স্থতোমুটি- 
গোবিন্দপুব-কলকাতাব কাহিনীব সঙ্গে তাদের পূর্ব পুরুষেব ইতিহাস জড়িযে 
গেছে। হুগলী জেলাব ত্রিবেণীর কাছে গোপীনাথপুব গ্রামে তীর্দেব আদি- 
নিবান। অষ্টাদশ শতাব্দীব গোড়ার দিকেব কাহিনী । তখন ফিবিঙ্গী বণিক 
বন কেটে বসত করেছে গঙ্গাব পূর্বকূলে। স্থতোহুটি-গোবিন্দপুব, কলকাতার 
হোগল। আর বেতবনে সাপ-বাঘ-শৃকবের উৎপাত ; জলে কুমীব ডাঙায় বাঘের 
চেয়েও ভয়ঙ্কর নোনা লাগা, উদরাময, ওলাউঠ| ব্যাধিব প্রকোপ--যাঁব ফল 
হল নির্ঘাত মৃত্যু। সেই-_মৃত্যুপুবী কলকাতা নয, ফিরিলীদের 'গলগথা_ 
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সাক্ষাৎ কবরখানা। তাঁর চেহারা বদলাতে লাগল আলাদিনের প্রদীপের 
ছোঁয়ায় । অষ্টাদশ শতাব্দীর গোভার দিকেই অস্বাস্থ্যের আকর কলকাতায় 
শ্বেতাঙ্গ বণিক বেশম-সোরাব কুঠি বানিযে দেশীয় জমিদাবদেব রীতিতে 
স্থানীয় শাসন ও শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করেছে, মোটামুটি নিয়মানুগত্য রক্ষ। করেছে।' 
সুতরাং মুঘল, হিন্দু, আবমানি বণিক ও অন্ত প্রদেশের ছোটবড “লালা? 
ব্যবসায়ীরা_কখনও কখনও ভূমিহীন তৃস্বামীবা ইংরেজেব আজব শহর 
কলকাতায় ভিড় জমাতে শুধু করল। এই সময হুগলী জেলার গোগীনাথপুর 
গ্রামের প্রসিদ্ধ কবিবাজ কালোমাণিক গুপ্ত নৌকাষোগে মাঝে মাঝে 
কলকাতায় আসতেন উঠতি বড়লোকেব বাড়িতে চিকিৎসা করতে। এ'র' 
পূর্বপুরুষবাঁও কবিরাঁজী করতেন। ১৭২৩-২৪ খ্রীস্টাব্দের দিকে কলকাতা? 
অঞ্চলে পসাব জমে উঠলে তিনি প্রায় পাঁকাপাকিভাবে এখানে বসবাস করতে 
লাগলেন, দেশ থেকে স্ত্রীপুত্রাদিকেও নিয়ে এলেন। পঞ্চাশ পেবিষে তাব: 
মৃত্যু হলে পুত্র মাণিকরাম গুপ্ত (বিশিনবিহাবীব প্রপিতাঁমহ ) অল্প বয়সেই 
কবিবাজ হিসেবে কলকাতায় স্থপ্রতিষ্ঠিত হন এবং ক্রমে সৃতোছটি গ্রামের 
একাংশে একশ টাকায দশ কাঠ! চার ছটাক জমি কিনে একখানি ছোট 
ঘর তুলে পাকাপাকিভাবে বসবাস কবতে লাগলেন। ক্রমে কলকাতা ও তাঁর 
চাবপাশে মানিক কবিরাজের নাম ছড়িযে পড়ল, কলকাতার শেঠ-দী-বসাঁক 
প্রভৃতি ধনকুবেরদেব তিনি হলেন বাঁধা কবিবাঁজ। অনেক স্বজাঁতীয় বৈছ্যযুবক 
, তাঁব কাছ থেকে চিকিৎসাবিগ্যা। শিখতেন, টোলেব মতে। আহাব ও বাসস্থান 
পেতেন। মানিক কবিবাজেব প্রথম বিবাহে সাতপুত্র ও এক কন্যা হয। পরে 
৬০1৬৫ বসব বয়সে তিনি আবাঁব এক বিয়ে কবে বসলেন । দ্বিতীয বিবাহেব 
সন্তান জয়নারায়ণ গুপ্ত (বিপিনবিহারীর পিতামহ ) গত শতাব্দীব ষষ্ঠ-সরঙ্ক 
দশকে কলকাতার বিখ্যাত কবিবাঁজ বলে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। পরবর্তা 
কালেব নামী কবিবাজ গ্ামাদাঁস তর্কবাঁচস্পতি এবং গণনাথ সেন তার ছাত্র 
স্বানীয ছিলেন বলে শোন যায়। তিনিও পূর্ব-আদর্শমতো টোল চালিয়ে 
যেতেন। তাঁবও ছুই বিষে । শেষেব বিয়েতে তাব তিনটি কন্ত। সন্তানের পর 
একটি পুত্র জন্মগ্রহণ কবে। ইনিই কেদাবনাথ গুপ্ত--বিপিনবিহারীর পিতা । 
ইনি কিন্ত পৈত্রিক ব্যবসা কবিরাজী ত্যাগ করে বেলে চাকরী, নিয়েছিলেন। 
অবশ্য পৈত্রিক ব্যবসা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেন নি, অবসব সময়ে হোঁমিও- 
প্যাথি চিকিৎসা! কবতেন। গরিফা নিবাসী নন্দকুমার বায়ের বন্যা সর্বমূঙ্গলা) 
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দেবীব সন্ধে এ'ব বিবাহ হয। পুবাঁতন কাঁলেব বাংলা নাটক ও নাট্যাঁভিনয়ের 
সঙ্গে যার কিছু পবিচয আছে তিনি নন্দকুমার বায়কে চিনতে পাববেন'। 
এর 'শকুত্তল।” "নাটকের (১৮৫৫) অভিনয়, কলকাতায় একদা খুব জমে 
_উঠেছিল। কেদারনাথেব কিছু সাহিত্যগ্রতিভ ছিল। তিনি কয়েকখানি 
ইংবেজী উপন্যাসের অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে সেগুলি মুব্দিত 
কবতে পারেন নি। পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় ধাবা থেকেই বিপিনবিহাবী 
সাহিত্যপ্রীতি লাভ কবেছিলেন। কেদাবনাথ চবিত্রের দিক থেকে অত্যস্ত 
সবল প্ররুতিব মানুষ ছিলেন। ফলে জ্ঞাতিদ্বেব দ্বার নানাভাবে উৎপীড়িত 
হযেছিলেন। শেষে কলকাতা ত্যাগ কবে জামালপুবে রেলের চাকবি গ্রহণ 
করেন। ১৮৬৫ সালে তার প্রথম পুত্র বিপিনবিহারীর জন্ম হয়। বিপিন- 
' বিহাবীর আবও তিনটি সহোদর ছিলেন। তীরের মধ্যে অধ্যাপক রষ্ণবিহারীট 
গুপ্তের নাম পাঠক মহলের নিতান্ত অজানা থাকাব কথা নয়। তিনি 'গীতা- 
গলির ভাবধাবা” নামে যে পুস্তিকা লিখেছিলেন, একদা! রবীন্দ্র সাহিত্যান্ুরাগীব। 
তাব বিশেষ সমাদর কবতেন। ইনি ভাগলপুরের তেজনারাঁষণ জুবিলী 
কলেজের অধ্যাপক হন এবং পবে তারা কলেজের অধ্যক্ষের পদ লাভ করে- 
ছিলেন। এক! কৃষ্ণবিহাবী সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ লেখক, ভজিলের 'ইঈনিড 
এর অনুবাদক এবং উপন্যাসকাররূপেও (“অনিন্দ্যাঃ ) পাঠক মহলে পরিচিত 
হয়েছিলেন । | | 
বিপিনবিহাবী জামালপুরে ( মুঙ্গেব ) পিতাব কর্মস্থলে স্থলে ভতি হুন এবং 
১৮৯১ সালে ১৫ টাকা বৃত্তি নিয়ে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর 
তিনি কলকাতায় এসে মাতামহের তত্বাবধানে রিপন কলেজে অধ্যয়ন করেন 
এবং ১৮৯৫ সালে ইংরেজী ও ইতিহামে ডবল-অনার্স নিয়ে সদম্মানে বি-এ পাস 
করেন। এই সময়ে ‘1০০৫’ সাপ্তাহিক পত্রে তিনি নিয়মিতভাবে ইংবেজী 
প্রবন্ধ লিখতেন | বি-এ পাস করাব পব তিনি ববিশালের বাজচন্দ্র কলেজিয়েট 
স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় ১৮৯৬ সালে তার 
পিতৃবিয়োগ হয়। অতঃপর বিপিনবিহারী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিযোগিতা- 
মূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন, কিন্তু তাকে দাবডেপুটির পদ দেবার প্রশ্তাবহলে 
তিনি তা” প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮৯৭ সালে তিনি কলকাতার মেট্রোপলিটন 
ইনস্রিটিউশনে ( পরে বিদ্যাসাগর কলেজ) ইংবেজীর অধ্যাপক নিষুক্ত- হন 
যদিও তখন ইংরেজীতে এম এ পাস করেন নি। এর কিছুকাল পরে 
১৬ 


দূ 


২৪২ সাহিত্যিক বর্পর্ধী 


কলকাতায় প্লেগ দেখা দিলে কলেজের ছাত্র সংখ্যা হাঁপ পেয়ে গেল, ভাব 
চাঁকরীটিও গেল। ফলে তাঁকে দারুণ বিপদে পড়তে হল। কৃষ্ণনগবের 
স্থপ্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ উমেশচন্দ্র দত্তেব উপদেশে তিনি সপবিবাঁবে কিছুকাল রুষ্ণ- 
নগরে অবস্থান করেন এবং বৃত্তি হিসেবে উম়েশচন্দ্রেব পুত্রদেব গৃহশিক্ষকতার ভাঁব 
গ্রহণ কবেন। এখানে উমেশচন্দ্রের আনুকুল্যে তিনি বাঁডি বসে পাঠ তৈরি 
কবে ইংবেজীতে এম-এ পরীক্ষা দেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন 
(১৮৯৯)। পরের বছরেই বিপিনবিহারী বরিশালেব বাজচন্দ্র কলেজে 
ইংরেজীর অধ্যাপকপদ্দে যোগদান করেন। এব পব তিনি শ্রীহট্রেব মুবারিটাদ 
কলেজে গুথযে ইংবেজীব অধ্যাপকৰূপে, পবে এর অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত 
হয়েছিলেন! তারপর স্থবেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষেব অঙ্ুুরোধে তিনি সে পদ 
পরিত্যাগ করে কলকাতায় এসে (১৯০৬ ) বিপন কলেজে ইংবেজীব অধ্যাপক 
হন। ক্রমে তার সঙ্গে অধ্যক্ষ রামেন্রহ্ন্দর ত্রিবেদীর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। 
ইংরেজীব অধ্যাপক হলেও ইতিহাসে তার অসাঁধাবণ দখল দেখে রামেন্দরসুন্দর 
তাঁকে ইতিহাসের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করেন_-যর্দিও পরিচাঁলক-সমিতি 
প্রথমটায় সে প্রস্তাবে সম্মত হন নি। যাই হোক এর পর থেকে বিপিনবিহাবী 
ক্ষেত্র ইতিহাসের অধ্যাঁপনা কবে দে যুগের কলকাতায় অসাধারণ খ্যাতি 
অর্জন করেছিলেন, যদিও ইতিহাসে এম-এ পাস করেন নি! সার ষছুনাথের 
চেষ্টায় তিনি বিশ্ববিদ্ভালযেব ইতিহাসের পবীক্ষকও হয়েছিলেন। পবে কোন 
কারণে কলকাতাব ভদ্রাসন ত্যাগ করে হাওড! শহরেব রামকষ্পুব অঞ্চলে 
কৈলাস বন্থুর লেনে বাড়ি কিনে বিপিনবিহাবী বাস করতে আবস্ত করেন। 
রিপন কলেজে অধ্যাপনার সময় তিনি কলকাতার সাহিত্যিক মহলে স্থুপবিচিত 
হয়ে পড়েন, সাহিত্য-সংক্রান্ত আন্দৌলনেবও অন্যতম উদ্যোক্তা! হয়েছিলেন ॥ 
রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্্রলালের বিরোধেব সময তিনি রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন কবে 
দ্বিজেন্দ্রসালের বিরুদ্ধে খোল! চিঠি লিখে সামযিক পত্রে প্রকাশ করেন? 
কলকাতার নানা প্রতিষ্ঠান (ষথা-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ) ও ব্যক্তির সঙ্গে 
= সংযোগ রক্ষা করে বিপিনবিহারী নে যুগের, বিদগ্ধ মহলে বিশেষভাবে 
পৃবিচিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দিজেন্্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রমুন্দং 
* ত্ৰিবেদী, উদ্বেশচন্দ্র দৃত্ত (কৃষ্ণনগর ৷, অমৃতলাল বন, হেমেন্দর প্রসাদ ঘোষ 
খগেন্দ্রনাথ মিত্র (রায়বাহাছুর ), দীনেশচন্দ্র 'সেন, অধ্যাপক জিতেন্্রলা৯ 
বন্দ্যোপাধ্যায় (জে-এল-ব্যানাঙ্জি ), রাঁখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন 
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হীবেন্দ্রনাথ দত্ত, স্তব স্থরেন্্নাথ, স্তব গুরুদাস, ষছুনাথ সবকাব, শবৎচন্, 
বিপিনচন্ত্র পাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্থবেশচন্দ্র সমাঁজপতি প্রভৃতি সে যুগেব 
দেশমান্ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর পরিচষ ছিল, কারও সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠতর যোগ, 
কারও জঙ্গে-বা শ্রদ্ধাপ্রীতির অম্পর্ক। তাব কয়েকজন বিখ্যাত ছাত্রের মধ্যে 
ধূর্জটীপ্রদা মুখোপাধ্যায়, মাখনলাল বায়চৌধুরী, নীরদচন্্র চৌধুবী, স্থুধীব 
চন্দ্র সরকাঁব, সত্যচবণ লাহা, বিমলাচবণ লাহ! প্রভৃতিব নাম কর যেতে 
পাবে। 

বিপিনবিহারীব গাতী্ধব্যগ্তক কান্তি সে যুগের ছাত্রসমাজে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও 
ভীতিব উদ্রেক কবত। দূর্দান্ত ছাত্রও তাঁকে অতিশধ ভক্তি করত। একবার 
বিপন কলেজের কতিপয ছাত্র বাঙ্নৈতিক কাবণে স্থবেন্্রনাথকে সর্বনমক্ষে 
অপমান কববাব জন্য কলেজের গেটে অপেক্ষী করছিল । কিন্তু বিপিনবিহাবীব 
প্রভাবে ও কৌশলে তাবা দে অপরর্ষ কব্বার স্থযোগ পায নি। সাহিত্যের 
অধ্যাপক হযেও ইতিহাস ও সমনাময়িক রাজনীতি-সংক্রাত্ত ঘটনায় তাঁর 
অসামান্য অধিকাঁব ছিল। নে যুগেব প্রধান পত্র-পত্রিকায় তিনি রাজনীতি ও 
সামধিক ব্যাপার নিয়ে আলোচন! ও মন্তব্যেব সুচনা কবেন। প্রথম মহাযুদ্ধেব 
সমষে তিনি যুদ্ধবিগ্রহেব সংবাদ বিশ্লেষণে আসাধরণ বুৎপত্তির পবিচয় দিয়ে- 
ছিলেন। এ বিষষে অনেক কৌতুককব গল্প প্রচলিত আছে। তিনি নাকি 
এই সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য বিশ্লেষণ করে নিভুলিাঁবে যুদ্েব 
ভবিষ্যৎ নির্দেশ করতে পাবতেন। সেই জন্য স্টক একস্চেঞ্রেব তেজীমন্দার 
দ্বল যুদ্ধেব ভবিষ্যৎ জানবার জন্য বিপন কলেজের চারপাশে ঘোবাঘুরি করত। 
এমন কি একবার যুদ্ধ চলাকালে তিনি মিত্রপক্ষেব যুদ্ধজাহাজের অবস্থান 
অন্রান্ত ভাবে নির্দেশ কবে দ্িযেছিলেন। ফলে গোপনীয় তথ্য বাইরে 
প্রকাশিত হবার অভিযোগে তাঁর বন্ধু হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ পুলিসের কাছে মৃদু 
তিরস্কাঘ লাভ করেছিলেন। 

বিপিনবিহারীর মৃত্যুব পর একজন নবীন ছাত্র তাকে প্রথম যেদিন ক্লাসে 
দেখেছিলেন, সেই কথা ম্মবণ কবে তীর সম্বন্ধে লিখেছিলেন__ 

“তাহার শ্বেত খদ্বর-আবৃত দেহ, গম্ভীব এবং চিন্তাশীল আকৃতি দেখিয়! 
তাঁহাকে বিচক্ষণ ও প্রবীণ অধ্যাপক বলিয়া বুঝিতে দেবী হইল না“ তাহার 
ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধাবণ।| তিনি যখন ক্লাসে কোন ছাত্রকে কিছু জিজ্ঞাস] 
করিতেন, তখন মনে হইত যেন তিনি সে ছাত্রের অস্তব অবধি দেখিতেছেন। 


॥ 


০২৪৪ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


তাহার নিকটে আসিলে অবাধ্য রচ ছাত্রের মস্তক নত হইত, আর দুর্বলচেতা 
ছাত্র যেন মনে বল পাইত।» (Ripon College Magazine ) 

পরবর্তীকালে মননের ক্ষেত্রে সুখ্যাত হযেছেন এমন এক ছাত্র তাব সম্বন্ধে 
বলেছেন £ 

“One of my teachers of history was Mr. 7101) Gupta, 
an established writer in Bengali and a man highly regarced 
for his learning as well as for his style. He was a small and 
dark man with sharp features set off by a moustache of 
military suggestion and large piercing eyes“ I never made 
Mr. Gupta’s personal acquaintance, but in the class in his 
extremely detached manner he seemed to make an unmen- 
tioned favourite of me. My respect for him made me 
respect history.”— "The ০০০০০ of an Unknown Indian 
(Nirad C. Chaudhury), 

বিপন কলেজে যোগ দিয়ে বিপিনবিহাবী অধ্যক্ষ রামেন্দসন্দরের স্নেহচ্ছায়া 
লাভ করেন এবং তাঁর উপদেশ-নির্দেশেই “বিচিত্র প্রসঙ্গ’ সঙ্কলনে অগ্রসব হন। 
“মানসী ও মর্মবাণী”, “আর্যাবর্ত' প্রভাত”, “মাসিক বস্থমতী’, ‘ভারতবর্ষ' 
প্রভৃতি নান! সাময়িকপত্রে সাহিত্য, ইতিহাস ও রাজনীতি সঙ্বদ্ধে তার বহু 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যাব অনেকগুলি এখনও গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নি 
গিজোর যুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসেব কিষদংশ তিনি অনুবাদ করেন, বাকি 
অংশ সম্পূর্ণ করেন অধ্যাপক রবীন্রনারায়ণ ঘোষ | অগয়েন্ত'কৌতের পজিটি- 
ভিজম সম্বন্ধে ( বোধ হয় রুষ্কমল ভট্টাচার্যের প্রভাবে ), “্ববাদ' নাম দিয়ে 
ধাবাবাহিকভাবে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন | মজলিসি গ্রকৃতিব 
বিপিনবিহারী কলকাতার বাডিতে ছুটিব দিনে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আনন্দকলরবে 
মত্ত হতেন। কলকাতায় প্রায় প্রত্যেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিই সে বাড়িতে উপস্থিত 
হতেন। অবশ্য মৃত্যুব আগে শেষ কয বছৰ হাওড়ায় থাকবার সময় তিনি 
বাইবের সঙ্গে যোগাযোগ ছেডে দিয়েছিলেন। হাওড়ার রামরুষ্পুর অঞ্চলে 
৬১ বৎসর বয়সে ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ১৯এ মাঘ (ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬) তাব তিবোভাব 
ঘটে। সহ্ধস্রিণী, ছুই পুত্র এবং তিন কন্যা রেখে প্রবীণ বযসের শাস্ত নিস্তরল 
অবকাশে তার জীবনাস্ত হয়। তার স্ত্রী নীরবালা দেবী তারপর স্থদীর্ঘ ত্রিশ 
বৎসর ধরে স্বামীর গ্রন্থ, কাগজপত্র, প্রবন্ধাদি সযত্বে রক্ষা করেছেন। এই বৃদ্ধা 
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স্বামীর স্থৃতিপৃত-লেখাগুলিকে প্রকাশ করবাঁব জন্য বিশেষ উদগ্রীব হয়েছিলেন, 
কিন্ত দীর্ঘকাল তীব সে আকজ্ফ পূর্ণ হযনি। বিপিনবিহাবীব পৌত্রী 
শ্রীমতী দীপান্বিতা গুপ্ত উদ্যোগী হযে পিতামহেব 'পুবাঁতিন প্রসঞ্গ'-এর ছুই 
পর্যাষের পুনঃপ্রকাশেব জন্য সচেষ্ট হন। সুখের বিষয় তাঁর উৎসাহে ও 
বিদ্যাভারতীব প্রফাঁশনাষ “পুবাতন প্রপঙ্গ'-এর নতুন সংক্কবণ প্রকাশিত হয়েছে । 
অবশ গ্রন্থটি প্রকাশিত হবাব পূর্বেই ১৩৭২ সনেব ভাদ্র মাসে নীববাল! দেবী 
ত্র্গাবোহণ করেছেন। স্বামীর শ্রেষ্ঠকীতি “পুবাতন প্রসঙ্গে'ব দ্বিতীয় সংস্করণ 
গ্রন্থাকাবে তিনি চোখে দেখে যেতে পাবলেন নী বডই পবিতাপেব কথা । 


৩ 


পুরাতন প্রসঙ্গে’'ব প্রথম পর্যাষ ১৩২০ সালে প্রকাশিত হয, এবং অল্পকালেব 
মধ্যে নিঃশেষ হলেও দীর্ঘকাল এব কোন সংস্করণ হয নি। প্রথম সংস্করণের 
তিপান্ন বছর পবে দ্বিতীয় সংস্কবণ প্রকাশিত হল। এতে মনে হচ্ছে, পুবাতনী 
কথায বাঙালী পাঠকের আগ্রহ যেন চিবদিনই কিছু মন্দগতি। ভা নইলে যে 
গ্রন্থে এক যুগেব নমগ্র বাঙাঁলী-মানসেব বেখাচিত্র অঙ্কিত রযেছে, তাকে অর্ধ- 
শতাব্দীবও বেশী মৃকত্বেব অভিশাপে নীবব থাকতে হয়েছে কেন? 

বিপিনবিহারী গুপ্ত উত্তবাধিকাব স্থত্রেই যেন সাহিত্যপ্রীতি লাভ করে- 
ছিলেন, ইংরেজী সাহিত্যেব অধ্যাপক হয়েছিলেন । কিন্তু কার্ষগতিকে তাকে 
সাহিত্যের অধ্যাপনা ছেডে ইতিহাসেব অধ্যাপক হতে হল। তবে সাহিত্য ও 
ইতিহাসেব সঙ্গে তিনি এজমালি সর্তে চুক্তিবদ্ধ হলেন। ইতিহাসের নিরিখে 
সাহিত্য-মহাবথীদের জীবনস্থৃতি গ্রন্থন প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশের অতিক্রান্ত 
মানুষ ও সমীজজীবনের যে সমস্ত প্রসঙ্দ লিখলেন, তার মধ্যে ক্রনিকৃলারেব 
তথ্যপ্রিফতা, মজলিসি মানুষের গল্পবাঁজ মুহূর্ত, আর্টিন্টসুলভ নিষ্পৃহতা এবং 
কবিস্থলভ আবেগের বিচিত্র সমাবেশ দেখতে পাওষ! যাঁবে। ধার্দেব কথা, 
মানসিক বৈশিষ্ট্য, স্বৃতি-বিস্বৃতির মণিমাণিক্য তাদেব মৃত্যুর সঙ্গেই হারিয়ে 
যেত, বিপিনবিহাবী বসওয়েলেব মতো নিজেকে প্রচ্ছন্ন বেখে সেই সমস্ত ব্যক্তির 
মুখের কথাকে সাহিত্যে চিরস্থায়ীত্ব দিষেছেন। | 

তার জীবনে যিনি সবচেষে বেশী প্রভাব বিস্তাব কবেছিলেন তিনি রিবন 
কলেজেব স্বনামধন্য অধ্যক্ষ বিরাট পুরুষ আচার্য বামেজ্রন্থন্দব ত্রিবেদী। লোহা 
চুম্বকেব প্রতি আকৃষ্ট হয়, বিপিনবিহাবীও সেইভাবে আচার্য রামেন্দরহুন্দবের 


২৪৬ সাহিত্যিক বর্ষপত্তী 


প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তার উৎসাহেই, সাহিত্যালোচনাষ অবতীর্ণ 
হযেছিলেন। ১৯১৭ সালে ভাগলপুবে অনুষ্ঠিত বন্গসাঁহিত্য-সম্মেলনে রামেন্দ্র- 
সুন্দবেব সঙ্গে তিনিও উপস্থিতু হন, ফিরে এসে তিনি সেই অনুষ্ঠান সম্পর্কে 
একটি সবস নিবন্ধ রচন! করেন। সেটি কুমুদিনী বস্থ সম্পাদিত “সুপ্রভাত” 
পত্রিকায় প্রকাঁশিত হয়! এটি প্রকাশের পব বিপিনবিহাবী নিজের শক্তি 
সম্বন্ধে অবহিত হলেন এবং আচার্য ত্রিবেদী, অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায, 
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি শুভানুধ্যাধী ও বন্ধুবর্গের 
অন্ুবোধে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে পাকাপাকি ভাবে অবতীর্ণ হলেন। 
্রশ্থাকাবে বিপিনবিহাবীর ছুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল--পুরাঁতন প্রসঙ্গ’ 
(১ম ও ২য় পর্যায়)! এছাডাও 'আর্ধাবর্ত,, ‘সুপ্রভাত’, ‘মানসী’, ‘মানসী ও মর্ষ- 
বাণী’, ‘মাসিক বস্থমতী, গ্রভৃতিতে তাব অনেক প্রবন্ধ, আলোচনা, এতিহাসিক 
ও রাজনৈতিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাকে স্মেহ কবতেন; 
তাব সঙ্গে বিপিনবিহারীর আলোচনা “হপ্রভাত” পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। 
সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাকে লিখেছিলেন, “আপনার পুবাঁতন প্রসন্গগুলি খুব 
ভাল লাগিয়েছে, সেগুলি প্রকাশের যোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু এখানে একথা 
আমাকে স্বীকার করতেই হুইবে যে, আমার মুখেব কথা যাহা “হ্প্রভাতেন, 
প্রকাশ" কবিয়াছেন তাহা পড়িতে আমি অত্যন্ত কুঠা বোধ কবিয়াছিলাম।” 
রবীন্দ্রনাথের আরও দু’ একখানি অপ্রকাশিত চিঠি, যেগুলি বিপিনবিহারীর 
পুত্র শ্রীযুক্ত বিষলকুমাঁর গুপ্তের নিকট ছিল, এবং যেগুলি এখন সম্ভবত 
বিপিনবিহারীব বৈবাহিক ডাঃ কালীকীঙ্কর সেনগুঞ্চে নিকটে আছে 
( দ্ৰষ্টব্য ঃ-কালীকিম্কব সেনগুপ্ত প্রণীত ‘রবীন্দ্র বৈজয়ন্তী”, পৃষ্ঠা ৫--৮), তাতে 
দেখা যাচ্ছে, করিগুরু বিপিনবিহাবীর সঙ্গে নান! তত্ব নিয়ে আলাপ করে- 
ছিলেন। তাঁব রচিত অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ এখনও সাময়িক পত্রেই রয়ে গেছে। 
রামেন্দস্থন্দর এবং অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহে" 
বিপিনবিহাবী তৎকালীন কলকাতার গণ্যমান্য প্রবীণ ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা 
গ্রহে প্রবৃত্ত হন। তাব,বন্ধু অধ্যাপক খগেন্দ্রনাঁথ মিত্র পুবাঁতনী কথাগুলির 
নামকরণ কবেন পুরাতন গ্রসঙ্গ'। এগুলি হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 
'আর্ধাব্র্ত পত্রিকায় (১৩১৭) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। 
তাঁবপর ১৩২০ সালে 'পুবাতন প্রসঙ্গ’ নাম নিয়ে গ্রস্থাকাবে মুদ্রিত হয়। 
প্রকাশের সদ্দে সঙ্গেই প্রাচীন. কলকাঁতা-সমাঁজের অপূর্ব ইতিবৃত্ত বলে স্থধী 


বিপিনবিহারী গুপ্ত ২৪৭. 


সমাজে এটি অভিনন্দিত হয়। পরে আবও কষেকজনের স্বৃতিকণিক1 সংগ্রথিত 
কবে পুরাতন প্রসঙ্গ'-এব দ্বিতীয় পর্যাধ প্রকাশিত হয় দশ বছর পরে, 
১৩৩৯ সানে, তখন তিনি হাওভাষ বসবাস কবছেন। এ ছাভাও *আর্ধাব্ত' ও 
'মানসী ও মর্ষবাণীতে, আরও কষেকটি এই ধবনের স্মৃতিকথা প্রকাশিত 
হয়েছিল, যেগুলি কোন গ্রন্থে সঙ্কলিত হয নি, সম্প্রতি সেগুলি “নব-প্রকাশিত 
পুরাতন প্রসঙ্গ'-এব শেষাংশে তৃতীয় পর্যাষ নামে প্রকাশিত হযেছে। 

পুরাতন প্রসঙ্গ -এব প্রথম পর্যায়ে আচার্য কৃষ্ণৰ মল ভট্টাচার্য ও নট মহেন্দ্র 
নাথ মুখোপাধ্যাষেব স্মৃতিকথা সংগৃহীত হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যাযে কৃষ্ণনগরের 
প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী উষ্বেশচন্ত্র দত, হিন্দু কলেজের পুবাতন ছাত্র ব্রহ্মমোহন মল্লিক, 
রদরাজ অমৃতলাল বস্তু, ডাক্তার রাঁধাগোবিন্দ করেব ({ আব-জি-কর ) ভ্রাতা 
বাধামাধব কর এবং ছিজেন্্রনাথ ঠাকুবেব আলাপাদি থেকে আহ্বত কাহিনী 
স্থান পেযেছে এবং তৃতীয পর্যাযে কৃষ্ণকমলেব সঙ্গে আব একটি আলোচন! 
মুদ্রিত হযেছে। ৃ 

একদা! এক শরৎসায়াহ্নে বিপিনবিহাবী বীভন উদ্ভানে বসেছিলেন। এমন 
সময শুনতে পেলেন, পার্খে উপবিষ্ট কযেজন বৃদ্ধ নিজেদের পুরাতন দিনের কথা 
আলোচনা কবছেন। পুবাঁতন কলকাতাব হাবানে! ছবিগুলি বড় রমণীয়_- 
ধনীদের বাভিতে থিষেটাব, বাঙালীদের জন্য ঘোঁড-দৌড়ের অনুষ্ঠান ( উত্তব 
কলকাতায় নরসিংহেব বিশাল মাঠে ), ছাতুববাঁবুব পেনেটাব বাগানবাড়িতে 
নৌকা-বাইচ, প্রভৃতি কত ন! বিশ্বত স্বৃতি কথা| তার্দেব মনে ভিড় করে আসে। 
আবাঁব তাব সঙ্গে বিদ্াসাঁগব, কালী প্রসন্ন সিংহ, মহৰি দেবেন্দ্রনাথ, রামগোপাল 
ঘোষ, রুষ্দাস পাল প্রভৃতি উনিশ শতকেব মনীষীদেব সম্বন্ধে নান! বিচিত্র কথা 
সেই পেনসনভোগী বৃদ্ধেব দল নিজেদের মধ্যে আলোচনা কবছিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা 
হল, বৃদ্ধদেব অনেকেই উঠে গেলেন । মৃদ্-আঁলোকিত বীডন উদ্ঠানে বেঞ্চিব 
ওপব শুধু পবিণত যুবক বিপিনবিহাঁবী এবং এক অপবিচিত বৃদ্ধ বসে রইলেন। 
সেই সদ্ধ্যাব জনবিবল মুহূর্তে অনুকুল শ্রোতা পেয়ে বৃদ্ধ মৃতু কণ্ঠে বলে চললেন, 

“তোমব] পুবাতনকে শ্রদ্ধা কবিতে শিখিয়াছ বৈকি, সে কথা অস্বীকার ' 
কবিলে চলিবে কেন? খালবিল-পুদ্ধবিধী হইতে প্রস্তর ও ধাতুযূতি কুড়াইরা 
আনিয়া সযত্বে রক্ষা কবিবার ব্যবস্থা করিতেছ » পুরাতন কীটদষ্ট পুঁথি বাহিব 
করি] মুদ্রিত করিবাব ভাব লইতেছ, হিন্দুব পুবাণগুলিকে যত্বুপহকাবে অধ্যযন 
করিতেছ। বেশ ভাল কাঁজই করিতেছ। কিন্ত যাহ! হাঁরাইয়াছে, এক 


২৪৮ সাহিত্যিক বর্ষপজী 


একবাব মাঁঝে মাঝে সমস্ত বিক্ষিপ্ত চিত্ত কুড়াইয়া আনিযা একা গ্রভাবে 
উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিবে কি? হারানোব মধ্যে পাওয়া কাহাকে বলে 
বুঝিতে পার কি?” তাবপর সেই বৃদ্ধ আবিষ্টের মতে! তীর স্মৃতিব পটভূমিকায় 
পুরাতন কলকাতার কথা বলে গেলেন। রাত্রি গভীর হল, বৃদ্ধেব স্মৃতিচারণ 
ক্রমে ক্রমে মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে এল। 

“আজ পুবাতনেব মোহ আমাকে উতল! করিয়া তুলিয়াছে। ভয়ের 
যে গোপন কথা গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে উদ্ঘাটিত হয় নাই, কি জানি আজ 
কেমন কবিয়া সেই দূব অতীতের দিগন্ত হইতে একটা দম্কা বাতাস 
আসিয়া তোঁমাব সমক্ষে সেই অর্গলবদ্ধ কক্ষত্বার মুক্ত করিয়া দিল। আমাৰ 
এই অফুরান কথ! শুনিবে ?” ( নবপ্রকাশিত পুয়াতন প্রসঙ্গ' থেকে এই উদ্ধৃতি 
তোল! হল 1) 

তারপর বিপিনবিহাবী আচার্য কুষ্ণকমল, মহেন্দ্রনাথ, অমৃতলাল, দিজেন্দ্র- 
নাথ, রামেজ্জস্থন্দরের কাছে বসে দূর অতীতেব দিগন্ত থেকে ছুটে-আসা শত 
সহ “অফুবান কথ!’ শুনেছেন এবং সতর্কতাব সর্ষে লিপিবদ্ধ কবে উনিশ 
শতকেব বিবর্ণ মূতিকে এক নতুন রূপে তুলে ধরেছেন । 

তখনও ম্মাঁচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য জীবিত ছিলেন। রিপণ কলেজের 
অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ কবলেও তখনও তীর স্মৃতি ও মেধ! 
সক্রিষ ছিল। ১৩১৭ সালের ২৪ এ আশ্বিন সন্ধ্যার দিকে বাঁডন উদ্যানের 
বেঞ্চিতে বুদ্ধ কৃষ্ণকমল বসে আছেন। তাঁকে প্রণাম কবে তাব পাশে বললেন 
যুবক বিপিনবিহারী | তারপব বৃদ্ধে আর যুবকে মিলে পুরাতন দিনের কথা 
হতে লাগল। দীর্ঘজীবী কৃষ্ণকষল উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী_-ছু যুগকেই 
দেখেছেন, কলকাতাব কত বিচিত্র ব্যাপার, কত মনীষীর অদ্ভুত জীবনকথা, 
জীবনের কত অভিজ্ঞতা স্তরে স্তবে এই মাঁনবতন্্রবাঁদী পজিটিভিস্ট ব্রাহ্মণের 
অন্তবে সঞ্চিত হয়েছিল » বিপ্লিনবিহাবীর প্রশ্নেব উত্তরে সে সমস্ত হারিয়ে- 
যাঁওয়! কথা দমকা বাতাসেব ধাক্কাব যেন স্মৃতিকক্ষের আগল খুলে বেবিষে 
এস, বিপিনবিহারী আচার্য কৃষ্ণকমলেব সঙ্গে শতাব্দীব আগের কলকাতাঁধ মানস- 
পরিক্রমায় বেরিয়ে পডলেন। আচার্য কখনও কোৎ, কখনও মিল্‌, কখনও 
তাঁর জীবনের কথা বলতে লাগলেন। ক্রমে বাত বাডতে লাগল। বীডন 
উদ্যানের হিন্দুস্থানী দাঁবোয়ান এসে সবিনয়ে বলল, ‘বাবুজি, বহুৎ রাৎ হুয়।।” 

এর পর নান! প্রসঙ্গে আচার্য কষ্ণকমল বিস্যানাগরকে.কেন্দ্রে করে দে-যুগেব 


“বিপিনবিহারী গুপ্ত ৃঁ ২৪৯, 


ব্যক্তি, সমা্গি ও শিক্ষা-সংক্রাস্ত এমন সমস্ত তথ্য বর্ণনী করলেন, ইতিহাসে 
যাব পবিচয় পাওয়! যাবে না| এই নিরীশ্বরবাদী, নির্ভাঁক, সংস্কারমুক্ত বৃদ্ধ 
অন্বন্ধে মনীষী দিজেন্দ্রনাথের মন্তব্যটি স্মবণীষ £ “কৃষ্কমল 4570 যে সে 
লোক-156 is terrible fellow. He knows how to write and how 
t0 fight and how to slight all things divine”, বার্ধক্যে পৌছে 
কৃষ্চকমল তার সমসামযিক কালকে স্মবণ করেছেন। বিদ্যাসাগর, মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার, ছবারকানাথ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ্বাবকানাথ বিদ্ধাভূষণ প্রভৃতি 
"উনবিংশ শতাব্দীব সমাজ ও সংস্কৃতিব নেতৃবুন্দের জীবন সশ্বন্ধে এমন সমস্ত তথ্য 
উদ্ধাটিত করে গেছেন যে, তার মুখ-থেকে সে কথাগুলি প্রকাশিত ন! হলে 
উত্তরকালেব বাঙালী সে সম্বন্ধে রহস্যময় অন্ধকাবেই থেকে যেত! বিদ্যাসাগরের 
ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে নানা কথা প্রচলিত আছে। কেউ বলেন, তিনি” 
ঘোরতর নিরীশ্বববাঁদী ছিলেন ; কেউ বলেন, হিন্দু স্মার্ত আচার ও দেবতত্বে 
ভাব কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না, কেউ বলেন, ঈশ্বর সম্বন্ধে বন্ধুমহল যে. সব 
কথ! বলতেন, তা অনেকট! সংশয়বাদীব মতের মতো] | কিন্ত এ বিষয়ে 
ববিদ্যানাগবেব শিষ্য ও অস্তরঙ্গ কৃষ্ণকমলেব মতামত ৬, অস্তর্জাবনের 
চিত্রটি স্থপরিস্ফুট করেছে £. 

“বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, একথা বোধ হয় তোমর! জান ন]; ধাঁহাঁব 
জানিতেন, তাহারা কিন্তু সে বিষয়ে লইয়া তাঁহার সঙ্জে কখনও বাদানুবাদে 
প্রবৃত্ত হইতেন না, কেবল রাজা "রামমোহন বাষের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাধাপ্রসাদ 
রাষেব দৌহিত্র ললিত চাটুষ্যের সহিত তিনি পরলোকতন্ব লইয়া হাস্ত-পরিহাদ 
করিতেন। 

“"উনবিংশ শতাব্দীর প্রধমভাগে আমাদের দেশে যখন ইংবেজি শিক্ষার 
বর্ন আরন্ধ হয, তখন আমাদের সমাজের অনেকের ধর্মবিশ্বাস শিথিল 
হুইয। গিযাছিল।.."পাশ্চীত্য সাহিত্যেব ভাব বন্তাষ এদেশীয় ছাত্রের ধর্মবিশ্বাস 
টলিল, চিবকাঁলপোঁধিত হিন্দুৰ ভগবান সেই বন্তাঁষ ভালিক্া গেলেন; 
বিদ্ভাসাগরও নাস্তিক হইলেন, তাহাতে আব বিচিত্র কি?” ( নবপ্রকাশিত 
এপুবাতন প্রসঙ্গ’ থেকে উদ্ধৃত। এই প্রবন্ধে উদ্ধত সমস্ত উক্তি নবপ্রকাশিত 
গ্রন্থ থেকে নেওয হযেছে। ) \ 

অনেক সময় কৃষ্ণকমল ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, অন্য কারও 
কথার ক্রদ-রেফাবেন্দ ধরে আসলে সৃত্যেব স্বরূপটিও বোঝা যায়। তার মতে, 


~ 


২৫০ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী | 


মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিছ্য বুদ্ধিতে বিদ্যাসাগবের সমকক্ষ হলেও চারিত্র 
দৃঢতাব দ্দিক থেকে তিনি অতি নরম প্রকৃতির ছিলেন £ 

“বিষ্ঠা বুদ্ধি সম্বন্ধে তর্কালঙ্কায় ও বিছ্যাসাগব দুই জনেই বোধহয কাছাকাছি 
ছিলেন। কিন্তু চবিত্র অংশে আসমান্‌ জিন্‌ প্রভেদ, যাহাকে back bone 
কহে, বিদ্যাসাগবের তাহা। পূর্ণ াত্রায ছিল, কিন্ত সে বিষয়ে তর্কালঙ্কার হয়ত 
Vertabrate শ্রেণীব অন্তর্গত হযেন কিন] সন্দেহ }” 

কিন্ত ‘পুরাতন প্রসঙ্গ-এব আব এক স্থলে কৃষ্ণনগবেব উমেশচন্দর দত নিজের 
স্থৃতিকথা বলতে গিয়ে মদনমোহন সম্বন্ধে সম্পুর্ণ বিপবীত কথা বলেছেন । 
“মদনমোহন খুব তেজস্বী ছিলেন। একদিন একজন বড়সাহেব কর্মচারী 
পুবিহাসচ্ছলে তাহাকে বৃদ্ধানুষ্ঠ দেখাইয়া আহ্বান করিযাঁছিল, পণ্ডিত মহাশয 
বলিলেন, খিবরদাব, ভদ্রলোকেব মত আঁমাব সঙ্গে ব্যবহাব কবিবেন।” সাহেব 
তৎক্ষণাৎ ক্ষমাপ্রার্থনী কবিলেন।” কৃষ্ণনগবের উমেশচন্্ দত্ত আরও কয়েকটি, 
চমকপ্রদ তথ্য উদ্ঘাটিত কবেন, সেটি হল ভূদেব সম্বদ্ধে। “ভূদেব বাবু 
একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, ‘ইংরাজ যদি বাঙ্গালীর মেযে বিয়ে কবে ত. 
ভাল হয়।” অবশ্য উমেশচন্দ্র এ ব্যাপাব বিশেষ সমর্থন কবতেন শা। তিনি 
এই ধরনের ছুটি বিবাহের উল্লেখ করেছেন যেখানে বাঙালীর মেষে বিষে কবে 
ইংরেজ ভদ্রলোক নিজেদের সমাজে প্রা একঘরে হয়েছিলেন। বধিশালে 
কেম্প, পাহেব বাঙালীর মেযে বিষে করেছিলেন, মনোমোহন ঘোঁষেব শ্বেতাঙ্গ 
সেক্রেটাবীও ঘোষমহাশষেব কন্যাকে বিয়ে করে নিজদের সমাজে একটেরে হয়ে 
পড়েছিলেন--এ সব বিচিত্র কাহিনী উ্েশচন্ত্র দত্ত শুনিয়েছেন। কৃষ্ণনগরা 
কলেজেব অধ্যক্ষ এবং হিন্দু কলেজেব বিখ্যাত অধ্যাপক কাণ্তেন রিচার্ডসন সে 
যুগে বিশিষ্ট অধ্যাপকরূপে খুব সম্মান পেয়েছিলেন। আবার চগিত্রদদোষেব 
জন্য নিন্দিতও হয়েছিলেন। এ বিষয়ে কাঞ্চেন খুব উদ্দাবচিত ছিলেন, 
কালাধলাব বাছবিচার করতেন, না। দত্ত-মহাশয় সেই কৌতুককর সংবাদ 
দ্িষেছেন £ “কাঞ্ধেন বিচার্ডদনের চরিজরদোষ ছিল, তাহাব রক্ষিতা এক 
বাঙ্গালিনী একট! স্বতন্ত্র বাঁড়িতে-ছিল*** |” 

পুবাঁতন কলকাতা নাট্যাভিনয়েব সঙ্গে সংযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েব 
মুখ থেকে বিপিনবিহারী সেকালের থিয়েটার সমন্ধে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য 
বার করে নিয়েছেন। উমেশচন্ত্র দত্ত সেধুগের শিক্ষা-বিভাগ এবং ব্রদ্মমোহন 
মল্লিক পুরাতন দিনের স্কুল-কলেজেব লেখা পড়া ও হিন্দু কলেজেব শিক্ষণীয় ' 


বিপিনবিহারী গুপ্ত ২৫১ 


বিষয় সম্বন্ধে অনেক কথ! শুনিযেছেন। রসবাজ অমুতলাল বস্থও উনবিংশ 
শতাব্দীর থিয়েটায় ও নাটক সম্বন্ধে অনেকে তথ্য সববরাহ করেছেন। তিনি 
ছেলেবেলায় শ্যামবাজাব স্কুলে পড়তেন। তখন স্কুল ইনসপেক্টব এইচ উড়ো 
তীদেব বাংলায প্রশ্ন কবেছিলেন, “ছেটা মৌখাছি কেটা পা?” ছেলেবা তাঁকে 
হুড়ো” বলে ডাকত, তিনি কছু মনে না কবে সে ভূল সংশোধন কবে দ্বিতেন। 
প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ বেবিনিক সাহেব খ্রীস্টানধর্মে মোটেই বিশ্বাসী ছিলেন না। 
ভাঙা হাত বাখবার জন্য পেস্টবোর্ড দ্ববক্কাব হলে “একজন বলিল, সেক্সপীযবেব 
মলাট ছি'ড়িয! লইনে হয় না? ভাক্তার সাহেব হাসিয়া বলিলেন, «0 
the cover of the Bible may 0০1 কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে অমৃতলালের 
মন্তব্যটি কৌতুকজনক £ “কেশববাবু, চশমা নাকে দিয়! ঘুমাইতেন। একদিন 
আমি তাকে বলিলাম, ‘চশমা চোখে ন! থাকলে স্বপ্নও দেখতে পান ন!1?’ 
তিনি হাসিযা উঠলেন।” প্রথম যুগে অভিনয়কলাকে সার্থক কববার জন্য 
অমৃতলাল ও সহযোগী বদ্ধুব। যে কীভাবে সাধন! করতেন,তীব স্থতিকথায় তাব 
কিছু পরিচষ পাওয! যাবে। নীলদর্পণেব সৈবিষ্ধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হবাব পূর্বে অমৃতলাল হুবহু স্বাভাবিকতাব নকল কববাব জন্য খালি বাডিতে 
ঢুকে দুপুব বেলায ‘মডাকার!’ অভ্যাস কবতেন। তার ফলে পাড়াব লোকে 
সে বাঁডিকে ভূতের বাড়ি মনে কবত। ১৮৭৩ সালে তাঁদের বড সাধেব 
ন্যাশনাল থিয়েটাব ভেঙে গেল। বার্ধক্যে পৌছেও অমৃতলাল সে বেদনাময় 
রাত্রিব কথ। ভুলতে পারেন নি। | 

“আমাব সেই উদ্দাম যৌবনেব বসস্তোৎনবে সেই ‘আধ পুলকিত, আঁধ- 
হুতাশে শুকায়’ হৃদয আজ আপনাকে কেমন কবিয়া বুঝাইব? তাব পবে কত 
ব্সস্ত আসিল ও গেল, কত হাসিকানাব ভিতব দ্রিষা আমাব জীবননাট্য 
লীলায়িত হইযা আসিয়াছে, কিন্ত সেই রাত্রির সেই বেদনা আজিও বিস্মৃত 
হই নাই।” 

কবিওয়ালাব। সেষুগে গানের সময়ে শ্রীলতা-অঙ্গীলতা৷ বিচাব করত না। 
স্বী-পুরুষ, পণ্ডিত-মূর্থ, বালক-বাঁলিকাব সম্মুখে তাব! পরমানন্দে অতি অশ্রাব্য 
গান গাইত £ তার আক্ষবিক অর্থ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না| অভিনেতা 
বাধামাধব কব তীর বাল্যে শ্রুত যে সমস্ত কবিগানের উল্লেখ কবেছেন 
(‘পুবাতন প্রসঙ্গ”, পূঃ ২৫৭--২৫৯ ), রুচিব দিকে তাকিয়ে তা এখানে উল্লেখ 
করা গেল নী। কিন্তু কবিওয়ালার। অনেকে সময বিদ্রেপেব যোগ্য ব্যক্তিকে 
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কঠোর ভাষাতেই বিদ্রপ কবত। এই সঙ্গে করমহাঁশয় বাগবাজারের প্রসিদ্ধ 
'পাখীব দলের’ কথাও শুনিষেছেন £ শিবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় 
এবং ত্বনামধন্ত রপচাদ পংখীর( R 0. Bd এই ইংরেজী নাম ব্যবহার 
কবতেন ) পাঁখিব আড্ডাও কম লোভনীয় নয়। এই আড্ডায় নেশার, 
বিশেষত গাঁজার ঢালাও ব্যবস্থা ছিল। একদা “পক্ষরাঁজ' রূপটাদ এবং অন্তান্ত 
‘পাখী’ নিজ নিজ পক্ষীজনো চিত পদমর্ধা অহ্থসাবে গাঁজা সেবন কবে নীরবে 
বসেছিলেন। এমন অমযে একটি ভিখাবিণী কর্কশ স্ববে ভিক্ষা চাইলে আব» 
মি, বার্ডেব কঠে অমনি গানের বান ডাকল £ 
উঃ মাগীর ঠ্যাং ছুটে! কি লম্বা! রে, 
ঃ ঠোঁট দুটো পাকা রমা 
পেচক জিনিয়া সুমধুব ধ্বনি, 
কোকিল পোড়ায়ে খেষেছ লে! ধনি, 
পেটেতে ছয়রাগ ছক্জিশ রাগিণী 
কবিতেছে হাম্বা হামা রে। 
পক্ষরাজ বলে, আব ভাবিলে হবে কি, 
মানব আকুতি এক বয়াব পেয়েছি 
এরে নাও মা জগদ্স্বা ॥ 
বাধামাধব স্থৃতি থেকে এ ধরনের অজস্র কবিতা বলে গেছেন। বাল্যকালে 
"স্কুলে পড়বার সময় তাবা প্রায়ই কীভাবে মারামারি দাঙ্গা বাঁধাতেন, প্রবীণ 
জীবনে সকৌতুকে সে কাহিনী স্মরণ কবেছেন। হেয়ার স্কুল ও জেনারেল 
আযানেমূক্রির ছেলেদের দাঙ্গা সে যুগেব কলকাতায় বেশ উত্তেজনা সঞ্চার 
করেছিল। প্রায শনিবাব ও রবিবার এবং বড় কোন ছুটির আগে কারণে- 
অকারণে ছুই স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে সংজ্বর্য বাধত। রাধামাধব কব হেয়ার 
স্কুলে পড়বাঁব সমষে একাধিকবাব দাঁ্দায় অবতীর্ণ হতেন এবং সে দাঙ্গা শুধু 
লোষ্রনিক্ষেপ এবং অভিধাঁন-বহিভূর্তি গালিগাঁলাজেই শেষ হত ন1 | মারাঁমাবি ' 
বেশ পাকিয়ে তুলবার জন্ত স্কুলেব ছাত্রের! কুস্তিগিব পালোয়ানের দল ভাভা! 
করে আনত। এই লডাইয়েব বর্ণন! প্রত্যক্ষদর্শী এবং প্রত্যক্ষভাবে সঙ্ঘর্ষে 
লিপ্ত কব মহাঁশযেব নিজের জবাঁনীতেই শোনা যাক £ 
“আমি একটি দলপতি ছিলাম £ খবর পাইলেই আমার কুস্তিগির পালোয়ান 
বন্ধুগণ আসিয! পড়িত; অখিলচন্ত্র, ব্সস্ত বর্মণ, প্রসন্ন গাধুলী, ভুবন ছুতোর, 


শি 


বিপিনবিহারী গুপ্ত ২৫৩. 


কড়ি ভট্টাচার্য, উমেশ দে, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুবন মিত্র, বিনোদ হালদার ; 
ইহাদিগকে 1-1০০ কবিবার জন্য জাহাজ হইতে গোরা খালামী ভাড়া 
কবিয়া আনা হইত। তাহাব! Fighting Chralies-ন্মে পরিচিত ছিল, 
কোমবে দঙিবীধা, হাতে 6০০0698-এব মত অস্ত । হেয়ার স্কুলেব সামনে 
নর্দমাব কাছে বেল! সাড়ে দরশটাব সময় দুইজন ইংরাজ প্রহত হইয্ন! চলিয়া" 
গেল। বেলা এগাবটাব সময ইন্সপেক্টর কেকসাহেব তিন-চারি শত 
কনস্টেবল লইযা তথায উপস্থিত হইলেন। এবাব ছেলেদের সঙ্গে পুলিসের 
ভীষণ মাবামাবি হইল । কতক্ষণ লড়াই হইল বলিতে পারি নাঃ অবশেষে 
ছেলের! ছত্রভঙ্গ হইল ৷” | | 

তাঁরপর বহু ছাত্র ও শিক্ষক আসামী বলে গ্রেফতার হলেন। এই ব্যাপাবে 
নিয়ে কলকাতায় খুব উত্তেজনার সঞ্চাব হযেছিল। বিদ্যানাগব ও যতীন্দ্রমোহন 
ঠাকুব জামিন হয়ে শিক্ষক ও ছেলেদের ছাড়িযে আনেন। ১৮৬৮ সালে 
গরীম্মাবকাশের ঠিক আগে এই শুভ্ত-নিশুস্তের পাল! অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 

কব মহাশয় ছাত্রজীবনে এমন দুর্দান্ত ছিলেন যে, হিন্দু স্কুলের হেডমাস্টাব 


, তীর পিতাকে বললেন, “আপনার ছেলেটিকে আমার ইস্কুল থেকে সবিয়ে নিন, 


নইলে আমার ইস্কুল যায!” বাধ্য হয়ে তিনি হিন্দু স্কুল থেকে ডাঁফপাহেবের 
স্কুলে চলে গেলেন। কিন্তু বাধাধব। পড়াশুনা বেশী দূব হল না। এন্ট্রযান্স 
পরীক্ষাব ফিস জমা না দিয়ে সেই টাকায় তিনি একটি ভালো বাঁশি কিনে 
ফেললেন, লেখাপড়ায় সেইখানেই ইতি হল। তারপর বন্ধুদের সৎপবামর্শে 
পিতাব লোহার সিন্দুক থেকে হাজার পাঁচেক নোটের তাড়া সবিষে ,হাওভাষ 
ট্রেনে উঠলেন। ইচ্ছে--বিলেত যাবেন। সারা রাত্রি মনেব আনন্দে গাভির, 
মধ্যে গান গাইতে গাইতে চুললেন-£+ ১ | 
সে কি আমাব অধতনের ধন 
মনপ্রাণ স্থশীতল কবে যেই জন ॥ 
তবে যে অপ্রিয় বলি, 
নিতান্ত জালাতে জলি, 
নতুবা তাব ও নকলি প্রেমেবই কারণ ॥ 
কিন্ত ভোরের দিকে সঙ্গীতসাধনার বিঘ্ন দেখা-দিল। -“জীঁমালপুর স্টেশনে 
গাড়ি থামিলে স্টেশন মাস্টাব, গার্ড ও পাহারাওয়ানা প্রত্যেক কামর] অন্বেষণ 


' / করিয়া আমাকে ধরিয়? ফেলিলেন। আমার আর বিলাত যাওয়া হইল না11৯ 


শা 
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বাধামাধব কর সেকালের অভিনয় সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য দিয়েছেন বটে, 
কিন্ত তার ব্যক্তিগত জীবনের চমকপ্রদ কাহিনীই অধিকতর কৌতুহলোদ্দীপক | 

এরপব বিপিনবিহারী মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গিয়ে তাঁর 
স্বৃতিকথা শুনতে চান । দিজেন্্রনাথ মনে প্রাণে ছিলেন বিশুদ্ধ ভারতীয় এবং 
ব্যক্তিগত চিন্তায় শঙ্কবপন্থী বৈদান্তিক। কথা প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় 
সমাজব্যবস্থ। এবং তার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা্দীক্ষার সঙ্ঘর্ধ ও তার ফলাফল 
সম্বন্ধে না'? তত্ব কথাব উত্থাপন করেছেন। বঙ্কিমচন্্র-পবিকন্িত ক্ৃষ্ণচরিত্র 
সম্বন্ধে ছিজেন্দ্রনাথ বললেন, _ 

“কেন বঙ্কিম ছুটো কৃষ্ণেব অবতারণা করলেন, এবং এক কুষকে আদর্শ 
পুরুষ দাড় করাইতে চেষ্টা করিলেন? বঙ্কিমচন্দ্র শেষাশেষি যতই গীতাভক্ত 
হউন ন! কেন, তিনি অনেক দিন ধরিয়। পাক! 798161515 ছিলেন | Positive 
Philosophy যাহা! হউক না কেন, শুধু মানুষকে লইযা একটা Positive 
religion দাড় কবাইবার চেষ্টা, করিলে চলিবে কেন?” এই প্রসঙ্গে “বিচিত্র 
প্রসঙ্গে বামেন্্রন্ন্দরও বলেছেন, 

“বঙ্কিমবাঁব্‌ মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মানব বলিয় গ্রহণ করিয়াছেন; 
বোধহয় ওট! ঠিক হয় নাই। বন্ছিয়বাবু শ্ৰীকৃষ্ণেব ঈশ্বরত্থে বিশ্বাস করিতেন, 
এবং ঈশ্বরের মানবরূপে অবতরণ অসম্ভব নহে, একপ যুক্তিতর্ক উপস্থিত 
করিয়াছেন! বেদপন্থী হিন্দুব পক্ষে এরূপ যুক্তিতর্কের কোনও প্রয়োজন 

= দেখি না1+**. বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীরুষ্ণের ঈশ্ববন্ধে বিশ্বাসী হইলেও সে কথা চাঁপা 
দিয়া মহাভারতের শ্রীকুষ্ণকে মানবত্বের আদর্শরপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন, আমার বিবেচনায় ইহ! ঠিক হয নাই ।” রঃ 
তারপর বিপিনবিহারী দ্বিজেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন কবলেন, বিগ্যাসাগব কি নাস্তিক 
_ ছিলেন “এ বিষয়ে দ্বিজেন্্রনাথ জবাব দিলেন” - 

“এ এক রকমের নাস্তিক ছিলেন, যাকে বলে অজ্জেয়বাদী। এই অজ্জেয়বাদী 
আমি কিছুতেই সহ কবতে পারি না। অজ্ঞেয় বলিয়! হাল ছাড়িয়া দিব 
কেন ?"* ষেটা আমার অঙ্গতৃতির সামগ্রী, সেটাকে হয়তে? বাহিরে pre- 
58700 করিতে পারি না। খানিকটা 290:856120 কবিয়া বুঝাইবার চেষ্টা 
কবিতে পারি। [২৫076 ent করা ছাঁড়। আমাদের উপায় কি আছে?” 
তার মতে, অক্ষয়কুমাব দত্ত “নান্তিক হইয়! বিদ্যাসাগরের দলে মিশিলেন।” 
এই সমস্ত গৃঢ় তত্ব -নিফাশিত করে নেওয়ার সমস্ত গৌরব বিপিনবিহারীর 


/ 
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প্রাপ্য । কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে মনীষী ছিজেন্দ্রনাথ বললেন, “কেশবচন্দ্র ষেন 
সমস্ত reform movVemen-Hাকে এমন একটা £আ;i5£, এমন একটা মোঁচড 
দিলেন ষে, সব গোলমাল হুইযা গেল। সে সব কথা স্মরণ কবিলে মনে বড় 
ব্যথা পাই। কেশবচন্দ্র উপনিষদেব কোনও ধাব ধাবিতেন না, ভারতবর্ষের 
প্রাচীন ০০]৮:০-এর ভিতরকার কথা ভাল করিযা জানা আবশ্যক বিবেচনা 
করিলেন ন! ”-” নৃতন সমাজ গঠিত কবিয়া বিলাতি ছণাে তাহার নাম 
দিলেন New Dispensation_—নববিধান | এই যে কেশবচন্দ্র বিদেশের 
দিকে মুখ ফিবাইলেন, একটা উৎকট বিলাতি ৪৮৫৮৪ লইলেন- এখানেই 
সমস্ত 16000 দে০ve৮en॥-টা পণ্ড হইবাব আয়োজন হইল ।” 

বিপিনবিহাবী তার “পুবাতন প্রসঙ্গে’ এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
তাবকাগুলির পদপ্রান্তে বসে চিবকালের জন্য নির্বাপিত হবার আগে তাদের 
কাছ থেকে আলোকবশ্মি আদায় কবে নিয়েছেন। বাংল! সাহিত্য ও 
সংস্কৃতিব ইতিহাঁসেব ভাগাবে বিপিনবিহারব “পুরাতন প্রসঙ্গ বেফাবেন্ 
হিসাবে গবেষকের যেমন কাজে লাগবে তেমনি সাধারণ পাঠকও এব থেকে 
একই সঙ্গে ইতিকথা ও কথাসাহিত্যের বস উপভোগ কবতে পাববেন। 


বিপিনবিহারী “পন কলেজের অধ্যক্ষ আচার্য বামেন্্রহন্দর জিবেদীর 
খনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তীবই উপদেশে তিনি “পুরাতন প্রসঙ্গ” এস্থনে 
প্রস্তুত হযেছিলেন। বস্তুত রামেন্দ্রন্ুন্দরের কাছে বসে ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে অভূতপূর্ব মৌলিক কথ! শুনবার সৌভাগ্য তাঁব হযেছিল। 
ক্রমে আচার্য ব্যাধিতে শয্যাগত হয়ে পড়লেন। সেটা ১৩২০ সনের 
কথা। ভাব বোগশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত থেকে বিপিনবিহারী তাঁর বিবৃত 
কথাগুলি লিপিবদ্ধ করে যেতেন, স্থানে স্থানে নিজের মন্তব্য দিতেন, কোথাও 
প্রশ্ন কবে, কোথাও অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে আচার্ষের সমগ্র জীবনলন্ধ 
বাণী-কণিকাগুলিকে সংগ্রহ ও সংগ্রথিত করে নিতেন। ১৩২০ সনের আশ্বিন- 
অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন এবং ১৩২১ সনেব আধাঁ-ভাদ্র সংখ্যার “মাঁনলী” পত্রিকায় 
এই বিবরণী ধাঁবাবাহিকভাঁবে প্রকাশিত হয়। তাবপব ১৩২১ সনের ভাদ্র 
মাসে (১৯১৪১ সেপ্টেম্বর ) “বিচিত্র প্রসঙ্গ-_প্রথম পর্যায় নাম নিয়ে এই 
আলোচনা প্রকাশিত হয়। ‘বিচিত্র প্রসঙ্গ"এর দ্বিতীষ পর্ধাষ প্রকাশিত হয 
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১৩৩৪ সনের আঁষাঢ মানে (১৯২৭)। এই দ্বিতীয় পর্যাধের প্রথম স্তবকে 
রামেন্দ্রননন্দরের বাণী, দ্বিতীষ স্তবকে বিপিনবিহারী-অনৃদিত গিজোর যুবোপীয় 
সভ্যতার ইতিহাস বিষষক গ্রন্থের কিয়দংশের অনুবাদ, রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এবং 
তৃতীয় স্তবকে সাহিত্য ও সমাঁলোচন! সংক্রান্ত তার কযেকটি প্রবন্ধ সঙ্কলিত 
হয়েছে। এছাড়াও নাঁন। পত্রপত্রিকায় তার অনেক যূল্যবান রচন! ছড়িয়ে 
আছে। 

“বিচিত্র প্রসঙ্গ -এর ছুটি পর্যাষ “পুবাঁতন প্রসঙ্গ’ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রক্ৃতিব 
গ্রন্থ । ১৩২০ সন থেকে -বিপিনবিহাবী অসুস্থ রামেন্দ্হুন্দবেব শয্যাপার্খে 
উপস্থিত থেকে তার বাণী সংগ্রহ করেন। এর পূর্বেই বামেন্হ্থন্দব দর্শন-বিজ্ঞানে 
অসাধাবণ মনীষার পবিচয় দিযাছেন কয়েকখানি প্রবন্ধ গ্রন্থে। গোড়ার দিকে 
আচার্য পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যায কৌতুহলী হন, তারপর 55105 থেকে 
সহজেই MetaDby5i০5-এ উভীণ হন। তাবপর Metapby5i€৪ থেকে 
বেদীন্তের মধ্যে নিমজ্জিত হলেন, আবার বেদান্ত থেকে আরও গভীরে ডুব দিযে. 
ভক্ভিরসেব রত্বাকব-গর্ভে নিজ সভা! হারিয়ে ফেললেন তবু প্রত্যভিজ্ঞামূলক 
অপরাবিগ্যা। এবং বুকপৃথাতীত পরাবিষ্তা-উ্যই আচার্ধের হস্তামলকে পরিণত 
হয়েছিল। 

বিপিনবিহারী শধ্যাগত রামের মুখ থেকে বেদ-বেদাত্তঃ দর্শন, 
বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্মন্ধে যে সমস্ত কথা বার করে নিলেন, গবেষণার ক্ষেত্রে 
ত! বহু মূল্যবান রত্ববিশেষ। বামেন্ত্রনুন্দব ন! বললে সে সব প্রশ্ন কাবও মনে 
উদ্দিত হত কিন সন্দেহ। 'পুবাঁতন প্রসঙ্গে বিপিনবিহারী যে রীতি 
অবলবন করেছিলেন, ‘বিচিত্র প্রসঙ্গে” নে রীতি বর্জন করলেন। “পুরাতন 
প্রসঙ্গে” নানাজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিচিত্র বিবরণই প্রধান । কিন্ত “বিচিত্র 
প্রসঙ্গে” মাত্র একজন মনীষীর কাছ থেকে তিনি প্রাচীন ও নবীন বিশ্বের 
সংস্কৃতি ও সাধন! সম্পর্কে মৌলিক তত্বকথ। সংগ্রহ করেছেন। রামেন্দ্রহন্দরের 
সঙ্গে আলোচনায় বিপিনবিহারী বৈদিক যাগযজ্ঞ, তার সঙ্গে বৌদ্ধ ও খুস্টান- 

- ধর্মের সম্পর্ক বিষয়ে চমকপ্রদ তত্ব ও তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। অপবদিকে 
উড়িস্তাব শিল্পকলায়, বিশেষত মন্দির গাত্রে মিথুনযূতির বাহুল্য কেন, 
প্রাচীন পৃথিবীর .কোথায় কোথায দেবতত্বের সঙ্গে মিখুনযূতির সমাবেশ 
হযেছিল, মিথুনশিল্পের সঙ্গে নাঁঞ্যের পুকষপ্রকৃতি তত্ব এবং চমকপ্রদ মন্ত্রযান- 
কালচক্র-যাঁন-সহজযান, এদের তত্বগত সাদৃশ্য, ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মেব মূল তত্ব প্রভৃতি 
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নতুন নতুন তত্বকথার অবতারণা! করেছেন শধ্যাঁগত রাঁমেন্রন্ন্দর ; বিপিন- 
বিহারী নোট নিয়ে পবে সেগুলি নিবন্কেব আকারে সাজিযে দিয়েছেন। শয়তান, 
Devil ও পাপ-পুকষের মধ্যে কি সম্পর্ক, স্বন্দ-কাঁতিকেয় চোঁবের দেবতা কেন, 
সিধেল চোবেবা তরি নাম স্মবণ করে সি'ধ কাটতে আবর্ভ করে কেন, 
স্কন্দের অন্গচবেবা নাকি “আতুড়ঘরে ছেলে খাইত”__-এ সব রহুস্তের কূলকিনারা 
কোথায় সে বিষয়ে রামেন্দ্রহুন্দব সুন্ম আলোচনা কবেছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ- 
ধর্মের পার্থক্য সম্বন্ধে তিনি খুব সংক্ষেপে বলেছেন, “যেখানে সংসাবটাকে হেয় 
ও কদর্য করিবার চেষ্টা দেখা যায়, সেটা বৌদ্বভাব প্রণোদিত, যেখানে 
সুন্দর দ্েখাইবার চেষ্টা, সেখানে ব্ৰাহ্মণ্য ভাব প্রবল।” (“বিচিত্র গ্রসঙ্গ'-এর 
উদ্ধৃতিগুলি বঙ্গীয সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত রামেন্দ্র-রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড 
থেকে গৃহীত হয়েছে। ) 

বৌদ্ধের নির্বাণ এবং বেদাস্তের মোক্ষ যে এক নয, সে সম্বন্ধে আচার্ষের 
বক্তব্য ঃ 

“বৌদ্ধ যাহাকে নির্বাণ বলেন' তাহা বেদাস্তের এই মুক্তির সঙ্গে 
ঠিক এক নহে, হইতেই পারে না, কেনন! বৌদ্ধ এই “আমার” অস্তিত্বকেই 
স্বীকার কবেন না। বৌদ্ধের নিকটে জগৎ প্রত্যয়পবম্পর! মাত্র; কিন্ত 
কাহার প্রত্যয়? এ প্রশ্ন করিলে উত্তব দেন, কাহারই নহে। প্রত্যয আছে 
বটে, কিন্ত সেই প্রত্যয়ের অন্ুভবকর্তা, কেহ নাই। বেদাস্তের নিকট যে আত্ম 
বা 96]£ বা আমি স্বতঃসিদ্ধাস্ত পদার্থ, বৌদ্ধেব কাছে তাহাব অস্তিত্বের কোন 
প্রমাণ নাই ।” (বিচিত্র প্রসঙ্গ )। 


“বিচিত্রপ্রসদ-এব দ্বিতীয় পর্যাযোমে্্ুহন্দর জীববিজ্ঞান প্রসঙ্গে জীব-শূরীবের 
বৃহৎ অস্ত্র বা 19782 106550196 সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিষে মেচ.নি-কফের 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করে গুরুতর তত্বের অবতারণা করলেন। অবস্য মূল প্রশ্ন 
আরম্ভ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গোর! চবিত্র দিয়ে। ক্রমে প্রসঙ্গ, থেকে 
প্রসঙ্গাস্তরে যেতে অমঙ্গলের উৎপত্তি, তার সঙ্গে জীবদেহেব সম্পর্ক প্রভৃতি 
বিষয়ের আলোচনা চলল। মেচ.নিকফ বৃহৎ অস্রজনিত দেহেব ব্যাধি দূব 
করবার জন্য একমাত্র প্রতিষেধক হিসেবে দই খাবার পরামর্শ দিয়েছেন। 
আচার্য পরিহাস ভরে বললেন, 

“বাল্যকাল হইতে দই খাইলে বার্ধক্যের ও অকাল মৃত্যুর হাত হইতে 
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রক্ষা পাওয়া যাইতে পাবে । অতএব যদি মৃত্যুয হইতে চাও, মুক্তি চাও, 
তবে বুদ্ধ, প্লেটো, খুস্টের বুজরুকির দরকার নাই, দই খাও ।” 
এই আ্যার্টিক্লাইম্যাক্সে পৌছে বিপিনবিহারীও মনে মনে কৌতুক বোধ 
করে লিখেছেন, 
“রাষেক্দ্বাঁবুচুপ করিলেন। কোথায় রবিবাবুর “গোরা” আর কোথায় 
“মেচনিকফ"-এর দুই খাওয়ার ব্যবস্থা ! কিন্তু বিচিত্র প্রসঙ্গে কোনও কিছুবই 
অসামপ্রস্ত নাই। আমি ন্্মৃণ্ের মত শুনিতেছিলাম। চমক ভাঙ্গিয্না গেলে 
দেখিলাম, সম্মুখে এক বাটি চা--দই নহে, চা। হায় মেচ্নিকফ ! তোমার বড় 
বড় অস্ত্রে কথায আমাব অন্স্থ জীবাণুগুলি বিদ্রোহী হইয়া। উঠিয়াছিল, রক্তবহ 
নাড়ী ক্রমশ কাঠিন্য প্রাপ্ত হইতেছিল, অনাবশ্তক বড় অন্ত্রটাকে ঘখন বহন 
করিতেই হইবে, তখন দধি অভাবে অস্তত চা খাওয়াটাই প্রশস্ত ।” 
জীববিগ্ভা ও জীব-ইতিহাসের আলোচনার পর মানব-ইতিহাসের বিশেষ 
বিশেষ শাখা হিক্র, ইহুদি ও গ্রীক প্রভৃতি জাতিত্বত্ব সম্বন্ধে রামেন্দ্রমবন্দব 
আলোচনা করেছিলেন। ইতিহাস, প্রত্বতত্ব, নৃতত্ব, ধর্মতত্ব, ধর্মীয় কৃত্য-আচরণ 
প্রভৃতির তুলনামূলক আলোচন! কবে তিনি যখন মানব-ইতিহাসের এক বিচিত্র 
মন্দির গড়ে তুলেছিলেন, তখনই পরপাবের ডাক এসে গেল। তখন তিনি 
গ্রীকসভ্যতার সকরুণ পবিণতি সম্বন্ধে বিষণ্নকণ্ডে বলতে আরম্ভ কবেছেন, 
“অমাবস্যার নিশীথে তুবড়ি ব(জিব মত ফুল কাটিয়। গ্রীক জাতির ইতিহাস 
বিলীন হুইয়া গেল্র। সহশ্র বৎসরের দুঃসাধ্য সাধনালভ্য সপ্তীবনী মন্ত্র লাভ 
করির। কচরূপী গ্রীক বিদীধ গ্রহণ কবিল, রাষ্টররপিণী দেবধানীর অভিশাপ 
তাহার শিরে বধিত হইল- গ্রীক 00105হ6, তুমি অপরকে “শিখাইবে, পারিবে 
_না করিতে প্রযোগ’। কোথায় সে চলিয়া গেল? কোন্‌ রহস্তপুর হইতে সে 
আদিয়াছিল, ইতিহাসের ঘন কুজ্মাটিকার 'মধ্যে কোন্‌ রহস্তপুরে সে ফিরিয়া 
গেল? কাহাকে সে নিজেব সঞ্জীবনী মন্ত্র শিখাইয়াছিল ? যুবোপের ইতিহাসের 
মধ্যযুগে কে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়] যুরোপকে সঞ্তীবিত করিযাছিল? শ্রেচ্ছ 
মুমলমানেব হস্ত হইতে শ্রীন্টান যুবোপ গ্রীক-প্রদীপ গ্রহণ করিয়া আপনাব 
আধার ঘর আলে! কবিল, মানবের ইতিহাসে ইহ্‌! অদ্ভুত দৃশ্য ।* 
এর পর, তিনি বেনেসাসের যুরোপের “সাধনা ও লংস্কৃতির পরিকল্পনা 
করেছিলেন বোধ হয। পূর্বে তার মূল পরিকল্পনা ছিল, “জীবতত্ব 
হুইতে আরভ্ত কবিয়া মিশর, হিক্র, গ্রীক, রোমকের ইতিহাসের ভিতর 
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স্বয়া ভারতবর্ষে আসিয়।' পভিতে হইবে।” কিন্তু মৃত্যু এসে সহসা 
ছদরেখা টেনে দিল। মৃত্যুর আগে তিনি সর্বশেষ আলোচনায় বলেছিলেন, 
কেমন করে সুন্দরের পুজারী হেলেশীয় সভ্যতাঁর ধ্বংস হয়ে গেল-_“তরুণ- 
দেবতার করুণ বংশীধ্বনিব তালে তালে তালে ট্রয়নগবী স্তরে স্তরে গড়িয়া উঠিয়া- 

কর্ঘছল | আবাব মোহিনী নটিব ও নর্তকীর সঙ্গীত-নর্তনেব তালে তালে তালে 
এথেন্দ নগরীর প্রাচীব স্তরে স্তবে ভান্গা হইয়াছিল। ট্রয় নগরী হেলেনকে বন্দিনী 
করিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, এথেন্স নগরী হেলেনেব সভ্যতার যৌবন- 
মদিরায় আত্মবঞ্চন। করিয়া নষ্ট হইল।” গ্রীক সভ্যতাব অবসান বর্ণন। করতে 
গিয়ে রামেন্দ্রনন্দবেব কে কবিত্বেব স্থব ধ্বনিত হয়েছে । 

‘বিচিত্র প্রসঙ্গে” আচার্ধ বামেন্দ্রহনন্দব ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বদ্ধে 
ঘা বলে গেছেন, সেগুলি মানসিক পাকযন্ত্রে জীর্ণ কবতে বুদ্ধিজীবী মানুষেরও 
বহু সময় লাঁগবে। অধ্যাপক শিশিবকুমার মৈত্রেয় জর্মানিব কোন এক 
পত্রিকায় রামেন্দ্রহন্দরের কোন প্রবন্ধেব জর্মীণ অনুবাদ প্রকাশ কবেন। সে 
দেশে সে প্রবন্ধের এত কদব হযেছিল যে মৈত্রেষ মহাশয় রামেন্দরসুন্দরের 
যাবতীয় রচনা জর্মান ভাষায় অন্বাদদ করবেন স্থির করেছিলেন । কিন্তু 
নান! কারণে তা সম্ভব হয়নি। তাব পৰিকল্পনা আংশিকভাবেও কার্যকরী হলে 
ভুয়োদরশী দার্শনিক হিসাবে রামেন্দরস্থন্দরেব বিশ্বময় খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ত। 
কিন্ত এ সমস্ত বৃহৎ কীতিব যশোভাগের অনেকটা! বিপিনবিহাবী গুপ্ত দাবি 
করতে পারতেন। তিনি উদ্যোগী না হলে 'পুবাতন প্রসঙ্গ-এর মধ্যে এক 
যুগের দেবেশ ও কালকে এভাবে ধরে রাখা যেত না, “বিচিত্র প্রসন্ব-এর রামেন্দ্র- 
সুন্দরের বিচিত্র মনীষাব অনেকটাই পাঁওয়। যেত না। 

বিপিনবিহারী গুপ্ত লোঁকান্তরিত হয়েছেন তিরিশ বৎসর পূর্বে, তাঁব 
"পুরাতন প্রসঙ্গ'-এব প্রথম প্রকাশেব পর তিগ্লান্ন বৎসর পবে তাব দ্বিতীষ 
সংস্করণ বধিতাঁকারে প্রকাশিত হয়েছে। এ কালের বাঙালী পাঠক শতাব্দী- 
কাল পূর্বের বাংলা দেশ ও বাঙালী চরিত্রকে জানতে চাইলে এর মধ্যে সে 
সন্বদ্ধে বিচিত্র তথ্য খুঁজে পাবেন। “বিচিত্র প্রসঙ্গ-এর মধ্যে বিপিনবিহারী 
রামেন্্রন্দরের দুরুহ ছুববগাহ তত্ব কথাগুলিকে যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন 

> তাতে তিনি উত্তরকালের কাছ থেকে অকুঠ শ্রদ্ধা লাভ করবেন। 


শতবাধিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি-_ | 
(দশ গৌরব ড্র আব্দ.ল গফুর সিদ্দিক 
[ ১৮৭৫--১৯৫৯] 
এম. আবদুর রহমান 

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পবগণ! জিলাঁব অন্তর্গত বশিবহাঁট মহকুমার অধীনে 
খাশপুর গ্রামে জন্ম হয়েছিল আব্দ,ল গফুব সিদ্দিকী সাহেবের | 

ভার পিতা মুন্সী গোলাম মওলা পুঁথি পুস্তকেব কাববারী এবং মুদ্রণ শিল্প 
ব্যবসাধী ছিলেন। অনেকগুলি «প্রেস” ছিল তাব। এই সকল ছাপাখানার 
মধ্যে খলিলি প্রেস হাবিবী প্রেষেব নাম উল্লেখযোগ্য । তার এই সকল প্রেস 
হতে সেকালের “রাদ্‌” “মোহাম্মদী” “হেদায়াৎ” “হাঁমদর্দ” “ছুবিন” “আজান” 
এবং “তকবীর” প্রভৃতি পত্রিকা ছাপা হতো। এই সকল পত্র পত্রিকার মধ্যে 
পদুধিন” “আজান” এবং“তকবীর পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এবং প্রকাশকও 
ছিলেন তিনি। 

মুন্সি গোলাম মওল! সাহেব বঙ্গীয় ১২২৬ সনে জন্ম গ্রহণ কবেছিলেন 
এবং এস্ভেকাল কবেছিলেন ১৩২৪ সনের ২৮শে কাতিক তাবিখে। প্রকাশক 
এক শতাব্দী কালের-_খুসলিম সংস্কৃতির ধারক, বাহক এবং প্রবক্তা ছিলেন 
তিনি। বাংলা, আববী, ফাঁস এবং উদ্ভাষা তিনি ভালই জানতেন 

আজাদী যুদ্ধেব প্রথম বাঙালী শহীদ বীব তিতুমীরের দেশেব লোক 
ছিলেন তিনি। আর তিতৃমীবেব বংশের সঙ্গে তার বংশের যোগস্থত্রও ছিল 
কিছুটা । পাবিবারিক এই সুমহান এতিহেব পরিবেশে গড়ে ওঠে আব্দুল 
গফুর সিদ্দিকীর বাল্য ও কৈশোব জীবন । 

আব,ল গফুরের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হযেছিল গ্রামের মক্তবে। তাবপব 
তাঁকে ভতি কবে দেওয়া হয়েছিল কলকাতার একটি স্কুলে । সেখানকার শিক্ষা 
সমাপ্তির পর তিনি ভি হয়েছিলেন মেডিক্যাল ক্কলে। এই চিকিৎসা-শিক্ষা- 
বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কবেছিলেন তিনি ছু*বছব। তারপর তিনি কলকাতা! 
শিয়ালদহ অঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবসাষ শুরু করেছিলেন। তখন ভাক্তাবের 
নখ্য। ছিল স্বর্ন । কাজেই তিনি চিকিৎসা বিদ্যায় যেটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন 


[ 
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করেছিলেন, সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে চিকিৎসা ব্যবসাধ চালাতে পারলে তিনি 
বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করতে পাবতেন। তৎকালীন কলকাতার ধনিক 
সমাজের একজন হিসাবে হযত পবিচিত হতে পাবতেন। কিন্তু তা তিনি 
পারেন নি। তার মন বসছিল না নিজ ব্যবসায়ে । কি যেন তিনি ভাবছেন। 
কার আহ্বান শুনবাঁব জন্য যেন উৎকর্ণ হয়ে থাকতেন তিনি। এমন দিনে 
তিনি শুনলেন দেশ মাতৃকার সেবাব ভাক। রাষ্ট্রগুরুস্থবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
উদ্দাত আহ্বানে নেচে উঠলো তার মন। এই সঙ্গে শুনতে পেলেন তিনি 
দেশ প্রেমিক ব্যাবিষ্টার আবদুল রহ্ৃলেব কণত্বর “হব্ব,ল ওতনে মিনাল ঈমান” 
দেশ প্রীতি ঈমানের অন্তর্গত । 

বঙ্গভঙ্গ র্‌ আন্দোলনেব অন্যতম নাযক ছিলেন আবছুল গফুব সিদ্দিকী | 
নিজের চিকিৎসা ব্যবসায় ছেডে দিয়ে নিজেদের বহু বৎসবের প্রতিষ্ঠিত পুঁথি 
কেতাবেব কারবারেব দরজা! বন্ধ করে দিয়ে সত্যিকারের ত্যাগী দেশ সেবকের 
মত তিনি এই দ্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিযে পড়েছিলেন । 

ওহাবী আন্দোলনের মত একটি বলিষ্ঠ আজাদী আন্দোলনের ইতিহাসের 
সঙ্গে তাঁর পবিচয ছিল স্থগভীব। এই আন্দোলনের আদর্শ হতে তিনি প্রেবণ। 
লাভ কবেছিলেন। তার স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানের এও অন্যতম 
কাবণ। 

আবদুল গফুর সিদ্দিকী একজন ভাল বক্তা ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের 
প্রচার কার্ধে তিনি উভষ বাংলার বহু জেল! পবিভ্রমণ করেছিলেন। শুধু তাই 
নয বাংলাব বাইরেও গিয়েছিলেন তিনি। আমর! আমাদের বক্তব্যের 
পরিপোষকতাব জন্য তাব নিজের জবান-বাণী উদ্ধত করছি,-_‘বোধহয় কেহ 
কেহ অবগত আছেন যে বর্দভঙ্দের যুগে বিগত ১৯০৫ হতে ১৯১২ 
সাল পৰ্য্যন্ত, এই কতিপয বৎ্পর আমি বাংলা, আসাম, রেদুন এবং উড়িস্যাব 
কিয়দংশ নান বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য পরিভ্রমণ কবিয়াছিলাম।৯ 

যূলতঃ স্বদেশী প্রচাবেব জন্য বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করলেও এ সকল সময 
স্থযোগ মত তিনি প্রাচীন পুঁথি পত্রও সংগ্রহ করে ছিলেন। একই সঙ্গে 
চলেছে তীব স্বদেশ ও সাহিত্য সেবা। 

১. প্রাচীন সাহিত্যের কীতি কাহিনী পে )-মাসিক মোহাম্মদী . 
--১৩৫০ আশ্বিন, পৃষ্ঠা £ ৫৫*-৫৫২ 
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জনগণকে দেশ ও সমাজ সেবায় উদ্ধদ্ধ কবতে হলে, চাই সংবাদপত্র 
মতবাদ প্রচারের এমন মাধ্যম আব দ্বিতীযটি নেই। সংবাদ এবং সাঁহিত; 
সেবাঁকে সিদ্দিকী সাহেব স্বদ্বেশ সেবাব অন্যতম অঙ্ক বলে মনে করতেন আঃ 
এই কারণেই তিনি সাংবাদিকতাকে জীবনের অন্যতম ব্রত হিসাবে গ্রহণ 
করেছিলেন | তাব নিজের রচনার মধ্যে তার সংবাদপত্র 'সেবাব আংশিক 
বিবরণী পাওয়া যাঁয | তিনি লিখেছেন £--'আমার সাংবাদিক জীবন আব 
হয় ‘বদ্বাসীতে’ | বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বস্তু মহাশফ 
আমার প্রথম গুরু। তখন “হিতবাদী” সম্পাদনা করতেন পণ্ডিত কালী প্রসন্৯ 
কাব্য বিশারদ মহাশয় | উক্ত কাব্য বিশারদ? মহাশয় আমার সাংবাদিক জীবনের 
দ্বিতীয় গুরু। আমার সাংবাদিক জীবনেব তৃতীয গুক পাঁচকডি বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়। তাহার সহকর্মী ৰপে আমি “নায়কেব' সেবা করিয়াছিলাম। 

“সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতেও মওলানা মোহাম্মদ আকবম খাঁ সাহেবের 
শিষ্য ও সহকারী রূপে অনেকদিন কার্য কবিষা বাতে শধ্যাঁশাধী ছিলাম*** 
তাঁহাব পব “মোসলেম পতাকার’ সম্পাদনার ভার গ্রহণ কবি, “মোসলেম 
পতাকা” বন্ধ হইলে সামান্য কিছুদিন “মোসলেম হিতৈষীব, সহকাবীপম্পাঁদকের 
পদে কার্য করি। এবং বাংল দৈনিক “হরবুল মতিন’-এব সম্পাদকের পদে 
কার্য করিবার জন্য উক্ত পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্তাধিকায়ী শ্রদ্ধেষ সৈয়দ আগ! 
মঈছুল ইসলাম আমাকে আহ্বান করেন। আমি তাহাব আদেশে দৈনিক 
“হরবুল মতিন’-এব সম্পাদন ভাব গ্রহণ করি ।”২ 

উল্লিখিত পত্রিকাব প্রায় সবগুলিই সমকালে স্থপ্রতিষিত সংবাদপত্ররূপে 
সুনাম অর্জন করেছিল। ববঙ্গবাসী'র প্রচাব ও প্রভাব ছিল অত্যধিক | 
সেকালের মফঃস্বল জনসাধারণের এক বৃহত্তর অংশ যে কোন ঘরের কাগজকেই 
ব্ঙ্গবাদী” বলতো । হিতবাদীর প্রভাবও কম ছিল ন)। 

‘মোসলেম হিতৈষী’ সেকালে মুসলিম সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেছিল। তবে সাপ্তাহিক মোহাম্মদীকেই বাংলার মুসলিম কওযেব একমাত্র 
বহুল প্রচাবিত সফল পত্রিকা বল] যেতে পারে । এত স্থ্দীর্ঘ দিন ধরে আর 
কোন মুসলিম পরিচালিত পত্রিকা! বাচেনি। - 

মুসলমানদের প্রথম বাংল! দৈনিক ‘হাবলুল মতিন’কে মুসলমান পবিচালিত- 





২. মাসিক মোহাম্মদী--১৩৫০ আশ্বিন, পৃষ্ঠা £: ৫৫০-৫৫২ 
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প্রথম বাঙ্গালী দৈনিক বলে প্রমাণ কববার চেষ্টা কবেছেন দৈনিক ‘আজাদের’ 
ভূতপূৰ্ব সম্পাদক মৌঃ আবুল কালাম শামস্দ্দীন। তার অন্ুমানে এই 
পত্রিকা বঙ্গভদ্দের যুগে ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল /৩ 

এই অভিমত সত্য হলে স্বীকার করতে হবে যে মুসলিম পরিচালিত 
প্রথম বাংলা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে মৌঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী 

সাহেব গৌরব পাবার হকদার । | 

"পুথি সাহিত্য বঙ্ঘভাষ! ও সাহিত্যেব একটা অংশ। কিন্তু এই অংশটি 
শিক্ষিত সমাজের কাছে ববাবব অনাদূত,হযে আছে। আর এই 
অনাদরও অবহেলার জন্য এবং সেই সঙ্গে পুঁথি সাহিত্যিকগণ যুগ বিবর্তনের 
চাহিদা। পূরণে অগ্রসর না হওয়ায় পুথি সাহিত্য গার হতে চলেছে; শেষ 
হয়ে গেছে পুঁথি পাছিত্যের জামান | কিন্তু বিবাট এবং বিপুল পুঁথি 
সাহিত্যের ভাণ্ডাবে বাংল! ও বাঙালীব শিক্ষা, সভ্যতা, তাহ জীব ও তমদ্দ,ন 
(সাংস্কৃতি ও এঁতিহ্থ ) এবং সমকালীন. ও প্রাচীন ইতিহাসের যে অসাযান্ত 
অবদান বয়েছে তা গৌরবময়। এ বিষয় নিয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদের গবেষণা 
করবার জরুরাৎ আছে। 

পুঁথি সাহিত্যিকগণ সমাজ জীবনেব প্রায় প্রত্যেকটি বিষষবস্ত নিযে পুঁথি 
রচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে পুঁথি সাহিত্য বিশেষজ্ঞ মৌঃ আবদুল গফুব 
সিদ্দিকী সাহেব বিভিন্ন প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা কবেছেন। প্রখ্যাতনামা 
ভাঁষাতত্ববিদ্ধ ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, হুপাহিত্যিক ডঃ এনামূল হক, সাংবাদিক 
ও সাহিত্যিক মৌঃ আব্দ,ল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রমুখ সাহিত্য সেবকগণ 
বিশেষ বিশেষ পুঁথি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রচুব গবেষণা কবেছেন। 
এ বিষয়ের পথিকৃৎ রূপে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে স্বরণীয় 
হয়ে থাকবে। 

ডাঃ আবদুল গফুব অন্সন্ধান বিশারদ সাহেবের পুথি সংগ্রহের প্রয়াস 
একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা! । জীবন ভর অনলদ ভাবে তিনি পুঁথি সংগ্রহ 
করেছেন। শুনলে আশ্চর্য হতে হয় যে, তাব সংগৃহীত পুঁথির সংখ্য! ছিল 
পঁচিশ হাজার। পুঁথি সংগ্রহে এতখানি পরিশ্রম আর কেউ করতে পেরেছেন 
বলে আমাদের জান! নেই, নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, গ্রামেব পর গ্রাম 





৩, মাসিক মোহাম্মদী--১৬শ বর্--৮ম সংখ্যা-_পৃঃ ৩৪৮ 


t 


২৬৪, সাহিত্যিক বর্ষপঞ্ধী 


পাযে হেঁটে ঘুবে ঘুবে তিনি এই অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন। যাকে বলে 
পুথি পাগল তিনি ছিলেন তাই ।৪ 

পুঁথি-পাহিত্যের ভাষা, তার রচনাব ধাবা £ও কাল। পুথি সাহিত্যের 
শ্রেণী বিভাগ ও তার এতিহাসিক মূল্য এবং পুঁথি রচয়িতাঁগণেব পরিচষ প্রভৃতি 
নিয়ে তিনি যে আলোচনাব ুত্রপাঁত কবেছিলেন দুঃখের বিষয় তিনি তাঁ শেষ 
করে যেতে পারেন নি। 

কলকাতার আজাদ কলেজে ( তখনকাব ইসলামীয়! কলেজে ) অনুষ্ঠিত 
বন্গীয মুসলমান সাহিত্য সমিতিব সপ্তম অধিবেশনে পুঁথি সাহিত্য শাখার 
সভাপতি রূপে বাংলায় পুঁথি সাহিত্য সম্পর্কে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ 
করেছিলেন, তাতে তিনি পুঁথি সাহিত্যে সুচনা ও যুগ সম্পর্কে যুল্যবান 
ও মনোজ্ঞ আলোচন! করেছিলেন । 

তাব লিখিত পুথি সাহিত্যের বিষযবস্তকে সংক্ষিপ্ত কবে আমরা নি্নবণিত 
রূপে ছয়ভাগে ভাগ করে নিষেছে। ~ 

১। কোরআন হাদিস অর্থাৎ শবিয়ত মাবফৎ ( অধ্যাত্ম ) বিষযক। 

২। গ্রহ নক্ষত্রেব প্রভাব ও পরিচয় অর্থাৎ জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষষক |! 

৩। ইতিহাস ও জীবনী (আত্মজীবনীসহ ) বিষয়ক ৷ 

৪। হজরত জীবনী, মীলাদ ও জারী মপিয়! বিষয়ক | 

৫| যৌন বিজ্ঞান, বীকরণ ও তন্তমন্ত্র বিষয়ক । 

৬। বাব্মাসী অর্থাৎ বারোটি মাস ও সাতটি বারের পরিচিতি ও 
আলোচন! বিষয়ক । 

বল! বাহুল্য পুঁথি সাহিত্যের ভাষা, আববী, ফারসী, উচু হিন্দী আব 
গ্রাম্য বাংলা মিশ্রিত। ব্যাকবণেব কষ্ট পাথরে যাচাই কবলে গুঁথির, 
রচনাকে সাহিত্যেব মর্যাদা! দান করতে পণ্ডিত সমাজ সম্মতি দান করবেন 
কিনা সে বিষয়ে সন্দেহেব অবকাশ আছে। তবে এভাষ! ষে গ্রাম্য আম- 
জনগণের প্রিষ ও কথ্যভাষ! তাতে দ্বিমত নাই। আর সেই হেতু এই কয়দরশক 
আগেও পুঁথি-কেতাব মুসলিম পল্লী অঞ্চলে প্রচারিত ছিল। - 


৫ 





৪, (ক) “বটতলাব পুঁথি ও তাহার মুদ্রণ’ শীর্ষক প্রবন্ধ । ‘মদিনা’ 
পত্রিক--১৩৪৭ 
(খ) বাংলার পুঁথি নামক প্রবন্ধ, মাসিক মোহাম্মদী ১৩৫০ আশ্বিন। 


দেশ গৌরব ডক্টর আব্দ,ল গফুর সিদ্দিকী ২৬৫ 


বঙ্গীয ১১৯৮ সাল হতে ১৩০৯ সাল পর্যন্ত কলকাতার বুকে কমপক্ষে, 
চৌদ্দটি ছাপাখানা ছিল এই পুঁধি-কেতাব মুদ্রণের জন্য । ডঃ আব্দ,ল গফুব 
সাহেব তার পূর্বোক্ত অভিভাষণে এবং বিভিন্ন রচনায় এই সকল ছাপাখানাব 
পবিচিতি দিষেছেন। 

বর্তমানে পুঁথি সাহিত্যের কদ্দব-কিম্মত এবং চাহিদা কমে গেছে। কিন্ত 
এই পুথি সাহিত্য নিযে আলোচন! কববাব দিন এখন শেষ হয় নি! ববং 
তাঁব জরুরাৎ বেডেছে। 

আমরা আগেই বলেছি পুঁথি সাহিত্যে বই কেতাবে আববী, ফার্সা 
শব্দের প্রাচুর্য বয়েছে। ডঃ গফুব সাহেব এই সব আববী বানানের উচ্চাবণেব 
স্থুবিধাব জন্য নিজেদের প্রেসের প্রযোঁজনে ছযটি যুক্ত অক্ষরের প্রবর্তন 
কবেছিলেন। এই অক্ষরগুলিব শ--ক, শত, ন--ল, খ_-ত, ফ--ত, এবং 
চ--ছ সমন্বযে গঠিত ছিল। আমরা এই যুক্তাক্ষরগুলিব আকার দিতে ন! 
পারার জন্য দুঃখিত। 

সে কালে এই যুক্তাক্ষরগুলি ্রীদুলালচন্দ্র দত্ত মহাশয়েব টাইপ ফাউণ্ডারীতে 
পাওয়া ষেত। ২৩শ বর্ষের ‘সাহিত্য পবিষদ পত্রিকায়’ প্রকাশিত বঙ্গাক্ষরের 
সাহায্যে আরবী, পার্স, ভাষার শব ও অক্ষরের, উচ্চাবণ বিধিতে লিখন 
প্রণালী” শীর্ষক প্রবন্ধে ড গফুর সাহেব বিস্তারিত আলোচনা কবেছেন। 
সাহিত্য পরিষদের এক সভায় তিনি তার উদ্ভাবিত অক্ষরগুলি দেখিয়ে 
ছিলেন। 

“বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’ বাঙালী জাতি এবং বাংলাদেশের একটি গৌরবময় 
প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তানে হিজরত করার পূর্ব পর্যন্ত এই এতিহপূর্ণ সংস্থার সঙ্গে 
ডঃ গফুর সাহেবেব সম্পর্ক ছিল। ১৩২৩ সন হতে ১৩২৬ সন পর্যন্ত তিনি 
ছিলেন এই পরিষদেব সহকাবী সম্পাদক ।৫ 

তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ৭ম, ৮ম, ৯ম, এবং ১০ম অধিবেশনে 
উপস্থিত ছিলেন এবং প্রবন্ধ পাঠকবেছিলেন। 

দশম বাঁধিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হযেছিল পাটনা! বাঁকিপুরে। বলা বাহুল্য 
ডঃ গফুব সাহেব এই অধিবেশনে যোগদান কবেছিলেন। এই অধিবেশনে 


৫, সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থ) ( ১৩০*--১৩৫৬ ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় | 


২৬৬ সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী 


সাহিত্যিকদেব একটি পঞ্চাযেত গঠন কবা হযেছিল। এই পঞ্চাযেত সভাব 
সদস্য মনোনীত হযেছিলেন £-- 

১। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । 

২। দেশবন্ধু চিত্তবগ্রন দাশ। 

৩। আচার্য রামেন্রুন্দর ত্রিবেদী। 

৪।/ বাধ যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুবী | 

৫| ডঃ আব্দ,ল গফুব সিদ্দিকী | 

এই ঘটন! হতে সাহিত্য পরিষদে ভঃ সিদ্দিকী সাহেবেব কিরূপ প্রতিষ্ঠ। 
ছিল তার কিছুটা! আভাষ পাওযা যাঁয়।৬ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আবদুল গফুব সিদ্দিকী সাঁহেবেব সাহিত্য সেবার 
পুরস্াব স্বরূপ তাকে সাহিত্যেব ডাক্তার ডি, লিট, উপাধি দিয়ে সম্মানিত 
করেছিলেন। ‘অনুসন্ধান বিশাবদ' তার আব একটি উপাধি, তিনি কোন্‌ 
সাহিত্য সংস্থা হতে এই উপাধি পেয়েছিলেন তা আমাদেব জানা নেই। 
সম্ভবতঃ দেশেব সাহিত্যিক সম্প্রদাযেব কাছ থেকে তিনি এই উপাধি 
পেষেছিলেন। উপাধি দুইটি যে যোগ্যপাত্রে অপিত হয়েছিল সে বিষষে 
সন্দেহ নেই। 

১৯১১ সালেব ৪51 সেপ্টেম্বর কলকাতায ননং আন্টনী বাগান লেনে মৌঃ 
আবছুব বহমান খান সাহেবেব বাড়ীতে সংগঠিত হযেছিল “বঙ্গীয় মুসলমান 
' সাহিত্য সমিতি” । তৎকালীন বাঁংলাব মুসলমান কবি,সাহিত্যিকওসাংবাদিকদেব 
প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন এই সমিতির জন্ম দিবসের অনুষ্ঠানে | বন্দীয় 
মুসলমান সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে আবদুল গফুব সিদ্দিকী 
সাহেব অন্যতম | এই সাহিত্য সমিতি অবলৃপ্ত হৰাব পূর্ব পৰ্যন্ত তিনি এই 
মহান প্রতিষ্ঠানেব সহিত নানাভাবে যুক্ত ছিলেন । 

ব্‌ঙ্গীয মুসলমান সাহিত্য সমিতিব সপ্তম সম্মেলনে ডঃ আবদুল গস্গুব 
নিদ্দিকী সাহেবকে পু'খি সাহিত্য শাখার সভাপতি পদে ববণ কর! হয়েছিল। 
এই অধিবেশনেব অনুষ্ঠান হয়েছিল কলকাতার আজাদ কলেজে ( তখনকাব 
ইসলামী কলেজে )। মুল সভাষ সভাপতি ছিলেন স্থসাহিত্যিক খান সাহেব 
সৈয়দ এমদাদ আলী । | 





৬ মাসিক মোহাম্মদী-_-১৩৪৮ অগ্রহায়ণ, পৃঃ-৮১--৮২ 


দেশ গৌরব ডক্টর আব,ল গফুর সিদ্দিকী ২৬৭ 


সম্মেলনের উদ্বোধন কবেছিলেন খ্যাতনাম! সাংবাদিক ও সাহিত্যিক 
মণ্লান। মোঃ আকবম খান সাহেব মর্ছম। তিনি তার উদ্বোধন ভাষণে 
কৰি সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্যে যে যন্তব্য কবেছিলেন। উল্লেখযোগ্য বিধায় 
আমরা নিম্নে তাব অংশবিশেষ চষন করছি। 


আপনা ভাবুক, কবি সাহিত্যিক, অষ্ট ও ব্রষ্টা | এই হিসাবে আপনাদের 
নিকট আমার আবেদন, জাতিব মনকে জানার চেষ্টা ককন। তার মনের দিকে 
একবার চেয়ে দেখুন । তার মনে যে বিরাট ও বিপুল অনুভূতির স্থটটি হয়েছে 
সেটাকে গ্রহণ করুন, উপলব্ধি করুন এবং তাকে স্থন্দব( ভাবে প্রকাশ করুন! 
আমবা জানি সাহিত্যিক দার্শনিক ও কবিবা জাতির মনোভাবের প্রতীক । 
এরা জাতিয় চিন্তা জাতিব আশা-আকাহ্াকে সুন্দবভাবে বূপায়িত করেন। 
আজ জাতির মনে যদি, এমন কিছু থাকে, যদি থাকে আশা ও সম্ভাবনার 
ইঙ্গিত তাকে জলন্ত করে ফুটিয়ে তুলুন। ****৭ 


১৯২০ অব হতে খেলাফত আন্দোলন ছুর্বাব হযে ওঠে। কংগ্রেস ও 
খেলাফত কমিটি গান্ধীর নেতৃত্বে প্রায় এক হযে যায়। খেলাফত আন্দোলনের 
পুরোধা ছিলেন মওলান! মোহাম্মদ আলী এবং মওলানা শওকত আলী। 
তার! দেশবাশী কর্তৃক “দেশপ্রিয়' (দেশ পিয়ার! ) উপাধিতে ভূষিত হন। এবং 
গাদ্ধীজির বামহস্ত রূপে পরিচিত লাভ করেন। প্রায় প্রত্যেকটি মুসলিম নেতা 
খেলাফত আন্দোলনে এবং সেই সঙ্গে জাতীষ কংগ্রেসে যোগদান কবেন। হিন্দু 
মুসলমানের মিলিত শক্তি দেখে ইংবেজ সরকাব হয়ে পড়েন বিচলিত। 
সরকার তার চগ্ডনীতি গ্রহণ করে নিপীড়ন আবস্তভ করেন। দেশের এই 
দুদিনে আব,ল গফুর সিদ্দিকীর পক্ষে নীরব থাকা আর সম্ভবপব হল না। 
তিনি এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পডলেন। তার পুথি কেতাবের ব্যবসা 
আগেই প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল । এই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করায় 
সে ব্যবসা বিনষ্ট হয়ে গেল। তার আথিক অবস্থা হয়ে পড়লে! একেবারে 
কাহিল। কলকাতাষ থাক এবং খাওয়! পর্য্যন্ত তাব পক্ষে অসম্ভব হয়ে 
পড়লো । এই অবস্থায় গত্যস্তর ন! থাকাষ তিনি কলকাতা ত্যাগ করতে 
বাধ্য হলেন সে ১৯২১ অব্দেব শেষেব দিকেব কথা । 


৭. মাসিক মোহাম্মদী--১৩৫০, আধা, পৃষ্টা £ ৪০০ 


২৬ সাহিত্যিক বর্ষপন্ধী 


“্ৰাশপুরে” দেশের বাড়ীতে থাকলে, থাক! খাওয়ার বিশেষ কষ্ট হবে না 
এবং নির্জন নিরাঁলয় সাহিত্য সেবা কর! হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি 
কলকাতা ত্যাগ কবলেন। তার পুঁথি কেতাবের ব্যধস1 ধ্বংস হয়ে যাঁওয়াষ 
তিনি আথিক দিক দিয়ে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ছিলেন। নিঃস্বার্থ ভাবে, দেশ 
সমাজ সেবা কবতে গিষে তিনি প্রায় নিঃন্ব হয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া তাব 
ব্যবসায় বুদ্ধি ও তেমন ছিল না। অনেকের নিকট তিনি বঞ্চনাও পেয়ে- 
ছিলেন। এই আঘাতে তীর “'দীল-জানে’ যে ক্ষত হযেছিল তা শুষ্ক হতে 
বেশ সময় লেগেছিল। 


গ্রামে গিষে তিনি ফকিবের মত অনাড়ম্বর সহজ সরল জীবন আরম্ভ 
করলেন। এই সময ধর্মীয় সাধনার সঙ্গে সাহিত্য সেবাও শুরু হল তাঁর নৃতন 
করে। ১৯২২ হতে ১৯৪৮ পধ্যস্ত তার সাহিত্য সেবার ফল স্বরূপ প্রায় অর্ধ 
ভজন গ্রন্থের জন্ম হল। গ্রন্থ রচনায় এই সংখ্যা অবশ্ খুব বেশী নয়। সহজেই 
বুঝ! যায় যে তিনি এই সুদীর্ঘ সময় ধরে নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য দেবা করেন নি ' 
বা কববার স্থযোগ পান নি। উপযুক্ত পরিবেশে এবং সেই সঙ্গে উপযুক্ত 
পাবলিশার-এর অভাব আব সেই সঙ্গে নিদারুণ অর্থাভাব ও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হেতু 
তিনি সুস্থ হয়ে সাহিত্য সেবা করবার স্থযোগ পান নি। তবে এ স্মষও 
পুথি সাহিত্য নিযে তিনি যে গবেষণা করেছিলেন তার কাজ অব্যাহত 
ছিল। ৃ 


ডঃ সিদ্দিকী সাহেব যে সকল কেতাব রচনা করেছিলেন এবং যেগুলি 
প্রকাশিত হয়েছিল সন তারিখ সহ তাব তালিকা! প্রদত্ত হল। 

১। হাজরাতুল ফেকাহ ( ১২৭৬ সাল) 

২। মৌলুদে বাহারিয়া (১২৮২ ») 

৩। মউত নাম! (১২৮৩ সাল ) 

৪। চোব চক্রবর্তী প্রহসন (প্রহসন ) (১২৮৬ সাল ) 

৫1 দৌওয়] গাঞ্জিল আরশ ( ১২৮৭ সাল) 

৬। স্থুলতান জমজম! (১২৮৮ সাল ) 

৭। হাসেল মকস্থদ (১২৯* সাল ) 

৮| হায়জা নামা (১২৯২ সাল) 

৯। হেদায়েতুল ইসলাম (১২৯৩ সাল ) 
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১০। মালেক জাহ.রা বিবি (১২৯৮ সাল) 

১১। খাব নামা (১৩০৮ সাল ) 

বল! বাহুল্য এগুলি পুঁথি শ্রেণীবকেতাব। সাহিত্য হিসাবে এগুলির মূল্য 
নেই। তবে মুসূলিম সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের কাছে এসব কেতাবের 
কিম্মত ঢের | এ 

এই শ্রেণীর পুঁথি কেতাবে তারা প্রাণ ধর্মেব কথা, পৌরাণিক ও কওমী 
গল্প কাহিনীর আনন্দ রসের কথা, এমন জামান ছিল যখন দৃহলিজে, দৃহলিজে, 
মজলিস করে পুথি কেতাব পড়া হতো। কখনও বা! খুশিতে ডগমগ হয়ে 
আর কখনও বা মশগুল হয়ে মজলিসের মাহ্ষগুলি শুনতেন পু'খির সায়েরী। 

যুগ-বিবর্তনের সঙ্গে সে পরিবেশেরও বদল হযে গিযেছে। ডঃ আল 
গফুর সিদ্দিকী সাহেব এই যুগ পরিবর্তন লক্ষ্য কবে বিশুদ্ধ ভাষায় পুস্তক . 
রচনায় অগ্রসর'হয়েছিলেন। একথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে 
বাংল! ভাষা সাহিত্যের উপব ভাব অসাধাবণ দখল ছিল । 

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পূর্বপাকিস্তানে পাড়ি দিলেন। দারিদ্র্য তার সঙ্গ 
ছাড়লোনা। সে পিছু নিলো। 

অনটন এবং দুশ্চিন্তাব মধ্য দিষেই তিনি তার থাশপুবের” কুটিরে বসে 
সাহিত্য সেবা করে যাচ্ছিলেন। পূর্ববন্ধের খুলনা জেলায় 'দামোদরপুর” 
গ্রামে আশ্রয় নিলেন তিনি। কিন্ত সেখানেও তার আথিক ছুরবস্থার কোন 
স্থরাহ! হয়নি। ছুঃখের ভার তীর বেডেই চলেছিল। এমন সময় ১৯৫৪ 
অব্দের একদিন পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্য সেবীবা তাকে স্মবণ করলেন; বরণ 
করলেন তাকে পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি রূপে। 
এই সুযোগে পূর্বপাকিস্তানের তরুণ সাহিত্যক গোষ্ঠী তার শোচনীয় আধিক 
অবস্থার কিছুটা অবগত হবাব স্থযোগ পেলেন। কয়েকটি পূত্র পত্রিকায় 
সাহায্যের জন্য আবেদন বের হুল। কিছু অর্থাগমও হল কিন্ত প্রয়োজনের 
তুলনায় তা অতি নগণ্য । 

আর এই দারিক্র্যের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে ১৯৫৮ সনের ২০শে 
সেপ্টেম্বব তারিখে তার কর্মময় জীবনের অবসান হয়। মৃত্যুকালে তিনি রেখে 
গিয়েছিলেন ছুই ছেলে আর ছুই মেয়ে। 


সি ন 





জন্মশতবাধিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি 
পূন্নণটাদ নাহার { 
_ গণেশ লালওয়ানী 
পূরণচাদ নাহার মহাশয়ের জন্ম ১৫ই মে ১৮৭৫ (২রা জ্যৈষ্ঠ ১২৮২) 
আজিমগঞ্জের প্রখ্যাত নাহার পবিবারে তার জন্ম হয়। তীর পিতা রায়বাহাছ্বর 
সিতাবচাদ নাহায় মাত! গুলাবকুমারী। পিত! ছিলেন সেখানকার একজন 
লব্প্রতিষ্ঠ জমিদার । শুধু তাই নয়, তিনি যেমন ধর্ম পরায়ণ ছিলেন, তেমনি 
বিদ্যবোৎসাহী। বহু জৈন ভজন সংগ্রহ করে তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 
করেছিলেন। তার মধ্যে স্বলিখিত হিন্দী ও বাঙলা ভজনও সংগৃহীত 
হয়েছিল। পিতার সেই কাব্য প্রতিভা ও স্বধর্মাস্বাঁগ, প্রাচীন সাহিত্য ও 
শিল্প প্রীতি পূরণটাদের মধ্যে আরো বিকসিত হয়ে সুন্দর রূপ গ্রহণ করেছিল। 
পূবণচাদ তাব পিতা কতৃক তার' পিতামহীর নামে প্রতিষ্ঠিত প্রাণকুমারী 
জুবিলী হাইস্কুল হতে ১৮৯১ খৃষ্টাৰে এণ্ট্ন্স পরীক্ষা পাশ কবেন ও "১৮৯৫ 
খৃষ্টাব্দে কলকাতা প্রেসিডেন্দী কলেজ হতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
বাঙলা! দেশে আগত জৈন লমাজের তিনিই প্রথম গ্রাজুয়েট | তারপব তিনি 
আইন অধ্যয়ন করেন ও ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বি. এক্স. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বহরমূপুব 


t 
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জেলা আঘলতে যোগ দেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে পালি ভাষায় কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় হতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই বছবই তিনি কলকাতায় 
পাকাপাকি ভাবে বাসের জন্য উঠে আসেন ও ২৪ পবগণা জেলা আদালতে 
যোগদান কবেন। হাইকোর্টেব অবিজিনাল সাইড-এ সলিসিটার হবাব জন্য 
এই সময় তিনি কিছুদিন সলিসিটার তৃপেন্্রনাথ বস্তুর কাছে আর্টিকেল রার্ক 
কূপে কাজ কবেছিলেন। পরিশেষে এপেলেট সাইড-এ যোগ দেবেন বলে 
চেম্বার পরীক্ষা পাশ করে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্টে ভকিল রূপে নিযুক্ত হন। 
কিন্ত আইন ব্যবসায় তাকে বেশী দিন ধবে রাখতে পারে নি। সাহিত্য ও 
পুবাঁতত্বে তার আকর্ষণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছুদিন পবেই তিনি আইন 
ব্যবস। পরিত্যাগ কবে সাহিত্য সাধন! ও পুরাঁতত্বে সম্পূর্ণ ভাবে আত্ম-নিষোগ 
করেন। < | 

সত্যি বলিতে কি সাহিত্য সাধনা ও পুরাতত্বে তাব প্রবৃত্তি ছিল সহজাত । 
এই সহজাত প্ৰবৃত্তি বশেই তিনি তাঁব জীবন উৎসর্গ কবে দিয়েছিলেন 
পুয়াতত্ব সংগ্রহে ও সাহিত্য স্থা্টতে। পুরাতত্ব সংগ্রহ ছিল তার নেশার 
মতো | যেখানে যেতেন লেখান হতে কিছু ন! কিছু সংগ্রহ কবে নিষে 
আসতেন। এর জন্য কত তীর্থ কত প্রত্বতাত্বিক স্থান তিনি পবিভ্রম্ণ 
করেছেন। কত সময তাকে বিপদ আপদের সম্মুখীনও হতে হযেছে। কিন্ত 
তা তকে দমিত করে নি। তারই পরিণাম স্বৰূপ কুমার সিং হল স্থিত 
নাহার পরিবাবের গুলাবকুমাবী পুস্তকালয ও সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। এই 
সংগ্রহশালায় কি নেই? যারাই এই সংগ্রহশালা দেখেছেন তীাবাই বিস্মষে 
হতবাক হয়ে গেছেন। কাবণ কোনে! এক একক ব্যক্তির পক্ষে এ ধরণের 
একটি সংগ্রহশালা গভে তোল! প্রা অসম্ভব। এ ধরণেব সংগ্রহ বড় বড 
সরকারী সংগ্রহশালায়ও নেই। নেই তাব কারণ এই সংগ্রহশাল। ছিল তাৰ 
প্রাণের বস্ত। প্রাচীন মুদ্রা, চিত্র, ভাস্কর্য, যুতি, গ্রন্থ কোন্‌ সংগ্রহশালায় 
না পাওয়া যায়? কিন্ত পাওয়া যায় কি, বিভিন্ন উপলক্ষে পাওয়া আমন্ত্ৰণ 
পত্র, বিভিন্ন পরিবাঁবের পারিবারিক শিল, বিয়ের চিঠি, পুরানো! পত্র-পত্রিক। 
হতে কাটা ছবি, যুরোগীয় ভারতীয়, ইত্যাদি শিরোনামায় স্বন্দর করে 
স্বাজানো। কত সময় তিনি দিতেন এ সবের পেছনে তা ভাবতেও আশ্চর্য 
লাগে। তার দেবেশলাই দংগ্রহে একট! গোটা যুগের ইতিহাস ধর! রয়েছে। 
কবোনেশনের ছবি হতে বন্দে মাতরম্‌, গান্ধী ষুগ। ঠাই পেয়েছে পৌরাণিক 
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চিত্রের সঙ্গে যুরোগীয় চিত্র, রবি বর্মার ছবি। সেই দেশলাই এলবামের পাতা 
ওলটাতে ওলটাতে একটা গোট! যুগ জীবস্ত হয়ে ওঠে। এই মংগ্রহালয 
সম্বন্ধে আমার অমিয় চক্রবর্তীব কথা মনে পরে । “*****এমন বিচিত্র শিল্প 
এর্বর্য একত্র দেখতে পাওয়া সৌভাগ্য । ভারতের মহিমা নূতন কবে উপলব্ধি 
করলাম |” পূবণচাদ নাহার যদি আব কিছু না করতেন, যদি তিনি শুধু 
এই সংগ্ৰহালয় প্রতিষ্ঠিত কবে যেতেন তবে তার নাম চিবস্মণীয় হয়ে থাকত, 
এবং সংগ্রহের জিনিষগুলে! চির বিস্মযেব কারণ হয়ে থাকত। 

কিন্তু পূরণটাদ নাহার ছিলেন তার স্বষ্টির চাইতে অনেক ব্ড। তিনি 
সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি ও ইংবাজীতে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাতে 
তার জ্ঞানও ছিল। হিন্দী, ইংবাজী ও বাঙ লায তিনি সমান ভাবে লিখতে 
পাবতেন। তাব “জৈন লেখ সংগ্রহ” তিন ভাগে প্রকাশিত হয়েছে যাঁর মধ্যে 
ভাবতের প্রায় ৩০০০ শিলালেখ সংগ্রহ ও সন্নিবেশিত হয়েছে। এই তিন 
ভাগেব সঙ্গে আব একটি ভাগ সংযোজিত হবাব ছিল। কিন্ত বাঁজস্থান ও 
দক্ষিণ ভারত হতে ঘুরে আসাব পর হঠাৎ তার মৃত্যু হয় (৩১মে, ১৯৩৬ )। 
তাই সে ভাগ আব সংযোজিত হতে পারে নি। সে ভাগই যথুবাব জৈন শিলা 
লেখ সম্পফ্িত। লেখগুলো সংগৃহীত হয়েছে । অপূর্ণ যা ছিল ত! ভূমিকা । 
সেই ভূমিকা লেখাব কাজেই তিনি ব্যাপৃত ছিলেন যখন মৃত্যু এসে তাঁকে 
আমাদেব কাছ হতে ছিনিষে নিয়ে গেল। এই সংগ্রহ এখন প্রকাশ করবার 
কথ চিন্তা কর! হচ্ছে। 

তার “এপিটোম অব জৈনিম্ম” আব একখানি বৃহৎ গ্রন্থ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা ছাড়াও জৈন ধর্ম-তত্ব, শিল্প ও সাহিত্য বিষষক 
এমন সুন্দৰ আব একখান! বই প্রকাশিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। এই বইটা 
জৈন ধর্মতত্বে প্রবেশেচ্ছ ব্যক্তিব পৃক্ষে অবশ্য পাঠ্য। বইটা এখন পাওয়া 
যায় না। তাই এর পুনমুর্দ্রণ একান্ত প্রযোজন। 

ওঁর আর,একখানি বই ‘প্রাকৃত সুক্তবতুমাল1, বিভিন্ন বিষয়ে ইংরেজী 
অঙ্কবাদ-সহ প্রাক্বত ভাষার স্থক্তি সংগ্রহ । এই বইটাব ভূমিকায় প্রাকৃত সম্পর্কে 
তিনি যে অভিমত প্রকাশ কবেছেন, সে সম্বন্ধে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চাই। আমাদেব অনেকের ধারণা সংস্কৃত হতে প্রাকৃত, প্রাকৃত হতে 
অপতভ্রশের মধ্যে দিযে আধুনিক ভারতীয় ভাষার উদ্ভব হয়েছে কিন্ত তিনি তা 
ব্লেননা। তিনি বলেন প্রারুত হতেই সংস্কৃত উদ্ভূত হয়েছে, সংস্কৃত শব্দটির 
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মধ্যেই তাব সত্যতা নিবদ্ধ। অবশ্য আধুনিক ভারতীয় ভাষার জননী 
প্রাকৃতই। কারণ প্রাকৃতই ছিল ভারতীয় জনদাধাবণেব ভাষা । তার কথায়, 


“Some are of opinion that Prakrit is a corruption from 
Sanskrit, but the very terms ‘Prakrita’ and ‘Sanskrita’ speak 
০0008 156, Fur the word ‘Parkrita’ is derived from 
‘Prakrit!” which means ‘the original source’, while the term 
‘Sanskrita’ 1s derived from the ‘root ‘Kr’ with the particle 
‘Sam' prefixed to it and ০০-৮955 the meaning ‘purified’. 
This may justly lead us to the conclusion that Prakrit was 
the populor language and the source which being purified 
by the erudite and scholastic Brihmins, come to be stereoty- 
ped into into Sanskrit in the hands of the cultured classes.” 


‘পাবাপুৰীক! প্রাচীন ইতিহাস’ হিন্দী ভাষায় লিখিত একটি ছোট পুস্তিকা 
মহাবীবেব নির্বাণস্থলী পাবাপুরীর প্রাচীন ইতিহান সেখানে বিবৃত হয়েছে। 
জৈন পুজা ও ভজন সংগৃহীত হয়েছে তাব 'সাঝি সংগ্রহে'। 'প্রথমাবলী" 
সচিত্র হিন্দী প্রথম পাঠ্যপুস্তকের মতো! । এছাডা তাব বিভিন্ন সময়ের হিন্দী 
লেখ! কিছু সংগৃহীত হযেছে, পপ্রবন্কাবলী'তে। ‘প্রবন্ধাবলী’ ভাব মৃত্যুর পর 
শ্রীবিজষ সিং নাহাঁব প্রকাশিত করেন। কিন্তু প্রবদ্ধাবলী'তে প্রকাশিত 
প্রবন্ধেব অতিবিক্ত হিন্দী, গুজরাতী, বাঙলা ও ইংবাঁজীতে বহু প্রবন্ধ রযেছে 
য। কোথাও পঠিত হযেছেখ্বা প্রঙ্কাশিত কিন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ্যনি। 
সেগুলি একত্রিত কবে পূবণচাদ গ্রন্থাবলী রূপে প্রকাশ কব! যায় কিন! সেবথ। 
ভাব্বাব। আঁমাব একথা বলবাব কারণ এই যে তাব লিখিত অজশ্র চিঠিপত্র 
ছাঁডা শ্বেতান্বব দিগশ্বব সম্পৰ্কিত বাজগীব মোকদ্দমাঁয় কমিশনের সামনে 
তিনি যে বিবৃতি দিযেছিলেন, বা ক্রুশ এগজামিনের সময় প্রত্যুত্তর তাঁর 
পাওুলিপি নাহাব লাইব্রেরীতে আমি দেখেছি । বিবৃতির কথাই বলি। এই 
বিবৃতি ও প্রত্যুত্তরে জৈন ধর্ম সম্বন্ধে তার যে গভীব জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পবিচয় 
পাওয়া যায় তা যদি পুস্তকাঁকারে লিপিবদ্ধ না কর! হয় তবে অচিরেই তা বিনষ্ট 
হযে যাবার সম্ভাবনা । সে ক্ষতি'জৈন সমাঁজেই অপুবধীয ক্ষতি। এই 
বিবৃতি সম্বন্ধে স্বগীয অজিতপ্রসাদেব উক্তি আমি এখানে উদ্ধৃত করতে চাই 
কাবণ অজিত প্রসাদ দিগদ্বব সমাজেব একজন দিকপাল পণ্ডিতই ছিলেন না, 
সেই কমিশনের সামনে তিনিই আবার পূরণচাদ নাহারকে ক্রুশ এগজামিন 
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করেন্‌। তাই তার উক্তির বিশেষ গুরুত্ব বযেছে। তার ভাষায়, ‘মুis 
scholarship, his mastery of historical and philosophical 
matters In re'ation to Jainism was exhibited in an eminent 
degree when I cross-examined him for about a month,’ 

সাহিত্য ও সংগ্রহ কাজে নিযুক্ত থাকা সত্বেও পূরণচাদি নাহার সার্বজনিক 
কাজেও অংশ গ্রহণ কবতেন। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্টে তিনি 
অনেকদিন যাবৎ শ্বেতাম্বর জৈন পক্ষীক্ প্রতিনিধি ছিলেন। কলকাত! 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক, ইণ্টাব মিডিয়েট ও বি. এ. পরীক্ষাব পেপাব সেটার 
ও পরীক্ষক ছিলেন তিনি অনেকবাঁল। এতর্দতিরিক্ত পি. আর এস. এর 
বোর্ডেও তিনি পরীক্ষকের কাজ করেছেন। ইংলগ্ডের বয়াল এসিযাটিক 
সোঁসাইটা, বেঙ্গল এপিয়াটিক সোসাইটা, বিহার উভিস্যা। রিসার্চ সোসাইটা, বঙ্গীষ 
সাহিত্য পবিষদ, ভাগাবকার ওরিয়েন্টাল: ইন্সটিটুট, নাগবী প্রচাবণী সভা 
আদিব মতো বহু সভা ও সমিতির তিনি বরেণ্য সশ্ত ছিলেন। অনেকদিন 
পর্যন্ত মুশিদাবাদ ও লালবাগের অনেরারি ম্যাজিষ্ট্রেট আজিমগঞ্গ মিউনিসি- 
প্যালিটিব কমিশনাব, মুশিদাবাদ ডিষ্টিক্টবোর্ডের সদস্ত ও এডওয়ার্ড কবোঁনেশন 
স্কুলের সেক্রেটারী, ছিলেন। আফিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ছিলেন তিনি 
মাননীয কবসপণ্ডেন্ট ও ভাগাবকার ইন্সটিটুট পুন], জৈন শ্বেতাম্বর এডুকেশন 
বোর্ড বম্বে, রামমোহন লাইব্রেরী কলকাতা ও জৈন সাহিত্য সংশোধক 
সভা পুনার আজীবন সত্য । 

। পূরণচাদ নাহারের তীর্থ সেবাও ছিল -অদ্ভুত। বস্তুতঃ তার এ সেবার 
গর্ব ছিল জৈন শ্বেতাস্বর সমাঁজের। পাবাপুবী ও রাডগৃহ তীর্থের জন্য তিনি 
সময়, শক্তি ও অর্থ দিয়ে অযূল্য সেবা! দিয়েছেন। বর্তমান পাবাপুরী মন্দিরে 
দাঁজাহানকালীন যে প্রশস্তি পাওয়া গেছে তা তাবই প্রচেষ্টায। তিনি বছ' 
অনুসন্ধান করে সেটি যূল বেদীর তলা হতে বার করেন। ওমনি আর একটি 
প্রশস্তি খুঁজে বার কবেন রাজগৃহের বিপুলাঁচল পর্বতোস্থিত পার্খনাথ মন্দিরের | 
পাটনান্থিত জৈন মন্দিবের একটি চবণ-এর ওপর ছত্রী নির্মাণেও তাঁর অনুদান 
স্মবণীয়। 

তীর্থ সেবার সঙ্গে সঙ্গে সমা'জষেবাও করেছেন পূবণটাদ। তিনি ছিলেন 
প্রগতিবাদী সমাজ সংস্কারক যার ফলে কিছু লোক তার বিরোধীও হয়ে পড়ে, 
কিন্ত তিনি তার ভ্রক্ষেপ করেন নি। কলকাতার জৈন সমাজে দেশী-বিলায়েতীর 
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যুদ্ধ ছিল, সে সময়েব এক প্রমুখ ঘটনা, সংবক্ষণবাদী ও যাব! বিলেৎ গেছেন 
ভাতের ছন্দ। এ ব্যাপারেও তিনি হস্তক্ষেপ করেন ও দৃবদশিতার সঙ্গে তার 
সমাধান করেন। বিবাহ ব্যাপারেও তিনি সংস্কার কবেছিলেন। অখিল 
ভারতবর্ধায ওসওষাঁল মহাঁসম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয় আজমীড়ে। এই 
অধিবেশনের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। ১০৪ ডিগ্রী জব নিযে সেই 
সৃভায সভাপতিত্ব করতে যান পূবণচাদ। এ তাঁর অটুট যনোবলেব পবিচয়ই 
দেয় না, দেয় তার কর্তব্যনিষ্ঠা ও সমাজের প্রতি গভীর দরদের। 

বলাবাহুল্য জৈন ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস ও পুবাতত্বই ছিল তার প্রধান 
বিষয়। একথা ঠিক যে প্রাচীন ইতিহাসেব জ্ঞান যদি আমাদের না থাকে ভবে 
প্রাচীন এতিহের জ্ঞান আমাদের হয় না। এবং সে বিষষ এত গভীর যে 
তাতে একবাব প্রবেশ কবলে আর কিছুর আবশ্যকতাঁও থাকে না। তিনি 
তার অনেক প্রবন্ধেই ষেকথ। বলেছেন । তবে তাই বলে একথা বল! যায় ন! 
যে সমকালীন সাহিত্যিক বা সামাজিক বিষযে তাব কোনে! আগ্রহ ছিল না । 
তিনি সমসামযিকতার বিষয়ে অবহিত ছিলেন এবং বোধহয় জৈনর! 
সমসাময়িকতা বিষষে যত সতর্ক তেমন আর কেউই নয়। পূরণটাদেব কথাই 
উদ্ধত করি। “তিনি তীর্থংকবই হোন বা চক্রবর্তী সমষেব গতি রোধ কববাব 
শক্তি তাদেরে! নেই। জৈন সাহিত্যে এজন্যই ‘তেনং কালেণং তেনং সময়েণং 
--সেই কালে সেই সমযে কথার ব্যবহার হয়।” সেই সমসামযিকতাঁর কথ! 
মনে রেখেই তিনি পর্দাপ্রথা, স্্ীশিক্ষা, সাহিত্য আদি বিষযে প্রবন্ধ লিখেছেন। 
ওসওযাঁল জাতি সম্পর্কে বহু পত্র ও নিবন্ধাদি প্রকাশিত করেছেন। ত্ত্রীশিক্ষা 
সম্বন্ধে তার মতামত প্রণিধাঁনষোগ্য £ “কোনে! জাতিব সত্যিকাব উন্নতি 
তখনই হতে পাবে ধখন সেই জাতির মহিলাবা সুশিক্ষিত হন ও তাঁদের 
বিচার উচু হয়। যতক্মণ তা না হবে ততক্ষণ সত্য ও স্থায়ী উন্নতি সম্ভব নয়” 

সাহিত্যের বিষযে তিনি লিখছেন £ “সমাজ বৃক্ষের সাহিত্য ফল ও 
সাহিত্যবপ ফলেই সমাজ বৃক্ষকে সবুজ বাখাঁব শক্তি বিছ্বমান।” বোধহয় এই 
জন্যই জৈন সাহিত্য স্থসম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হোক এই ছিল তার প্রাণের 
আকাজ্ষা। যখন বৌদ্ধপাহিত্য ভারতীয ও বৈদেশিক বিভিন্ন ভাঁষাষ 
সসম্পার্দিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে তখন জৈন সাহিত্যই কেন প্রকাশিত হবে 
না। বিশেষ জৈন সাহিত্য যখন বিস্তাৰ ও গভীবতাঁষ যে কোন প্রগতিশীল 
সাহিত্যের সমকক্ষ। এদিকে জৈন সমাজেব দৃষ্টি আজে আকৃষ্ট হয়নি। 
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প্রাচীনের মধ্যে যা কিছু ভালো তার প্রতি যেমন তাঁব আগ্রহ ছিল তেমনি 
তাব মধ্যে যা দোষের সে সম্বন্ধে সতর্ক কবে দিতেও তিনি আবার পেছপা হন 
নি! জৈন সমাজ এমনিতে নিতান্ত ছোট এবং এই ছোট সমাজ শ্বেতাষব 
দিগশ্বর ছাড়াও- বহুবিধ গুচ্ছ উপগুচ্ছে বিভক্ত । এব কারণ রূপে তিনি যী 
নির্দেশ করেছেন সেকথা বলবার সাহস বিংশ শতাব্দীতে দাড়িযে আমাদেরো 
আছে কিনা সন্দেহ। কারণ জৈন সমাজ সেই নির্ভবতা আজো কাটিষে 
উঠতে পারেনি । তাব ভাষাষ £ “যদি জৈন ধর্ম কেবল আচার্ধদেব ওপর 
নির্ভরশীল না হত তবে এত ভাগ বিভাগ হত না| যদ্দি ভগবান মহাঁবীবেব 
বাণী শুনবাব জন্য তাদেব মুখাপেক্ষী ন! হতে হত তবে ভাগ বিভাগের জন্য 
আজ বে পরিস্থিতিয় উদ্ভব হয়েছে তাব কখনে! কাবণ দেখা দিত না।” এই 
উক্তির পেছন বয়েছে বৈপ্লবিক চিস্তাধাব1! ও ওজস্বিতা যাব অভাবে আজো 
আমরা এক্যবদ্ধনের পথ খুজে পাচ্ছি না। অথচ অনৈক্যের .কাঁবণ এত 
হাস্তকর যে সেকথা বললে কেউই বিশ্বাস করবেন না। তাই তার সম্পর্কে 
কিছু বললে বলতে হয তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অনন্য ও অন্য ধরণেব পরিপূর্ণ 
মাহুষ। 
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১। জৈন মতে জীব ভেদ [ প্রবাসী, অগ্রহাযণ ১৩২১, শ্রমণ, কাতিক 
১৩৮১] 

২। মুশিদাবাদেব কষেকখানি লিপি [সাহিত্য পবিষদ পত্রিকা, বর্ষ ২৪ 
সংখ্যা ৩, ১৩২৪] 

৩। আসামে কতিপয হিন্দু নবপতি, চতুর্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন 
ইতিহাস শাখা, ১৩৩০ । | 

৪| জৈন দৰ্শনে ধ্যান, চতুর্দশ বঙ্গীয় সাহিত্যে সম্মিলন--দর্শন শাখা” 
১৩৩০ [ প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩০ ) শ্রমণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২] 

৫1 মুশিদ্বাবাদেব একটি প্রাচীন লিপি, বঙ্গীষ সাহিত্য পবিষদের ১৩৩৯ 
এব নবম অধিবেশনে পঠিত [সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৩১, 

, ১ম সংখ্যা ] | 
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৬। 


৭1 


৮ 


৯ | 
১০। 
১১। 
১২। 


জৈন মূৰ্তি তত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পঞ্চদশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন 
ইতিহাস শাখা, ১৩৩১ [সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৩৫ শ্রমণ, 
পৌষ ও মাঘ ১৩৮১ ] 

শ্বেতান্বর দ্িগম্বব -সম্প্রদীযেব প্রাচীনতা, উনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য 
সম্মিলন, ১৩৩৬ [ শ্রমণ, ফান্তন ১৩০ ] 

জৈন ভাক্কর্ষের নমুন। [ বঙ্গলক্্মী, বৈশাখ ১৩৪০; শ্রমণ, অগ্রহাষণ 
১৩৮২ ] 

ত্ৰৈভাষিক শিলালিপি [ উদ্যন, জ্যেষ্ঠ ১৩৪১ ] 

হস্ত লিখিত গ্ৰন্থে চিত্ৰশিল্প [ শ্ৰমণ, আষাঁত ১৩৮০ ] 

প্রজাবৃন্দেব প্রতি হুটী কথা, ১৯২২ । < 

ভগবান পার্বনাথ, হবপ্রসাদ সম্র্ধন লেখমাল1, [শ্রমণ কাতিক 
১৩৮২ ] 


শতবাধিকী স্মরণে - 


সঙ্গুলাবাল। সরকার 
ডক্টর বারিদবরণ ঘোষ 


আজ থেকে একশো বছবেরও কিছু আগে অবিভক্ত বাঙলা দেশের মাটিভে 
সরলাঁবাল। সবকাবেব জন্ম হয়। তীর জন্ম তারিখ ১২৮২ বঙ্গাব্দের ২৫এ 
অগ্রহায়ণ, ইংরেজি ১৮৭৫ খ্রীষ্টান্বের ১৭ই ভিসেম্বব। একটি সংস্কৃতিবান্‌ 
পবিবাবে--পিতকৃল এবং মাতৃকৃল উভয হত্রেই--সরলাবাঁলার জন্ম। পৈত্রিক 
বাড়ী ফরিদপুর জেলাঁব ভড রামদিয়া গ্রাম। জন্মস্থান অবশ্য রৃষ্ণনগরের 
কাঠালপোতা পল্লীতে। পিতামহী স্বনামখ্যাতা বাসহুন্দরী দাপী--বাঙলা 
সাহিত্যেব প্রথম আত্মজীবনী ‘আমাঁর জীবন’এব বহুশ্রুত লেখিক1| বাঁসহন্দরীর 
স্বামী সীতানাথ সবকাঁব ছিলেন বামদিয় গ্রামের ভূম্বামী। এ'দেব সন্তান 
কিশোবীলাল সরকার আমাদের সবলাবাঁলার পিত1। কিশোবীলাঁল ছিলেন 
কলিরাতা হাইকোর্টেব স্বনামখ্যাত ব্যবহারজীবী এবং পণ্ডিত আইনবিদ্‌ | 
কিশোবীলালের অন্য ছুটি সন্তান সরসীলাল এবং বাশরীলাল। এদেব মধ্যে - 
সবসীলালেব প্রভাব বহুক্ষেত্রে সরলাবাঁলাব জীবনগঠনে লক্ষ্য কর! যায়। এই 
প্রবন্ধে নান! শ্ুত্রে সরসীলালেব উল্লেখ করতে হবে। সবলাবালাঁব কন্যা 
নির্ঝরিণী পবকার--আনন্ববাজার গোঠীব প্রীঅশোককুমার সবকাঁবের মাতা। 
অপরপক্ষে অমৃতবাঁজাব পত্রিকাগোীব হেমন্ত-শিশিব-মতিলালেবা ছিলেন 
নবলাবালাব মাতুল । এই উভয় পরিবারের চর্ষা ও চর্চা সবলাবালাকে এক 
স্বাতত্্যসম্পন্ন মহীয়দী নারীবপে গঠন কবে তুলেছিল। 


আজ থেকে একশো! বছর আগেকার বাঙলাদেশেব জীবনাচরণ ও জীবন- 
পদ্ধতিব প্রকৃতিতে অবশ্যই একট! ভিন্ন স্থব ধ্বনিত হত। রাসন্থন্দরী যেমন 
সেই সুরের মুধ্যে থেকেও এক স্বতত্ত্রন্থরে নিজেব জীবনলিপি গ্রথিত করেছিলেন, 
সরলাবালাও তেমনি সেই নাবীশিক্ষা বিবজিত সমাজে নিজেকে স্বতন্ত্রভাবে 
গড়ে তুলে নিষেছিলেন। পাঠশালার বিধিসিদ্ধ নিয়মে স্বযংশিক্ষিতা সরলা- 
বালাব পাঠ্যজীবন স্থচিত হয়নি। পিতা কিশোবীলাল এবং জ্যেষ্ঠাগ্রজ সরসী- 
লালের যৌব দায়িত্বে সরলাবালার শিক্ষাজীবন নিষপ্ত্িত ও নির্মিত হযেছিল | 


লসরলাবাল সরকার ২৭৯ 


বাবোবছবেব কিশোবী যখন সরলাবালা, রাঁধবাহাছুব মহিমচন্দ্র সরকারের 
পুত্র শবৎচন্দ্র সবকারেব সঙ্গে তখন তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। সরলাবালায় 
বিবাহিত জীবন বিলম্থিতলয়ে বাধা ছিল ন|, কিন্তু সেই স্বপ্নকাঁলীন দাম্পত্য- 
জীবনে স্থখেব প্রতিষ্ঠা ছিল নিরম্কণ। এগারো বছরের দাম্পত্য-জীবনাবসানে 
মাত্র তেইশ বছবেব ভবা জীবনে বৈধব্যেব অনাকাজ্চিত জীবনকে বরণ করে 
নিতে হয়েছিল । 

সবলাবালার বাকী জীবনটুকু পরিবাবেব মধ্যে প্রতিদিনের কর্তব্য ও 
ঈশ্ববভজনে সমাপ্ত হযে যাঁয়নি। সাহিত্যচর্চ। ছিল তাব জীবনেব মর্মযূলে 
প্রবিষ্ট, দেশপ্রেমেব উতসাঁব ছিল তাব কর্মজীবনের অত্যাবস্ঠক প্রকাশ এবং 
ঈশ্ববসাধনা ছিল ভাব সংগাব জীবনের অন্যতম অবলম্বন । এই ত্রিমুখী 
বৈশিষ্ট্যের আম্বাদনে প্রবন্ধের অবশিষ্ট অংশ গঠন কবছি। 


(২) 

সাঁহিত্য-সাধিক! সবলাবালাব অন্তবঙ্গ পবিচয় গ্রহণেব স্ুচনায় তাব বচনা- 
কর্মের একটি তালিকা! নিবদ্ধ করছি। এই গ্রন্থতাঁলিক! থেকে লেখিকাব বিষয়- 
বৈচিত্র্য ও মানস-বৈশিষ্ট্য অন্তধাবন কবা| যাবে। 

কাব্যগ্রন্থ প্রবাহ (১৯০৪ ) এবং অর্ঘ্য ( ১৯৫১ )। 

জীবনীমূলক বচনা-_নিবেদিতা ( ১৯১২ ), কুমুদ্নাথ ( ১৯৩৮ ) এবং স্বামী 
বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (১৯৫৭ )। 

গল্পদংগ্রহ--চিত্ৰপট ( ১৯১৭ ), গল্পসংগ্রহ.( ১৯৫৭)| 

শিশুপাঠ্য রচনা-_পিন্কুব্‌ ডাইবি। 

প্রবন্ধাবলী--মুয়ত্বের সাধন! ( ১৯৫৩ ) এবং সাহিত্য জিজ্ঞাসা ( ১৯৫৭ ) 

স্মৃতিচিত্র--হাঁবানে। অতীত ( ১৯৫৪ )। 

উনিশশে! চাব থেকে উনিশশো সাতান--তিপান বছরের মুদ্রণকালব্যাপী' 
লবলাবালাব সাহিত্যচর্চ। বস্ততঃপক্ষে আরও দীর্ঘকাল বাহিত ছিল। ন’ দশ 
বছব ব্যস থেকে আমৃত্যু তাব সাহিত্যচৰ্চা অব্যাহত ছিল | পিতামহী, পিতা, 
জ্যেষ্টাগ্রজ, যাত! এবং স্বামী--আত্মীয়বর্গের নানাবিধ উৎসাহ তাব সাহিত্য- 
প্রীতিকে উদ্বেজিত বেখেছিল। শৈশবে শুনেছেন ধর্মমঙগল, রামাষণ, মনসাব 
ভাপানেব পাঠ। একটু বড হযে পড়েছেন স্বর্ণকুমাঁবী দেবীর দীপনির্বাণ, 
হুগলীর ইমামবাঁডা। বমেশচন্দ্র দত্তের উপন্থাস, বঙ্কিমের হূর্গেশনন্দিনী, 


২৮০ সাহিত্যিক বর্ষপত্তী 


দ্বীনবন্ধুব যমাঁলয়ে জীবন্ত মান্য ছিল তাব বিশেষ ভাললাগাব বই। ভাল 
লাগতো বিহাঁবীলাল চক্রব্তাঁব, অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতা । মাতামহ 
স্বণালকাস্তি ঘোষ সবলাবালাকে প্রত্যক্ষভাবে কবিতা বচনায় উৎসাহ 
৫ঘাগাতেন। 

প্রাকৃ-বিবাহ জীবনে এইভাবে গডে ওঠা সাহিত্যকুচি সাহিত্যপ্রিয় স্বামী 
দাহচর্যে আবও রিচ্যমান্‌ হয়ে উঠল। স্বামী শরৎচন্দ্র ছিলেন “সাহিত্য”-সম্পা্দক 
স্থরেশচন্ত্র দমাঁজপতি ও কবি বজনীকাস্ত সেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গোবিন্দচন্্র দাস, 
গিরীন্রমৌঁহিনী দাসী, ববীন্দ্রনাথের বিবিধ কাব্যগ্রন্থের উপহারে তিনি স্ত্রীর 
ককাব্যান্থবাগকে তৃপ্ত করতেন । আঁবও বিছুকাঁল গেলে মহিলাকবি প্রমীলা 
নাগ (বঙ্গ ), বিনয়কুমাবী, কামিনী রায, স্থরূপ। দেবী, দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং 
দরল। দেবীব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে আবদ্ধ হন। | 

মবলাবালার প্রথম রচনা ‘লজ্জাবতী’ নামে একটি কবিতা ১২৯৭ সালের 
‘ভারতী ও বালক' পন্রিকাঁষ প্রকাশিত হয। এর দু’'বছব পবে স্বামীরবন্ধ 
স্থবেশচন্দ্র সযাজিপতির পত্রিক। “সাহিত্যের” পৃষ্ঠা সরলাবালাব কিছু কবিতা! 
মুদ্রিত হয় সরলাবালাব শৈশব-কাব্য চর্চাকে সম্বধিত ও উৎসাহিত কবতেন 
খাধি রাজনারায়ণ বস্থ। সরলাবাল! বচিত “ঘবের লক্ষ্মী” গল্প পড়ে তিনি 
রীতিমতো মোহিত হযেছিলেন। এই গ্পটিও ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল। কাজেই লক্ষ্য কর! যাচ্ছে, কাব্য ও গল্প-_-সবলাবালাব সাহিত্যচর্চা 
উভয় শাখাবাহী হয়ে উঠেছিল । বনলতা দেবী সম্পাদিত ‘অস্তঃপুব’ পত্ৰিকা 
এবং প্রদীপ, উৎসাহ, জাহ্নবী, উদ্বোধন স্প্রভাত, প্রবাসী, ভাবতৃবর্ষ, দেশ, 
আনন্দবাজারের বহুপৃষ্ঠায় সরলাবালার এই সাহিত্যচর্চ। মুদ্রিত হযে আছে। 
বিচিত্র পরিচয় রচনাগুলি কয়েক খণ্ডে সংকলিত হবার অপেক্ষা রাখে। এই 
স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে তাদেব, স্বাঁদগ্রহণ এবং উল্লেখ একেবারেই অসম্ভব-বিধায় 
তালিকাভুক্ত গ্রস্থাবলীর কোন কোনটিব আশ্বাদ এবারে গ্রহণ কবছি। 

প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ “প্রবাহ'-এব কবিতাঁগুলি প্রধানতঃ কবিব 
জব্বলপুরে বাসকালে লিখিত। নগ্যোগত ন্বামীব বিরহব্যথা জব্বলপুরেব 
প্রাকৃতিক পরিবেশে যে কথঞ্চিৎ সাস্বন! লাভ কবতে চেযেছিল, কবিতাগুলিতে 
তাঁর চিহ্ন বিদ্বমান। এর একটি কবিতায় কিয়দংশ পাঠ উদ্ধাব কবি--'আঁমি 
এক প্রভাতের কবি/এ জীবন শিশিবেব মত,/প্রভাঁত ফুবাঁষে গেছে হায়/তাঁই 
বড় হয়েছি বিব্রত 1/শিশির শুধায়ে গেছে বনে/প্রভাতের বিদায়ের সনে,/শুখায়েছি 
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তবু বেঁচে আচি/দগ্ধ হয়ে তপন কিরণে |/শিশিব শুথায়ে গেল বনে, প্রভাত 
ফুবাষে গেল হাষ,/আমি এক প্রভাতেব কবি/এ জীবন কেন না ফুবায় 1” 
সরলাবালাব কন্যা নিঝর্রিণী সবকাবকে এগারে। আগষ্ট উনিশশে। এগাবে। 
,তাবিখে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি সম্পর্কে যে যুল্যবান্‌ মন্তব্য 
করেছিলেন ত! উদ্ধাব করে এই শোক-কাব্যটিব সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ কবি। 
ববীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “তোঁমাব মাতাব “প্রবাহ” বইখানি আমি গিবিডি 
থাকিতে দেখিয়াছিলাম। কবিতাগুলির মধ্যে একটি ন্গিগ্ধত1 আছে--তোঁমাব 
মার যে স্বাভাবিক কবিত্বপ্নক্তি আছে তাহাতে সন্দেহ নাই ৷? 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই কাব্যটি চেবী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় এবং 
সম্পাদন! কবেছিজেন ডাঃ সবসীলাল সরকাঁব। 
দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘অর্ঘ্য’ কবির ছিযাত্তর বছর বয়সে সংকলিত হযে আনন্দ- 
হিন্দুস্থান প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয। এতে কবিব যাট বছরেরও বেশি 
জীবনেব কাব্যচর্চাব নিদর্শন বর্তমান | এ থেকে সিদ্ধান্ত কবতে পারি, বিবিধ 
প্রকাব বচনাব অষ্ট হওয! সত্বেও কাব্যদেবীর প্রসন্ন আশীর্বাদেই তাব সাহিত্য 
জীবন সরস হযে উঠেছিল । “অর্ধ্য ও “জীগবণী*--বাব্যগ্রস্থেব এই ছু'টি 
অংশে উদ্ধত মোট উনআশীটি কবিতাব বিষষবস্ত বিচিত্র । | 
সমাজবস, ভক্তিবস ও দেঁশাত্মরস এই সব কবিতার প্রাণবস নির্মাণ করেছে। 
‘আনন্দ পাখার" নামক দেশাত্মবোধক কবিতাটি সবিশেষ পাঠযোগ্য। এব 
একটি স্তবক এই প্রকারের £ 
ছিন্নবস্ত্র যদি পরি তবু ষেন পব্বস্ত্ে ' 
না হই সঙ্জিত। 
পবাঞ্নেব তরে যেন বুন্ধুরের সম নাহি 
হই লালায়িত। 
ভক্তিরসে উদ্দীপিত কবিতাগুলিও বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই কাবণে যে 
এতে ভক্তেব সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশিত হযনি। শিব-ছুর্গী এবং 
কৃষ্ণ-চৈতন্য একাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। 
এই কাব্যগ্রন্থ উদ্ধৃত ‘তুমি আমের্দেবি লোক’ শীর্ষক কবিতাটি ববীন্ত্রনাথের 
উদ্দেশ্যে বচিত ও নিবেদিত | অপূর্ব এই কবিতাটিতে ববি-কবিব জীবনবৈশিষ্ট্য 
সুত্রাকারে উল্লিখিত হযেছে । এই প্রসঙ্গে সরলাবালা-রবীন্দ্রনাথের সংযোগের 
ইতিহাঁসটুকু সংক্ষিপ্তাকারে নিবেদন করা যেতে পারে। কন্যা নি্ব'রিণী 
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লিখেছেন “আমীর মা আমাব পিসিম। সর্বদাই কবির লেখা নিয়ে আলোচনা 
করতেন।” বস্ততঃপক্ষে ১৩২২ বঙ্গাব থেকেই কবিব সঙ্গে তাঁর সংযোগ স্থাপিত 
হয়। জ্ঞেষ্টাগ্রজ ডাঃ সরপীলালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। 
তার “ববীন্দ্রকাব্যে ত্রধী পরিকল্পনা” (১৩৪৮) গ্রন্থ এব পবিচায়ক। সরলাবাঁলাও 
ছিলেন একাস্ত ববীন্দ্রভক্ত। ববিরচনার মধ্য দিয়ে এই আকর্ষণ প্রথম অনুভূত 
হযেছিল। এই সমযে ১৩২২ বদ্দাঝেব বৈশাখ সংখ্যা 'সবুজপত্র' থেকে 
রবীন্দ্রনাথেব ‘ঘবে-বাইবে’ উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিতহযে চলেছিল। 
গ্রন্থট প্রকাশেব সঙ্গে সঙ্গে গল্পের বিচিত্রতর পবিণতি এবং বিমল! চরিত্রের 
অশেষ ছূর্গতির আশঙ্কা কবে পাঠককুল বিচলিত হয়ে ওঠেন এবং কেউ 
কেউ কবিকে পত্রাাত কবেন।” 'জনৈকা পাঠিকা” নামধেয় সরলাবালাও' 
কবিকে নানাবিধ প্রশ্ন ক'বে একটি পন্ধ প্রেরণ করেন। বহুজনের 
প্রেরিত পত্রাবলীব মধ্যে এর চিঠিটিই কবির মনে দাগ কাটে এবং তিনি 
১৩২২ সালের অগ্রহাষণ সংখ্যা, “সবুজপত্রেব” “টাকা টিগ্লনী-তে সেই পত্রের 
দীর্ঘ উত্তব দান কবেন। পরবর্তীকালেও গুরুদেবেব সঙ্গে সবলাবালাঁর সাক্ষাৎ 
পরিচয় ঘটে এবং “বিশ্বভাবতী' প্রতিষ্ঠিত হযে বেজেস্রিতৃক্ত হলে সরলাবাল! 
এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের একজন শুভাধিনীবূপে পরিগণিত হন। প্রকৃতপক্ষে 
সরলাবালার বহু কবিতাব মধ্যে ববীন্দ্র প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য কব! ষায়। 
ভগিনী নিবেদিত! এবং কুমুদনাথ লাহিভী সম্পর্কিত দু'টি জীবনী গ্রন্থের 
রচয়িতা ছিলেন সবলাবাঁলা। ভগিনী নিবেদিতা প্রযাণের অব্যবহিত পরেই 
স্বামী সাবদানন্দের অহ্ছরোধে সরলাবাল! প্রথম জীবনীটি রচনা কবেন। একই 
কালে রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদ্িতাব অস্ত্জীবনেব পরিচয়ব্হ একটি নিবন্ধ ‘প্রবাসী’ 
পত্রিকার জন্য বচন! কবেছিলেন। সরলাবালাব নাতিদীর্ঘ রচনাটির বৈশিষ্ট্য 
ছিল--এতে নিবেদিতা ভাব ও বহিজীঁবন এই প্রচেষ্টায় অঙ্কিত হযেছে ॥ 
প্রকৃতপক্ষে নিবেদিত! প্রতিষ্ঠিত বিগ্যালষেব সঙ্গে প্রত্যক্ষযোগ থাকাব ফলে' 
সবলাবালা নিবেদিতাকে অস্তরজ্দভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। গ্রন্থটি 
সেই উপলব্ধিবই- লেখাচিত্র। নিবেদিতার জীবনের সাব-সুত্র. এই গ্রন্থে 
ংকলিত। নিবেদিতাব সম্পর্কে প্রথম রচিত গ্রন্থ হিসাবে জীবনীটি যথেষ্ট 
যূল্যবান্। পরবর্তীকালে এটি বহুবার মুদ্রিত হয়ে এর সারবস্তাকে প্রমাণ 
করেছে। রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ সংঘের প্রতি সরলাঁবালার সশ্রদ্ধ মনোভাব 
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রকাশিত ‘স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ' গ্রন্থে 


সরলাবাল! সরকার ২৮৩ 


প্রকাশিত হযেছে | ১৩১৯ বঙ্গাবে প্রথম জীবনীটি প্রকাশিত হয় যে শ্রদ্ধার 
মনোভাব বহন করে দীর্ঘকাল সেই শ্রদ্ধাব মনোভাব যে বর্তমান ছিল শেষোক্ত 
গ্রন্থটি তার প্রমাণ । 

দ্বিতীয জীবনী গ্রন্থটি, যাব নাম ‘কুমুদনাথ’, সেটি গরুদাস চট্টোপাধ্যায় 
এগুসন্স প্রকাশন সংস্থা কর্তৃক ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয! যাকে নিয়ে 
এই জীবনী বচিত সেই কুমুদনাথ লাহিভীব পবিচয় সাধারণের কাছে জ্ঞাত নয়। 
লেখিকা তাঁব বংশ পরিচয, সাহিত্যসাধন! এবং ধর্মজীবনেব একটি নিপুণ 
আলেখ্য এই গ্রন্থে বচন! কবেছেন। প্রকৃতপক্ষে ‘পাপ ও পুণ্য”, “বিন্বূল”, এবং 
“সাগরেব ডাক’ কাব্যত্রয়ে রচয়িতা কুমুদনাথের সাহিত্য পবিচয় উদযাটন 
অপেক্ষ। তাব আধ্যাত্মিক জীবনই এখানে সযত্বে উদঘাটিত। গ্রন্থিব পরিশিষ্টে 
ভাক্তাব সরসীলাল, সত্যেন্দ্রনাথ গাঙ্ুলী এবং নিরঞ্জন দেহী দেবীব তিনটি রচন 
মুদ্রিত হয়ে গ্রস্থটিকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলেছে। | 

গল্পকার সবলাবালাব পবিচয বর্তমানকালেব গল্পপাঠকের আয়ত্তাধীন নয় 
বলেই আমাব বিশ্বাস! অথচ এককালে তার গল্পগুলি শ্রেষ্ঠ গল্প লেখকদেব' 
সঙ্গে একাসনে স্থান পেয়ে এসেছে। “ঘবের লক্ষ্মী' গল্পটির কথ! পূর্বেই উল্লেখ 
কবেছি। তাব ‘চিত্ৰপট’ গল্পগ্রস্থেব অন্তর্গত “কাচেব দোয়াত’ গল্পটি পড়ে 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং জলধব সেন ভারী খুশী হয়ে অভিনন্দন জানিযে- 
ছিলেন। এই প্রসঙ্গে কুম্তলীন পুবস্কারেব একাংশেব ইতিহাস স্মরণ কবা 
যেতে পাবে। বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক এই পুবস্কাবেব অধিকাঁবী হয়েছিলেন। 
. শরৎতন্দ্রের প্রথম রচিত গল্প “মন্দির”, ১৩০৯ বঙ্গাব্দের কুস্তলীন পুবস্কারের 
প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিক্কাবী হযে পঁচিশ টাকা পুবস্ধারে সম্মানিত 
হযেছিল। দ্বিতীয় পুবস্কারের জন্য সরলাবাল! সবকাঁবেব করুণবসাশ্রিত গল্প 
স্মৃতিচিহ্ন মনোনীত হয় । তৎকালীন ‘বন্থমতি’-সম্পাদক জলধর সেন এই 
প্রতিযোগিতার বিচাবক ছিলেন। 

-সবলাবালাব গল্পগ্রন্থেব সংকলন ছু”টি-_চিত্রপট ও গল্প সংগ্রহ । প্রথমটি বায় 
এম সি. সরকার বাছাছুর এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত হযেছিল। ছুটি গ্রন্থেবই- 
প্রতিটি গল্প রসোভীর্ণ। এদের মধ্যে চিত্র, স্মৃতি, পথের দেখা, পুবানো ডায়েরী, 
কন্তাদায, ঘডিচুবি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । লেখিকাব ব্যক্তিগত ও পাবিপাস্থিক 
জীবন অবলীলাক্রমে গল্পগুলিতে উপকবণ সববরাহ কবেছে। “গোধূলির 
আকাশে নানাবর্ণেব মেঘে” মত গল্পগুলি আবর্ষণীয ও বিচিত্র! “সংসার 
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সমুন্রেব তীবে বসে অনস্তের লীল। বৈচিত্র্যে মুগ্ধ সরলাবালা তাব ছবি আকার 
সাধ মিটিয়েছেন এই গল্পগুলিতে। ' 

শুধুমাত্র বযস্কদ্দের জন্তই নয শিশুদেব জন্য গল্প বচনাতেও সবলাবাল! ষে. 
সিদ্বহস্ত ছিলেন “পিন্কুব ডাইরি’ তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। লেখিকার ব্যক্তিগত 
শিশুচিত্তত! এই গ্রন্থের কোবগুলি নির্মাণ করেছে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 
রাণুব চিঠিব সাবল্য এই গ্রন্থের সর্বত্র বিছ্যমান। ঢুঃখেব ব্ষিষ, সরলাবালাব 
গল্পগ্রস্থগুলির কোনটিই এখন পাঠকের হাতের মধ্যে আসছে না- ইন্তিমধ্যেই 
দুপ্রাপ্য হযে সেগুলি লেখিকাকে জনপ্রিয প্রাচীন লেখিক হিসাবে পবিগণিত 
করে তুলেছে। | 

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে একটি প্রশ্ন জাগে, উপন্তাস রচনায় সবলাবালাব 
কি কোন আগ্রহ ছিল না? গ্রন্থ তালিকাষ আমবা যদিও কোন উপন্যাসের 
নাম পাইনি, তবুও সরলাবালার মধ্যে যে ওপন্যাসিক প্রতিভা বর্তমান ছিল, 
তার প্রমাণ উদ্ধার করছি। উনিশ শতকের শেষের দিকে একশ্রেণীর 
লেখকদের যৌথ প্রয়াসে বাবোযারী উপন্যাস রচনার একটা প্রবণতা দেখ! 
দিয়েছিল। ্বর্ণকূমারী দেবীর উদ্যোগে ‘ভারতী’ পত্রিকার ১২৯৯ বঙ্গাব্দ 
সংখ্যাব ধাবাবাহিকভাবে “নববর্ষের স্বপ্ন” নামে এ ধবণেব একটি বারোধাবী 
উপন্তাঁস প্রকাশিত হয়। লিখেছিলেন দীনেন্ত্রকুমার রাষ, নগেন্দ্রনাথ ঘে'ষ, 
শশিতৃষণ বস্তু, অক্ষয়চন্্র চৌধুবী €) প্রমুখের সঙ্দে সরলাবাঁল। মরকাঁরও। ইনি 
উপন্থাসেব পঞ্চম পরিচ্ছেদ্দের বচয়িত্রী ছিলেন” প্রসঙ্গক্তমে এবটি তথ্য 
নিবেদনযোগ্য--সবলাবালাব আদিধুগের অধিকাংশ বচনাই' সবলাবাঁলা 
“দাসী” নামে প্রকাশিত হত-যেমন এই রচনাটিও। বর্তমান বচনাটিব জন্য 
অন্যদের মত সরলাবালাও পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন । রী 

পবিশেষে আমরা সবলাঁবালার আত্মন্থতি ‘হারানো অতীত'-এব সংশ্িপ্ত 
আলোচনা করছি সাহিত্য প্রসঙ্গের সমাঞ্চি আলোচনা গ্রসঙ্গে। দেশ পত্রিকায় 
ধাবাবাহিকভাবে মুদ্রিত হওয়ার পব বেঙ্গল পাবলিশার্স কতৃক বইটি ১৩৬০ 
বঙ্গাব্দে লেখিকার মৃত্যুর আট বছব আগে প্রকাশিত হয়। এই স্মৃতিকথা 
বাল্য থেকে বার্ধক্যে--তেরটি অধ্যায়ে বিস্তৃত ও বিবৃত। একান্বর্ত 
পবিবার যে আজ বিনষ্ট হয়ে গেছে, ভাব বেদনা সবলাবালাকে যে কী 
পরিমাণ পীভিত কবতে! তার নিদর্শন এই গ্রন্থে যত্রতত্র মুদ্রিত হয়ে আঁছে। - 
অন্য অর্থে এটি আবার ভ্রমণ-কাহিনীব রসে আপ্নুত। লেখিকাব সঙ্গে আমবাও 


|| 


সরলাবালা সরকার ২৮৫ 


যেন উড়িগ্যার কপিলাস পাহাভ, জব্বনপুরের মার্বেল পাহাড এবং নদীর তীরে 
মানস ভ্রমণ করে আসি। তৃতীয় অর্থে স্থৃতিচিত্রটি এক চৈতন্য-কৃষ্ণ-সমপিত 
চিত্তের নিবেদিত রূপরেখা সরলাবালার ভক্তি-দীর্ণ চিত্ত যেন এখানে 
নিঃশেষে চিত্রিত হয়ে গ্রন্থটকে ভক্তি বসে জাবিত করেছে। একট! 'জীবন্ত 
আধ্যাত্মিক ধর্ম-কথা এখানে বিবৃত হবার স্থযোগ পেয়েছে। মেষেবা ঘবের 
কথা যে কত সহজ ও সুদক্ষভাবে বলতে পারেন। এই ক্ষুদ্র সামাজিক ইতিহাঁদ 
গ্রন্থটি পাঠ করলে তা সহজেই ধর! পড়ে। 
জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ধর্ম ও সাহিত্যের চর্চা সবলাঁবালার জীবন- 
ধর্মের পবিচয় ছিল। সেকারণে তার গদ্য রচনায় একটা শুচিতা এবং প্রদননতা 
অঙ্গার্গিভাবে জড়িত ছিল। 'স্থবাসিত মল্লিকা কুস্থমসন্নিভ অন্নের মতো” সে 
গন্য ঝর্ঝবে। 
৩ 

. জাতীয আন্দোলনে অন্তান্ত অনেক বমণীর মতো সরলাবালারও যে একটা 
প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল, সে সম্পর্কে যথার্থ উল্লেখ দেখিনা | অথচ দেশের 
বৃহত্তর স্বার্থেব সঙ্গে তাঁব ষে একট! সংযোগ ছিল, ইতিহাস তার সাক্ষ্য 
দেয়। এবকস্থানে মন্তব্য করা! হয়েছে, অন্তঃপুবিকা এই রমণীব পক্ষে প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি । একথ! সত্য নয। মানবেন্্র নাথ রায়, 
বাঘ! ষতীন প্রমুখেব! সবলাবালাকে মাতৃ সম্বোধনে সম্মানিত করে তাদের 
বৈপ্লবিক জীবনে এই রমণীব ভূমিকার সপ্রশংস উল্লেখ করে গেছেন। 
বাল্যকালে পঠিত ‘টম্‌ কাকার কুটার” তার শিশুমনে একটা গভীর দাগ কেটে 
দিয়েছিল। হেমচন্দ্রের দেশাত্মবোধক কবিতা বালিকার মনে অন্তুরনণ 
জাগাতে|। মুবাবি পুকুবের বোমাব মামলাব বায় শুনে এই বালিকার চিত্ত 
গভীর বিষাদে ভ'রে উঠেছিল। বালেশ্বব বুভিবালামের তীবে এক অসম যুদ্ধে 
বাঘা যতীনেব পরিণামে বেদনা তাকে আমৃত্যু উদ্বেলিত করতে] । সবলাবালা 
নিজেই বলেছেন--“আজ মানবেন্দ্র রায় অন্যদিকে চলে গেছে। বাঘা যতীনও 
আজ আর নেই! কিন্তু তারা আশ্রয় নিত আমার কাছে। তাব! তখন 
বাংলাব বিপ্লবী। তাবা আমাকে মা বলে ডাকত-_কেবল ডাক! কেন, 
মাষেবই মৃত মনে করত” এই “বালগোপাল'দের জন্য সবলাবালাঁব মমতা 
ছিল অপরিষীম--“এই সর্বত্যাগী বিপ্লবী ছেলেবা এরাই ছিল আমার উপান্ত 
-বালগোপাল।' সবরেশচন্দ্র মজুমদারও এ দের মধ্যে একজন ছিলেন। 


২৮৬ সাহিত্যিক বর্ষপন্ধী 


সরলাবালার দেশাত্মবোধ এক জড়ত্ব সম্পন্ন নিক্ষিয় চেতনা ছিল না। 
জাতীয় আন্দোলনে তিনি সক্রিষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। গান্ধীজিব দৃণ্ডী 
যাত্রাব পবন্িবন ১৩ই মার্চ ১৯৩০ তাবিখে কংগ্রেসের মধ্যের কয়েকজন 
নেতৃস্থানীয়! মহিল। উমিলাদেবীব সভানেত্রীত্বে যে “নারী সত্যাগ্রহ সমিতি, 
স্থাপন করে, তার কার্যকরী সমিতির অন্যান্য সদন্তর্দের মধ্যে সরলাবালা-ও 
অন্যতম। এদেব প্রধান কাজ ছিল বিদেশী-বস্ত-ব্র্জন আন্দোলন পবিচালনা। 
দবলবদ্ধভাঁবে এর! বডবাজারেব বিভিন্ন অংশে পুলিশের উপস্থিতিত্েই পিকেটিং 
আরভ্ করেন। কলকাঁতাব বাইরেও এই আন্দোলন প্রসারিত হযেছিল। 
সরলাবাঁল! অন্য নাবীদেব সহযোগে মফস্বলে গিয়ে এই আন্দোলন পবিচালন! 
কবেন। মনে রাখতে হবে, এ সময়ে সবলাবালার বয়স পঞ্চান্ন ব্ছর। 'ভার 
কন্যা নির্ঝবিণী ও আইন অমান্য আন্দোলনে কাঁরাবরণ পর্যন্ত রুবেন। 


৪ 


স্বয়ং সুষ্ট এই অগীমান্তা মহিলা তাঁর শেষ বয়সে দেশেব বিবিধ সম্মানে 
সম্মানিত হযেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঞালয তাকে ১৯৫৭ সালের অন্ত 
গিরিশ লেকচাবাঁব রূপে. মনোনীত করেন | এর পূর্বে কোন মহিলা এই 
অন্মানেব অধিকাবী হননি অথচ কোন বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি পাঠশালাতেও 
তীর পাঠ্য জীবন অতিবাহিত হয়নি। 

শিক্ষাবিস্তারে এ'ব উৎদাহগুনি ছিল অফুরত্ত। নিজের মেধেদের তিনি 
উচ্চশিক্ষিত করেছিলেন। আনন্দবাজাব পত্রিকা প্রতিষ্ঠাকালে সরলাবালার 
আশীর্বাদ উদ্ভোগীদের পাথেয় হয়েছিল। 

এই মহৎ-চরিত্র মহিলাৰ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্য আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও' 
প্রণাম নিবেদন করি। 


জন্মশতবান্বিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি 


অতুলচন্দ্ৰ সেন 
-বণব্রত সেন 


অতুলচন্দ্রেব জন্ম হয় ১৮৭৫ শ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত 
বিক্রমপুর পরগণায়, পদ্মায় তীববতা বাহেরক গ্রামে | দীপক্কর শ্রীজ্ঞান, আচার্য 
জগদীশচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরগন প্রমুখ বহু মনীষী ও ক্ষণজন্মা পুরুষের জন্মস্থান 
এই পরগণ1। স্বাধীনতা আন্দোলনেব অন্যতম উৎস “সত্যাশ্রম” নামক একটি 
প্রাণচঞ্চল প্রতিষ্ঠান গভে উঠেছিল এই গ্রামের বুকে। উত্তর জীবনে অতুচন্দ্র 
এই আশ্রমের কার্ধাবলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জডিত ছিলেন। 

শৈশব থেকেই পুস্তক ও পত্রিক1 পাঠের প্রতি অতুলচন্দ্রের গভীব মনোযোগ 
ছিল। ছলে ও বাহিরে তিনি কঠোর শাসনের ভিতব প্রতিপালিত হন! ফলে 
মন্দ বালকের সঙ্গে মিশতে না পারায় তাব বাল্যচবিত্র অনেক কলুষতা থেকে 
মুক্ত ছিল, কিন্ত বাঁহিবেব বিস্তৃত সংসারের সঙ্গে তাব পরিচয খুব অল্পই ছিল। 
“আমরা ছাত্র-জীবন” নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, “- একদিকে যেমন 
সাংসারিক কুটিলতা আমার চরিত্রে প্রবেশ করিতে পারে নাই, অপর দিকে 
বাহিবের সহিত সংযোগের অন্নতা হেতু জীবনের সবদিক তেমন বিকশিত 
হওয়ার স্থযোগ পায় নাই। মোট কথা “সোজা; মানুষ বলিল যে শ্রেণীর 
লোক বুঝায় আমি সেই শ্রেণীব অন্তর্গত ছিলাম। "* চালাক এবং চতুর 
বলিয়া! আমি এজীবনে কখনও খ্যাতি লাভ করিতে পাবি নাই৷” | 

অতুলচন্দ্রের পিত! /কালীপ্রসন্ন সেন নিজে উচ্চশিক্ষাব সথখোগ পান নি। 
কিন্ত তিনি ত্রাঙ্মধর্ষের সংস্পর্শে এসে এর অস্তমিহিত শিক্ষা ও উদ্বাবতার 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। তিনি সম্ভানের শিমাব জন্য যেরূপ প্রয়াস 
পেতেন, চবিত্র গঠনের প্রতিও তার তেমনি তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। মাতা 
উমাহ্ুন্দধী ছিলেন উদ্দাব প্রকৃতির বমণী; পরেব উপকাব করাই ছিল তাঁর 
জীবনেব ব্রত। পিতার চরিত্রগত ও শিক্ষাৰ অনুরাগ এবং মাতার সারল্য ও 
পবোপকার-প্রবণতা। উত্তবাধিকার-ন্ত্রে অতুলচন্ত্র লাভ কবেছিলেন। 

অতুলচন্দ্ৰ ১৮৯৩ সালে ঢাকা কলেজিযেট স্কুল থেকে এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় 
কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তিলাঁভ করেন। পরে ১৮৯৭ সালে প্রেসিডেন্সি 


২৮৮ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


কলেজ থেকে সংস্কৃত ও দর্শনে যুগ্ম অনার্স নিয়ে বিএ পাশ কবেন। পবের 
বছব এ কলেজ থেকেই দর্শনে এম. এ পাশ করেন। পববর্তী কালে ১৯২১ 
সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযেব প্রতিষ্ঠা হয। সেই উপলক্ষে ঢাঁকাব কৃতী 
সন্তানদেব সম্মানিক এম. এ উপাধিতে ভূষিত কবা হয, তিনিও তখন ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই উপাধি ছার সম্মানিত হন। ১৮৯৯ সালে বিক্রমপুরের 
অন্তর্গত ব্বর্ণগ্রামে বাধানাথ উচ্চ ইংবাঁজী বিগ্যালযেব প্রথম প্রধাঁন-শিক্ষকরূপে 
তিনি যোগদান করেন। ১৯০৩ সালে সিটি কলেজ থেকে আইন পবীক্ষা 
উত্তীর্ণ হয়ে পবেব বছর কুমিল্লা জজকোর্টে ওকালতি আবস্ত কবেন এবং 
অচিরেই তাতে তাব যথেষ্ট পসাঁব হয়। কিন্তু তার পক্ষে সেখানে ওকালতি 
ব্যবসা কবা বেশি দিন সম্ভব হ্য নি | কোন এক ফৌজদারী মাঁধলায় মিথ্যাব 
আশ্রষ নেওবাঁর প্রয়োজন দেখ! দেওয়ায় তিনি সম্মত হলেন না। তৎক্ষণাৎ 
সেই জমাট পশাব অক্রেশে ত্যাগ করে তিনি কুমিল্লা ছেড়ে চলে এলেন । 

এব পবে ১৯*৮ সালে অতুলচন্দ্র হেতমপুব কৃষ্ণচন্দ্র কলেজেব অধ্যক্ষ পদে 
যোগদান করেন। এখানে থাকাকালীন ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকেব কিরূপ সঙ্বদ্ধ 
থাকা উচিত এ বিষষে কর্তৃপক্ষেব সাথে মতভেদ হওয়াষ তিনি পদত্যাগ 
কবেন। হেতমপুব কলেজেব অধ্যক্ষতা ছাড়বাব পব ১৯১১ সালে তিনি পাবন! 
এড ওযার্ড কলেজের অধ্যক্ষপদ্ গ্রহণ কবেন। পবে ১৯১৩ সালে তিনি রিপন 
(অধুনা স্থবেন্্রনাথ ) কলেজেব অধ্যাপকপে যোগ দেন। তিনি উক্ত 
কলেজের ম্যাগাজিন কমিটিব অধ্যক্ষ-মনোনীত সদস্য এবং কলাবিভাঁগেব 
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক-প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। এও কলেজে যদিও তাঁব অধ্যাপনার 
বিষয ছিল দর্শন, তবুও বিজ্ঞানেব প্রতি তাব কম অন্থরাগ ছিল না। রিপন 
কলেজেব বিজ্ঞান-বিভাঁগ খোলাব ব্যাঁপাঁবে তার কর্মপ্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য । 

বিপন কলেজেব তদানীস্তন অধ্যক্ষ বামেজ্্ন্থন্দর ত্রিবেদীর তিনি বিশেষ" 
প্রিয্পপাত্র ছিলেন ১৯১৯ সাল রামেব্রহন্দরের মৃত্যুর পব জানকীনাথ ভট্টাচার্য 
ভাব স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯২১ সালে আরম্ভ হয় গান্ধীজীব অসহযোগ 
আন্দোলন। ছাত্রব তখন কলেজে পিকেটিং শুক কবে। ক্লাশে কোন ছাত্র 
না থাকাতে অধ্যাপকগণও ক্লাশে যাওয়। থেকে বিরত থাকেন। অতুলচন্দ্ 
প্রমুখ কযেক করন অধ্যাপকেব এই আন্দোলনে পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। ইতিমধ্যে 
অধ্যক্ষ এক বিজ্ঞপ্তি জাবি কবলেন যে ছাত্র থাকুক বা না থাকুক সকল. 
অধ্যাপক্কেই ক্লাশে উপস্থিত থেকে ছাত্রদের নাম ডাকতে হবে। এ কাজের, 


চে 


অতুলচন্দ সেন ২৮৯ 
তদাবক করাব ভাব পল কলেজেরই হেডক্লার্কের ওপব | এতে যেন আগুনে 
ঘি পড়ল। অধ্যাপকগণের অনেকেই এই ব্যাপাবে অপমানিত বোধ 
করলেন। স্বাধীনচেত] অতুলচন্ত্র এবং আরও তিনজন অধ্যাপক এই 
অপমানকর আদেশেব প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন ।* এই ঘটনার সন্দেই 
ভাব অধ্যাপক তথা চাকুবী জীবনের অবসান ঘটল । | 

তার ছাত্রদেব মধ্যে পরবর্তা জীবনে অনেকেই প্রমিদ্ধি লাভ করেছেন। 
এদেব মধ্যে বিশেষ উল্লেযোগ্য স্বগাঁয় ভঃ একুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি 
হেতমপুর কলেজে তীাব ছাত্র ছিলেন। তীব রিপন কলেজের কৃতী ছাত্রদের 
মধ্যে অধ্যাপক বাঁজকুমার চক্রবর্তী ও শ্রদ্ধেষ কালীচরণ ঘোষ এখনও জীবিত 
আছেন। সহকর্মীদের মধ্যে আছেন্‌ শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় (স্বামী 
প্রত্যাগাত্মীনন্দ ), অধ্যাপক দেবপ্রসাঁদ ঘোষ ও অধ্যাপক বটুকনাঁথ ভট্টাচার্য । 

তাঁর শিক্ষক জীবন ব্যাপ্তিতে বিশাল না হলেও কৃতিত্বে উজ্জল । সত্যনিষ্ঠ, 
তেজন্বী, কর্মশক্তিতে ভরপুব যে যান্গষটিব কিছু পবিচয় পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদ- 
সমূহে পাওযা গিষেছে, এখন তাঁকে একটু কাছের থেকে দেখা যাক। প্রকৃতিতে 
অতুলচন্দ্র অন্যমনস্ক, আত্মভোলা ছিলেন। বহুদিন আমর! দেখেছি তাকে 
চিন্তামগ্ন অবস্থা ঘরময় পাষচারি কবতে। দীর্ঘ গড়ন, উজ্জল রং, দোহার, 
চেহারা, বিরলকেশ মস্তক, গায়ে খন্দরেব পাঞ্জাবি, পবনে সাদা ধুতি এবং পায়ে 
কেড স্_এই প্রশাস্তযূতি, সদী-কর্মব্যস্ত লোকটিকে শত লোকের মধ্যেও খুঁজে 
বেব কব! ছুঃসাধ্য ছিল না। জীবনে মাদকদ্রব্য তিনি স্পর্শ করেন নি। 
লেখাপড়ার জন্ত তিনি টেবিল চেয়ার ব্যবহার করতেন ন1। বাড়ীতে যারা 
তাঁকে দেখেছেন তারা জানেন যে ঘণ্টাব পর ঘন্টা মাছুরে উপুড় হয়ে তিনি 
লিখে যাচ্ছেন_-কখনও ক্লান্তি বোধ করতেন না। 

তিনি ছিলেন যথার্থই ধর্মপ্রাণ ; কিন্ত আচার-সর্বন্থ ধর্মকে তিনি কখনও 
প্রশ্রয দেন নি। ধর্মেব বাস্থাহুষ্ঠানকে তিনি কখনও প্রাধান্ত দেন নি বলেই 
বোধ করি 'তাঁকে কখনও কোনও মন্দিবে গিযে মাথা ঠুকতে দেখা যায় নি! 


* উল্লিখিত ঘটনা বিবৃত করেছেন তাঁরই তদানীস্তন সহকর্মী শ্রীযুক্ত 
প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় (অধুনা স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ )। তিনিও একই সঙ্গে 
পদত্যাগ করেন। আর দুজন অধ্যাপক হলেন ননৃপেন্দ নাথ দে ও ৬জগদিন্্র 


বায়। ম 
১৯ 
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" হয়তো বা তাব বৈদান্তিক মন সাকার উপাসনা বিশেষ সায় দিত না। তার 

-ফুক্তিবাদী ও মানব-দরদী মনে পরিচষ -তাঁব বহু লেখাতে পাওয়া যাঁষ। 
"প্রচলিত আচাবর-অনুষ্ঠান সম্পর্কে তিনি বলেন £ “*"এক শ্রেণীর লোকের মন 
হইতে ধর্ষের নিবিড় যোগ ছিন্ন হইতেছে, অপব দিকে তেমনি অনেক লোক 
কতকগুলি আচাব-অন্ুষ্ঠানকেই প্রকৃত, ধর্ম বলিষা আকড়াইয। ধরিষা আছে। 
অনেকে দেখা যাষ ধাহাব] ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান যথাযথ পালন করেন, কিন্ত 
তাহাদের জীবন ও চবিত্রে ধর্মের কোন প্রভাবই পড়ে না। যে আচাব-অনুষ্ঠান 
চিত্তকে নির্মল করে না, তাহা ধর্মজীবনের সহায়ক ন! হইয়া কেবল বদ্ধনেরই 
কারণ হয়|, ধর্ম কতকগুলি আচার-নিষ্ঠাব পুঞ্জীভূত কঙ্কাল নহে ।” 

অতুলচন্ত্রের কর্মদক্ষতা। বহুবিস্তৃত ছিল। তিনি যেখানেই পদার্পণ কবেছেন 
তার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন--কোথাও জনহিতকর সমিতিব মধ্য দ্বিযে, 
কোথাও সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে, কোথায়ও বা অন্ত 
কোন কর্ষ-প্রচেষ্টাব মাধ্যমে । কলকাতা থাকাকালীন তিনি ‘উম! প্রেস 
নামক একটি ছাপাখানা? এবং “সেনগুপ্ত এণ্ড কোং নামক একটি প্রকাশন- 
সংস্থাব পত্তন কবেন। এখান থেকে লোক-শিক্ষামূলক নান! পুস্তক-পত্রিকাদি 
প্রকাশের ব্যবস্থা হয। এগুলিব মধ্যে চবিত মালা+, ‘স্বামীর পত্র” এবং “শিক্ষা * 
ও স্বাস্থ্যের" নাম উল্লেখযোগ্য। অন্য দিকে তিনি আবাব ‘বিক্রমপুর সম্মিলনী’র 

' একজন উদ্ভোগী কর্ণধার ছিলেন। 

১৯২৬ সালে তিনি কাশীতে চলে আমেন। সেখানে তারই প্রচেষ্টায় গড়ে 
ওঠে গগরুভেশ্বব উচ্চ ইংবেজী বিদ্যালয়? বহু দুঃস্থ অথচ মেধাবী বালক বালিক! 
এই-বিছ্যালয়ে,বিন। বেতনে পাঠ করার স্থযোগ পেষে উপকৃত হয়েছে । ছাত্রর। 
চরিত্রবান ও স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠতে পারে সেদিকে বিদ্যালয় কতৃপক্ষের 
তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রবা হাতে কলমে নানাপ্রকাব ব্যবহারিক 
শিক্ষাও পেত। “নারী শিক্ষা মন্দির” নামক একটি বালিক! বিগ্যালযের ও তিনি 
কর্ণধার ছিজেন। বর্তমানে এই বিদ্যালয় একটি ইন্টাবমেভিয়েট কলেজে 
পরিণত হয়েছে । কাশীর মদনপুবাঁতে তিনি শাস্তর-প্রচার কার্যালয়” নামক 
একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করেন। এখানে ধর্মগ্রন্থেব আলোচনা, পাঠ ও 
প্রকাশনের ব্যবস্থা হত। গীতার সম্পাদনার কাজ এখান থেকেই শুরু হয় এবং 
খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত বইখানির প্রথম তিনটি খণ্ড এই কার্যালয থেকেই 
প্রকাশিত হয়। / 
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জীবনে তিনি বহু অর্থ উপার্জন করেছেন। চাকুবী ছাড়াও স্কুল-কলেজের 
পাঠ্য পুস্তক থেকে তার যথেষ্ট অর্থাগম হত | কিন্তু অর্থেব প্রতি তাঁৰ আসক্তি 
ছিল খুব কম। তবে রিপন কলেজেব চাকুরী ছাড়ার পব তাকে আথিক 
অসচ্ছলতার ভেতর দিন কাটাতে হয়। তৎপত্বেও তিনি ধর্মপুস্তকার্দি মুদ্রণেব 
কাজ থেকে বিরত থাকেননি ফলে সংসাবে অনটন য্থেষ্টই থাকত , কিন্তু 
তার পতিত্রতা সহধর্মিণী কুমুদিনী দেবী অভাব-অনটন সবই হাসিমুখে সহ 
কবেছেন। অতুলচন্দ্র সাংসাবিক ব্যাপাবে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন। স্থতবাং 
তাঁর সহধমিণীকে অনেক কষ্ট স্বীকার কবতে হত, কিন্তু তাব জন্য তিনি কখনও 
কোন অহ্ুযোগ কবেন নি। চিবদ্দিনই এই নারী হাসিমুখে নিজেকে স্থখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত কবে বেখেছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজে 
অমানুষিক পবিশ্রম কবে স্বামী-সস্তানের সেবা কবে গেছেন। এই কর্তব্য- 
পরায়ণ! সাধ্বী রমণী ১৯২৯ সালের ২৬শে মার্চ মাত্র ৪৫ বছব বযসে কলেব 
রোগে আক্রান্ত হযে কাশীধামে পরলোক গমন করেন। 

পত্বী-বিয়োগের কয়েক বছব পরে অতুলচন্্র মুন্সীগঞ্জে (ঢাকা ) তার ভ্রাতা 
৬হেমচন্ত্র সেনের নিকট চলে আনেন! এখানে থাঁকাব সময ১৯৩৬ সালে 
গীতাব যুদ্রণকার্ধ শেষ হয এবং অম্পূর্ণ গীতা পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হয। 
মুন্সীগঞ্জে থাকাকালীন ‘কল্যাণ সমিতি’ নামক একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের 
তিনি গোড়াপত্তন করেন। এই সমিতি দুঃস্থ ও পীড়িত লোকেব সেবা, 
অন্পৃশ্ঠতা-নিবারণ, দরিদ্র ছাত্রদেব শিক্ষাব সাহায্য প্রভৃতি কাজে ব্রতী হয়। 

এর কিছুকাল পরে ১৯৪১ সালে তিনি কলকাতায় আসেন। এখানে 
আসার পর উপনিষদের ব্যাখ্যা রচনা আরম্ভ করেন এবং তার সম্পাদিত “কট 
উপনিষদ’ এ-সময প্রকাশিত হয। তাবপব ১৯৪৩ সাল থেকে দু'বছর তিনি 
বিহারের অন্তর্গত আরাতে অবস্থান করেন। আরাবাসী বাঙ্গালীদেব জন্ত 
তিনি ‘বঙ্গীষ সাহিত্য সমাজ ও পুস্তকালয় নামক একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও 
পাঠাগাব স্থাপন করেন। এর আগে আবাতে বাঙ্বালীদের এ-জাতীয কোন 
প্রতিষ্ঠান ছিল ন|। 

পবে জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্বাস্থ্যান্বেষণে ১৯৪৫ সালে তিনি মধুপুরে আসেন| 
এখানেও তাঁব কর্মব্যস্ততাব বিরাম ছিল না। সে সময়ে মধুপুরে বাঙ্গালী 
মেযেদের কোনও উচ্চ ইংবাঁজী বিদ্যালয় ছিল না। তাবই অক্লান্ত পরিশ্রমে 
স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলটি মেযেদের উচ্চ ইংরাজী বিদ্ধালয়ে পরিণত হ্য। 
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জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি মধুপুব ছেড়ে কলকাতা চলে আসেন । এখানে 
ফিরে এসেও তিনি নিবলস কাজ করে যেতে থাবেন। উপনিষদ্‌ গ্রন্থাবলীব 
বাকী লেখা ও তা-ছাপাবার কাজ চলতে থাকে এবং ভাব রচিত “কেন” 
উপনিষদের ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়। এবপর ‘ঈশ’ উপনিষদের ছাপার কাজ 
আরম্ভ হয়। এ-সময় অত্যধিক পবিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। বাকী 
উপনিষদগুলি আর ছাপান সম্ভব হয়নি। তাঁব পূর্বেই ১৯৪৮ সালের ১০ই জুন' 
৭৩ বছরে তার কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। 

পূর্ববর্তী কয়েকটি পরিচ্ছদে আমব! অতুলচন্দ্রেব কর্মবহুল জীবনেব একটি 
আলেখ্য চিত্রিত করবাব প্রয়াস পেয়েছি। মনম্বী অতুলচন্দ্র সেন কেবলমাত্র 
গীতীর ও উপনিষদ ব্যাখ্যাই রচনা করেন নি, এই গ্রন্থসমূহেব বাণী তিনি 
নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে প্রযাসী ছিলেন । যারা নিকট হতে তাঁকে 
দেখেছেন তারা জানেন ষে তাব জীবনে জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চষ ঘটেছিল। অসংখ্য 
বন্ধনময এ-সংসাবে বাস করেও কর্মের মাধ্যমে তিনি জীবনকে স্ুনিষন্ত্রিত 
কবেছিলেন। তবে সে কর্ম নিঃস্বার্থ, নিফাম। মানুষের প্রতি ছিল তাঁর 
গভীব ভালবাসা । তিনি মনে করতেন যে ঈশ্বব-আরাধনাব প্রথয় ও শেষ 
সোপান হল ঈশ্ববের হুষ্ট জীবের প্রতি মমত্ববোধ। তিনি তীর গভীব জ্ঞানের 
সঙ্গে মিশ্রিত কবেছিলেন নিরলস কর্মস্পৃহা এবং একনিষ্ঠ মাঁনবসেবার অনুশীলন । 
শিক্ষক, সমাজসেবী ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক অতুলচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন 
অন্থধাবন করলে আমর! তীর চরিত্রেব এমন কতকগুলি উপাদান দেখতে পাই 
যা বর্তমান তাঁমসিকতার যুগে একান্ত বিরল। 

আজ এই গ্রন্থপ্রকাশ উপলক্ষে আমরা সবচেয়ে যার অভাব অন্থুভব কবছি 
তিনি হলেন অতুলচন্দ্রে তৃতীয় ভ্রাতা স্বৰ্গত হেমচন্দ্র সেন । এই অগ্রজপ্রাণ, 
সত্যনিষ্ঠ ও উদার-প্রকৃতি মানুষটি স্বীয় আত্মত্যাগের বলে ও প্রীতির বন্ধনে 
অতুলচন্দ্রেব পত়্ীবিযোগ-জনিত ছুঃদময়ে তাঁকে নিজেব কাছে টেনে আনেন। 
এই ভাইয়ের কাছে থাঁকাকাঁলীনই তাব কর্মজীবনের একটি বড় অধ্যাঁষ 
অতিবাহিত হয়। আব যাদের প্রীতি আশ্রষে এই উপনিষদ্‌ গ্রস্থাবলীর 
পাওুলিপি রচিত হয় তার! হলেন তার কনিষ্ঠ ভাতা ৮হবেশচন্ত্র সেন ও 
" ন্েহধন্া কন্তা এসরযূবাল। দাশগুপ্ত। 

পরিশেষে প্রাসঙ্গিক বোধে অতুলচন্দ্রের বচনাবলীর একটি অতি সংক্ষিপ্ত 
পবিচাযিকা উপস্থিত করা হল। অতুলচন্দ্র গীতার পর ‘কঠ’ ও “কেন, 


| 
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উপনিষদের ব্যাখ্যা প্রকাশিত করেন। এ ছাডা তিনি আবও সাতখানি 
উপনিষদের পাঁুলিপি রেখে ষাঁন। উল্লিখিত বইগুলি ছাড়া তিনি আরও 
পঁচিশখানি গ্রন্থ রচন! করেন। এগুলির মধ্যে কিছু স্কুলপাঠ্য, কিছু শিক্ষী ও 
নীতিমূলক এবং বাকী ধর্মও অন্যান্য জ্ঞানবিষয়ক পুস্তক | অধিকাংশ পুম্তকই 
এখন দুশ্রাপ্য। ক্ষুলপাঠ্য পুস্তকের মধ্যে সমধিক খ্যাত ‘Schoo! Essays & 
Letters’ ১৯১০ পালে প্রকাশিত হযেছিল। এখন এর ৪২তম সংস্কবণ 
চলেছে। তাছাড়া তিনি ‘How To Learn /761155* ‘লংস্কৃত দীপিকা 
‘ব্যাকরণ প্রবেশ’ প্রভৃতি বহু স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা কবেন। তাঁর বচিত 
স্বামীব পত্র» ‘চরিতুমাল!', জ্ঞানেব পথে’ এবং শিশুপুস্তক “বাল্যসথা* ও 
“ফুলের মাল!” অর্ধ শতাব্দী পূর্বে সমধিক প্রপিদ্ধি লাভ করে। ১৯১৩ সালে 
কলকাতা থেকে তিনি ‘শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং ১৯৩১ সালে কাশী থেকে “কল্যাণী” 
নামক শিক্ষা ও সেবামূলক দু'খানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই 
দু'খানি পত্ৰিকাই বিভিন্ন জ্ঞান বিষষক তথ্যে ভবপুব থাকত ; কিন্ত স্থদৃশ্ত ছবি 
এবং গল্প উপন্তাসের রস পবিবেশিত না হওয়াতে এদের গ্রাহকসংখ্য। সীমিত 
ছিল। পত্রিকা দু'খানি স্থলভ জনপ্রিয়তা! অর্জনে সমর্থ ন! হলেও তিনি এগুলি 
বহুদিন বাঁচিষে বেখেছিলেন স্বীয় আত্মত্যাগ ও কর্মনিষ্ঠার বলে। 

গ্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে গল্প উপন্যাস সম্পর্কে তিনি যে 
বিরূপ ছিলেন তা নয়, কিন্ত সাহিত্যের মূল্যায়নের ব্যাপাবে তাব দৃষ্টিভঙ্গী 
স্বতন্ত্র । “শিক্ষা ও স্বাস্থে'র এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য কবেছেন £ 
“** সাহিত্য দেশ এবং কাঁলেব অতীত ; তাহা সার্বভৌম এবং চিবকাল ব্যাপিয়া 
তাহা মানব হৃদয়ে আনন্দ দান করিবে। কিন্ত কল সাহিত্য ত দেশ কালেব 
অতীত নয়। যাহ! সত্য, যাহ! স্ুন্দব “তাহাই চিরকাল টি কিয়! থাকিবে? 
আমাদের দেশে আজকাল ছাপাখান। হইতে যে সাহিত্য বাহির হইতেছে 
তাহা সার্বভৌমত্ব দাবী করিবাব অধোগ্য। “এই শ্রেণীব সাহিত্যকে 
সাময়িক প্রযোজনের তুলা্দগ্ডেই মাপিতে হইবে 1” 

তীর রচিত গ্রন্থ থেকে আর একটি প্রাসঙ্দিক উদ্ধৃতি দিযে আমর! এই 
প্রবন্ধের যবনিক1 টানব। পাশ্চাত্য সৃভ্যতা সম্পর্কে অতুলচন্দ্রের মত ছিল 
উদ্দাব ও বান্তবধর্মী। এব মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন £“.* ইংরাজী 
সাহিত্য এবং সভ্যতা আমাদের মধ্যে যে কেবল নৃতন একট! ভাবের উন্মাদনা 
উপস্থিত করেছিল তাহ! নহে, আমাদের সন্মুখে বর্ষের আদর্শও ধরিয়া 


ই 
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দিয়াছিল। নান! কর্ষবীব পুরুষের চিত্র, কর্মক্ষেত্রের নানাবিধ বৈচিত্র্য, 
কর্তব্যেব প্রতি প্রগাচ নিষ্ঠা_ইহাব। কিছুতেই আমাদের হৃদয় অধিকাঁব করিতে 
পারিল না। এরূপ হওয়াবই কথা । মানুষের হৃদয় যখন নিতান্ত দুর্বল হইয়া 
পড়ে, তখন জ্ঞানেব গভীর বৈবাগ্য কি কর্মেব কঠোব সাধন! এসব দে কিছুতেই 
গ্রহণ করিতে চায় না। কোঁথায ভাবের একটু উন্মাদনা আছে তাহাকেই 
আকডইয] ধরে ।” 

জ্ঞানে গভীর বৈবাগ্য ও কর্মের কঠোর সাধনা” অতুলচন্দ্র নিজ জীবনের 
ব্রতহিসাঁবে গ্রহণ কবেছিলেন। আজ দিশাহারা বাধালীব জীবনে তার 
চরিত্রের দীপশিখা কি কিছুমাত্র আলোকদানে সমর্থ হবে? 


জন্মশতবাব্বিকী শদ্ধাঞ্জলি- 


হরিদাস সিদ্কান্তবাগা 
ডঃ অরুণ সান্যাল 


প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন বহু ব্যক্তি--সেট! বিস্ময়ের নয়, কিন্তু একক 
ব্যক্তি যখন নিজেই প্রতিষ্ঠান হযে ওঠেন তখনই জাগে বিশ্ময। হরিদাস 
সিদ্ধান্তবাগীশ এমনই এক বিস্মম| তিনি নিজেই এক প্রতিষ্ঠান। 

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীণ নামে যিনি স্থপবিচিত তার পুবে! পবিচয় কিন্তু 
এত সংক্ষিপ্ত নয়। বলা উচিত: হবিদাস ভট্টাচার্য, শব্দাচার্য, সাংখ্যরত্র, 
পুবাণশাস্তরী, ব্যাঁকবণতীর্ঘ, কাব্যতীর্থ, শ্বতিতীর্থ, মহোপদেশক, মহাকবি, 
ভাবতাচার্, সিদ্ধান্তবাগীশ, পদ্মভূষণ ও মহামহোপাধ্যায় । বলাবাহুল্য, এগুলি 
নয তীব স্ব-আবোপিত অলঙ্কাব, এগুলি তাঁর প্রতিভা-ম্বীকৃতিব পুরস্কাব। 

পশ্চিমবঙ্গের ভাটপাড়া আধ নবন্ধীপেব মতই পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর ও 
কোটালিপাড়া ছিল সংস্কৃত-শাস্্ব-চর্চার কেন্দ্র । কেউ কেউ শেষোক্ত স্থানটিকে 
ভাবতেব দ্বিতীষ নৈমিষাবণ্য বলে অভিহিত কবেছেন, কেননা এই কোটালি- 
পাঁড়া অতীতে ভাবতবর্ধকে উপহার দিয়েছে বিখ্যাত নৈয়ায়িক, স্মার্ত, 
বৈযাকরণ, পুবাণাঁবিদ, আলঙ্কারিক ও জ্যোতিষীদের | 

এই কোটালিপাড়ার মধ্যবর্তী উনাশিয়া গ্রামে ১২৮৩ বঙ্গাব্দের ৭ই 
কাতিক (১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে অক্টোবর ) জন্মগ্রহণ কবেন হবিদাস। তাব 
পিতা গঙ্গাধব বিদ্যালঙ্কাব ও মাতা বিধুমৃখী দেবী। 

প্রতিভার সঙ্গে পবিবেশেব হুবগৌরী মিলন হলে যে কি চমকপ্রদ হতে 
পাবে-_-হবিদাসের জীবন তাব এক অপূর্ব আলেখ্য। অন্মস্থত্রে তিনি লাভ 
করেন প্রকৃত ব্রাহ্মণের ত্রিগুণ-_আর সেই প্রতিভ1] নিষে উপস্থিত হন 
কোটালিপাভার সংস্কত-চর্চাব পরিমণ্ডলে ৷ ফলে ছাত্র-জীবনের স্থচন! থেকেই 
বিদ্ভালাভেব পথ হয় স্থগম। বিস্যারম্ভ হয পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতির 
কাছে পাচ বছব বযসে। এগাঁবো বছব বয়সে পিতামহের কাছে 
কলাপ ব্যাকবণ পাঠ আরম্ভ হলেও পনেরে। বছরে শুরু হয প্রকৃত বিছ্যাঁ- 
চর্চা। পিতামহের অনুপস্থিতিতে শিক্ষালাভ করেন কখনও স্বগ্রামস্থিত 
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পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্ৰ বাচস্পতিব টোলে কখনও বা পশ্চিমপাডা গ্রামেব পণ্ডিত 
ব্রজকুমাঁব বিগ্ভাবত্বেব সানিধ্যে। কিন্তু পিতা গঙ্গাধব ছিলেন আদর্শ আশ্রয়। 
পিতামহ ও পিতাই তার জীবনে পস্তাঁব বীজমঙ্ত্রটি উপ্ত কবে দিয়েছিলেন 
হরিদান ভট্টাচার্য তাই একজন সার্থক সাধক । 

একদিকে যখন শিক্ষাৰ মধ্য দিয়ে চলছে নিজেকে সৃষ্টির কাজ, অন্দিকে 
তখনই তিনি নিজেও করেছেন সবষ্টর কাজ। একদিকে যখন শব্দাচার্য 
উপাধিতে ভূষিত হলেন যোল বছব বয়সে (১৮৯১), অন্যদিকে তখন 
দেশবাসীকে উপহাব নিলেন সংস্কৃতি লেখা তীর প্রথম নাটক ‘কংস বধম্‌ঃ। 
বল! চলে, এখানেই তার ছাত্রজীবনের প্রথম পর্বেব সমাপ্তি। 

অতঃপর সুচনা হয় নব্যন্ায় অধ্যয়নের মাধ্যমে নৃতন অধ্যায়ের । এবার 
তিনি পশ্চিমপাড়! নিবাসী রমানাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চালনেব (পবে মহামহোপাধ্যায়) 
সেহ-সানিধ্য লাভ করেন। এই সময়েও তাব স্যজনী প্রতিভার পরিচর 
পাওয়া যায়, তার সুষ্ট ‘জানকী বিক্রমম্‌' (১৮৯৪) নাটকে । এবপব একে 
একে বচন! কবেন “শঙ্কর সম্ভবম্, (১৮৯৪) ও “বিয়োগ বৈভবম্‌* (১৮৯৫) 
খণ্ডকাব্য, সপ্পন্ন করেন বৈদিকবাদমীমাংস ( ১৮৯৪) ইতিহাস । 

বাইশ বছর ব্যসে হুবিদাঁসের পিতামহ কাশীনাথেব মৃত্যুব সঙ্গে সঙ্গে 
ভাব জীবনের একটি নৃতন পর্বের সুচনা! হয। পিতা গঞ্গাধব অর্থাভাবে 
পড়েন। তিনি হবিদাপকে গ্রেবণ কবেন সংস্কৃতিব পীঠস্থান কলকাতায়। 
এখানে ২নং বমানাথ মজুমদার স্্রীটেব জীবানন্দ বিদ্যাসাগবেব কাছে শুরু হয় 
তাঁব কাঁব্যপাঠ। কাবণ এতকাল কাব্যপাঠ এবং ইংবাঁজী চর্চাব প্রবল বিবোধী 
ছিলেন পিতামহ কাশীচন্ত্র। নানান অস্থবিধা সত্বেও ছমান কলকাতাঁষ 
অবস্থানের পর তিনি স্বগৃহে ফিবে যান। এবং কাব্যের উপাধি পধীক্ষায় 
প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়াব পব তিনি ১৩০৬ বঙ্গাব্দেব আযাঁট মাসে ফবিদ- 
পুবেব অন্তর্গত কবিরাঁজপুবে গেলেন আনন্দচন্দ্র বিগ্যাবত্বেব টোলে নব্যস্থৃতি 
চর্চাব উদ্দেশ্যে টোলের ছুটিতে পিতাব কাছে হবিদাঁস জ্যোতিষ ও পুবাণ- 
পাঁঠেও হয়ে উঠেন পাবদশা। আব আপন আধাসসাঁধ্য অভ্যাসে অর্জন 
করেছেন সাংখ্য, বেদান্ত, মীমাংস] ও পাতঞ্রল দর্শনে অধিকাব। ঢাকাব 
পূর্ববঙ্গ সাবস্বত সমাজে সাংখ্য, পুরাণ ও কাব্যে উপাধি পরীক্ষা প্রথম স্থান 
অধিকাব কবেন এবং যথাক্রমে সাংখ্যবত্ব, পুবাণশাস্্রী ও সিদ্ধান্তবাগীশ আখ্য। 
লাভ করেন্‌। অতঃপব সবকাবী আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ 


বি 
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ও বৃত্তিলাভ। কল্গাপ ব্যাকরণের উপাধি পৰীক্ষা সম্মানস্ছচক ব্যাকরণতীর্ঘ 
লাভ এবং সর্বোপবি আনন্দচন্দ্রেব কাছ থেকে নব্যস্থতির উপাধি পবীক্ষায় 
প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ করেন এবং স্মৃতিতীর্থ আখ্যায় 
ভূষিত হলেন (১৩১১ বঙ্গাব্দ )। অতঃপব তিনি প্রথাসিদ্ধ অধ্যঘনে 
শাস্ত হন। 

পাঁণ্ডিত্যে যিনি প্রবল বাগ্সিতাষ তিনিই বিখ্যাত হরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশেব 
বাগিতার কাছে পবাজয় স্বীকাব কবতে হয়েছিল বিখ্যাত পণ্ডিত শশধর 
তর্কচূভাঁমপি, কবিপণ্তিত মহেশচন্দ্র তর্বচূড়ামণি, জগবন্ধু তর্কবাগীশ প্রমুখ 
বিদ্যাবানদের | 
”  হবি্দাস সিদ্ধাস্তবাগীশের জীবনেব ইতিহাস বিচিত্র। জীবিকার জন্য . 
তাকে হতে হযেছে নানা পথেব পথিক। কখনও তাকে হতাশা পীড়িত 
হতে হয়েছে, কখনও ব! আশায় হয়ে উঠেছেন উদ্দেল। কিভাবে জীবন সংগ্রাম 
শুরু হবে--যখন এই প্রশ্নেব তিনি সন্মুখীন তখনই, ত্রিপুবাব রাজ্যপপ্তিত এবং 
আৰ্য শিক্ষা সমিতি ও আর্ধ বিদ্যালয়ের সম্পাদক বেবতীমোহন কাব্যরতু তাকে 
লুপ্তপ্রায় আর্বিগ্যালয়ের অধ্যাপকেব পদ অলঙ্কৃত করাব আহ্বান জানালেন । 
সেই আহ্বানে সাড়া দিলেন হরিদাস ( ১৩ই আযাঢ ১৩২২ বঙ্গাব্দে )। 
অধ্যাঁপনায অসাধাবণ কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ পেলেন এক বছবের জন্য মাসিক 
বার টাকা বৃত্তি এবং এককালীন ছু*শ টাকা পুবস্কাব | কিন্ত ভাগ্য তাকে 
-দ্থির হতে দেয়নি! তাই তাঁকে ভাগ্যান্বেষণে বেবিয়ে পড়তে হযেছিল। আব 
এই অন্বেষণের পথ ধবেই ১৩১৩ বঙ্গাব্দের শেষভাগে এসে পৌছলেন কাঁলীঘাটে। 
আশ্রয় নিলেন শ্বশুরালয়ে। জীবিকা হল হস্তবেখা বিচাব ও নষ্টকো্ঠী উদ্ধাব | 
এষেন এক নাটকীয় জীবনের মধ্যঅঙ্ক। এই অঙ্কেই উপস্থিত হলেন ছুই 
অজ্ঞান! হুদ অতুল ঘোষ ও খগেন বস্থ। একজন সাউথ স্ববার্বন স্কুলের শিক্ষক 
অন্যজন জাত-ব্যবসাঁধী | খুলনা জেলাব নকীপুরের জমিদার কবি রাঁষবাহাঁছুর 
হরিচরণ চৌধুবী আর উনাশিযার শাস্তাচার্য সিদ্ধান্তবাগীশ হুবিদাসের মধ্যে 
এরা হলেন যোগন্থত্র ।. হবিচবণের অন্থবোধে হবিদ্বাস হলেন “হরিচবণ 
চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপক, এবং সম্মানিত হলেন পৌবোহিত্য ও দ্বাবপণ্ডিতের 
সম্মানে (৩১শে আবণ ১৩.৪ বঙ্গাব্দ )। লাভ করলেন চল্লিশ বিঘা জমির 
'উপন্বত্ব। এই সময়ে হরিদাসেব জীবন-নাট্যেব একটি বিষাদমগ্র লগ্রের সমাপ্তি 
খ্ঘটল॥ "নূতন অস্কেঘ উন্মোচন নকীপুরের হরিচরণ চতুষ্পাঠিতে। এবং 


্ 


২৯৮ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


১৩২৬ বঙ্গাব্দে এই চতুষ্পাঠীব সীমানায় আপন গ্রন্থ মুদ্রণেব জন্য ‘সিদ্ধান্ত যন্ত্র 
নামে একটি মুন্্ণালয় স্থাপন কবেন। | 

জীবনে এল আশী, এল আনন্দ, এল উৎসাহ, এল সুষ্টিব জোযার। প্রথম' 
মুদ্রিত আকাঁবে প্রকাশিত হল “সরোজিনী, নাঁটিকা তাবপর ব্যবস্থাগ্রন্থ_ 
স্থৃতিচিস্তামণি, কাব্যগ্রন্থ 'কিঝ্সিণী-হরণম্”, নাটক-_বন্দীয প্রতাপম্। সমাঞ্চ 
কবলেন ১৬ খানি সংস্কৃত প্রাচীন কাব্যেব টাক ও বঙ্গাহ্থবাদ। এই অজম' 
স্্টির সুবাদে তিনি কাশীব ভাবতধর্ম মণ্ডলের কাছ থেকে লাভ কবলেন তাঁর 
আব একটি শিবোপাঁ--মহোপদেশক’। কিন্তু এ পর্বও স্থায়ী হয়নি_- 
হরিচরণের মৃত্যুই তার কাবণ। তাই ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ১*ই বৈশাখ প্রত্যাবর্তন 
কবলেন কলকাতায়। 


জীবন-নাট্যেব শেষ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য উন্মোচিত হল স্যাব দেবপ্রসাদ্‌ 
সর্বাধিকারীর সহাযতায় এক অখ্যাত গলি স্থবি লেনেব এক ভাভাটে বাঁভীতে। 
এই বাড়ীতেই হবিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ স্থাপন করেন তাব বিখ্যাত “সিদ্ধান্ত- 
বিদ্যালয়” (যা ১৩৪৭ ব্ঙ্গাব্দেব ১০ই জ্যৈষ্ঠ ৪১ নং দেব লেনে স্থানাস্তরিত 
হয় )। এই বাড়িটি অদ্বিতীয় এক পণ্ডিতের আঁবাসস্থলই নয, অসাধাবণ নিষ্ঠা» 
অপবিসীম ধৈর্য্য ও অতুলনীয জানের পুর্ণ্যতীর্থ। এই তীর্থে উপস্থিত হয়েছেন 
বাঁংলাব বহু মণীষী আব এক মণীষী দর্শনে । 


কলকাতায় সাঁধন-জীবনেব স্ুচনাব কষেক বছবের মধ্যেই ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের 
২বা জান্যাঁবী লাভ করলেন ‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধি। বদ্ঘজননীর এই 
স্থপস্তান মহাকবি মহামহোপাধ্যায তাব সাধনার সংক্ষিপ্ত পবিচয় দিতে গিয়ে 
য! বললেন ত! তাব নিজেব ভাষাতেই বলি £ “নিজের ইচ্ছা ও উদ্যম ছিল; 
কিন্ত তাব উপব পেষে গেলাম দেবপ্রসাদ্ধ সর্ব।ধিকাঁবী মহাশয়েব উৎসাহ। 
এবই ফলে মহাভারতের এক বিরাট সংস্কবণ প্রকাশে বত হলাম । অনেক 
আদর্শ গ্রন্থ দেখে খণ্য-পরিগণিত অধ্যায় ও শ্লোক সংখ্যার মিল বেখে, খাষি- 
উল্লিখিত বৃত্তান্তের পৌর্বাপর্ব ঠিক রেখে যূলেব সমীচীন পাঠ উপবে সন্নিবেশিত 
কবে, তাব নিম্নে ক্রমশঃ প্রত্যেক শ্লোকেব নিজকৃত ভারতকৌমুদী টাক ও 
বঙ্গানুবাদ, নীলককৃত টীকা ও পাঠাস্তব সন্নিবেশিত কবে এই মৃহাঁভারতের 
নৃতন সংস্কবণ প্রকাশ করেছি।”” [স্থশীল রাষের স্মবণীয়’ (প্রকাশ ভাদ্র 
১৩৬৫/সেপ্টেম্বর ১৯৫৮) গ্রন্থে উদ্ধৃত ( পৃষ্ঠা ৯১-৯২ ) ] 


হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ২৯৯ , 


কি অদাধাবণ, কি বিস্মধকব সাফল্য! একক প্রচেষ্টায় যাব শুরু হযেছিল 
১৩৩৬ বঙ্গাব্দেব আষাঁচ মাসে তা সমাপ্ত হল ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ২৯শে জ্যৈষ্ঠ 
দীর্ঘ বাইশ বছবের নিবলস পবিশ্রমে একজন মানুষ কুড়ি হাজার মুদ্রিত পৃষ্ঠাব 
এই সুবৃহৎ গ্রন্থ সমাপ্ত করলেন! করলেন এক অসাধ্য সাধন! পূর্ব প্রচেষ্টাব 
সঙ্গে তুলন! কবলে এই আয়াসপাধ্য প্রধাসেব পবিমাপ কবা যায়। বর্ধমান 
রাজেব চাব লক্ষ টাকার আহুকূল্যে তেবোজন পণ্ডিত ছাব্বিশ বছবেব পরিশ্রমে 
যে মহাভাবতের শুধু যুলানুবাদদ কবতে সক্ষম হযেছিলেন; কালী প্রসন্ন 
সিংহের ছুলক্ষ টাকার আহ্ুকূল্যে ছ'জন পণ্ডিত সতেবে বছবের পবিশ্রমে যে 
মহাভারতেব বঙ্গানুবাদ শেষ করেন, সেই মহাভারতের এমন পূর্ণাঙ্গ সংস্কবণ 
প্রকাশ করতে হবিদান সিদ্ধান্তবাগীশের লেগেছে মাত্র বাইশ বছবের একক 
প্রচেষ্টা । তাই তো হুবিদাস সিদ্বান্তবাগীশ ব্যক্তি নন--নিজেই এক প্রতিষ্ঠান। 

স্বাধীন ভাবতের সবকাব এই দেশববেণ্য সন্তানকে ১৯৬৭ খ্রষ্টাব্দে 
পন্মতৃষণ উপাধিতে ভূষিত কবেন আব এই বছরেই তিনি লাভ কবেন রবীন্দ্র 

_ পুবস্কার। 

১৩৬৮ বঙ্গাব্দের ৯ই পৌষ (১৯৬১ খ্রষ্টাব্েব ২৬শে ভিসেম্বর ) ছিয়াশি 

বছব বয়সে কলকাতার দেব লেনেব স্বগৃহে এই অক্লান্ত সাধকের মৃত্যু হয। 


প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর তাঁলিক। 


কাব্য 
১! বিষোগ বৈভবমূ (১৮৯৫) 
২। কুল্সিনী হবণম্‌ (১৯১০) 
৩। বিদ্য।-বিভবিবার্দম্‌ (১৯৫২) 
নাটক 
১। বিবাঁজ সবোজিনী (১৮৯৯) 
২। বঙ্গীয় প্রতাপম্‌ (১৯১৭) 
৩| মিবার প্রতাপম্‌ (১৯৪৫) 
॥ ৪1 শিবাজী চরিতম্‌ (১৯৪৬) 


_ অলঙ্কার 
১। কাব্য কৌমুদী (১৯৫১) 


রি | সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


ইতিহাস 

১। যুধিষ্িরেব সময ( ১৯৩১ ) 

২। গীতাব প্রক্ষিধ্ববাদেব প্রতিবাদ ( ১৯৬০ ) 
স্মৃতি 

১। স্মৃতি-চিস্তামণি £ (১৯০৯ ) 

২। বিধবার অঙ্ুুকল্প (১৯২১) 


টীকানুবাদ কাব্যগ্রন্থ 
১। উত্তবরাঁচবিত (১৯১৩) 
২। মালবিকাগ্ মিত্রম্‌ (১৯১৩) 
৩| মালতী মাধবম্‌ ( ১৯১৪) 
৪1 দশকুমার চবিতম্‌ (১৯১৫) 
৫| কাদদ্বরী (১৯১৬) 
৬ | অলঙ্কাব গ্রন্থ (১৯১৮) 
৭ মেঘ্দূতম্‌ ( ১৯১৯) 
৮। মৃচ্ছ কটিকম্‌ (১৯২০) 
৯। অভিজ্ঞান শকুস্তলম্‌ (১৯২১) 
১০। রথু বংশম (১৯২৪ ) ° 
১১। রঘু বংশম্‌ ( ,, ) 
১২। শিশুপাল বধম্‌ ( ১৯২৬ ) 
১৩। নৈষধচক্সিতম্‌ পূর্বার্ধ ( ১৯২৬ ) 
১৪ | এ উত্তবার্ধ ( ১৯২৭ ) 
১৫। সাহিত্য দর্পণ (১৯২৮) 
৯৬। মুদ্ৰারাক্ষসম্‌ (১৯২৯) 


শীতে 


জন্মশতবাধিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি-- 


মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কহাগাণ 
শ্রীহারাধন দত্ত 

সংস্কৃত সাহিত্যের পবিপুষ্টি ও পবিবর্ধন ক্ষেত্রে সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজের' 
অবদ্থান সর্বজন স্বীকত। বঙ্গভাষা-সাহিত্যেও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের দান ন্যন, 
নয় ববং বল! যেতে পারে অপরিসীম । উনবিংশ শতাব্দীব স্ুচনায় বাঙলা! 
মুদ্রাষন্তের প্রবর্তনের পর বহু প্রচলিত সংস্কৃত গ্রন্থাদি অমুবাদসহ বঙ্গাক্ষরে' 
প্রচাবিত হতে থাকে। এ কাজ এ দেশের পণ্ডিতসমাজ প্রত্যক্ষভাবে বা. 
অস্তরালে বিশিষ্ট ভূমিক! গ্রহণ করেন। পণ্ডিতসমাজ প্রবর্তিত সেই সারস্বত: 
কর্মপ্রবাহ,আভও অব্যাহত আছে। দুঃখের বিষয় সেই সব পুরাতন অঙ্ুবাদ 
বা অঙ্গুবাদক পণ্ডিতদেব কথ! আমর! মনে রাখিনি। বস্তুতঃ প্রাচীনপন্থী 
সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজ বিগত শতাব্দীব প্রায় গোঁড়া থেকে নান! বিষয়ে গ্রন্থ 
রচন1 কবে বঙ্ধভাষ! ও সাহিত্যের পরিপুষ্টি ঘটান। শুধুমাত্র অন্ুবার্দই নয 
বহু সংস্কৃত গ্রন্থের তাৎপর্য বঙ্গভাষায় বিধৃত হওয়ায় অনুসন্ধিৎস্থ পাঠক সমাজের 
কাছে জ্ঞানভাণ্ডারের নব নব দ্দিগন্তেব উন্মোচন হয়েছে। তাদের বচিত, 
্ন্থগুলি কেবলমাত্র সাময়িক প্রয়োজনই চরিতার্থ করেনি--বহু গ্রন্থেব 
প্রয়োজন ও মূল্য চিবস্তন | একালেব শিক্ষিত সমাজের কাছে প্রায় বিশ্বৃত__ 
দ্রুত বিলোপোনুখ এই পণ্ডিত সমাজেব কর্মকীতির কাহিনী একপ্রকাব, 
অজ্ঞাত। তথাপি উনবিংশ শতকের প্রথমপর্বেব পণ্ডিত সম্প্রদায় ও সংস্কৃত 
শিক্ষার কিছু কিছু বিবরণ শ্রীবামপুবের পাত্রী ওয়ার্ড ও এভামসাহেব বু 
পূর্বেই গ্রন্থবদ্ধ করেছিলেন। পববর্তাকালেব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তত্বাবধানে 
ও ব্যক্তিগত প্রয়াসে পণ্ডিত সমাজের জীবনীষুক্ত বিবরণ সঙ্কলিত হয়েছে__ 
তথাপি বাঙল! সাহিত্যে সংস্কৃত পণ্ডিতদের দানের পূর্ণ বিবরণ অগ্যাবধি 
লিপিবদ্ধ হয়ে ওঠেনি। অপেক্ষাকৃত সাম্্রতিককালের একজ্ঞন বিশিষ্ট ও 
কৃতবিদ্য পণ্ডিত মহীমহোপাধ্যাষ ফণীভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবন ও 
কর্মকীতি বর্তমান প্রস্তাবে আলোচ্য বিষয়। 

মহামহোপাধ্যাধ ফণীভূষণ তর্কবাগীশ অধুন! প্রায়-বিস্বৃত | সংস্কৃত সাহিত্যে, 
শান্ত্রনিপুণ, নৈয়াষিক, বৈষ্ণবধর্মের রহস্ত ব্যাখ্যাতা এবং স্থলেখকরূপে 


৩০২ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


বিগতযুগে তাব অবিস্ম্বাদী প্রতিষ্ঠা ছিল। তিরোধানের সুদীর্ঘকাল পরেও 
বিবিধশাস্ত্রণিষাত-বিশিষ্ট পণ্ডিত ফণীভূষণের জীবনকথা যথাযোগ্য মর্য্যাদার 
সঙ্গে আলোচিত হয়নি। বিগত উনবিংশ শতক থেকে ইংরেজী শিক্ষাভিমান 
আমার্দেব জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতিব প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞাব ভাবটিকে 
উত্তেজিত করে এসেছে। দেশীয় ধিক্ষা-সাহিত্য ও ধর্মেব প্রতি এই অবজ্ঞা 
আজও তিবোহিত হখনি-_বোধকবি একালের শিক্ষিত সমাজে ফণীভূষণের 
“মত পণ্ডিতেব বিস্বৃতিব কাবণও তাই। 

যশোহব জেলাব মাগুরা মহকুমা অন্তর্গত তাঁলখড়ী (বর্তমান বাংলাদেশ ) 
গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ বাঢী ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ, সোমবাব, ২৪ জানুয়াবী 
(১১ই মাঘ, ১২৮২ বঙ্গাব্দ) তাবিখে ফণিভূষণ ভট্টাচাৰ্য জন্মগ্রহণ কবেন। 
ফণীভুষণের পিত। স্বষ্টধব ভট্টাচার্য, যাঁতা মোক্ষদাস্ুন্দরী দেবী। 'ফণীভূষণ 
পণ্ডিত বংশসজ্ভূত। নিজ গৃহেই প্রথম শিক্ষার স্থচন!। তিনি প্রথমে পিতৃদেব 
পূবে পিতৃব্য মনোরঞ্জন চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট ব্যাকবণ শাস্ত্র অধ্যয়ন 
কবেন। অতঃপর তিনি কাব্য-অলঙ্কার এবং স্বতিশাস্র অধ্যযন করেন 
জ্ঞাতিভ্রাতা কৈলাশচন্দৰ স্থৃতিরদ্ব বেদাস্তভূষণ মহাশয়ের নিকট। বাল্যকালেই 
তার অত্যাশ্চার্ধ স্মৃতি, মেধা এবং সর্বতন্ত্রী প্রতিভাব লক্ষণ স্ুবিত হয় । এজন্য 
উচ্চতর শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ক্ষীণ স্বাস্থ্য ফণীভূষণকে দূরদেশে যোগ্য শিক্ষকের 
হস্তে অর্পণ কর) হয। নিজ বাপভূষি থেকে অদূরবর্তা ফবিদপুর জেলার 
কৌড়কদী গ্রামে স্থপ্রসিদ্ধ নৈয়াধিক জানকীনাথ তর্কবত্ব বেদাত্তবাগীশ 
মহায়শের টোল ছিল। ফণীভূষণেব ছাত্রজীবনেব বৃহত্তম অংশ অতিবাহিত 
হয় জানকীনাথ তর্করত্ব বেদীাস্তবাগীশ মহাশযের টোলে। কৃতি অধ্যাপক 
জানকীনাথেব নিকট তিনি নব্যন্থাধ, প্রাচীনন্তায, সাংখ্য ও বেদাস্তদর্শন 
অধ্যয়ন করেন এবং সংস্কৃতবিদ্যাব সর্বশাখায় বিশেষ করে দর্শন ও ন্যাযশাস্তে 
অসাঁধাবণ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন কবেন। ভারতবর্ষে নবদ্বীপ ন্যায়-চর্চাব গুরুস্থান। 
পঞ্চদশ শতকে আবির্ভূত বাস্থদেৰ সার্বভৌম ও তাঁর শিষ্য বঘুনাথ শিরোমণি 
পূর্বেও বঙ্গদেশে প্রাচীন ন্যায়-বৈশেধিক শাস্ত্রের বিশেষ চর্চা হয়েছে। খ্রীষ্টিষ 
দশম শতাব্দীতে বঙ্গের দক্ষিণ রাঁঢাষ স্ুপ্রসিদ্ধ মীমাংশক শ্রীধর ভট্ট স্যায়- 
বৈশেষিক শাস্ত্রে ছিলেন অদ্বিতীয় পশ্ডিত। প্রশস্ত বাদভা্বটাক৷ ঠায় কন্দলী’ 
তীর অক্ষয় কীতি| মৃহানৈয়ায়িক শ্রীহ্কেও অনেকে গৌড়দেশীফ বনে 
প্রতিপন্ন করেছেন। একাদশ শতকে রাঢদেশে বাজ! হবিবর্যাদেবের মন্ত্রী- 


\ 


" অহামহোপাধ্যায ফণীভূষণ তর্কবাগীণ ৩০৩ 


লিদ্ধলগ্রামবানী মহামীগাংসক ভট্ট-ভবদ্বেবও ছিলেন ্তাক্সশান্ত্রের বিশিষ্ট পণ্ডিত | 
রঘুনীথ শিরোমণিব প্রা চারিশত বৎসর পবেও নবদ্ধীপ নব্য-ন্তায়চর্চার 
মহাতীর্ঘ। ফণিভূষণ নবদ্বীপে অবস্থান কবে নব্য-ন্যায অধ্যয়নে ব্রতী 
হলেন। নবদ্বীপেব প্রসিদ্ধ ন্তায-শাস্বেব অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ 
তর্কপঞ্চানন ও মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্বেব নিকট অধ্যয়ন করে 
ফণীভূষণ ‘তর্কবত্ন'ও ‘তর্কবাগীশ’ উপাধিতে ভূষিত হুন। এখানেই তাব 
ছাত্রব্রতেব পরিসমাপ্তি! ইংরেজী শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণের যুগে আবিভূতি 
হযেও ফণীভূষণ ইংবেজী শিক্ষা গ্রহণ করেননি। “বঙ্গীয় মহামহোপাধ্যায় 
জীবনী’য় (পৌষ ১৩৭৯) ৩ ্থকার শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় জানিয়েছেন 
"অল্প বযসেই ফণীভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়েব সংস্কৃত ভাষায় বিশেয় ব্যুৎপত্তি 
জন্মে এবং কবিত্বশক্তির বিকাশ হয়। চতুর্দশ বসব ব্যসে ই হার জুত রচিত 
সংস্কৃত কবিতা শ্রবণ করিয়া মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বব ভর্করত্ব মহাশয় 
ইহাকে পুবস্কত করেন। কৌডকদীতে অধ্যযনকাঁলে ইনি সহ্ধ্যায়ীদিগকে 
এবং অন্যান্য ছাত্রকে অধ্যষন কবাইতেন।” "ন্যায় পরিচয়’ (২য সং--১৩৪৭ ) 
গ্রস্থেব শেষে আত্মপবিচয়যূলক ততকৃত সংস্কৃত শ্লোকটি বর্তমান প্রসঙ্গে 
উদ্ধৃতিযোগ্য-_- 

ুগ্মা্ট-ঘ্বেকবঙ্গ] বঙ্গাব্দে ( ১২৮২ ) মাসস্তৈকাদশে দিনে | 

সোমবারে চতুর্দিন্ঠাং লগ্নে চ মিথুনে শুভে ৪ 

যশোহব-প্র্দেশে যে! বিদ্ব্ধিপ্র কুলান্বিতে | 

গ্রামে ‘তালখড়ি’ নায়, ভট্রাচাধ্য- কুলেহভব্ৎ ॥ 

পিতা হষ্টিধরে! নাম ষন্য বিদ্বাম্‌ মহাতপাঃ। 

মাত! চ মোক্ষদা দেবী দেবীব ভূবি যা স্থিতা ॥ 

সরোজবাদিনী পত্নী নিজমুক্র্থমেব হি। 

যৎ কাশীমনষদ্‌ বৃদ্ধা পূর্বং পূর্বতপোগুনৈঃ 1 

সোহধুনা কলিকাতাস্থো বদ্ধঃ কর্মবশাদহম্‌। 

বিশ্ববিদ্ভালয বৃদ্ধ: পাঠযামীশ্বরেচ্ছষা ॥ 

অশক্তেনাপি তেনান্র নিযুক্তেন যথামতি ‘ 

ন্যায়দর্শন-সিদ্ধান্ত-ব্যাখ্য| সংক্ষেপতঃ কৃত! | 

ছাত্রজীবনে ফণীভূষণ অধ্যাপনাকর্ষে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। শিক্ষা 

সমাপ্তির পর ১৯০৪ খ্রষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ( বৈশাখ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ ) ত্র্বাগীশ 


~ 


৩০৪ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 
মহাশয় পাবনার ( বর্তমান বাঙলাদেশ ) দর্শন টোলে অধ্যাপক নিযুক্ত হুন! 


“এখানে চৌদ্দ বছরকাল তিনি দক্ষতার সঙ্গে অধ্যাপনা কবেন। তার 


অধ্যাপন! নৈপুণ্যে দর্শন টোলেব খ্যাতি বহুব্যাপ্ত হয়। টোলের সর্বাঙ্গীন: 
উন্নয়ন ঘটে! কৃতবিদ্ধ শিক্ষক--নব নব চিন্তার উন্েষক পণ্ডিতাগ্রগণ্য ব্যত্তি- 
কূপে তিনি অশেষ খ্যাতি অর্জন কবেন। ফণীভূষণ কাশীর টাকমানী সংস্কৃত 
মহাবিষ্ঠালযে স্যাযশাস্েব অধ্যাপককপে যোগদান করেন ১৯১৭ খ্রীষ্টাবের 
ডিসেম্বর মাঁসে। কাশীব অধ্যাপক জীবনে কেবলমাত্র কলেজের ছাত্র- 
অধ্যাপনাতেই নয, গৃহাগত ছাত্রবুন্দকেও সমভাবে শিক্ষাদানে তার ক্লান্তি 
ছিল না| হিন্দুধর্ম-হিন্দুদর্শন ও সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার পুণ্যভূমি কাশী। তর্কবাগীশ 
মহাশযের জীবনেব এই পর্বে কাশীতে তৎকালীন প্রচলিত ধর্মজীবনেব সঙ্গে 
ওত:প্রোত হয়ে পভেন। এখানকাব জলবাধু তাব স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হওয়া 
সত্বে স্থায়ীভাবে কাশীবাদেব আকাঙ্ষা এই সমযে বলবতী হয়। টাকমানী 
সংস্কৃত মহাবিগ্ভালষে নয় ব্সর অধ্যাপনাব পর ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ( জুলাই, 
শ্রাবণ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ ) তর্কবাগীশ মহাশয় কলিকাতাব সবকাধী সংস্কৃত 
মহাবিগ্ভালযে নব্যন্তায ও সাধারণ দর্শনের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
চাকুবীর বন্ধনে বীতন্পৃহ ফণীভূষণ স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য" 
১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স'স্কৃত মহাবিদ্যালয়ের চাঁকুবীতে ইস্তফা দেন এবং 
পুনরায কাশী প্রত্যাবর্তন করেন । কিন্তু ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কলিকাতা ' 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের তদ্বানীস্তন উপাচার্য শামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
আগ্রহাতিশয্যে ও আহ্বানে ফণীভূষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর সংস্কৃত 
বিভাগে অধ্যাপন! কর্মে রত হন। আমৃত্যু তিনি এই পদ অলঙ্কৃত করেন। 
আজীবন শিক্ষাব্রতী ফণিভূষণ অধ্যঘন-অধ্যাপন! ও সারদ্বতচর্চাকে করে- 
নিয়েছিলেন জীবনের ব্রত। 

স্যাষদর্শনেব কৃতিছীত্র ফণিভূষণ ; ছাত্রজীবনেই গৌতম ন্যায়স্থত্রের বিশুদ্ধ 
পাঠ সম্বলিত প্রামান্ পুস্তকের অভাব তিনি মর্মে মর্মে অনুভব কবেছিলেন। 
পাব্নাব দর্শনটোলে অধ্যাপন! জীবনে এই অভাব মোচনেব বাসন! তাব মধ্যে 
বলবতী হয। এজন্য তিনি স্যায়দূর্শন বিষষে বিধিবদ্ধ গব্ষণায মনোনিবেশ 
করেন। ন্যারদর্শন, ষডদর্শনেব অন্যতম দর্শন। মহবি অক্ষপাদ এই দর্শনের 


‘প্রবক্তা অক্ষপাদের অপর নাম গৌতম ভারতীয় প্রাচীন দর্শনগুলির মধ্যে, 


মহধি গৌতম প্রণীত ন্যায়স্ত্র অতি দুরূহ বলে প্রথিত! শিষ্য পরম্পরা. 
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মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ ৩০৫ 


ক্রমে গৌতম প্রণীত প্যাযশাস্ত্রের সাবগর্ভ স্বত্রগুলি কেবল স্বৃতি সাহায্যেই 
প্রচাবিত ছিল। ভিন্ন মতাবলম্বী দার্শনিকগণ পরবর্তাকালে গৌতমক্ত স্থত্র- 
সকলের পাঠান্তব কল্পন! করে। কোথাও বা! নিজ মতান্নকুল ব্যাখ্যা করে, 
কুত্রগুলিব যথার্থ অর্থবোধে বিদ্ব স্থষ্ট, করেন! ন্যাক্সস্থত্রের যথার্থপাঠ ও 
অর্থ নিরূপনের জন্য বাৎস্তায়ন ন্ায়স্থত্রের ভাষ্য রচনা করেন। বাৎস্তায়ন 
ভাষ্য গৌতমের ন্তায়স্থক্রেব বহু পবে রচিত। বাৎস্তাবনেব ন্যায় সুত্রের ব্যাখ্যা 
ও তর্কপ্রণালী বিম্ময়েব বিষষ | যুগাস্তকাল ধবে হিন্দু দর্শনের এই বিশিষ্ট 
শাখাটি পবিবন্ধিত ও পবিপুষ্ট হযেছে । অশেষ প্রজ্ঞাসম্পন্ন মুনি-খধি কুল ন্যায়- 
দর্শনের ভাঁন্ত ৪ টাক? বচন! কবে আমাদের দর্শন চিন্তাকে কবেছেন সমৃদ্ধ। কিন্তু 
যে কাবণে ভাবতীয় স্তাষদর্শনের সুত্রগুলি বিকৃত হযেছে পূর্বেই তার ইঙ্গিত 
দিষেছি। কালদৌষে ভাবতীষ জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনেব বহু অমূল্য সম্পদ লুপ্ত 
হয়েছে। গৌতম সুত্রে বিশুদ্ধ পাঠ ফণিভূষণের কালে সহজলভ্য ছিল না! 
এতৎ সত্বেও গৌতম স্থত্রের যথাযথ পাঠ নিরূপণ একপ্রকার দুকহ ও আ্বনিবিড় 
অধ্যবসায় সাপেক্ষ বিবেচনা করেও তর্কবাগীশ মহাশয এতৎ সম্পর্কিত যাবতীয় 
মানসিক উৎক$| এবং দ্বিধাছন্বকে অঙ্গীকাব কবে নিয়ে বিশুদ্ধ পাঠ ও 
অন্ুবাদসহ গৌতম ন্যাযসুত্রের একখানি সটাক বাঙলা সংস্কবণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ কবেন। কিন্তু এই সাবস্বত কর্মে তাঁকে বহুধ! বাঁধা বিপত্তির সম্মুখীন 
হুতে হ'ল। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ইংবেজী 
বিগ্ভাব বিন্দু বিসর্গ তাব জান! ছিল না। পবস্ত বিভিন্ন পর্যালোচনা দাবা মূল 
বচনের বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয় বা বচনের এক্যকরণ সংক্রান্ত সর্বাধুনিক পদ্ধতির সঙ্গে 
ও তিনি পবিচিত ছিলেন নাঁ। উত্তরবঙ্গেব অপ্রপিদ্ধ পাবনা শহবে অবস্থান কবে 
পুরাতন পু'থি-পত্রের প্রত্যক্ষ সহায়তা স্থনভ ছিল না। এমতাবস্থায় তর্ক- 
বাগীশ মহাশয মূলতঃ প্রামাণিক ভাষ্য বান্তিক এবং স্থপ্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি 
অবলম্বন করে ন্যাযস্থত্রেব বিশদ আলোচনায় ব্রতী হন। নিজ বিচার শক্তি ও 
যুক্তি পদ্ধতিকে সম্বল করে ফণিভূষণ ন্যায়স্থত্র ও বাৎস্তায়ন ভাস্তের অনেক 
দুর্বোধ্য পাঠের সংস্কার ও পুনর্গঠন কবেন। পববর্তীকালে তার নির্ধারিত 
পাঠ সমূহ বিভিন্ন পুঁথি এবং নেপাল ও তিব্বত থেকে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থাদিব 
যূল বচনেব সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ কবা গেছে। বিস্ময়ের কথা এ সমস্ত 
আবিষ্কৃত পুঁথি ও বৌদ্ধশাস্ত্র তর্কবাগীশ মহাশয় পূর্বে কখনও চাক্ষুষ কবাঁর্‌ 
সুযোগ পাননি। 
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ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় দূব বাঙলাব মফঃস্বলে বসে ন্যায়স্থত্র ও 
বাংস্তাঁয়ণ ভাষ্যেব যে বঙ্গান্থবাদ, টীকা, টিগ্লনী ও বিশদ ব্যাখ্যা বচনার কাজে 
হাত দিয়েছিলেন তা আর লোকচক্ষুর অন্তরালে রইল না। তাঁর কৃতি ছাত্র 
পাবনা কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শবচচন্দ্র ঘোষাল এম. এ., বি. এল. কাব্যতীর্থ, 
সরস্বতী, বিদ্যাভূষণ মহাশষে প্রচেষ্টায় তর্কবাগীশ মহাশয়ের ও রচনাবাজি 
রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনাবাঁয়ণ সিংহ বাঁহাছুব ও শ্রীযুক্ত হীবেন্দ্রনাথ দত্ত বেঢাস্তরত্ব 

সম্পাদিত “ব্ৰহ্মবিদ্য” (মাসিক), পত্রিকার পৌষ ১৩২০ বঙ্গাব্দ থেকে 
ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে লাগল । দুরূহ, বিপুল স্যায়স্থত্র ও বাৎস্তাযন 
ভাষ্যেব যথাষথ পাঠ নির্ধারণ ও বাল] ভাষ্য রচনার কাজে তিনি যে নিষ্ঠা, 
সাহদ ও প্রগাঢ পাণ্ডিত্যেব পবিচয় দিলেন অচিবকাল মধ্যে তা বদ্দদেশেব 
স্ধীসমাঁজ কতৃক অভিনন্দিত হয। কলিকাতাব ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ? 
পুণগ্রাহিতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অগ্রণী-ভূমিকা নিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার হীবেন্দ্রনাথ দত বেদান্ত রত্ব এবং 
পরিষদেব তদানীস্তন সম্পাদক, টাকীব জমিদাব বায যতীন্দ্রনাথ চৌধুবী, 
শ্রীক$, এম. এ, বি এল মহাশয়গণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হযে বহুশাস্তদর্শী ফণিভূষণ 
তর্কবাগীশ মহাশয়েব 'ন্যাযদর্শন’ সম্পর্কিত রচনারাজি গ্রন্থাকারে প্রকাশেব সিদ্ধান্ত 
নিলেন। তাবা অভিমত প্রকাশ কবলেন বঙ্গসাহিত্যে দর্শন চর্চাব ন্েত্্ে 
তর্কবাগীশ মহাশয়ের 'ন্যাষদর্শন' তীব সাহিত্যিক যশোমুকুটের মধ্যে হীবকখণ্ড 
রূপে চির বিদ্যমান থাকবে। বঙ্গীয সাহিত্য পরিষদের এই পৃষ্ঠপোষণ। ও 
গুণগ্রাহিতার ফলে তিনি সাহিত্য সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন। ১৯১৭ 
গ্রীষ্টাব্দে (১৩২৪ বগা) তাব ন্যায়দর্শনেব ১ম খণ্ড, সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক 
প্রকাশিত হয়। তর্কবাগীশ মহাশয তখন পাবনা দর্শনটোলের অধ্যাপক । 
স্থাঁয়দর্শনের পঞ্চম বা শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ( ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ ) | 
পাঁচ খণ্ডে বিন্যস্ত, ন্যাযদর্শন, মূল স্থত্র, বাত্স্তায়ন ভাস্ক, ভাষ্যেৰ অনুবাদ, 
বিকৃতি, টিগ্ননী প্রভৃতি সহ প্রা আডাই সহস্র পৃষ্ঠাব এই আকর গ্রন্থের 
প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। প্রায় বিংশতি বৎসবের অক্লান্ত সাধন! 
শ্রম ও অধ্যাবসায়ের ফলস্বরূপ দুরূহ ও স্থবিশাল সারস্বত কীতি 'ন্যায়দর্শন’ 
বঙ্গভাষাষ প্রচারিত হয়। বস্তুতঃ বঙ্গভাষায় দর্শন চর্চার ইতিহাসে ফণিভূষণ 
তর্কবাগীশের না য়দর্শন” অবিনশ্বর কীতি। 

বহুণান্রদর্শী পণ্ডিত ফণীভূযণ তর্কবাগীশ আমৃত্যু বঙ্দভাষা ও সাহিত্যের সেবা 


মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ ৩০৭ 


করেছেন! সবল ও স্বচ্ছন্দ বাঙলায় তিনি হিন্দুশাস্ত্-হিন্দুর্শন ও বৈষ্ঞবদর্শন 
বিষষে নিবন্ধ প্রকাশ করে মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সংস্কৃত 
শাস্ত্র সাহিত্যে তাব অসাধারণ ব্যুৎপত্তি বঙ্গভাষাকে কবেছে সমৃদ্ধ। তাব 
নির্ধাবিত স্যায়কত্র' ও বাৎস্তাযন ভাস্কে'র পাঠ সমগ্র ভারতবর্ষে স্বীকৃত হওয়ায় 
ন্যায়দর্শনেব উচ্চতর পঠন পাঠন ক্ষেত্রে পবিষৎ সংস্করণ ন্যাষদর্শন আজও 
অপরিহার্ধ। কাশী কুইন্‌স্‌ কলেজেব ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, সারম্বত ভবনের হর্তা-কর্তা- 
বিধাতা, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনে নিষ্ণীত পরলোকগত, আর্থাব ভিনিস্‌ 
্যায়দূর্শনেব ১ম খণ্ড অধ্যয়ন করে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ( ১১১ জান্ুয়াবী ) গ্রন্থক্কাঁবকে 
যা লিখেছিলেন বর্তমান প্রসঙ্গে তা উদ্ধতিযোগ্য।! তিনি লিখেছেন--ণু 
must thank you for the kind gift of your Nyayafdarsana, 
Volume 1. It is a valuable contribution to the study of the 
Vatsyayana bhasya and should receive a hearty welecome for 
all who are interested 1n that early and difficult text Jn 
glancing through the volume ( and I have not had tinie to do 
more than this so far). I have ‘been impressed by your 
orifinal and most useful tippance wishing you all success 
with this and the succeeding volumes.’’> যাদবেশ্বর তর্কবতব 
মহাশয় জানিয়েছেন এই পত্রখানিই তীর প্রথম ও শেষ প্রশংসা পত্র । তিনি 
অন্ত কাউকে প্রশংসা পত্র দেননি। 

স্যাষদর্শন গ্রন্থবচনায় ফণিভৃষণ তার শিক্ষাগুরু জানকীনাঁথ তর্করতু বেদান্ত 
বাগীশ মহাশয়েব শিক্ষা উপদেশ ও অনুপ্রেরণার কথ! শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ 
কবেছেন। এমন কি, তিনি এই গ্রন্থকে, গুরুব স্মৃতিরক্ষাব অক্ষম প্রয়াসবপে 
অভিহিত কবেছেন। শিক্ষাপ্তরুব প্রতি-তার এই অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি তার 
চরিত্রকে দান কবেছে লোকোত্তর মহিমা । এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন 
এফবিদপুব জেলাব কৌড়কদী গ্রাম নিবাপী সর্বশাস্ত্র পাঁবদর্শী মহানৈয়ায়িক 
৬জানকীনাথ তর্করতু বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট ন্তায়দর্শন অধ্যযন কবিয়! 
যে সমস্ত উপদেশ পাইযাছিলাম, তাহাব সেই সমস্ত উপদেশ এবং তাহার 
স্সেহময আশীর্বাদ মাত্র সম্বল করিয়া আমি 'এই অসাধ্য কার্ধে প্রবৃত্ত 


১, যাঁদবেশ্বব তর্করতু । ন্যায়ভাষ্যের বঙ্গাগ্বাদ। অর্চনা, আষাঢ় ১৩২৫ 


৩০৮ সাহিত্যিক বর্ষপ্ী 


হই। তিনি অনেকদিন পূর্বে স্বৰ্গত হ্ইয়াছেন। আজ আমি, 

আমাব সেই পিতার ন্যায় প্রতিপালক, এবং প্রথম হইতেই স্যাষশাস্ত্রেব 

অধ্যাপক পর্মারাধ্য পরমাশ্রয় শ্বর্গত শ্রীগুকর্দেবেব শ্রীচবণ পুনঃপুনঃ 
স্মরণ করিয়া, তাঁহার উদ্দেশে পুমঃপুনঃ প্রণাম কবিতেছি। দীন আমি, - 
অযোগ্য আমি, তাহার স্থৃতিরক্ষা কবিতে অনমর্থ।”২ আবার এই প্রসঙ্গে 

পাবনার দর্শনটোলের সম্পাদক সরকারী উকিল, গাষত্রী প্রভৃতি গ্রন্থগ্রণেত? 
প্রসন্নারায়ণ শর্মচৌধুরীর অন্প্রেরণাঁর কথা ম্মবণ কবে তিনি লিখেছেন 
‘এই প্রসন্ন নারাষণের প্রদন্ন দৃষ্টি ব্যতীত আমার ন্যায় নিঃসহাঁয় অযোগ্য 
ব্যক্তির কিঞ্চিৎ শাস্্রচর্ঠার কোন আশাই ছিল না। তিনি আমার এই 
কার্ধেব মূল সহায়।* এতৎ ব্যতীত সর্বশান্বদ্শ গোপীনাথ কবিরাজ, পণ্ডিত 

বিধুশেখর শাস্ত্রী, শাস্তিপুরের ভাগবত. ব্যাখ্যাত! বাঁধাবিনোদ গোস্বামী এবং 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রথী-মহারথীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা! জ্ঞাপন কবে-_ 
পরিষদের পু'থিশালার পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য এবং প্রধান কর্মচাবী 
রামকমল সিংহের সহায়তা এবং এজন্য তার কৃতজ্ঞতার নিদর্শনগুলি মর্মস্পর্শী । 

‘আর এই গ্রন্থের প্রকাশক সাহিত্য পরিষদের প্রধান কর্মচারী শ্রীযুক্ত রামকমল 

সিংহ মহোদয়ের কথা কত বলিব। তিনি এই গ্রন্থে শীস্র সমাপ্তির জন্য প্রথম 

হইতেই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। আমি কলিকাতায় আনিলে তিনি 
অনেক সময়ে আমার নিকট আসিযাও প্রুফ লইয়! গিযাঁছেন। সরলতা ও 
নিবভিমানতার প্রতিযূতি শ্বধর্মনিষ্ট শ্রীমান রাঁমকমলেব ভক্তিময় মধুর ব্যবহাব 

এবং শীঘ্র এই গ্রন্থ সমাপ্তির জন্য চেষ্টা আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব 

না।” বস্তুতঃ পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহার্শয়ের এবংবিধ বিবৃতি তাঁর 

সমদশিত!--উদারতা ও মহানুভব্তার নির্দেশক | 

প্রথিতযশা অধ্যাপক এবং গ্যায়দর্শনে'র বিশরত কীতি ভাস্তকাঁব ফশিভৃষণের 

খ্যাতি ইতিমধ্যে ভারতব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। পাণ্ডিত্য ও মনীষার স্বীকৃতি 
স্বৰূপ তদানীস্তন ভারত স্রকাব কর্তৃচ ফণিভূষণ মহামহোপাধ্যায উপাধিতে 

ভূষিত হন ( ১৯২৬ হ্/১৩৩২ বঙ্গাব্দ )। এই বৎসবেই অর্থাৎ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ 
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তদশ অধিবেশনে ( সিউড়ী, বীরভূম ) তিনি দর্শন 

শাখায় সভাপতিত্ব করেন। ' বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পবিষদের আহ্বানে তিনি 


২। ফণিভৃষণ তর্কবাগীশ। ন্যায়দর্শন। পঞ্চম খণ্ড, নিবেদন পৃ /* 


t 
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‘প্রবোধচন্দ্র বস্থমজিক ফেলোশিপ” বত্তৃত৷ প্রদান করলেন ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে । এই 
বক্তৃতামালায় তিনি 'ন্যায়দর্শনেব? জটিল গ্রন্থিগুলি অতিশয় সহজবোধ্য ভাষায় 
ব্যাখ্যা করার স্থযোগ পান। ফলতঃ অবিশেষজ্ঞ দর্শনশাস্বান্থবাগী সমাজেব 
কাছে ছুরহ ন্যায়দর্শন হযে উঠল উপভোগ্য ও আবর্ধণীফ| ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে 
ভাব এই বক্তৃতামাল! “জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ” ( যাদবপুর ) কর্তৃক পুস্তকাঁকারে 
প্রকাশিত হয। কলিকাত] বিশ্ববিষ্ঠালযে সাতকোত্তব সংস্কৃত বিভাগে 
অধ্যাপনাকালে তিনি ‘প্যায়দর্শন’ প্রভৃতি তার গ্রন্থগুলির পবিমাজিত দ্বিতীয় 
ংস্কবণের কাজে হাত দেন__কিন্ত কাজ সম্পূর্ণ হওযার পূর্বেই দুর্ভাগ্যবশতঃ 
১৯৪১ গ্রীষ্টাব্দের ভিসেম্বব মাসে তিনি যৃত্রাশযেব বোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। 
সাজিক্যাল অপাঁবেশনে অনিচ্ছুক ফণিভূষণ দ্রুত কাশীধামে প্রেরিত হন। 
অবশেষে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে (২৭শে জান্ুয়াবী ) ছেষট্রি বদর বয়সে ফণিভূষণ 
ব্রাহ্মণের চিব আকাজ্িত কাশীপ্রাপ্তি লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাঙলার্দেশ 
ও ভাঁরতবর্ধ হারান সাবস্বত সাধনায নিবেদিত একজন প্রাচীনপন্থী মহাবিদ্বান 
জ্ঞান সাধককে। 


1 


রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ 


১। ন্তায়দর্শন (গৌতম স্থত্ৰ) বাৎস্তাযন ভাষা ১ম খণ্ড (ব. সা প. ১৩২৪) 
(২য় সং ১৩৪৬) 


২। গৌতমস্থত্ৰ বা ন্যাঁষদর্শন ও বাৎস্তায়ন ভাষ্য ২য় খণ্ড (ব. সা, প. 


/ ১৩২৮) 

৩। গৌতমস্থুত্র বা ন্ায়দর্শন ও বাৎস্তায়ন ভাষ্য তয় খণ্ড (ব. লা. প. 
১৩৩২) 

৪1 গৌতমস্ত্র বা ন্যায়দর্শন ও বাত্স্তায়ন ভাস্ত €র্ঘ খণ্ড (ব. সা. প. 
১৩৩৩ ) 

৫ | গৌতমন্ত্র বা ন্যায়দৰ্শন ও বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৫ম খণ্ড (ব. সা প. 
১৩৩৬ ) 


৬। ন্যায় পরিচষ (জা শি. প. ১৩৪০১ ২য় সং ১৩৪৭ ) 
*৭।| ন্যায়সুত্রের বঙ্গানুবাদ | ্ 
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*৮। উদয়ণাচাৰ্ষেব ন্তাযবাতিক (টাকাসহ) 
*৯| উদ্যোতকরের ন্যায় বাতিক ( টিপ্নী সহ ) < 

বিভিন্ন সামযিক পত্র পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত তার নিবন্ধরাজির সংখ্যাও কম নয়। 
ব্ৰহ্মধ্দ্যা, হিন্দু ( যশোহর ), ভারতবর্ষ, মাসিক বন্থুমতী, বিশ্বকোষ (২য় সং), 
বঙ্গীষ মহাঁকোষ ও অন্তান্য বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁব সাবগর্ভ নিবন্ধাদি প্রকাশিত 
হযেছে। বিশেষ কবে ১৯৩৬-১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে খ্যাত-অখ্যাত বহু পত্র- 
পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখেছেন। এই সমস্ত নিবন্ধে তাঁর বিদ্বভা, জিজ্ঞাসা 
ও উপলব্ধিব চরম প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়| 

ফণিভূষণ সংস্কত-বাউলা সাহিত্য, ভারতীয় দর্শনের চর্চা, অধ্যয়ন, 
অধ্যাপনা ও গবেষণায় তাঁর জীবৎকাল অতিবাহিত করেন। জনসাধারণের 
প্রকৃতজনোচিত আস্থার উর্ধে ষে শাশ্বত বস্তব আকাক্ঞ। আছে তার সন্ধানের 
চেষ্টায় তিনি জীবন ব্যয়ীত করেন। এই সুত্রে শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতিযূলক 
বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁব নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী, বঙ্গীষ ব্রাহ্মণ 
সমাজ, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, হরিনাম প্রদায়িনী সভা (কাশী) প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন তিনি | ১৩২৭ বঙ্গাব্দে তর্কবাগীশ মহাশয় 
বঙ্দীষ সাহিত্য পরিষদের অধ্যাপক সদস্ত নির্বাচিত হন । ১৩৩৭, ১৩৪১ এবং 
১৩৪৪--১৩৪৮ মোট সাত বৎসর তিনি বঙ্গীষ সাহিত্য পবিষদের সহকাবী 
সভাঁপতিব পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
অস্তরজ বন্ধু। ‘অষ্টচত্বাবিংশ কার্ধ-বিবরণে পরিষদের সঙ্গে তাব সম্পর্কের 
কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওযা যাঁয় |৪ 

সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন অনেক পণ্ডিতের আধুনিক কোন 
প্রচেষ্টার সঙ্গে যোগ থাঁকে না। কিন্তু সাংস্কৃতিক নানা আধুনিক প্রচেষ্টার সঙ্গে 
তাব যোগ ছিল। সংস্কৃতশান্জ্ঞ পণ্ডিত হযেও তিনি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত 
প্রণালীতে চিস্তা ও গবেষণা করে সর্বত্র নিজের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান 
কবেছিলেন। আধুনিক বাঙল1 সাহিত্যে তার জ্ঞানের পয়িচয় অনেককে 


৩। শ্রীহ্মেচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর গ্রন্থে তাবকাচিহিত পুস্তকগুলির 
কথা উল্লেখ করেছেন- বর্তমান লেখক এই গ্রস্থগুলির সন্ধান পাননি । 
৪! সাহিত্য পঠিষৎ পত্ৰিক! ১ম সংখ্য।--১৩৪৯ 


~ 


মহামহোপাধ্যায় যণীভূষণ তর্কবাগীশ ৩১১ 
বিশ্মিত করত। বাংস্তায়নের ভাম্তসহ ন্যাযস্থত্রেব সম্পাদন ও বাঙলা ব্যাখ্যা 
তাব জীবনেব অক্ষয় কীতি। এই গ্রস্থে প্রচলিত অশুদ্ধ পাঠেব তিনি যেরূপ 
ংশোধনে প্রস্তাব দিষেছিলেন নৃতন নৃতন গ্রন্থ আবিষ্কারের ফলে , তার 

অনেকগুলি আঁশ্র্যজনকভাবে সমর্থন লাভ করেছে। এই ধুরদ্ধর নৈয়ায়িকেন্ 
লোঁকান্তর সংবাদে 408159652. Rev৷ew' পত্তিক যথাথই লিখেছিল-- 
‘“‘The 0920 06 Mabamabhapadhya Phanibhusan Tarkabagis, 
which occured on January 27, 1942, has removed from our 
midst a Sanskrit scholar of the very first rank, who had 
combined methods of western research with the depth and 
thoroughness of learning associated with the ancient seals of 
Sanskrit culture. 4 

His most enduring work 15 a translation (with commen" 
tary) of the philosophical system of Batsyayan, published in 
five volumes by the Bangiya Sahitya Parisad. 

He bad been a teacher in the Department of Sanskrit 
of this University since 1935 

Pandit Phanibhuson Tarkabagis received the title of 
Mahamabhapadhya in 19267--He had been intimately conne~ 
cted with various learned bodies in Calcutta. His profound 
knowledge and understanding of Hindu Paoilosophy won for 
him the-esteem and admiration of all who had the oppor- 
tunity of coming into his contact, 

We offer our sincere condolence of the members of the 
bereaved family ”¢ 

মহামহোপা যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ বর্তমানযুগে প্রায়-বিস্ত। তায 
গ্রন্থ গুলিও একালে দুপ্রাপ্য । তিবোধানের চৌত্রিশ বর্ষ মধ্যে ও সাময়িক পত্রে 
বিশ্িপ্ত তাব নিবন্ধরাজি সংকলনেব কোনরূপ প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়নি। এই 
সঙ্কট একেবারে অনাশঙ্কিত নয়। তবুও এই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যেও 


¢ | Calcutta Review Feb. 1942 
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ছু একটি আলোকরশ্মির সন্ধান মেলে। শ্রীহেমচন্্র কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ 
বিদ্যাভৃষণ মহাশয “বঙ্গীয় মহামহোপাধ্যায় জীবনী, প্রনয়ণ করেছেন। সংস্কৃত 
পণ্ডিতঘমাজেব উপব তিনি একখানি ব্যাপকতব গ্রন্থ সংকলনের কাজে ব্যাপৃত 
॥ আছেন। ইতিপূর্বে পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাূষণ মহাশয় অনেক সংস্কৃত 
পণ্ডিতের জীবনীযুক্ত ‘বঙ্গীয় অধ্যাপক জীবনী’ সঙ্কলন করেছিলেন--কিন্ত তা 
প্রকাশ সৌভাগ্য লাভ করেনি। বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষং, সাহিত্যপাঁধক 
-চরিতমালায, অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিতের কথা উপহার দিযেছেন। সাহিত্য 
পবিষদের অধুনাতন কতৃপক্ষ মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ষহাঁশযের 
ক্তায়দর্শন’ পুনঃপ্রকাশেব আযোজন করছেন। এই উপলক্ষে বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্যের সেবায় উৎসর্গাকৃত প্রাণ ফণিভূষণ তর্কবাগীশেব জন্মশততম বর্ষ 
গ্রন্থি উৎসবে তান স্বৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন আমাদেব অব্য কর্তব্য (৬ 


৬। এই নিবন্ধ রচনায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাঁশয়েব কৃতিপুল্র সদ্য 
পরলোকগত অধ্যাপক স্থধীভূষণ ভট্টাচার্য এবং তৎপুত্র শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য বর্তমান 
লেখককে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। অধ্যাপক চিস্তাহরণ চক্রবর্তী প্রণীত 
বাংল! সাহিত্যের সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজ’ গ্রন্থ হতে ও সাহায্য গ্রহণ 
করেছি। 


জন্মশতবািকী শ্রদ্ধাঞ্জলি 
বিবুড়ষণ বনু 


[ ১৮৭৫-১৯৭২] 
শ্রীসনৎকুমীর মিত্র 


সুচনা ৪ বিন্দু বিন্দু জল নিযে গড়ে ওঠে মহাঁসাগব, অসংখ্য কোটি ক্ষুদ্র 
বালুকার কণায় নিমিত হয এক বিশাল মহাদেশ! ঠিক তেমনি নান! জানা- 
অঙ্গান! ছোটি বড় অসংখ্য সাহিত্যসেবীব তন্নিষ্ট সাহিত্য সেবার ধাঁরাবাঁহিক- 
তাব মধ্যে দিয়ে কোন এক জাতিব সাহিত্য-ইতিহাঁস গড়ে ওঠে। এই 
ইতিহাস রচনায় কেউ প্রধান ব! মুখ্য ভূমিকা নেন, কারুর বা কর্ম-প্রচেষ্টা 
গৌণ। কেউ রা তুষাবযৌলী হিমালয়ের মতো আপন সমুন্নত মহিমাব দাবা 
জাতিব সমগ্র সাহিত্যধারার উৎসক্ষেত্র রূপে পবিচিত হন--কেউ বা তায় 
প্রতিভার খগ্যোত-দীপ্ি নিয়ে যতটুকু সাধ্য রাত্রের অদ্ধকারকে দূব করতে 
'চেষ্টা করেন। অন্যপক্ষে একদা পর্যাপ্ত জলভাববাহী সরস্বতী নদী-তীরস্থ 
প্রাচীন ও সমৃদ্ধ স্তগ্রাম বন্দর ঘেমন কালের নিষুব নিয়মে আজ পবিত্যক্ত 
গগগ্রামে পরিণত হযেছে, তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রকৃতি বাঁ মহাকানের 
বিচাবে এই ধবণেব একদা সমৃদ্ধ ও অধুন! দীন গ্রস্থকারকে লক্ষ্য কবা যাঁষ। 
একক্ালের বেস্ট মেলার যুগ-ধর্মের রুচি বদলে আঁজ অবহেলিত উপেক্ষিত: 
শতকবা। একজন গোট! লোককেও খুঁজে পাওয়া যাবে কি ন! সন্দেহ যিনি 
উক্ত অতীতে-খ্যাঁত সাহিত্যিককে মনে বেখেছেন। এই নিষম নিষ্ঠুব, এই 
ঘটনা দুঃখজনক -তবুও এ অমোঘ । অবশ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে যদি কোন 
সাহিত্যিক কোনো গোষ্ঠীভুক্ত হযে একটি বিশেষ ধাবার সঙ্গে যুক্ত থাকেন 'তবে 
ইতিহাস রচনার সময়ে তার পবিচয় বা কৃতিত্ব আলোচিত হয় অন্যথা 
একক ভাবে বা সাখাঁবণ ধাবাষ যিনি সাহিত্য সেবা কবে থাকেন, তৎ সময়ের 
উক্ত ধাবা শুকিয়ে গেলে তিনি হতমান এবং তাব রচনাও বিগত-মহিমা হয়ে 
পড়ে। ববীন্দ্রনাথের সঙ্গে টক্কব দিযে যাব লেখা এককালে প্রকাশিত হতোঃ 
পুস্তক প্রকাশের প্রায় অল্পদিনের মধ্যে ধীব বই নতুন নতুন editi০n"এব 
মুখ দেখতে! ; গল্প লিখে যিনি বাংল! সাহিত্যে সর্বপ্রথম কাবাবরণ করেন; 
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বাব হাত দিযে সমান ভাবে বিপ্লব বহ্নি জলতো ও লেখনী চলতো সেই বিধু- 
ভূষণ বন্থ [ ১৮৭৫-১৯৭২ ]-র সাহিত্য কৃতিত্ব আজকেব বঙ্গীয় সাহিত্যবসিকদেক 
সামনে ষে ভাবে অপবিচয়ের অদ্ধকাব রচন! কবছে তা দেখেই উক্ত কথাগুলি 
আমাকে বলতে হুলো। এমনকি বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত ইতিহাসকারগণও 
-বিধুভৃষণকে বিস্বৃতি ও হতাদব থেকে বীচাবার জন্যে এখনও অগ্রসর হয়ে 
আসেন নি।১ আমি এখানে যতটুকু সন্তর তাব জীবন ও সাহিত্য-কৃতিত্বের 
আলোচনা কবে এ বিষষে প্রাথমিকেব দাধিত্ব পালনের চেষ্টা করবো 


জীবন বৃত্ত £ ১২৮২ ব্দাব্ধের [ ইংবেজী ১৮৭৫] ১৩ই জ্যৈষ্ঠ খুলনা জেলার' 
বাগেরহাট থানার কাঠাল গ্রামে বিধুভূষণের জন্ম হয। পিতার নাম যছুনাথ 
বস্থ--সংক্ষেপে যদু বন্থ। ইনি ছিলেন পিতা-মাতার তৃতীষ সন্তান এবং 
দ্বিতীয পুত্র। আগে এক ভাই শশিভৃষণ এবং এক দিদি স্থখদ্ব।। বিধুভৃষণ 
নিজের বংশ পরিচয় দিতে গিযে লিখছেন £ “ঠাকুরদা ছুই ভাই। আমার 
ধিনি ঠাকুবদ্া, তিনি ছিলেন খুব বলীয়ান,_-লাঠিবাজ, তীবন্দাজ, তেমনি 
আবার তেজরাজ| ধন্থুকে গুরুল ছু'ডে তিনি তখনকাব বিশ-ত্রিশ জন 
ডাকাতের দল তাড়িযে দিতেন । একাকী দশ জনের ভাত খেতেন কিন্তূ 
নিরক্ষব! * নিবক্ষর বংশের সকলেই।" 

বাবা-কাঁকাবা সকলেই নিরক্ষর» চাষবাস ক্ষেতাবাদ, বাগান তাদের 
উপজীবী, তবে বংশে বস্তু, তাই কিছুট! কুল-সম্মান ছিল বোধ হয়। আমাদের 
মাতুল বংশও বড় মানী বংশ। আমাব মা বড় বংশের মেষে এই মামার 
বাড়ী ছিল এ একই থানাব বিষ্ণুপুর গ্রামে । 

বিধুভূযণেব বয়স যখন ন-মাস,__“আমাব জে)ঠী-খুড়ী তিন জনই অতঃসত্বা | 
একলা মায়েব উপরই সংলাব। ধাঁন-ভানা, জল আনা, রানা-বাম্সা। আমার 
দিদিব ব্যস তখন সাত বৎসর, তিনিই মাষের হাতের দোসর । এই সময়ে 
সন্ধ্যেবেলায় একদিন দীঘি থেকে জল আনতে গিযে ভষ পেয়ে জর হয়ে মা 
আমার মাবাযান। তখন বাবা পড়লেন বিষম ফেবে। এ পোভা-মবা 
ছেলে এসেছিল ম। খেতে, এখন ভালোয় ভালোয় গেলে ভালো । আব জানি 


১। ডঃ স্থকুমাব যেন তাঁব বান্ধল! সাহিত্যেব ইতিহাস’ £ ৪র্থ খণ্ড £ 
পৃ. ১৯৮ [ ১৯৮] একটি মাত্র বাক্যে একটি লাইন বচন! করেছেন। 


- 


ES 
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কাবে খায় । ভরুস। তখন একমাত্র পিসিমা |, বিধুতূষণেব পিসিমাব বাড়ী এ 
মামার বাঁড়ীব গ্রাম বিষ্ণুপুবে। বিধবা! পিসির বয়স্ক দুই ছেলের কোলে 
তৃতীয পুত্রক্ূপে বিধুভূষণ এসে আশ্রয় পেলেন। এই কারণেই কাঠাল গ্রাম 
জন্মস্থান হওয়1 সত্বেও বিষুপুবই ছিল বিধুভূযণেয় আজন্মেব বাঁদভূমি-_যতদিন 
না ভাবত বিভক্ত হযে হিন্দুন্তান-পাবিস্তানের হু্টি হয়েছিল। 

পিতাব কথা বলতে গিষে বিধুভূষণ বলছেন: “বাবা প্রায়ই থাকেন 
বিদ্েশে। আরও কয়েক জন সাথীর সাথে নৌক! বেষে ব্যবসা! কবেন, 
"এদেশের ফল-ফুলবী, নাবিকেল, স্থপাবী, কলা, কচু নৌকা বোঝাই দিয়ে 
পশর বেয়ে ষান বাদাব দেশে। "তব্‌ সে গায়ে যদু বহ্থই প্রধান। মাঝে 
মধ্যে তিনি চাল বোঝাই দিযে কোলকাতাতেও যান। গাঁয়ে তার অদ্বিতীষ' 


' সম্মান ৷’ 


এই পিতা গণ্ডে-জন্মা' বিধুভূষণ এবং তাঁর সাঁত বছবেব অনৃঢা কন্তাকে 
বিধবা বোনেব বাড়ী রেখে স্ত্রীর মৃত্যুব মাস তিনেক পবে একটু স্থিত 
অবস্থায় নৌকো নিযে আবাব ব্যবসায় বেরিয়ে পডেন। কিন্ত এবাবেই শেষ 
- নৌকোর হাল ছি'ভে নদীতে ডুবে ষছু বব আকস্মিক মৃত্যু হয বিধুভূষণেব 
বয়স তখন প্রা বছব খানেক। সম্পূর্ণ অনাথ শিশু বিধুভূযণ পিসি আর 
পিস্তৃতে ভাইদের সেহ-ভালবানাব আশ্রিত। এই ঘটনার দু-চার বছরের 
মধ্যেই তার বড় ভাই শশিতৃষণ বারে! বছব বধসে কলেবা৷ রোগে মারা যান | 
শশিভূষণের মৃত্যু ঘন নিতান্ত করুণ ও মর্মান্তিক । এগাব বছর বয়সে প্রথম 
যখন বিধুভূষণ নিজের জন্মস্থানে যান তখন দাদার মৃত্যুর এই করুণ কাহিনী 
শোনেন। এই ঘটন! বালক বিধুভূষণকে বিশেষ ভাবে বিচলিত কবেছিল। 
তিনি লিখছেন: “আমি বাস্তায় আস্তে আস্তে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম) 
যেখানে [শ্রীধাট ] পিপাসায় জল না পেয়ে দাদ! আমাব মারা গেল, এখানে 
আমি পুকুব দেবো, আব এ জামাই-এর গ্রাম রাখাল গাছি আমি কখনও 
মাড়াবো ন1।” দ্বিতীষ প্রতিজ্ঞ! বিধুভূষণ বাখতে পারেন নি--এঁ গ্রামেই 
মেয়ের বিয়ে দিযেছেন, কিন্ত প্রায় বেয়াল্লিশ বছব পবে [ যখন বিধুভৃষণের 
বয়স তিপান প্রায় } তিনি তীব দাদা মৃত্যুস্থানে পানীয় জলের একটা পুকুব 
কাটিষে দেন। / 

১৮৮০ খরীস্টাব্দে পাঁচ বছব বয়সে বিধুভূষণ যখন পিমিমাব সঙ্গে এর নাম 
যোক্ষদাহ্ুন্দবী। একেই বিধুভৃষণ “মা, সম্বোধন করতেন ] কালীঘাটে তীর্থ 
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করতে আসেন সেই সময গদ্দাব ঘাটে স্বগ্রামের প্রখ্যাত পণ্ডিত প্যাবীনাথ 
সুখোপাধ্যায়”-ধিনি আবার কাঁলীঘাট স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন,-এর কাছে 
হাতে খড়ি হয়। এব পব থেকে দশ বছব বষণ পর্যন্ত এ পাঠশালা ও পাঠশাল! 
ঘুরে প্রথম ভাগ, বোধোদয়, পদ্ধমালা, বাংল! ব্যাকরণ, পদ্ধপাঠ, প্যাবী 
সবকাবেব ‘ফাষ্ট বুক’ পড়ে, গ্রাম্য সন্দী-সাখীদেব সঙ্গে তাঁস খেলে, মাছ ধবে, 
হাতবল খেলে, গাছে চভে, আম-জাম চুবি করে, পৃকুবে ঝাঁপাই জুড়ে বিধু- 
ভূষণেব কেটে গেল। এমন সময “গ্রামে একট! ক্কুলের পত্তন হয়। গ্রামের 
ছান্রবৃত্তি পড়া পণ্ডিত তাঁবকনাথ চক্ৰবৰ্তী ক্ষীবোদ বাধ নামে একজন ইংরাজী 
জানা মাষ্টার নিয়ে নদীব ধাবে স্কুল খুলেছেন এইখানে বিধুভূযণের দ্বিতীয় 
কিন্তি বিগ্যাশিক্ষা সরু হলো। বলা! যেতে পারে এইখানেই তার আধুনিক 
শিক্ষার সঙ্গে সংযোগ ঘটে। এই বিগ্যাঁলষটি ছিল মাইনব স্কুল। এইখান থেকে 
তিনি বার বছৰ ব্যসে প্রথম বিভাগে মাইর পরীক্ষায় পাশ করে “যূলঘর 
হাইস্কুলে*ব তৃতীয় শ্রেণীতে ভি হন। কিন্ত এখানে তিনি তার পাঠ শেষ 
করতে পারেননি। তিনি লিখছেন £ “লেখাপড়ার পক্ষে আমার শনি। 
সেকেওড ক্লাস পড়ার সময়ে আবাঁব সেই কাল ব্যাধি ম্যালেরিয়া ।” মে বছরটা 
নষ্ট হলো। এই সময়েই তাব পিমিসাঁও মারা গেলেন। এর পর যখন 
প্রথম শ্রেণীব ছাত্র সেই সময়ে অর্ধ-বাধিক পরীক্ষাব আগে তিনি ভীষণ চক্ষু- 
বোগে আক্রান্ত হন। গ্রাষ অন্ধ হয়ে যাবার মতো হয। তার লেখাপড়া 
বন্ধ হয়ে যায। এটা প্রা ১৮৯০ খ্রীন্টাব্দের সমধকার কথী'। এব বছরখানেক 
"আগে বিধুভৃূষণের জীবনে একটি অত্যন্ত স্মরণীয় ঘটনা ঘটে গেছে। তিনি 
লিখছেন “আচার্য প্রফুল্লচন্্র রায় করেন খুলনা-যশোহব সশ্মিলনী-_-তাঁতে সমস্ত 
ছাত্র পরীক্ষা দিয়ে পুরক্কাব পেতো। ১ম, ২য, ত্য, ৪র্থ বাঁধিক পবীক্ষা ছিল। 
“সথা-দাখী? পত্রিকা ছিল সেই সম্মিলনীর মুখপত্র ।””আমার হেড মাষ্টাব 
নেপালচন্দ্র রাষ আবও কয়েকজনের সঙ্গে আমাকে মনোনীত করেন চতুর্থ 
বাঁধিক পবীক্ষার জন্তে। বড বড় নীতিগ্রবণ বই তার পাঠ্য। সেই বৎসর কিন্ত 
আমাঁব পিসিম। মারা যান ।””"আঁমি এক মাসের মধ্যেও পড়াশুনা কিছু করি 
না। রাজ পাট ছেড়ে বিষ্ণুপুবেই থাকি । কাব অন্যে আর পড়াশুনা । তার শ্রাদ্ধ 
শান্তির পর স্কুলে যেয়ে শুনি আজই সেই পরীক্ষা । প্রথম দিন প্রবন্ধ বচন! | 
‘হেডমাষ্টার মহাশয়ের গালাগালি খেয়ে পরীক্ষ। দিতে বসলাম । দেশ- 
সেবা, পিতৃমাত্‌ সেবা, গুরুভক্তি, নিকৃষ্ট সেবা প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে 
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দুইটি--দেশসেব| আর শিক্কষ্ট সেবা আমি বেছে নিই “শেষ প্রবন্ধটি আবার 
“সথা-সাথী” পত্রিকায় ছাপ! হয়। সেই আমার হস্তলিপি প্রথম ছাঁপ1!। সেই 
আমার জীবনের বড়ো আনন্দের দ্িন। আমি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছি," 

এর পরের ঘটনা আগে বলে এসেছি। বিধুভ্ষণের পরীক্ষা পাশ আয় 
হলে না। অত্যন্ত দ্রুত বেগে জীবনের গতি এগিয়ে চললে|। চোঁখেব 
রোগে তার যখন এই অবস্থা তখন পাশের গ্রাম কোড়ামার1 থেকে দশ টাকা 
বেতনে শিক্ষকতা করার আহ্বান আসে। বিধুভূষণ সেখানে সাঁত/আট মাস 
কাঁঞ্জ করে যে বেতন পেলেন তাই দিয়ে বিষ্ণুপুবের বাড়ীর উত্তরে গ্রামের 
জলৃকষ্ট নিবারণের উদ্দেশ্তে একট! পুকুর কাটালেন-_-“জীবনের প্রথম 
সৎ কাজ!’ 

পিসিমার মৃত্যু এবং লেখাপড়া বন্ধ হওয়ায় বিধুভুষণের মনে যে উদ্নাসীন 
ভাব জেগেছিল তার জের কাটেনি। রাজসাহী, বংপুব, কুচবিহাব প্রভৃতি 
নানা জায়গ! ঘুবে শেষে এলেন কোলকাতায। এখানে এনে ভবানীপুরের 
এক মাইনর স্কুলে জুটলো মাস্টারী। মাইনে মাসে ১২ টাকা। থাকেন 
স্কুল বাড়ীতে এক সহকর্মীর সঙ্গে । এটা ১৮৯৭-৯৮ সালেব কথা! এই 
চাকুৰীব কিছু আগে তিনি বিষ্ণুপুরে থাকার সময তার উদাস অবস্থার 
মধ্যে নাট্যকার মতি বায়ের আদর্শে ‘স্ুধন্ব?? এবং ‘রামলীল! অবসান” নামে 
দুটি নাটক লেখেন। উদ্দেশ্য ১২৯৫-এর কলের! মহামারীতে ভেঙ্দে গিযেছিলো 
যে গ্রাম্য যাত্রার দল তাকে আবার জীয়িয়ে তোঁল!। পাঙুলিপিবন্ধ এই বই 
কোনোদিন ছাপাখানার মুখ দেখেনি । এদেব পরিচয় আজ বিস্থতির অতলে 
চলে গেছে। 

কোলকাতায় মাস্টাবির সময় একজন বীর্ধালী ছড়িওযালার পক্ষ নিয়ে 
এক সাহেবের সঙ্গে মারামারি করে বিধুভূষণের পাঁচ টাকা! জরিমানা এবং 
একবাত হাজতবাসের হাতে খড়ি হয়ে যায়। 

কিছুদিন চাকরীর পব হঠাৎ একদিন তার জল-বসন্ত দেখা দেয়। তিনি 
কোনোক্রমে বিষ্ণুপুরে পালিয়ে আসেন-আর ফিরে যান না। সুস্থ হয়ে ঃ 
‘বিষ্ণুপুর স্কুলেই আমি.পপ্ডিতি পাই। গ্রামের উন্নতিতে মন লাগাই। ডাকঘর 
ব্সিয়ে নিজে পোষ্টমাস্টার হই। মাসিক সাড়ে তিন টাকা বৃত্তি! ট্রিমার 
ষ্টেশন বসাই। এইখানেই কাজ করতে করতে বিধুভৃষণ নর্মাল পাশ করে 
নেন__বাধ্য হয়েই, নইলে স্কুলের চাকুরী থাকে না। 
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কোলকাতায় এই নর্মাল পরীক্ষা দিতে আসা বিধুভূষণের জীবনের সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য ঘটন1| ঘে গ্রাম-সম্পর্কীয় মাঁমাব বাঁডীতে থেকে তিনি পৰীক্ষা 
দেন সেই মামা একদিন পুটলির ভেতর থেকে তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘লক্ষ্মী- 
মেযে'র পাগুলিপি আবিষ্কার কবে ছাপিয়ে দেন। বাইশ বছব ব্যসে ১৮৯৭ 
খীষ্টাবে বিধৃভূষণ তাঁব প্রথম পুম্তক-সন্তানেবজনক হডে পড়লেনু। এই বই 
তখনকার বঙ্গবাসী, হিতবাদী, বস্থমতী, ইণ্ডিয়ান মিবর পত্রিকায় প্রশংসা 
লাভ করলো! আশাতীত দ্রুততার সঙ্গে প্রায় সব কপি বিক্রি হয়ে গেল। 
গ্রন্থকারের যশ ও বই-এর বিক্রির অবস্থা দেখে বিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা ও 
প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায মশাই বলেন £ “আর বই যা থাকে 
ধবাও। আবও এমনি বই লেখ। কয়েকদিনের মধ্যেই ‘লক্ষ্মী মা’ এবং 
“লক্ষী বৌ উপন্যাস ছুটি আত্মপ্রকাশ করে। গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তর প্রতি 
-আকষ্ট হয়ে বিচাবপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাইমারী বিদ্ালয়েব পুবস্কারের 
জন্যে সেগুলিকে যনোনীত কবেন। 

এর কিছুদিন পরে বস্কিমচন্দ্রে অনুকরণে "চারুচন্্র নামে একটি উপন্যাস 
রচনা কবেন [১৯০০]। এরই কাছাকাছি সমযে খুলনা শহবেব কাছে আজগড়া 
গ্রামের এক দবিদ্র বিধবার কন্যা প্রমদান্ুন্দরীকে বিধুভূষণ বিবাহ করেন। 
বিবাহেব পর পিসিব আশ্রয় ছেড়ে এ গ্রামেই পিসির বাডীর কাছেই “ছুইখানি 
কুঁড়ে তুলে গৃহ প্রবেশ করি বাংলা সন ১৩০৮ সালের ৭ই ফান্তন। এর 
মধ্যে বিষ্ণুপুরের মাইনর স্কুল হাই স্কুল হয়েছে, বিধুভূষণ ও ভাব হিতাকাজ্ষী 
গ্রামস্থজনের চেষ্টায। এ সবেবও কিছু পরে ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি 
সময়ে বিধুভূষণের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘অমৃত গরল+ প্রকাশিত হয়। 

এর পর এলে! বঙ্গীয যুবকগণের রক্ত পাগলকরা ঘটনা--যা স্বদেশী আন্দোলন 
নামে পরিচিত। এই ১৯০৫ গ্রীন্টাবের জোয়ারে বিধুভূষণও আত্মক্ষেপন 
করলেন। ৩*শে আশ্বিন বাঁ ১৬ই অক্টোবর রাখীবন্ধনের দিন বিধুভূষণ 
‘বঙ্গবাসীর সোনার স্বপন’ গীতি-নাঁটিকা রচনা করে ও গ্রামস্থ লোকজন দিয়ে 
অভিনয করিয়ে, চতুর্দিকে সভা-সমিতি কবে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করতে 
খাকেন। বিধুভূষণেব প্রতিবাদ-প্রচেষ্ট! সার্থক হলো না। ইংবেজ স্বকার 
এই গীতনাটিকাঁব পাওুলিপি কেড়ে নিয়ে অনুষ্ঠানটিকে নিষিদ্ধ করে দিলেন। 
এতে নিরুৎসাহ ন! হয়ে তিনি এক স্বদেশী যাত্রাদল সংগঠিত করে তাদের 
দিয়ে স্বরচিত “মীরকাঁশিম” নাটক অভিনয় করাতে থাকেন। খুলনা শহরে 
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একবাত্রে অভিনয় চলাকালে পুলিশ 'মীবকাশিম+ নাটকটির পাগুলিপি কেড়ে 
নিয়ে যায় এবং নাট্যকাব এবং প্রধান অভিনেত1] গোপাল গাঙ্গুলী ওপর 
১৪৪ ধাবা জাবী করে। তখন বিধুভূষণ বাগেব হাট মহকুমা শহবে ‘পল্লীচিত্র 
মেসিন প্রেস’ নামে একটি ছাপাখান। স্থাপন কবে সেখান থেকে “পলীচিত্র? 
নামে একটি মাসিক পত্রিক! প্রকাশ করতে থাকেন [ ১৯:৮ খ্রীস্টাব্ ]| এর 
পরেব বছব প্রকাশিত হয় তাব “দৃতীলক্্মী” উপন্তাস,যার দ্বিতীয় সংস্করণ 
সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হযেছিল। 

উক্ত মাসিকের দ্বিতীষ বর্ষেব ১১শ সংখ্যায় [ আষাঁচ ১৩১৬ ] বিধুভৃষণের 
“শিকাক নামে একটি ছোট গল্প এবং নগেন্দ্রচন্দ্র নামে জনৈক কবির “এসো! 
মা পলীরাণী' নামক কবিতা প্রকাশের বন্য বিধুভূষণ ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে 
গ্রেপ্তাব হন। বিচাবে প্রেদে তালাবদ্ধ, পত্রিকার প্রকাশ নিষিদ্ধ এবং ১২১ 
ও ১৫৩ ধারায় সম্পাদৃক-গল্প লেখক বিধুভূষণেব চার বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। 
তাকে ৩ ঘণ্টায় ৬ সেব গম পিষতে হতো, দভি পাঁকাতে হতো। 
যাইহোক, বাজার অভিষেক উপলক্ষে মেযাদ পূর্ণ হবাঁব দু-বছব আগেই 
বিধুভূষণ ১৯১১ খ্ীস্টাক্পে ছাডা পেলেন। 

জেল থেকে বেরিষে বিধুভূষণ “পপ্জীবনী'তে কাঁবাবাহিনী নামে একটি স্থৃতি- 
চিত্রে কারাগারের কষ্ট, অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও অস্থবিধার কথ! লেখেন। 
ফলে এই দিকে দেশবাসী ও সরকারের দৃষ্টি আকধিত হয জেলখানাব 
অবস্থাব উন্নতি হলোঁ হি 

জেল থেকে ফিবে দেশের কাজ, গ্রামের সেবা, 'পিলীচিত্রে'ব প্রকাশ [ এই 
পত্রিকা এখন মাসিক থেকে সাপ্তাহিক হয়েছে ], স্কেলে চাকুরী ও তাঁর উন্নতিতে 
তিনি মন দেন। সঙ্গে চলে সাহিত্য সেব]। কিছু পবে বঙ্ধেব বিখ্যাত 
চারণ-কবি মুকুন্দ দাঁসের সন্ধে তাব পরিচয় হয়। তার যাত্রার দলে অভিনয়ের 
'জন্তে বিধুভূষণ 'বরহ্মগারিণী” ও 'দাদ।’ নামে দুটি যাত্রা-পাল! বচনা কবে দেন। 

এইভাবে প্রতিবেশীর সঙ্গে, স্থানীয় অত্যাচারী জমিদারদের সঙ্গে প্রজার 
হুযে লডাই কবে বিধুভূষণ চিরকাল মাথা উচু করে চলেছেন। দেশ সেবাই 
ছিল তার মূল মন্ত্র-সেই মন্ত্রে দ্বারা উদ্ধদ্ধ হয়ে তিনি সাহিত্য সেবাষ 
নেমেছিলেন বলে চরম ছুঃখের দিনেও তা থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁর 
জ্যেষ্টপুত্র ২১ বছর বয়সে-_বিয়ের ঠিক আগের দিন--যখন কলেরায় মার! যায় 
থু ১৯২৮] যে শোকে স্ত্রী যখন অন্তঃসত্ব। অবস্থাতেই উন্মত প্রায় হয়ে পড়েন, 
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আথিক অনটন ঘখন চবমে, তখনও তিনি একমাসের মধ্যে সাতখানি উপন্যাস 
রচন! করে মানসিক হৈর্ষের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। 

বারে বারে.ইংরেজ সবকার তাকে আক্রমণ করেছে । ১৯৩৯-এব 
আইন অমান্যের সময “কাজের কথা” নামক ধারাবাহিক রচনার জন্তে এক 
বছরের কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা জরিমান! হয। এই সময়ে আবার তার 
'রক্তষজ্ঞ' নাটিকার পাওুলিপি পুলিশ কর্তৃক বাজোপ্ত হয়। 

বিধুভূষণের পারিবারিবারিক জীবন স্থুখের হয়নি। বহু ঝড়-ঝাপটাব 
মধ্য দিযে তার সংসাব তরী মৃত্যুব 'কৃলে ভিড়েছে। বভমেয়ে স্কুমারীর 
বৈধব্য ; পরে একে লেখাপডা শেখান! ও” ধাত্রীবিগ্যায় পারদশিনী করা 
নিয়ে গ্রামে দীর্ঘদিন একঘরে হয়ে থাকা, জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকালমৃত্যু, মধ্যম 
কনা প্রভাময়ীর অকাল-বৈধব্য, তৃতীয় পুত্র ও কন্যার চিরস্থাফী অসুস্থতা, বৃদ্ধ 
বযসে স্ত্রীর মৃত্যুশোক, নিজেব চোখের বাল্যাবধি প্রচণ্ড পীড়ার -যন্ত্রণা এবং 
দর্বোপবি দেশ বিভাগের দুঃখ সবই বিধুস্থষণ অটুট চিত্তে সহ করেছেন। 


১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভাত কাপভের সংস্থানে পল্লীবাস্ত ত্যাগকরে তাঁকে কোলকাতায় 


বাধা নিতে হয। এই অবস্থায়ও তিনি খানিকট! জীবিকার প্রয়োজনেই 
*পৌত্রান্ত ও পরিণাম" নামে দুইটি উপন্যাস রচনা কবেন। পরিশেষে 
১৯৭২ গ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী সকাল ৭-১৫ মিনিটে দক্ষিণ কোলকাতার 
বাসা বাডিতে পুত্র-কন্তা-পৌত্রাদি-সমাবেশে এই অর্লান্ত যোদ্ধা বিধুতূষণ 
চিরবিশ্রাম লাভ করেন। 

ব্যক্তিজীবনে বিধুভূষণ ছিলেন নির্লোভ, নিয়হঙ্কারী, সাহসী, স্পষ্টভাষী এবং 
সদালাপী। তিনি কোনো অবস্থাতেই অস্তায়ের সঙ্গে আপোষ করেন নি। 
নিজের চরিত্রের দোষক্রটিকেও নিজে। কোন দিন ক্ষমা করেন নি। তার 
শ্মিতি-কথা” নামক গ্রন্থটির মধ্যে আশ্চর্য নিরপ্রেক্ষতা ও অহং"ব্যতিরিক্ত 
মনোভাব ফুটে উঠেছে। এমন সরল ও সহজ আত্মপ্রকাশতআ্বক আত্মজীবনী 
তার ব্যক্তি চরিজ্রেব বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। 

ব্যক্তিজীবনে বিধুভৃষণ তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক, সাহিত্যিক সামাজিক 
জীবনে অসংখ্য স্বানমধন্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন | যেমন £ বঙ্কিমচন্দ্র 
রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দর, স্যার আশুতোষ, রাষ্ট্রপ্তর স্বরেন্দ্রনাথ, নেতাজী 
স্থভাষচন্দ্র, যতীন্রমোহন সেনগপ্, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ! বুষর যুদ্ধের 
সময় [ ১৮৯৯৪-১৯০২ ] বিধুত্ৃষণ “সপ্তীবনী” পত্রিকার সম্পাদন! ভাঁর "গ্রহণ 
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করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের ‘কর্মযোগী’, “সন্ধ্যা প্রভৃতি, পত্রিকাতেও তার 
লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হতো। বিধুভ্ষণের দুর্লভ ব্যক্তিত্বময় উজ্জল উপস্থিতি 
বাঙালীব রাজনৈতিক জীবনকে একদা যে বিশেষভাবে আলোকিত করেছিল 
তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। 

.॥আাহিত্য-বৃত্ত ॥ উগ্র বাজনীতি মনস্কতা ও যৌন-সচেতন লোলুপ 
এবং নাগরিক মধ্যবিত্তের এনানো-বিনানে! কাহিনীর প্রিয় পাঠকদের কাছে 
খাটি বাঙ্গালী আদর্শ, বঙ্গীয় নারীর মহিম! ও শ্বদ্দেশাহুরাগ স্বাভাবিকভাবেই 
সেকেলে জোলে| এবং পানসে বলে মনে হবে। কিন্ত মাত্র কিছুকাল 
আগেও এই বিষয়গুলি আমার্দেব কাছে আকর্ষণীয় ছিল--এর থেকে আমরা! 
বস্‌ ও আনন্দলাঁভ করতাম। তাই সেই সময়ে বিধুভূষণের লেখারও কদর 
ছিলো। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাল! দিযে তার বই-এর সংস্কবণ হুতো'! 
আজ যুগ পালটেছে »_দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধ পববর্তী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
ভারপাম্যেব জগৎজোড়া বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে; বাংলাদেশের পক্ষে ঘা মারাত্মক 
সেই দেশ বিভাগ দ্বাব। স্বাধীনতা পাওযা যায় সামাজিক মূল্যবোধের 
উৎকেন্দ্রিকতা৷ স্থসম্পন্ন হয়েছে। ফলে, চতুদ্িক থেকে এই জাতির রুচি 
চরিত্র-স্বভাব এমনকি সামগ্রিক ভাবে সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। 
সর্বোপরি শহর ও গ্রামের মধ্যে সর্বব্যাপক ও দিগন্তজোড়া। বৈষম্য এক জাতিয় 
মধ্যে যেন ছুই পৃথক সত্তাব সৃষ্টি করেছে। এই কাঁবণেই বিধুভূষণ আজকের 
দিনে অচল হয়ে গেছেন। আমরা খুব অবলীলায় তাকে, ভার একদিনের 
সাহিত্য কৃতিত্বকে ও স্বদেশান্ুরাঁগ রঞ্জিত কলা-বুদ্ধিকে ভুলে গেছি। কিন্ত 
এমন হওয়া উচিত নয়। আমার পিতামহ বা প্রপিতামহ প্রাচীন ও সংস্কার 
প্রবণ ছিলেন বলে তাকে অস্বীকাব করে বা ভূলে গিয়ে যেমন নিজের 
অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলি, তেমনি আজকের সাহিত্যের ক্ষেত্রের অবিচার যে 
সেদিনের হষ্ট স্বাস্থ্যের মূলধন নিয়েই কয়! হচ্ছে বলেও না-মানার সমান হয়। 

যাইহোক, একথা কিছুতেই ইতিহাসের পাত! থেকে মুছে দেওয়া যাবেন! 
যে এই কিছুদিন আগেও বিধুভূষণ বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রের একজন বিশিষ্ট 
নায়ক ছিলেন। 
কৃত্তিবাসী-কাশীদাসী রামায়ণ-মহাভাবত,অন্নদামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল-যনলস। পুরাণ, 
গ্রাম্য যাত্রাগান-কবির লড়াই প্রভৃতি ছিল বিধুভূষণের মানস-ক্ষেত্র সরম 
করতে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। সেই বালককালেই ম'-বাপ মরা এবং পিস্বির আদরে 
২১ 
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“মাহয হওয়া 'গণ্ডে পাওয়া" ছেলেটা এই সব করতেই ভালোবামতেন। তাই 
"৮১০ বছর বয়সে যখন তিনি প্যাবী পণ্ডিতেব পাঠশালার ছাত্র তখনই 

পশিশুবোধক’ বই-এর দাতা-কর্ণেব অন্থকরণে, দেশ-চলতি বাউলের গান ব্যবহার 
করে ‘দ্রাতাকর্ণ’ যাত্রাপাল! রচনা! করেন। এই পালা নিজেদের টোলের: 
ছেলে মেয়েদের দ্বারা সরস্বতী পুজোপলক্ষে অভিনীতও হয়েছিল। অবাক 
বিস্ময়ে বাব্হার! প্যারী পণ্ডিত বলেছিলেন বিধুভুষণকে £ ‘আরে ব্যাটা, তুই 
ত দেখছি ব্যাসেব ব্যাট! | 

এই রচনায় অন্গুকরণই মুখ্য, বালখিল্য অসংবদ্ধতাই হযতে| ছিল প্রধান 
তবুও এইখানেই বিধুভূযণের সাহিত্য-প্রতিভার আগামী মহীরুহেব বীজটাকে 
অঙ্থসন্ধান করতে হবে। যা মাত্র বাইশ বছর বয়সে ‘লক্ষ্মী মেয়ে” [ ১৮৯৭ ] 
উপন্তাসেব মধ্য দিয়ে প্রথম দল মেলেছিলে! | মাত্র বাইশ বছরের তরুণ 
যুবকের স্বপ্নময় ছুই চোখের সামনে যখন অর্থ-সম্মান ও প্রশংসার পূর্ণপাত্র- 
খানি আকস্মিক ভাবে 'হাজির হলে! তখন তিনি প্রাথমিকের বিস্ময়ের মধ্যেও 
আত্ম-শক্তিকে বুঝে নিতে ভুল করেন নি। সেই বছরেই তিনি এই সিরিজের 
আরও ছুটি বই ‘লক্ষ্মী মা, ও ‘লক্ষ্মী বৌ» প্রকাশ করলেন। যে নারীশক্তি 
ও বুদ্ধিকে জাতি গঠনের কাজের মধ্যে অংশ নিতে সেদিনের সমাজ- 
সংস্কারক ও নেতৃবৃন্দ আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাদেব সেই কাজকে গঠনমূলক 
পথে" পরিচালিত করার দায়িত্ব সেই অল্প বয়সেই বিধুভূষণ তাৰ এই উপন্তাস- 
্রয়ীর মৃধ্য দিয়ে তুলে নিয়েছিলেন। আধুনিক সমাজেব মধ্যে নারী কিভাবে, 
কোথায এবং কতটুকু দ্বাষিত্ব নিতে পাবে বা নেওয়া! উচিত তাই লেখক 
সহজ-সরল ভাষায় এখানে বর্ণন! করেছেন। অধিকন্ত, একট! কাহিনীর 
আশ্রয় থাকায় কর্তব্য-উপদেশগুলি নিছক নীতিবাঁক্যে পরিণত হযনি। এবং 
হয়নি বলেই বিচারপতি স্তাব গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়_-ধিনি আবার নভেল 
পড়েন না- বইগুলির, প্রশংসা ন! করে পারেন নি। এমনকি, এই কাহিনী- 
ত্রয় যাতে পাঠরত নব্য-বালিকাগণের মানস-গঠনে সাহায্য করে সেই-উদ্দেস্তে 
কোলকাতার প্রাইমারী বিছ্ভালষে পুরস্কার হিসাবে নির্বাচনের জন্ত স্থপারিশ ও 
করেছিলেন। বিধুভূষণেব জীবৎকালের মধ্যে ‘লক্ষ্মী মা” হিন্দী ও গুজরাটিতে 
অনূদিত এবং ‘লন্ষ্মী-বৌ'-এর নয়টি সংস্করণ হয়। 
বিধুভূষণের মোট অতেরটি মুদ্রিত উপন্াপেব সন্ধান পাওয়া গেছে। 

আরও দু-একটি অমুক্রিত উপন্যাস হয়তে! থাকলেও থাকতে ধারে। কিন্তু 


| 
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স্তর উত্তবাঁধিকারীর] কেউ-ই তাব সন্ধান দিতে পারেন ন1| তাঁ-ছাড়া এই 
লেখকের উপর যেভাবে বারে বাবে রাজবোষ নেমে এসেছিল তাতে তাঁব 
সমগ্র সাহিত্য-কর্মের সঠিক হিসাব দেওয়াও কঠিন। সে যেমনই হোক, 
বিধুভৃষণের সমগ্র উপন্যাসগুলিব মধ্যে “অমৃত গবল+ [ ১৯০৩ ?] প্রকাশিত 
হয়। এই উপন্তান খানিব মধ্যে আমাদের সামাজিক সমস্যাকে বিধুভৃষণ , 
এমন স্রস-সরল ও সাবলীল ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করেছেন যে তৎকালের বিশিষ্ট 
সম্পাদক ও সমালোচক স্থবেশচন্ত্র সমাঁজপতি এই গ্রন্থটিকে রবীন্দ্রনাথের 
“চোখের বালি? [গ্রন্থাাবে প্রকাশ ১৯০৩ ] র ওপরে স্থান দিতে ছিধ। 
করেন নি! মনে হয় ‘চোখের বালি'ব মধ্যে ববীন্দ্রনাথ বাংল কাহিনীর 
ক্ষেত্রে যে ' অভিনব বিষধবস্তব আমদানী কবেছিলেন তার আধুনিক সমাঁজ- 
মূল্যও নতুনত্বকে সমাজপতি মহাশয ধবতে পারেন নি। 


এবই মধ্যে বিধুভৃষণেব ‘লক্ষ্মী-পিবিজেব অপব একখানি উপন্যাস 
‘সতীলন্মী’ [ প্রথম প্রকাশ ১৯০৯]-র দ্বিতীষ সংস্কবণটি ইংবাঁজ কর্তৃক 
বাজেয়াপ্ত হয়। প্রথম সংস্কবণকে বাদ দিয়ে ছিতীয় সংস্কবণের বইকে নিষিদ্ধ 
করাব মধ্যে বৈচিত্র্য আছে, তাই এখানে সে প্রসঙ্গে দু-একটা কথা বলা 
প্রয়োজন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্কবণ প্রকাশের সময় [ ১৯১৫?] বিপ্লবী 
রাঁদবিহারী বস্থ ইংবাজ বাজেব-পবম শক্ত হিপেবে আত্মগোপন কবে বেডাচ্ছেন। 
এখন “সতীলক্ষমী”র নাঘকের নামও বাঁপবিহাবী | এই নাযক যুবকটি দরিদ্র 
সমাজ-সেবক হিসেবে গ্রন্থে চিত্রিত। লেখকের এক বন্ধুব নাম ছিল 
রাসবিহাবী । সে প্রেগে যাবা যায। লেখক বন্ধুর স্মৃতিকে চিবস্মবণীয 
করার উদ্দেশ্যে এই চরিত্রটিব পরিকল্পনা কবেন। তাতেই মাম-নাদৃশ্যে বর্ণ 
এবং ততোধিক নির্বোধ পুলিশ কর্মচাবীব। বইটিকে বাঁজেযাপ্ত কবে প্রবল 
কৌতুকের পাত্র হয়ে পড়ে। বিধুভূষণ এই গ্রন্থটিকে বঙ্গ-সাহিত্যেব পৃষ্ঠপোষক 
কাশিম বাজারের মহাবাজা মনীন্দ্রচজ্্ নন্দীকে উৎসর্গ কবেন। 


বিধুভৃষণের গল্প-সংকলন গ্রন্থ ছু-টি ‘বনমাল! [ ১৯১৪ ] ও “কলির নব্বঙ্”। 
প্রথমখানি লেখক ববীন্দ্রনীথকে উৎসর্গ করেন । এই উৎসর্গেব উত্তরে ববীন্দ্রনাথ 
লেখেন ২ «আমি তোমার ‘বনমাল!’ গলায় পরলাম। দীর্ঘজীবী হয়ে বনফুল 
তুলে এমনি মাল] গাঁথো। কিবাঁত কবি একলব্য যদি হও, তবে লেঁখো৷ এমনি 
হৃদয়ের জয়গাথা, যাঁর জন্য তোমার আমুল কেটে দক্ষিণ] নিতে ইচ্ছা হয়।” 
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বিধুভূষণের নিজস্ব সম্পাদনায় প্রকাশিত “মাসিক পীচিত্রে'র ২য় বর্ষ ১১শ 
সংখ্যার আষাঢ মাসে [ ১৩১৬] ‘শিকার’ নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়। 
২৪ পরগণাব বারাদাতে এক গোপালক বালক এক ইংবেজ শিকারবিলাসীর 
গুলিতে মাবা যাঁধ। তাকে অবলম্বন কবে লেখকের ‘শিকাব’ গল্পটি বচিত। 
খুবই সাধারণ ছোট্ট একটি ছোট গল্প | এবই জন্যেঁ-এবং মনে হয সমগ্র 
বাংলা সাহিত্যে বিধুভূষণই একক উদ্দাহবণ--লেখককে চাব বৎসর সশ্রম কাবা- 
দণ্ড ভোগ হয়। তৎকালেব অসহিষ্ণু সাম্রাজ্য হারাঁবাব ভয়ে ভীত ইংবেজ 
যতদূর যেতে পাবে তার অকাট্য প্রমাণ রয়ে গেছে এই ঘটনাব মধ্যে দিয়ে 
বিধুভৃষণ তাঁর গল্পের উপসংহাবে লিখেছিলেন ই “ভূর্দেব কিছুক্ষণ নীবব 
রহিলেন। তারপর দৃঢ় স্বরে কহিলেন, “তাই ঠিক। আমি আজ এই 
পুত্রশোকাতুব! জননীর সম্মুখে, আব প্রিযতম! পত্নীর পার্খে দাড়াইয়। প্রতিজ্ঞা 
কবিলাম। আমি সর্বস্ব দেশের এই অত্যাচাৰ নিবাঁরণেব জন্য উৎসর্গ 
করিলাম ।”__এই কথাতেই এত কাণড। 

১ অবশ্য ইংরেজ সরকার এব অনেক আগে থেকেই বিধুভৃষণের দেশপ্রেম ও _ 
লেখনীকে ভয করতে আরম্ভ করেছেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বন্দ-ভঙ্গ আন্দোলনের 
প্রচণ্ডতার সময় ‘বঙ্গবাসীব সোনার স্বপন’ গীতিনাট্য এবং “মীরকাশিমঃ 
নাটকেব পাওুলিপি পুলিশে কেড়ে নিষে যায় এবং তার যাত্রা দলের ওপব ১৪৪ 
ধাবা জাবি করেন। 

পাল! গান বা! নাটক রচনাতে বিধুভূষণেব বিশেষ সিদ্ধি লাভ 'ঘটেছিল। 
বাল্যকাল থেকেই যে যাত্রা-নাটকার্দিব অভিনয ও পালা বচনায় তিনি আসক্ত 
ছিলেন তা-ই স্বদেশী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং যাত্রা-গায়ক মুকুন্দ দাসের 
জে পবিচষেব ফলে সমধিক বৃদ্ধি পাঁয়। এব মধ্যে মুকুন্দ দাসেব দেশপ্রেম ও 
যাত্া-গায়ক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাবই উৎসাহ বিধুভূযণের 
সঙ্গীত রচনা ও পাল! তৈবীর নদীতে ভরা কোটালের জোধাঁর বযে নিয়ে 
আসে। তার রচিত গান ও পাল! মুকুন্দ দাস এমন আস্তরিকতার সঙ্গে 
গাইতেন ও অভিনয় কবতেন যে এই গুলির জন্যে জনসাঁধাবণেব কাছ থেকে 
বাবে বারে অন্বোধ আসতে! ফলে, সাধাবণ শ্রোতা থেকে বিশ্ববিভ্ালযের 
ডক্টরেট উপাধিধারী গবেষক পর্যন্ত বিধুভূষণের গান ও যাত্রা পালা গুলিকে , 
মুকুন্দ দাঁসের বলে চালিয়ে দিয়েছেন। তাই আমর! দেখছি, “বস্থমতী সাহিত্য 
মন্দিয় তাঁদের প্রকাশিত [ তারিখ নেই ] ‘জাতীয় চারণ কবি মুকুন্দ দাসের 
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গ্ৰন্থাবলী’তে বিধুভূষণের ‘ব্রহ্ম চাঁবিণী' পালাকে মুকুন্দ দাসের রচিত বলে মুদ্রিত 
করেন। এইচ. এম. ভি. বেকর্ড কোং বিধুভূষণের ‘সাবধান সাবধান, 
আসিছে নামিয়ে-ন্যায়ের দণ্ড কদ্র-দীপ্ত কীতিমান ও অপব একটি গানকে 
মুকুন্দ দাসের বলে রেকর্ড করিয়ে দেন। প্রখ্যাত শ্রী সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যাষ 
তাব ‘চারণ কবি মুকুন্দ দাস [ ১৩৭৯] গ্রন্থেও এই ধরণের ভুল করেছেন 
এমন কি বিধুভূষণ বন্থকে “বিধুভৃষণ ঘোষ? [ পৃঃ. ৭৫] হিসেবে উল্লেখ 
করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কাণ্ড করেছেন ঃ ‘চারণ কবি মুকুন্দ দাস+ 
[১৯৭২] গ্রন্থের রচয়িতা ড. জয়গুরু গো্বামী। তিনি বন্থমতী গ্রস্থাবলী 
সংস্করণে সম্ত! সংকলনকে অন্ুদ্বণ করে বিধুভ্যণেব '্দ্ষচারিণী” যাত্রা 
পালাটিকে মুকুন্দ দাপের বলে পরিশিষ্টে-ছাপিয়ে দিয়েছেন [ পৃ. ৫৩১--৬১* ]। 
কতকগুলি গানেব ক্ষেত্রেও এমনটি কবেছেন। গবেষণার ক্ষেত্রে যে শ্বপ্লতম 
নিষ্ঠাব দরকার তা না থাকার ফলে এবং সহজে নাম কেনার ইচ্ছার 
ফ্রুণই আজকাল বাংল! সাহিত্যের ক্ষেত্রে ছামেশাই এমনটি ঘটছে-_-এক? 
জযগুক বাবু এর অন্যতম প্রতিষ্ঠিত উদাহবণ। 

সঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে বিধুভূযণের যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে ত! 
উপরের ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়| যদি নিজে স্থর ও সবক দিযে নিজেব 
গানগুলিকে প্রচার করতেন বা ধবে রাখবার ব্যবস্থা কবতেন তবে ওজোসম্বীতা, 
অকৃত্রিম দেশান্রাগ ও খাঁটি বাঙ্গালীয়ান! দিযে বিধুভূষণ বাংল! সাহিত্যে 
একটি যোগ্যস্থান আদায় করে নিতে পারতেন। এই গানই তাকে' আজকের 
বাঙ্গালীর সচেষ্ট বিস্মরণের ইচ্ছা থেকে রক্ষা করতো। বিধুভৃষণ প্রায় তিন 
শতাধিক গান রচন। করেছিলেন। তার মধ্যে ষেটিকে তিনি নিজেই সের! 
বলেছেন এবং য| রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্বদ্ধিত হয়েছিল সেটিব উদ্ধৃতি দিয়ে 
বিধুভূষণের সাহিত্য বৃত্তের আলোচন! শেষ করবো ঃ 

“কাঙ্গাল সাজে রাজার প্রাণটি 
ধবম ধোয়া ঢেকে রাখ। 


মনগভা। মণি সিংহাসনে 
আপনা নিয়ে সুখে থাক | 


ধনের-মানের চলুক রোখা রুখি -../ 
তায় ফিরাসনে আখি। 
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চিনে ধবা শক্ত বড় 
কোনটা খাটি কোনটা মেকি, 
চেনে ধরাব কাজ কিরে ভাই 
ধবাষ কেবল জভাষ পাক। 
জগৎ জুড়ে উঠুক ঝড় তুফান 
ওতে দিও নাকো কান, 
বডদেব ও মাতামাতি 
মানের অভিষান 
কাঙ্গালরে তুই সুখ ছেড়ে 
স্বপ্তি নিয়ে সুখে থাক ॥ 
ধনেব মানেব নাইকো! পরিমাপ 
ছায়া-পথের তারার মাল! 
গণনায় হযরান। 
এই ছায়া ছবি দেখিয়ে মায়া 
মানুষকে ভূলান। 
তোমার মত ছোটর উপর 
মায়ার নাইকে! ত্বাক্‌ ।' 
রচস1-বৃত্ত -বিধুভূষণেব রচনার পরিমাণ নেহাত কম নয়। তবে যেরূপ 
দীর্ঘ জীবন তিনি লাভ কবেছিলেন তার তুলনায় এই পরিমাণ খুব একটা 
গণনীয না হতে পারে, কিন্ত তিনি সাংসারিক যে কষ্ট ভোগ করেছেন, 
চোখের পীডায যেকপ কষ্ট পেয়েছেন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী বাইশ বছরেব 
জীবনের আশা-ভঙ্দ বিধুভৃষণেব ক্জন-প্রতিভাকে ষে বারিত কবেছে তা 
মানতেই হবে। নিচে যতদূব সম্ভব সম্পূর্ণ গ্রন্থ তালিক। দেবাব চেষ্টা করা 
হলো! । এর মধ্যে তাঁবকী-চিহ্নিত বইগুলি পাওুলিপি আকারেই থেকে গেছে 
বা পুলিশে কেড়ে নিয়ে গেছে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই পাওুলিপি গুলিকেও 
যথাষথ ভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। আমর! বিধুভৃষণের স্মৃতি-কথা গ্রন্থ 
থেকে কতকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ পেয়েছি যাঁর? হযতো। কোনো দিনই ছাপাখানাৰ 
মুখ দেখে 'নি-_এখানে তাদেবও তালিকাভুক্ত কবা হলো ।* 





। * এই প্রবন্ধ রচনায় বন্ধুরর শ্রী অশোক উপাধ্যায় এবং বিধুভূষণ-এর চতুর্থ 
পুত্র শ্রী গৌর বস্তুর নিকট কৃতজ্ঞ। 
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দ্বিশত জন্মবার্ধিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি - 


শঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য 
ডঃ স্বপন বস্তু 


আঁমব! ভুলে যাই, ভূলে যাই অনেক কিছু। যেমন আমর! ভুলে গেছি 
প্রথম বাঙালী পুস্তক-ব্যবসাধী এবং সম্ভবত প্রথম বাঙালী সাংবাদিক গঙ্গ- 
কিশোর ভট্টাচার্যকে। গঞ্গাকিশোঁব ভট্টাচার্য সম্পর্কে বলতে গেলে আমর! 
বিশেষ কিছুই জানিন!। আমবা জানি না, কবে তিনি জন্মেছিলেন, ঠিক কবে 
তিনি কলকাতায় এসেছিলেন, কবেই বা তিনি মাবা গিয়েছিলেন। এসব 
কিছুই না জানা সত্বেও, বাঙালীব সংস্কৃতিব ইতিহাসে গঙ্গাকিশোরেব নাম 
অক্লান হয়ে আছে ও থাকবে । কেন, সে কথায় আসছি। 

যতদূব জান! যায, গঙ্গাকিশোরের বাড়ি ছিল শ্রীরামপুরেব নিকটব্ততাঁ বহর 
গ্রাষ্ে। পৈতৃক অবস্থা নিশ্চযই তাব খুব ভালে! ছিল না। সে কাবণে 
শ্রীবামপুবে মিশনরিদেব বাংলা ছাপাখানাষ কম্পোজিটব হিসেবে তিনি যোগ 
দেন! কেবী এবং ওযার্ডেব কাছে শ্রীবামপুরে থাকতে থাকতে ভালোভাবে 
ছাপাব কাজ শেখেন। আনুমানিক উনিশ শতকেব দ্বিতীয দশকে শ্রীবামপুর 
ছেড়ে গঙ্গাকিশোর কলকাতায় আসেন,” এবং খুব সম্ভব স্কেরিস খ্যাণ্ড 
কোম্পানিব প্রেসে কর্মচারি হিসেবে যোগ দেন। কিন্তু না, মুক্তি পেতে 
চাইলেন গঙ্গাকিশোর বাঁধা মাইনেব চাকরির একঘেয়েমি থেকে । প্রেস 
কর্মচাবি তিনি, প্রথমেই মাঁথায খেলল বই ছেপে বাজাবে বিক্রী করার কথা। 
যেমন ভাবা তেমনি কাজ। কলকাতায় আসার অল্প দিনের মধ্যে ক্কেরিস 
খ্যাণ্ড কোম্পানির ছাপাখানা আরম্ভ করলেন বই ছাপতে। ১৮১৬-তে এ 
কোম্পানির প্রেস থেকে অন্নদামর্জলেব এক সচিত্র সংস্করণ প্রকাশ কবলেন। 
৩১৮ পৃষ্ঠার ঠাসা বই, কাব্যগ্রন্থ হলেও কবিতাব মতো লাইন ভেঙ্গে না ছাপিয়ে 
তিনি গছ্ের মতো কবে বইটি ছাপান। সম্ভবত বইটির আকার যাতে ভীতি- 
প্র হয়ে না ওঠে সেজন্যই এই ব্যবস্থা। সম্ভবত এটিই প্রথম বাংল! সচিত্র 
বই। মোট ৬টি ছবি। ছবিগুলি হল £ (১) অন্পূর্ণা (২) সুন্দরের বর্ধমান 
যাত্রা (৩) হ্থন্দরেব বর্ধমানপুব প্রেবেস (প্রবেশ ) (৪) সুন্দরের বকুলতলায় 
বৈশন (৫) বিছ্যাসুন্বরেব দর্শন (৬) অন্দর চোরধবা। এর মধ্যে ২ আর 
৩নং ছবির এনগ্রেভার হিসেবে রামটাদ বায়ের নাম পাই, মনে হয় অন্য ছবি- 


— 


৩৩০ সঃ সাহিত্যিক ব্ষপন্থী 


গুলিরও খোদাইকর তিনি। বইটি যাতে নিখুঁত হয সেজন্যে গঙ্গাকিশোর 
পণ্ডিতদের দ্বারা ত! সংশোধন করে ও পদ্মলোচন ভট্টাচার্যের দ্বাব বানান 
ইত্যাদি ঠিকঠাক করে প্রকাশ করেন। এমন একটি অভিজাত বইয়ের দাম 
গঙ্গাকিশোর করেন মাত্র ৪'০০ টাকা। 

উনিশ শতকের প্রথম দিকে আজব শহব কলকাতায ভারতচন্দ্রের বড 
আদর। “মর্দন আগুন জলছে দিগুণ, কল্পে কি গুণ এ বিদেশী’ গান তখন 
কলকাতার বাবুদের মুখে মুখে। বাড়িতে 'বিদ্যানন্দর যাত্রা বসলে তবেই 
বাবুদের মেজাজ থাকে ঠিক। এমন এক সমাজে ভারতচন্দ্রের অনদামন্ষল' 
আদৃত হবে এটাই শ্বাভাবিক। হুলও তাই। বইটি গন্গাকিশোরকে বেশ 
ছু,পয়সা এনে দিল। উৎসাহিত হয়ে আর্ত করলেন তিনি একের পর এক 
বই ছাপতে | একে একে ছাপলেন গীতগোবিন্দ, লক্ষ্মীচবিত্র, বেতাঁলপঞ্চ- 
বিংশতি, চাণক্যগ্লোক, সক্দগীততরদ্দিণী, গ্ধাভক্তি তরঙ্ষিণী এইসব। রাম- 
মোহনের ছু'একটা! বইও ছাপলেন অবশ্য লন্ুজির সঙ্গে মিলিতভাবে। ব্যবসা 
ক্রমেই জমে উঠছে দেখে তিনি বাংলার বিভিন্ন গ্রাম শহরে লোক রেখে তাঁর 
বই বিক্তীর ব্যবস্থা করে ফেললেন। শুধু তাই নয়, খাস শহব. কলকাতাতেও 
একটা অফিস ও বইয়েব দোকান খুললেন। না, আর অন্তের প্রেসের মূখ 
চেয়ে থাকতে রাজি নন তিনি, তাই ১৮১৮-তেই শহব কলকাতায় খুলে 
বলেন “বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস ” | 

উনিশ শতকের প্রথম দিকে কলকাতায় ছাপার ব্যবসা বেশ জমে ওঠে। 
হিন্দুদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের লোক বাবুবামই প্রথম প্রেসের ব্যবসায় নামেন 
১৮০৭-এব মধ্যেই খিদ্দিরপুব অঞ্চলে তার “সংস্কৃত যন্ত্রের জমাটি বাজার | তবে 
কোলব্রকেব প্রভাবে তাঁব ঝৌক সবটাই গিয়ে পড়ে সংস্কৃত ক্লাসিকস ছাপার 
দিকে! তার ফোর্ট উইলিষম কলেজেব আহ্ুকৃল্যলাভ করাব পেছনে কোঁল- 
ক্রকেব হাত ছিল মনে হয। ব্যবসা জিনিসট? বাবুবাম ভালোই বুঝতেন, সে 
কাবণে সে যুগেই প্রেসের ব্যবসা থেকে তিনি লাখ চাবেক টাকা! কামান। 
বাবুবামেব পরই এক্ষেত্রে এগিষে আসেন গঙ্জগাকিশোর | প্রেসের ব্যবসা থেকে 
তিনি এত পয়সা কবেন যে, ১৮২০-র মধ্যে তাঁর তিনজন প্রতিছন্দী দেখা দে, 
এবং কেবী-জীবনীকার জর্জ স্মিথের মতে তার ২৭ খুনি বিভিন্ন পুস্তকের 
১৫১০০* কপি ছাপিয়ে দ্েশীষদেব মধ্যে বিক্রী করেন। উনিশ শতকের প্রথম 
লিক বাঁডালীব ক্রমবর্ধমান জ্ঞানপিপাঁসার নিদর্শন এটি | 
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মনে হয়, প্রথম দিকে ব্যবসাক্ষেত্রে গর্দাকিশোবের মূল প্রতিদ্ন্দী ছিলেন" 
ছুজন- লন্গুজি ( লল্লংলাল ) আব বিশ্বনাথ দে ( দেব )। শোভাবাজারে ছিল 
বিশ্বনাথের প্রেস, তার ঝৌক ছিল আদ্দিরসাত্বক বই ছাপার দিকে। তিনি 
ছাঁপতেন রসমপ্তরী, বতিমগ্তরী, বিছ্যাস্ুন্দর, আদিবস ইত্যাদির মতো রগবগে 
বই। বটতলা সাঁহিত্যেব আদিপুরুষ সম্ভবত এই বিশ্বনাথ। পয়সা তিনি 
প্রচুর করেছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্ত এ ধরণের আদিরসাত্মক পুস্তক প্রচারে 
অনেকে ক্ষুন্ধও হয়েছিলেন! “কামসংবর্ধক নানাবিধ রতিমঞ্জরী বি্যান্থন্দব 
কামশাস্ত্র প্রচাব কবিয! কুপথদৃষ্টিই বৃদ্ধি করাৰ প্রচেষ্টাকে অনেকেই স্বাগত 
জানাতে পাবেন নি। অর্থাৎ চেতনাসম্পন্ বাঙালী এক পড়ুয়া সমাজ চাইছেন 
আবো বই--তবে ভালো বই, এমন বই য! ‘জনমনোমহান্ধকাব’ দূর করতে 
পাবে। না, এমন বইযেব যোগান দিতে কিন্তু গঙ্গাকিশোবও পারেন নি। 
কাবণ তার ঝোক ছিল মূলত ধর্মগ্রন্থ, বা ধর্মেব মোড়কে মোড়া আদিবসাত্মক 
বই ছাপাব দিকে। ববং বাঙ্গালী পাঠককে সে স্বাদ কিছুটা দিতে পেবেছিলেন 
ললগুজি। বাবুরামেব ‘সংস্কৃত যন্ত্র স্বত্বাধিকারী লল্গুজি ছাপতেন মূলত রাম- 
মোহন বাঁধের বই--ঈশোপনিষদ, কেনোপনিষদ, কঠোপনিষদ, মাওুক্য- 
উপনিষদ এই সব। তবে বামমোহনের এই সব বইযের প্রচাব ছিল সীমাবদ্ধ, 
অধিকাংশই ৫০০-র বেশি ছাপ! হত না। বাঁমমোহনেব বই ছাড়াও করুণা 
নিধানবিলাস, অশৌচব্যবস্থা ইত্যাদিও তিনি ছেপেছিলেন, সংস্কৃত বইও তিনি 
ছাপতেন। গন্গাকিশোব, লল্লুজি, বিশ্বনাথেব বইএব প্রচাব মুখ্যত কলকাতা 
আব তাব আশে পাশেই সীমাবদ্ধ থাকলেও, এইসব প্রকাশ করা কিন্ত হাল 
ছাড়েন নি। ছাভেন নি তাই বক্ষা। আব তাই ৩. ৪. ১৮১৯-এ “সমাচার 
দর্পণ লিখতে পেবেছিলেন £ 

“এ দেশের এই এক মন্গলেব চিহ্ন যে নানা প্রকাঁব পুস্তক ছাপা হইতেছে '** 
ছাপার পুস্তক ক্রমে ২ সকল প্রদেশ ব্যাপ্ত হইযা সকল লোকের বোধগম্য 
হওযাঁতে তাহারদের মন উচ্চাভিলাধিকরে পূর্বকালে বধিষ্ণু লোকেব ঘরেতে ও 
তানপত্রে অক্ষব মিলা ভাব ছিল ছাঁপাব আবস্ত হওয়1 অবধি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকের 
ঘবেতেও অধিক পুস্তক সঞ্চাব হইয়াছে ৷? 

আব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকের ঘবেতেও অধিক পুস্তক ছড়িয়ে দেবার জন্যে আরো? 
বেশি সংখ্যায় বাঙ্গালীবা এগিয়ে এলেন প্রেসের ব্যুবসায়। ১৮২৪ এই 
কলুটোলাধ চন্দ্রিক! যন্ত্র, মির্জাপুবে সম্বাদ তিমিরনাশক ছাপাখানা, শাখারি- 
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টোঁলায় বদন পালিতের প্রেস ও মহেশ্রল।ল ছাঁপাখান?, আড়পুলিতে হরচন্ত্র 
রাঁষেব ছাপাখানা, শোভাবাজাবে বিশ্বনাথ দেবেব প্রেস, শেষাঁলদাঘ পীতান্বর 
সেনেব প্রেস, ধর্মতলায় বাযমৌহনেব ইউনিটারিয়ান প্রেস, চোববাগানে 
রামকৃষ্ণ মন্পিকেব প্রেস নতুন গড়ে ওঠা বাঙালী পাঠকসমাজকে বই যোগানের 
কাজে ব্যস্ত ৷” 

ব্যস্ত হোক, আপত্তি নেই। কিন্ত তাই বলে কি থেমে থাকবেন 
গঙ্ধাকিশোর ? না, তেনন মানষই নন তিনি। তাই শুধু ব্যবসা জমানোর 
জন্যে প্রেস করেই ক্ষান্ত ন! হয়ে গ্গাকিশোব শ্রীরামপুরের হরচন্ত্র বায়ের সঙ্গে 
মিলিতভাবে বাংলায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। নাম দিলেন 'বাদ্বাল 
গেজেটি। প্রকাশিত হুল সম্ভবত ১৮১৮-ব জুন মাস নাগাদ । বাঙালী 
সম্পাদিত প্রথম বাংল! সংবাদপত্র এটি। সবকারি বিজ্ঞাপন, আইন ও কর্মচারি 
নিয়োগসংক্রান্ত খববাখবব, স্থানীয় চিত্তাকর্ষক সংবাদ ইত্যাদি সহজ শুদ্ধ বাংলায় 
প্রকাশ কর! ছিল পত্রিকা প্রকাশকদের উদ্দেশ্ত | সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটিব 
মাসিক মূল্য ছিল ২০০ টাকা | বিজ্ঞাপনে হার লাইন প্রতি ছু'আন|। 
ইংরেজি ও পাবসী বিজ্ঞাপনেবও এবই দর। চোরবাগানে, ছিল পত্রিকাটির 
প্রেস ও অফিন। ‘সমাচাব চন্জিকা'য় প্রকাশিত একটি চিঠি থেকে জানা যাঁষ, 
গঙ্গাকিশোরের 'বাঙ্গলা গেজেট” “নগরে প্রায় সর্বত্র গ্রাহ হইযাঁছিল। কোন 
গুণে-বাঙালীব পত্রিকা! বলে নাকি সংবাদ পবিবেশনার নৈপুণ্যে-তা৷ অবশ্য বল? 
হয় নি। আজকের দিনে বলাও সম্ভব নয। কারণ বাঙ্গাল গেজেটির কোনো 
সংখ্যা তো দূরের কথা, সমকালীন পত্রিকাগুলিতে এর কোনে! উদ্বতাংশের 
সাক্ষাতেও এ-পর্যন্ত পাওয! যায় নি। স্থানীয় খবরাখবর গঙ্গাকিশোর কি 
ছাঁপতেন না ছাপতেন জানি না, তবে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনেব “দহমবণ 
বিষয প্রবর্তক নিবর্তকেব সম্বাদ’ প্রকাশিত হলে গঙ্গাকিশোর ত! বাক্ধাল 
গেজেটিতে পুনর্মু দ্রিত কবেন। কবার কাবণও আছে। রামমোহনের সহমরণ 
বিষয়ক প্রথম পুস্তিকাটি ছেপেছিলেন হরচন্দ্র রায। কাজেই পুস্তিকাটি তাদেব 
পত্রিকায় পুনমুদ্রিত হওয়াট! নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। হরচন্দ্র এবং 
গঙ্গাকিশোব দুজনেই যে রামমোহন অনুরাগী ছিলেন ঘটনাটি তারও একটি 
প্রমাণ। বামমোহন অনুগামী ব্যক্তিদের সঙ্গেও গঙ্গাকিশোরেব ভাবসাব ছিল | 
রামমোহনের “আত্মীয় সভা” সম্পাদক বলাগড়ের বৈকুষ্ঠনাথ বন্োপাধ্যায়ের 
বইটইও গঙ্গাকিশোর ছাপতেন। 
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বইএব ব্যবসাষ সাঁফল্যলাঁভ করলেও তাব পত্রিকাটি কিন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয় 
নি। বছবখানেক পরেই তা বন্ধ হয়ে যায়, হবচন্দ্র বাষেষ সঙ্গে মতানৈক্যই 
সম্ভবত পত্রিকাটির আযুস্বন্নতাব কারণ। যাব জন্যে মনে হষ ১৮১৯-এব শেষের 
দিকে ‘বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস’ তিনি নিজগ্রাম বহবায় নিয়ে যান। এ সম্পর্কে 
বাংলায় প্রথম সংবাদপত্র কোনটি এই বিতর্কে অংশ গ্রহণকাঁবী ‘সমাচায় 
চন্দ্রিকা'ব জনৈক পাঠক ১৮৩১-এ লেখেন এগ্গাকিশোৌর ভট্টাচার্য--বাঙ্ধলা 
গেজেট” নামক এক, সমাচারপত্র সর্জন কবিষাছিলেন | তাহা, নগবে প্রাষ 
সর্বত্র গ্রাহ হইযাঁছিল। কিন্তু এ প্রকাশক সাংসাবিক কোন বিষযে বিশেষ 


বাধিত হইযা, তাহার নিজধাম বহবাগ্রামে গমন কবিলে, সে পত্র, রহিত হয়। 
তৎ্পবে দর্পণাবতার এ লেখক মহাশযকে দর্শন দিয়াছিলেন।' 

“র্পণাবতার আগে বা পবে কখন দর্শন দ্িযাঁছিলেন+ সে বিতর্কে এই মুহূর্তে 
নাইবা প্রবেশ করলাম। কাবণ, দেখতে পাচ্ছি বহবাতে গিয়েও গঙ্গাকিশোর 
বই ছাপ! ও বিভিন্ন স্থানে ত! বিক্রিব ব্যবস্থ! পূর্ণোষ্যমে চালিয়ে ধাচ্ছেন। 
বাঙালীবা ইতিমধ্যেই কলকাতার আশপাশে প্রেদেব ব্যবসায় হাত 
লাগিষেছেন। বহড়াতে গঙ্গাকিশোবের বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস, শ্রীবামপুরে 
নীলমণি হালদারের ছাপাখানা, বত্বাকব যস্ত্রালয সবাই মহাব্যস্ত। পলীবাংলাষ, 
মনে হয়, গঙ্গাকিশোবই প্রথম প্রেস খোঁলেন। বহডা থেকেও গন্গাকিশোর 
একের পর এক বই ছাপছেন। কখনও নিজের লেখা ভ্্রব্যগুণ ভাষা, কখনও. 
ভ্রীভগবতগীত!। কখনও অন্তকিছু । ১৮২৪ পর্যন্ত তিনি জীবিত থেকে বই 
ছেপেছিলেন তার প্রমাণ আছে। এর কিছুদিন পরে ( ত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেছেন ১৮৩১-এর জুন মাসের পূর্বে) তাব মৃত্যু হয়। অবশ্য তাব মৃত্যুর 
পরেও বাঙ্গাল গেজেটি প্রেসেব অস্তিত্ব লোপ পায নি। পেলেও ক্ষতি ছিল না, 
কাব্ণ বাঙালীর কাছে ছাপাখানার যে বহস্ত তিনি পৌছে দিয়েছেন, সে রহস্য 
ভেদ্‌ কবতে সে পথে তখন হাজবে। মুখেব ভিড়। সেই ভিডে গঙ্গাকিশোর 
হারিষে যাবেন না, ঘেতে পাবেন না, আমবা নিশ্চিত। 

গঙ্গাকিশোর রচিত গ্রন্থ : ও 

(১) এ গ্রামাব ই'ন ইংলিশ এণ্ড বেঙ্গলি, ১৮১৬, (২) দাঁষফভাঁগ, ১৮১৬-৭ ; 

(৩) চিকিত্পার্ঁব, ১৮২: (?) ; (৪) ভ্রব্যগুণ, ১৮২৪ । 

স্বীকৃতি: [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েব গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, জর্জ 
ন্মিথেষ লাইফ অব উইলিয়ম কেরী, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রকাশিত অন্নদা- 
মঙ্গল, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটিব ত্য ও ৪র্থ রিপোর্ট, সমাচাব দর্পণ, 
ক্যালকাট। মাস্থলি জাৰ্ণাল ও ফ্রেণ্ড অব হাগ্যয়ার (সাপ্তাহিক ও ত্রৈমাপিক') 
কয়েকটি সংখ্যা থেকে উপাদান গ্রহণ করেছি। ] - 


শতবাধ্িকী শ্ৰদ্ধাঞ্জলি 
'সন্োজকুমার্ী দেবী 
মঞ্জুলা ভট্টাচার্য 

সাহিত্য স্থষ্টিব সুচন! পর্ব থেকেই ছন্দোবদ্ধ শ্লোকগীতি, কাব্য কবিতাই 
শিল্পী-মানসের প্রকাশের বাহক হয়ে উঠেছিল। সেই উন্মেষকালে কৰি-যনেব 
কামনা-বাপনা-বিশ্বাস ব্যক্তি চবিত্রকে আবৃত রেখে কাল্পনিক দেব-দেবী চরিত্রের 
মধ্যে রূপ পেত, যদিও কবির পারিপাশ্থিক পবিবেশ, তথা দেশীয় অবস্থা এই সব 
অলৌকিক, অপাধিব চবিত্রের মধ্যেও লৌকিক হযে উঠতে! জীবনরস-সমৃদ্ধ 
,কবিদের আন্তবিকতার ম্পর্শে। প্রাচীন যুগেব কাব্যপাঠ কবলে প্রায়ই মনে 
হয়, দেব-দেবীচবিত্রগুলিই যেন সমাঁজ-জীবনের প্রতিনিধি, সর্বকালের পবিচিত 
“সুখ-দুঃখ, আনন্দ"বেদনার আন্দোলিত মনুষ্য চরিত্র | 

ক্রমশঃ কবি-মনের এই সংকোচ, দেব-দেবী চবিত্রের মধ্যে তাঁর এই 
আত্মগোপন উন্মুক্ত হলে! । কবি স্ব-ভাবে আত্মপ্রকাশ কবলেন গীতি কবিতাব 
মধ্যে । ধর্মীয আবরণ পাশ্চাত্য কাব্যের মধ্যেই প্রথম উন্মোচিত হয়েছিল । 
তারপর পাশ্চাত্যেব প্রভাব প্রাচ্য কবির মনে আলোড়ন জাগিষে তুলতে বেশি 
দেৱী হলো না। 

বাংলা কাব্যে নবজাঁগররণের পালা এল উনিশ শতকে । কবি-মনের 
ভাঝোচ্ছাস, সুবেল! গীতিময় ছন্দঝংকারে কবিত] এক বিশিষ্ট পে প্রকাশ 
পেলো, নাম হলো গীতিকবিতা | গীতিকবিতাঁয় কবির আত্মগত ভাবনার 
জগৎ কৃষ্টি হলো। Drink water ‘The 151০, গ্রন্থে লিখেছেন, “The 


characteristic of the lyric is that it is the product of the 
pure poetic energy unassociated with other energies ” 


গীতেব উদ্দেশ্যে যে কবিত] বচিত, তাকেই সাধাবণতঃ গীতিকবিতা বল! 
হয়। প্রাচীনকালে যাকে গীতিকবিতা বলা হোত, তা ছিল বিষয় প্রধান। 
উনিশ শতকে গীতিকবিতার ন্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে কবি-কেন্দ্রিক গীতিকবিতাঁর 
প্রকাশ হলো! । কবির মনোঁবেদনা, আনন্দ-উল্লাস প্রভৃতি নিজস্ব ভাবনার 
বহিপ্রকাশই হলো! এই রকম গীতিকবিতাব লক্ষ্য | এই যুগেব গীতিকবিতায় 
সেইজন্য কবির ব্যক্তিগত বিষষ ছাড়। অন্যকারও বিষ্য বা ভাবনা নিয়ে রচিত 
হয়নি। - 


দাশ দেবী | ৩৩৫ 

উর শতকে গীতিকবিতাঁব মধ্যে দেখা গেল কবি-মনের আবেগ হুন্দব 
ভাষ//& ছন্দ-অলংকারে সজ্জিত হয়ে নতুন রূপ ধাঁবণ কবেছে। কবিব 
ব্যক্তিমনের পবিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে এই ধবণেব কৰিতায়। মানবমনেব গা 
অঙ্ভূতিব পরিচয় পাও] গেল পারস্পরিক প্রেম-বিনিমষেব মধ্যে। উনিশ 
শতকের বাঙালী কবির! নিজেকে অকুঠভাবে প্রকাশ কবেছেন প্রেমেব বিচিত্র- 
মুখী ধারায। কবি-হৃদযেব অনুভূতির গভীবতা,মানসিক চাঞ্চল্য খুব সহজ সবল- 
ভাবেই এই যুগে প্রকাশ লাভ কবেছিল, বর্তমান শতকের মতো প্রেম-মান- 
মিকতার এতখানি জটিলতা লক্ষ্য কবা যাঁয়নি। তখন প্রেমেব মধ্যে গার, 
ইন্জিয়াশ্রিত, আদর্শায়িত এবং কামগন্ধহীন প্লেটোনিক প্রেমযূলক কবিতাঁব 
লক্ষ্য কিন্ত নাবীপ্রেমেব তত্ব ও মাধুর্য। বোমান্টিক কবি-কল্পনাব অবাধ 
বিস্তাব, প্রেম সৌন্দর্ষেব বিশ্লেষণ এই সমস্ত কবিতায় বর্ণ বৈচিত্য এনেছে। 

উনিশ শতকের পুরুষ কবিদেব মধ্যে বিহাবীলাঁল, অক্ষষকুমাঁর, দেবেন্দ্রনাথ 
প্রমুখ কবি প্রেমকাব্যের স্থনিপুণ বপকার হলেও রবীন্দ্রনাথ সবার্থসাঁধক | 
মহিলাকবিদেব বচনাঁষ প্রেমেব বিচিত্র গীতি ও স্বরূপেব পবিচয উদ্ধৃত হলেও 
তা সার্ঘকতায় পবিমণ্ডিত হতে পাবেনি সর্বতভাবে। তবু এই পর্ধাষে কৰি 
সবোক্জকুমাবী দেবীর নাম কব? যেতে পাবে। 

সবোজকুমাবী দেবীর প্রকৃতি-বিষষক কবিতার মধ্যে নির্্গ-প্রাণত1 সত্বেও 
একধরণের বিষাদ্মষতা লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকের গীতি কবিতাকে 
মোটামুটি ছযটি বিভাগে বিন্যস্ত কর! যেতে পারে। প্রেম, দেশপ্রেম, গার্হস্থ্য, 
প্রকৃতি, বিষাদ ও তত্বযূলক গীতিকবিতা। 

দরোজকুমাবীদেবী যূলতঃ প্রেম, প্রকৃতি এবং বিষাদমূলক কবিতা 
রচনাতেই সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। , 


উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট মহিল। কবি সরোজকুমাঁরী দেবী ১৮৭৫ সালে 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাব পিত! শ্রীমথুবানাথ গুপ্ত সাবজজ ছিলেন। 
সবোজকুমারী দেবী শৈশবকালে তার পিতাব কাছে শিক্ষালাভ করতেন। 
পরবর্তীজীবনে স্বামীর উৎসাহে এবং সাহচর্যে এতখানি কবি-যশ লাভ কবতে 
পেবেছিলেন। অবশ্য সবোজকুমাবী দেবীর ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বাংলাভাষা 
একজন স্ুপ্রপিদ্ধ গল্প ও উপন্যাস লেখক ছিলেন। তিনি “ট্রিবিউন, ‘প্রভাত’ 
প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদ্কও ছিলেন । | 


৩৩৩৬ সাহিত্যিক বর্ষপণ্তী' 


সবোঁজকুমারী দেবীব দশ বৎস্ব বয়সে, ১৮৮৬ সালে, কলুটোলার সুপ্রসিদ্ধ 
সেন বংশীয় যোগেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে বিবাহ হয। তার স্বামী সম্বলপুব 
গভর্ণমেন্টেব উকীল ছিলেন। সরোজকুষাবী বলতেন, ‘আমার জীবনে যাহ! 
কিছু কিছু সুখ-সৌ ভাগ্য, যাহাকিছু শিক্ষা, সব স্বামীব জন্ত (১ সবোজকুমারী 
দেবীব স্বামী তাঁব শিক্ষা স্থবন্দোবস্ত করে দিযেছিলেন। 


সবোজকুমারী দেবীর সাহিত্যজীবন শুরু হয় ১৮৮৮ সাল থেকে ‘ভারতী’ 
সাহিত্য পত্রিকার মাধ্যমে । এরপবে ১৮৪০ সাল থেকে “দাহিত্য পত্রিকায় 
লিখতে আরম্ভ কবেন। তার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হাসি ও অশ্রু” 
১৮৯৫ সালে ‘ভারতী’ সম্পার্দিকাব তত্বাবধানে প্রকাশিত হয়েছিল। এই 
গ্রন্থে একশ'ব উপব খণ্ড-কবিতা আছে। কবির হৃদয়ের উ্দাবতা ও ভাবেৰ 
বিশালতাব পবিচয় পাঁওষা যায় এই গ্রন্থটিতে। সবোঁজকুমারী দেবীর 
হাসি ও অশ্রু" কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতা রবীন্দ্রনাথের “সোনার তরী*ব কথা 
মনে করিয়ে দেষ। রবীন্দনাথের অগ্ান্ত কোন কোন কবিতার সঙ্গেও সবোজ- 
কুমাবীব সাদৃহ্ দৃষ্ট হয়। এই সম্পর্কে ‘উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন’ 
গ্রন্থের ভূমিকা অংশে লেখা হয়েছে,-“সবোজকুমাবীর “সাধনা” কবিতার 
সহিত রবীন্দ্রনাথের “সাধনা” (চিত্রা) কবিতার আশ্চর্য সাদৃশ্য প্রমাণ করে, 
প্রেষেব রহস্যময় বপধ্যানে এবং তাহার অতিবাস্তব পরিণতি চিত্রণে, সংসারে, 
প্রেম লাভের ব্যর্থতা-প্রদর্শনে এবং জীবনাধিষ্ঠাত্রীর চরণে আত্মসমর্পনের 
ব্যাকুলতাব গত শতকেব শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রীর অভাব 
ছিল ন!” 


কবি সবোজকুমারীব “সাধনা” কবিত। থেকে তাব আত্মসমীক্ষার বিশেষ 
পবিচয পাওয়া ষায়। 


“জেনেছি বুঝেছি দেবি বিফল সাধনা ! 
শিথিনি করিতে পৃজ। ও ছুটি চরণ ! 
আনন্দের ঘোর তৃষা অতৃপ্ত বাসনা, 
মিটিবে ন| কভু মোর থাকিতে 'জীবন।” 

। . সাধন! | হালি ও অশ্রু। 


সরোজকুমারী দেবী ৩৩৭ 


‘তবে কেন” শীর্ষক “হাসি ও অশ্রু” কাব্যের কবিতায় কবির জীবন সম্পর্কে 
বিষাদময়তা প্রেমের মধ্যে বিচ্ছে-কাতরতা যৃতি লাভ করেছে 
যেমন, 
‘জান নাকি মিটিবে না এ আশা পরাণে, 
< নিমেষের জুখ-_ছুঃখ নিমেষেই ঝরে ! 
কেন তবে এইখানে সব যাও ভুলে, 
হের গো! গবজে সিন্ধু সংসারের কূলে | 
তবে কেন? (হাসি ও অশ্রু) 


প্রেম-মূলক গীতি কবিতার প্ররুষ্ট আদর্শ বৈষ্বপদাবলীর রাধা-কৃষ্ণ 
বিষয়ক গীতি কবিতাগুলি বিশেষ করে ব্রজবুলীতে রচিত পদাবলী অগ্ঠাবধি 
মানব হৃদয়ে আনন্দে জোয়ার আনে। ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম জীবনে 
- ভাহছপিংহ ঠাকুব ছদ্মনামে ব্রজবুলীতে পদ্বাবলীর ঢং-এ প্রেমমূলক কবিত1 বচন! 
করেছিলেন । সরোজকুমারী দেবীর শ্যাম’ নামক কবিতাটি পাঠ করলে 
ত্রজবুদীর প্রতি তাঁর বিশেষ অন্ুবাগ প্রকাশ পায় £ 
- শ্যাম ! তুহু নিকরুণ অতি ! 
একলি বঙ্জনী ঘোর! বালিকা ষে দিশেহারা 
না জানি একেল] যায কথি। 
বাশবরীকে রব শুনি যেন ধায পাগলিনী 
আলু থালু কুস্তলক রাশ।” 
শ্যাম (হাসি ও অশ্রু) 


হাসি ও অশ্রুব পরে সয়োজকুমাবীদেবী ‘অশোক!’ নামে একটি 
বিপুলায়তন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ কবেছিলেন ১৯:১ সালে। ‘অশোক!’ কাব্যগ্রন্থ 
তিনটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম বিভাগে গীতিকবিতা--কবির একান্ত 
ব্যক্তিগত ভাবনার জগৎ  কোনো। অন্য বিষয় বা ব্যক্তি এই বিভাগে স্থান 
পায় নি। 

দ্বিতীয় বিভাগে-_বঙ্কিমচন্দ্রে উপন্যাস বণিত নাঁয়ক-নায়িকাঘের উদ্দেষ্যে 
লিখিত কতগুলি সনেট স্থান পেয়েছে। 

তৃতীয় বিভাগে বিদেশী কবিতা-ইংবেজী কবিতার অন্গবারদ করা কিছু 
কবিতা আছে। 

২২ 
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অশোক?’ কাব্য গ্রন্থে খোকার বিদায়’ শীর্ষক কবিতায় সন্ত!ন হাব! জননীর 
সমবেদনা কবি সরোজকুমাবী অত্যন্ত সহৃদয় ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন: 
‘খোকা আজি গেল কোন্‌ দেশে, 
খেলিতেছে কোন্‌ সব বেশে, 
কোন্‌ স্বরগেব পুবে এক! বেড়াতেছে ঘুরে রম 
আধ আধ কথা কয় হেসে |” ‘ 

‘অশোকা’ব অধিকাংশ কবিতাই সবন ও মিষ্টভাব পূর্ণ। সরোজকুমাবীব 
কবিতায় সন্তান বিয়োগজনিত শোক ব্যথা যেমন ককণভাবে প্রকাশ পেয়েছে 
তেমন অন্তান্ত ববিতায দেখা যায় তার হৃদয পতিদেবতার মধুব প্রেমে স্বপ্নম্য 
ও স্থখময হযে উঠেছে। 

ঈশ্ববের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসেব অর্ঘ্যধ্বরূপ সবোজকুমারী দেবী ‘শতদ্ল' 
গ্রন্থট প্রকাশ কবেছিলেন। এই গ্রন্থটি ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয একশতটি 
কবিতাব সম্ভাব ও সৌবতে পূর্ণ হযে। এই কাব্য কবির ঈশ্বরেব করুণা প্রতি 
অটল বিশ্বাসেব চিহৃন্বূপ। “ণতদ্দল” কাব্যে ভক্তি ভবে কবি ঈশ্বরের কাছে 
নিবেদন কবছেন £. 

“আমার হৃদয় মাঝে প্রেমভক্তি দিযা 
তোমাব পুজাব গান বাখিব ধরিষা 
* পুষ্পস্ম যেন প্রাণ তোমাঁব পরশে 
হাসিয়। ফুটিয! ওঠে মঙ্গল হরষে ।* 

সরোজকুমাঁবী দেবী বিবিধ প্রকাব গীতিকবিতাঁর মধ্যে কবি-হৃদ্যকে 
উৎসারিত করেছেন। প্রেম ও প্রকৃতি বিষষক কবিতা! রচনাতেই তিনি দক্ষ 
শিল্পী ছিলেন। তাছাড়াও ঈশ্বরকে আত্মনমর্পণমূলক ধর্মাশ্িত ভক্তিরসের 
মধ্যেও কবি-হৃদয়েব স্বচ্ছন্দ পদচারণ লক্ষ্য কব! যায়। সর্বোপরি, সরোজ- 
কুমারী দেবীর কবিতাঁধ প্রেম, প্রকৃতি ও ভক্তিব কথা ম্মবণ ডেখেও বল! যায়, 
তিনি যেন বিষাদ-বিধুর মৃতিব প্রতিযূতি। তাঁর মানসিকতায় একাকীত্ব 
জনিত নিঃসঙ্গতার পরিচয় প্রায়ই লক্ষ্য কর! যায়। 
৷ জীব মধ্যাহ্ন” কবিতায় (হাসি ও অশ্রু) ছুপুববেলার নির্জনতা তাঁর 

কবৰিচিভে গভীর একাকীত্ববোধ জাগিয়ে তুলেছে। | 
“নিরাল। বিজন এই স্তব্ধ দুপ্রহরে 
একাকিনী বসে আছি বাতায়ন-পরে | 


সবোজকুমাবী দেবী ৩৩৯ 


সমুখেতে লীলাময়ী নাচিছে তটিগী অই 
ভবা ব্রষাব প্রতি তবন্গেব ভরে 


পা 


কবিব আর্তহদয়ের ব্যথাকাতব অন্ুভূতির প্রকাশে কবিতাটি অন্তস্পর্শী 
হয়ে উঠেছে। 


“আজ তটিণীর তীরে বষেছি একেলা! 
সুদীর্ঘ জীবন আজি কতই নিবাল1| 

এ প্রবাস যেন মোব দিতেছে যাতনা ঘোব 
কি দীর্ঘ মনে হয এ দুপুব বেলা ।” 


কবি-মনের নিঃসঙ্গতাবোধ কবিতাঁটিব এই অংশে প্রবল হযে উঠেছে। 


সবোজকুমাঁবী দেবী কাব্যগ্রন্থ প্রণযন ছাড়া! কষেকটি গল্পগ্রন্থ রচন! 
করেছিলেন। “কাহিনী” “অদৃষ্টলিপি এবং “ফুলদানি' তাব উল্লেখযোগ্য গল্প- 

গ্রন্থ । সবোজকুমারী দেবী কাব্য জগতে যতখানি শ্চ্ছন্দছিলেন গল্প বচনায 
' ততখানি নিপুণতা। দেখাচত পারেননি । তাব গল্পের বিষযবস্ত বোমার্টিক 
আবেগ-তাঁড়িত। গন্পেব বিষষবস্তৃতে বাস্তব অভিজ্ঞতাব অভাব প্রকট হযে 
ওঠে। তার সমকালে শৈলবাল! ঘোষজায়? , ন্বর্ণকুমাবীদেবী ও আরও অনেক 
মহিলা সাহিত্যিক গল্প-উপন্যাসে যেমন প্রসিদ্ধি লাভ কবেছিলেন, সরোঁজ- 
কুমাবী দেবী গন্য সাহিত্য ততখানি অগ্রণী ছিলেন না, তাব অধিকাংশ 
গল্পই নিছক কাহিনীযূলক-_বিশ্লেষণধর্মী নয | সমকালীন সমাজেব জটিল- 
মানসিকতা বা চবিত্রেব মনোবিশ্লেষণ সবোজকুমাবীব গল্পে নেই বললেই হয়। 
তবে গল্পগুলি অবসব-যাঁপনেব উপকবণ হিসেবে সুখপাঠ্য সন্দেহ নেই। 

সবোজকুমারী দেবীব জন্মে একশ’ বছব পরেও যে দেশে নারীবর্ষ 
উৎ্ষাপিত 'ক'বে নাবীকে বিশেষভাবে স্বাতন্ত্যমণ্ডিত এবং স্বীয় গ্রতিভার ন্ফুবণে 
সহাঁঘতা করা হচ্ছে-_-এই কবি সম্পূর্ণ গৃহবধূব জীবনে একশ' বছর আগে কি 
বিপুল সাহিত্য কীতিব পবিচয বেখে গেছেন, যা এখনও বাংলা সাহিত্যের গর্বেব 
ব্ষয়। এই প্রতিভাবান মহিলা কবি সরোজকুমাবী দেবী ১৯২৬ সালে 
মাটির পৃথিবী থেকে বিদায় নিযে চিরকালের জন্ত প্রবাশী জীবন যাপন করতে 
চলে গেছেন। 
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ক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনা 

১. হাসি ও অশ্রু, শ্বর্ণকুমারী দেবী স্ম্পার্দিত। প্রকাশকের উল্লেখ নাই, 
মুদ্রক তারি ণীচরণ বিশ্বাস, ভারতী যন্ত্র কাশিয়াবাগান বাগানবাটা, অপার 
সারক্যুলার বোভ, কলিকাতা। মাঘ ১৩০১। পৃষ্ঠা সংখ্যা--২৯৫ | উতপর্গ 
'মা আমার”) কবিতায় লিখিত উৎসর্গপত্র বাদে ২০৬টি কবিতা । 

২, অশোক1। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল মেডিকেল 
লাইব্রেবী, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা । ১৩০৮, বেঙ্গল লাইব্রেরীর 
তারিখ__-৬জুলাই ১৯০১। পৃষ্ঠা সংখ্যা-1২/০+২৭৪। উপহাব “প্রিয়তম' 
কবিতায় লিখিত উৎসর্গপ্জ বাদে ১০৮টি কবিতা। 

৩. কাহিনী বা ক্ষুদ্ৰ গল্প । প্রকাশক ভূতনাথ পালিত, নব্যভারত প্রেস, 
২১০/৫ কর্ণওয়ালিস গ্ীট, কলিকাতী। তারিখহীন, বেঙ্গল লাইব্রেরীর 
তারিখ_-৩০ নভেম্বর ১৯*৫। পৃষ্ঠা সংখ্যা-1/০+৩১৬+৭। উৎসর্গ ভীযুক্ত 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত। মুনিদাদাকে দিলাম।" 

মোট ১১টি গল্প | সুচীঁ-ভুল, পৃ. ১--৭৪ ১ বিসর্জন, পূ ৭৫১০২ অদৃষ্ট, 
পৃ ১০৩--১২৫ , বহবারভে লঘু ক্রিযা, পৃ. ১২৬--১৫১১ সন্দেহে বিভ্রাট, 
পৃ. ১৫২--১৮১১ পরাজয, পৃ. ১৮২--১৯৬, প্রতিশোধ, পৃ. ১৯৭--২০৮১ 
শাপে বর, পৃ. ২০৯--২২২, হারজিত, পৃ. ২২৩--২৪০ » মধুরেন সমাপযে, 
পৃ. ২৪১--২৬১ ; প্রেমের জয়, পৃ. ২৬২--৩১৬। 

৪, শতদ্ল। প্রকাশক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং 
হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাঁত।। তারিখ হীন বেঙ্গল লাইব্রেবীর 
তারিখ-_২৬ সেপ্টেম্বর ১৯১০। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০২। উৎসর্গ ‘পিতা.স্েহময’ ; 


কবিতাষ লিখিত উৎসৰ্গ পক্জ বাদে ১০০টি কবিতার সঙ্কলন। কবিতাগুলি 
শিরোনামহীন, সংখ্য। চিহ্নিত । 


৫, অদৃষ্ট-লিপি। প্রকাশক প্রিয়নাথ দাসগুপ্ত, ইণ্ডিয়ান পারিসিং হাউস, 
২২ কর্ণওয়ালিস গ্রীট, কলিকাতা । তারিখহীন, বেঙ্গল লাইব্রেরীব তারিখ 
২২ মার্চ ১৯১৫। উৎসর্গ 'শ্রনব্ণকুমারী দেবী স্থকবকমলেষু', কবিতায় লিখিত 
উৎসর্গপত্র। পৃষ্ঠা--১৭৭। মোট চারটি গল্প । স্চী-_অদৃষ্টলিপি, পৃ. ১৯৩ ১ 
পরিবর্তন, পৃ. ৯৪---১১৬ ১ চিত্র, পৃ. ১১৭--১৩৮ ১ ইষ্টলাভ, পৃ. ১৩৯--১৭৭| 

৬. ফুলদীনি। প্রকাশক প্রিয়নাথ দাসগুপ্ত, ইণ্ডিয়ান পাব্রিশিং হাউস, 
২২, কর্ণওযালিস স্বীট, কলিকাতাঁ। তাবিখহীন, বেঙ্গল লাইব্রেরীর তারিখ-- 


i 


# 
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৮ অক্টোবর ১৯১৫। পৃষ্ঠা সংখ্যাঁ+১৫৫। উত্দর্গ শীষুক্ত জ্বেন্্রনা গুপ্ত। 
চুণিকে স্পেহেব সহিত দিলাম’ । মোট পাঁচটি গল্প । স্চী-নামে ভুল, পৃ. 
১-২৬; দ্রস্থ্য ও বমণী, পৃ. ২৭--৫৮; নস্তদানী, পূ ৫৯-1৪; লীনা, পৃ. 
৭৫-_-১৩৬) প্রায়শ্চিত্ত, পৃ ১৩৭-১৫৫| 


খ. সাময়িক পত্রে প্ৰকাশিত রচনা 


দুইটি বকুল, ভারতী ও বালক, ফাস্তন ১২৯৫ পৃ ৬৬০। 
ভালবাসা, শৃন্ত প্রাণ, ভারতী ও বালক, চৈত্র ১২৯৫, গৃ,৬৬১--৬৬২। 
নববর্ষ, ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৬, পূ. ২৮-২৯ । 

৪ বিদেশের ঝবাফুল। বার্ণস, ভাবতী ও বালক, অগ্রহায়ণ ১২৯৬১ 

পৃ. ৪৭৬ | 
৫. হতাশ, ছায়া, বাননা, ভারতী ও বালক, পৌষ ১২৯৬, পৃ ৫০৮ 
৫০৯ | 

৬, নববর্ষ, ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৭, পৃ ২৮_-২৯ 

৭. গীতধ্বনি, ভাবতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭, পূ ৭৯--৮০। 

৮. জীবন প্রভাত, সাহিত্য, আষাচ ১২৯৭, পৃ. ১১৮-১১৪4 

৯ বিশ্বত স্মৃতি, সাহিত্য, শ্রাবণ ১২৯৭, পৃ ১৬০। ্ 

১০, দু'টি কথা, সাহিত্য, ভাদ্র ১২৯৭, পৃ ২১০--২১২। 
১১. ছুবাকাজ্জা, সাহিত্য, আশ্বিন ১২৯৭, পৃ. ৩৩৭--৩৩৮| 

১২. যেতে হবে, সাহিত্য, কাঁতিক ১২৯৭, পৃ ৪০৯__৪১০ 
১৩ নবপরিণষে, ভারতী ও বালক ১২৯৭, পৃ. ৩৮৫ 
১৪. একটি ছবি, সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১২৯০ পূ. ১০৬--১০৭ 
১৫. একখানি ছবিব প্রতি, ভাবতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮, পৃ ১২২ 
১৬. ভালবাসা, ভারতী ও বালক, আষাচ ১২৯৮ পৃ. ১৪৮... 

১৭. জশ্ববচন্ত্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য, শ্রাবণ ১২৯৮, পৃ. ১৯১--১৯২ 

১৮. বর্ষা, ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৮, পৃ ২৩৬ 

১৯ চলে যায়, সাহিত্য, ভাদ্র ১২৯৮ পৃ ২৫১ 
২০. স্থখেব স্বপন, সাহিত্য, আশ্বিন ১২৯৮, পূ ৩০৬ ৩০৭ 
২৯. রাজা ও রাণী, ভারতী ও বালক, আশ্বিন-কাঁতিক ১২৯৮,পৃ ৩৫, 
৩৫২ 


Gwv 


৩৪২ 


২২, 


২৩, 
২৪, 


২৫, 


২৬, 


২৭ 


২৮, 


২০, 
৩০, 


৩১, 


৩২, 


সাহিত্যিক বর্যপ্নী 


বিফল মিলন। নাটক। ভাবতী ও বালক, মাঘ ১২৯৮, পৃ, ৫৪২ 
--৫৪৯; ফাস্তুন ১২৯৮, পৃ. ৫৯৩-৫১৯ 

বিবর্হে, জি ফাল্ুন ১২৯৮, পূ ৫৭৬ 

বসাস্তব রাণী। টেনিসন হইতে অন্থবাদিত | ভারতী ও বালক 
চৈত্র ১২৯৮১ পৃ ৬৫৭--৬৫৮ 

মববর্ষেব সন্ধ্যায়। টেনিসন। ভারতী ও বালক, চৈত্র ১২৯৮, 
গৃ. ৬৫৮--৬৬০ 

শেষ। টেনিসন। ভারতী ও বালক, চৈত্র ১২৯৮, পৃ ৬৬১--৬৬৩ 
বিষবৃক্ষ, সাহিত্য, চৈত্র ১২৯৮, পূ. ৫৪২-৫৯৪ 

[ নগেন্্, সূর্যমুখী, কুন্দ, হীবা, কমল ] 

খোক!, ভারতী ও বালক, আযাঢ ১২৯৯, পৃ ১৫৬ 

শিশুহারাঁ, সাহিত্য, অগ্রহাষণ ১২৯৯, পৃ. ৫০৮--৫০৯ 

সমাধি, ভাবতী ও বালক, অগ্রহায়ণ ১২৯৯, পৃ ৪৬৯ 

বঙ্কিমচন্দ্র, সাহিত্য, ফাঁন্তন ১২৯৯, পৃ ৬৮১--৬৮৬ 

[ কপালকুগুলী, মতিবিবি, শ্থামাস্থন্দরী, ভ্রমর, বোহিণী, মৃণালিনী 
'মনোবমা, গিবিজাষাঁ, শৈঝলিনী, দলনী বিবি, কুন্দ, সৰ্ঘমুখী, কমল, 
তিলোত্তমা আযেসা, বিমলা, শাস্তি, কল্যাণী, চঞ্চলা, প্রফুল্ল, সাঁগরঃ 
শ্রী, রমা, জযস্ত। ] 

উপহার ( ছবি পাইয! ), ভাবতী ও বালক, চৈত্র ১২৯৯, পৃ. ৬৭৯ 
--2১৮০ | 

অলস প্রেম, সাহিত্য, ভাদ্র ১৩০০, পৃ, ৩৮২ 

প্রবাম যাত্রা। “জলপথে, ভাবতী, ভাদ্র ১৩০০, পৃ ২৫৩--২৫৮ 
বাসব, সাহিত্য, পৌষ ১৩০০, পৃ ৭৪২ " 

বঙ্কিমচন্্র। শোকোচ্ছাস, ভাবতী, চৈত্র ১৩০০, পৃ, ৭৬২ 


, শকুস্তলা, ভাবতী, কাতিক ১৩০১, পৃ. ৪৩৭ 


শোকগীতি, সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩০৩, প্র ২৬০-- ২৩১ 


, মনে কব, সাহিত্য, আশ্বিন ১৩০৩, পৃ. ৩৯৫ 
. নদীতীরে, সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩০৫, পৃ. ২৬৪ 


অভাব, প্রদীপ, জ্যেষ্ঠ ১৩০৬, পৃ. ১৬১ 
প্রত্যাখিতা শকুন্তলা, প্রদীপ, চৈত্র ১৩০৬) পৃ. ১৩৮ 


সবোজকুমাঁবী দেবী | ৩৪৩ 


৪৩ 


৪৪. 
৪৫. 
৪৬ 


৪৭, 


৪৮ 


৪৯, 


৫৯ 
৫১ 


* ৫২ 
৫৩ 


৫৪, 
৫৫. 


৫৬ 


৫৭, 
৫৮. 
৫৯, 


৬০ 
৬১ 
৬২ 


৬৩, 


৬৪ 


৬৫, 


N\ 


নস্তদ্ানী। ইংবাজী হইতে অনুবাদিত, গল্প। পুণ্য, অগ্রহায়ণ 
১৩০৭, পৃ ১২৯--১৪১ রি 


মেঘ। শেলীব ক্লাউড! সাহিত্য, মাঘ ১৩০৭, পৃ ৬৩৮__৬৩৯ 
অদৃষ্ট! গল্প । পুণ্য, ফান্তুন ১৩০৭, পৃ ২৪৭--২৬৩ 

সন্ধ্যায়, পবিচাবিকা, বৈশাখ ১৩০৮, পৃ.২০ 

নববর্ষে প্রার্থনা, পরিচারিকা, বৈশাখ ১৩০৮, পৃ ২১ 

প্রার্থনা, পরিচাঁবিকাঁ, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮, পৃ ৪৩, ৪৬--৪৭ 

দেওয়ার চেয়ে নেওয1 ভাল। প্রবন্ধ। পরিচারিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮ 
পৃ ৪৬৪৭ ‘ 
পবাজয়। গল্প । পুণ্য, জ্যৈঠ ১৩০৮, পৃ. ৩৮৮--৩৯৯ 

দলিতকুন্থযম লঙফেলোব ইভ্যাঞ্জেলিনের ছায়া অবলম্বনে। 
পরিচারিকা, আষাঁচ ১৩০৮, পৃ ৬৬৬৯ ভাত্র ১৩০৮, পৃ. ১০৪-_ 
১০৮; আশ্বিন ১৩০৮, পৃ ১৩৪__১৩৭; পৌষ ১৩০৮, পৃ ২০২ 
২০৫, আধা ১৩০৯, পৃ ৫৭-_৪৯ [ অসম্পূর্ণ ] ৷ 

কে, পুণ্য, আফাঢ-শ্রাবণ ১৩০৮, পৃ ৪৩২--৪৩৩ 

সম্তানের প্রতি জননীব কর্তব্য । প্রবন্ধ । পরিচারিকা, শ্রাবণ ১৩০৮, 
পৃ ৮২৮৯ 

প্রার্থনা, পবিচাবিকা, ভাদ্র ১৩০৮, পৃ ১২০ 

সেকাল ও একাল। প্রবন্ধ। পবিচারিকা, কাতিক ১৩০৮, পৃ 
১৪৬-_১৪৮। 

প্রার্থনা, পবিচারিকা, কাতিক ১৩০৮, পৃ ১৬৮ 

শুষ্ক ফুল, পবিচাঁবিক1, মাঘ ১৩০৮, পৃ ২১৯- ২২০ 

কেবে তুই, পবিচাঁবিকা, চৈত্র ১৩০৮, পৃ ২৭১ 

এক যুগ, পবিচারিকা, চৈত্র ১৩০৮, পৃ ২৭৯ 
প্রার্থনা, পরিচারিকা, চৈত্র ১৩০৮, পৃ ২৮৭_-২৮৮ 
কেন বে, পরিচাবিকা, জ্যেষ্ঠ ১৩:৯, পৃ ২৮ রর 
প্রার্থনা, পরিচাবিকা, জ্যেষ্ঠ ১৩০৯, পূ ৪৭--৪৮ 

বর্ষায়, পবিচারিকা, আষাঁ ১৩০৪, পৃ ৬৮ 

প্রার্থনা পরিচাবিকা আষাঁট ১৩০৯, পৃ ৭১-৭২ 


শাপে বব! ইংরাজি হইতে অনুবাদিত, গল্প! পরিচারিকা, শ্রাবণ 
১৩৯৯১ পৃ. ৭8৪-৮১ 


৭১, 


দই, 
৭৩, 
৭৪, 


৭৫, 


৭৬ 


৭৭, 
৭৮, 


৭৯, 
৮০, 
৮১. 
৮২, 


৮৩, 


৮৪. 


সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 
প্রার্থনা, পবিচারিকা, শ্রাবণ ১৩১০১ পৃ. ৯৪ ৯৫ 


* কোথা সাত্বনা আমার, পরিচাঁবিকা, বৈশাখ ১৩১১১ পৃ ২২ 


প্রার্থনা, পরিচারিকাঁ, আঁযাঁ ১৩১১, পৃ. ৭০-- 

ছুরাশা, প্রেমে তৃপ্তি, পবিচাবিকা, শ্রাবণ ১৩১১ পৃ. ৮-৯০ 

অন্ধেব দিব্যদৃষ্টি। গল্প । কুস্তলীন পুবস্কাব, ৩০ ভাদ্র ১৩১৩, পৃ 
২৪--৩৭। [দশম বতসবের (১৩১২) ভূতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত 
(২০ টাকা ) গল্প ] 


দলিত কুঙ্থম। লংফেলোর ইভ্যাঞ্জেলীন হইতে অন্ধবার্দিত। প্রথম 
অধ্যায়ঃ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৪, পৃ ২৯৪--২৯৭, আশ্বিন ১৩১৪, পৃ. 
৩১১--৩১৫ ১ কাতিক ১৩১৪ পৃ ৪২০, অগ্রহায়ণ ১৩১৪১ পূ ৪৭২-- 
৪৭৪ | দ্বিতীয় অধ্যায় £ অগ্রহাযণ ১৩১৪, পৃ ৪৭৪ --৪৭৬ ; ফাম্তন 
১৩১৪ পৃ ৬৫৬--৬৫৮) চৈত্র ১৩১৪, পৃ ৭০১-৭০৯ 

মৃত্যুধয়, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫, পূ ৭৪ 

প্রার্থনা, ভারতী, কাতিক ১৩১৫, পৃ ৩২২ 

প্রার্থনা, তত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮৩১ শক [১৩১৬] পৃ ৭৮; 
আশ্বিন, পূ ৯২--৯৩) কাতিক, পূ ১০৬-১০৭; পৌষ, পৃ ১৩৯ 
মাঘ, পূ ১৫৮, ফাস্তুন, পৃ ১৭৭) চৈত্র, পৃ ১৯৩ 

প্রার্থন।| বর্ষশেষ, নববর্ষে, তত্বৰোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮৩২ শক 
[১৩১৭ ], পৃ ১৯--২০ h 

প্রার্থনা, তত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যেষ্ঠ ১৩১৭, পূ ৩৪-৩৫» আধা, 
পৃ ৪৭) শ্রাবণ পৃ ৬১, ভাব্র, পূ ৮৫--৮৬ , আশ্বিন, পৃ. ৯৮৯৯১ 
অগ্রহায়ণ, পূ. ১৩২--১৩৩ ; মাঘ, পু ১৬৬ 

প্রার্থনা, প্রবাঁনী, আষাঁট ১৩১৭, পৃ. ৩০৫ 

প্রভাতের ফুল, বসন্তেব পাখী, তত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৩১৭, 
পৃ. ৮৬ | 

ধূমধারা, সাহিত্য, মাঘ ১৩১৯, পৃ. ৯৫৭৯৬ 

দেওয়ানাব কবব | গল্প। প্রবাসী, মাঘ ১৩২১, পৃ. ৪২৪ _-৪৩১ । 
পৃজাব ছুটি। গল্প । প্রবাসী, চৈত্র ১৩২১, পৃ. ৬৬৪--৬৭৪ | 

পুবাতন কথা । স্মৃতিকথ!। ভাবতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩, পু ২১২--২১৮। 
থানতিনেক চিঠি। গল্প। ভাবতী, ভাদ্র ১৩২৩, পূ ৫০২--$১৭ | 
স্বর্গীয় দীননাথ মজ্যদাঁব|”প্রবদ্ধ। ধর্মতত্ব, ১৬ শ্রাবণ-১ ভাদ্র 
১৩৩৩, পৃ, ১৫২-১৫৩ _  (স্থনীল দাদ সংকলিত ) 


দার্দজন্মশতবা্বিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি 
ভতদেব মুখোপাধ্যায় 
ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত 


RY 
১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দেব ২২শে ফেব্রুমারি কলিকাতাঁব ৩৭ নম্বব হরিতকী বাগান 
‘লেনে ভূদ্দেব জন্ম গ্রহণ কবেন। তাঁর পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ একজন প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত ছিলেন। ব্যাকরণ, স্মৃতি, জ্যোতিষ, কাব্য, পুবাঁণ, তন্ত্র ও দর্শনশাস্ত্ে 
ভীব যথেষ্ট বৃংপৃত্তি ছিল। তিনি মনে কবতেন যে তন্্রই কলির বে এবং 
তত্তরেই শক্তি সপ্ত্রীবনেৰ উপাষ নিহিত আছে। তিনি শবসাঁধনার্দি কবে- 
ছিলেন, কিন্ত কোনো মাদকদ্রব্য স্পর্শ করেন নি। ভূদেবেব মাতার নাম 
ব্রহ্ষময়ী। | 

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভূদ্বেব কলিকাত! গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন এবং 
এখানে দুই বৎসবে সাহিত্য শ্রেণী পর্যন্ত পডেন। এরপর রামমোহন রায় 
প্রতিষ্ঠিত ও পূর্ণ ন্দ্র মিত্র পবিচালিত ইণ্ডিয়ান একাডেমীতে, নবীনমাধব দেবেব 
স্কুলে ও ভোলানাথেব স্কুলে ছুই বৎসব অধ্যয়ন করে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ 
জুনিয়ব স্কুলের ৭ম শ্রেণীতে প্রবেশ কবেন। জুনিষব স্কুলের পড়া শেষ কবে 
তিনি ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের সিনিয়ব ভিপার্টমেন্টেব ৫ম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট 
হন। জুনিয়ব ভিপার্টমেণ্টের ৭ম শ্রেণীতে মধুক্দ্বন দত ভূর্দেবেব সহপাঠি 
ছিলেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসে ভৃদেব ৫ম শ্রেণী থেকে পরীক্ষা দিয়ে 
২য স্থান লাভ করে ৮ টাক! জুনিয়ব বৃত্তি লাভ কবেন এবং পর বসব একেবারে * 
২য় শ্রেণীতে পভাব স্থযোগ পাঁন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে রামগোপাল ঘোষ ইংরেজীতে 
স্ীশিক্ষা সম্পর্কে দুজন উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচযিতাকে গুণানুসারে দুইটি পদক দেওযার 
কথা ঘোষণা কবেন। এই প্রতিযোগিতায় মধুসুদন ও ভূদেব যথাক্রমে ১ম 
ও হয স্থান অধিকার করে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক পান। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রের! 
এই প্রতিযোগিতাঁষ অংশগ্রহণ কবেনি। 

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেব পিনিয়ব বৃত্তি পবীক্ষা দিয়ে বর্ধমাঁন-বাঁজবৃত্তি . ৪০ 
টাক! লাভ করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ১ম শ্রেণীতে উন্নীত হন। হিন্দু 
কলেজে মোট ৬ বৎদূব ৫ মাস কৃতিত্বের সঙ্গে অধ্যয়ন করে তিনি উচ্চ প্রশংসা- 
পত্র পেয়ে কলেজ জীবন শেষ করেন। ভূদেবের বয়স যখন ১৬ বছর তখন 
এলোকেশীর সঙ্গে তাব বিয়ে হয। সেই সময় তীর স্ত্রীর বয়ন ১১ বৎ্সব 


Nk 


৩৪৬ সাহিত্যিক বর্ষপণ্জী 


যখন তার বয়স ২০ থেকে ২১ বৎসরের মধ্যে তখন তাব প্রথম সন্তান মহেন্দ্র 
জন্মগ্রহণ কবে। 

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজেব পাঠ সমাপ্ত কবে ভূদেব মাসিক ৬০ টাকা 
বেতনে হিন্দুহিতার্থা বিদ্ালযে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করেন ( ১৮৪৬ 
খ্ৰীষ্টাব্দ ) কযেকটি বিশেষ কাঁবণে এক বসব পবেট এই বিদ্যালয়েব সঙ্গে সম্পর্ক 

. ছেদ করে ভূদেব ফবাঁদী চন্দননগরে এসে চন্দননগব সেমিনাবী নামে একটি 
ইংবেজী বিদ্যালয় স্থাপন কবে সেখানে কিছুকাল শিক্ষকতা কর্মে নিজেকে 
নিয়োজিত করেন। কিন্ত শীঘ্রই আধিক অনটনেব জন্য ভূদ্দেবকে সবকাবী 
চাঁকবিব চেষ্টা করতে হয। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দেব ২০শে ডিসেম্বর ভূট্রেব কলকাতা 
মাদ্রাসার ইংবেজী বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ লাভ করেন। এবপর থেকে 
কর্ম জীবনের শেষ পর্যন্ত ভৃদেব শিক্ষা বিভাগের নানা পদে কাজ কবে বিশেষ 
যোগ্যতার পবিচয় দেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে আগস্ট তারিখে তভূরদেক। 
হাওড়! স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬৬ খ্রষ্টাব্দের ২২শে 
জুন তাবিখে তিনি হুগলী নর্মাল স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। - 
এবপর তিনি দীর্ঘকাল বাঙলা বিহাব ও উভিষ্যাব বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় 
পরিদর্শকেব কাজ কবে তার যোগ্যতার নিদর্শন দেন। শেষ পর্যন্ত তিনি 
অস্থাধীভাবে বেঙ্গল এডুকেশানাল সাভিসের প্রথম শ্রেণীভুক্ত বিদ্যালয 
পবিদর্শকেব পদে কাঁজ কবেন। ১৮৮২ খ্ীষ্টাববের ২৫শে জান্ুমারি তিনি 
লেফটেন্তাণ্ট গভর্ণবেব কাউন্সিলর সভ্য নিযুক্ত হন। ১৮৮৩ ষ্টান্দের ২৩শে 
জুসাই তিনি তাঁর গৌরবমধ সরকারি কর্মজ্রীবন থেকে অবসব গ্রহণ করেন। 

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দেব তব! ফেব্রু মারি তাবিখে ভাবত সরকার সার উইলিষম 
হাণ্টারেব নেতৃত্বে কুডিজন সদস্যকে নিযে যে শিক্ষা কমিশন গঠন কবেন তাকে 
সহাযতা দানের জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয। ভুঁদেব বহ্দদেশেব 
কমিটির সভ্য নিযুক্ত হন এবং এই কমিটিব পক্ষে মুল কমিশনেব কাছে. 
উপস্থাপিত বিশোর্টটি রচনা কবেন। পরিশিষ্ট সমেত ১০১৬০ পৃষ্ঠার 
বিপোর্টটি উচ্চ প্রশংসিত হয। ও 

১২৭১ খ্রীষ্টাব্দেব বৈশাখ মাসে (১৮৬৪ খ্রীষ্টাব ) ভূদেব “শিক্ষাদর্পণ ও 
ংবাদসার’ নাযে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। এই মাসিকপত্রটি _ 
হুগলী বুধোদয় যন্ত্র থেকে মুদ্রিত হত। ১২৭৪ মালেব পৌষ সংখ্যা থেকে 
বর্ধমান মাসিক পত্রিকা'র সঙ্গে যুক্ত হযে এই পত্রিকাটির নামকরণ হয় 


৯ 
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“শিক্ষাদর্পণ ও মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকাটি ১২৭৫ সালের মাঘ মান 
পর্যন্ত প্রকাশিত হয়| ভূদ্বেবের উদ্যোগে ও তাঁর প্রস্তাবান্থসারে গভর্ণমেণ্ট 
কর্তৃক ১৮৫৬ খ্ৰষ্টাব্দেব ৪ঠা জুলাই তাবিখ থেকে ‘এডুকেশন গেজেট ও 
সাপ্তাহিক বার্তাবহ' প্রকাণিত হয়। ভূদেধ প্রথমাবধি এই পত্রিকাব সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি শর্তে তিনি এব পবিচাঁলন 
ভাব গ্রহণ করেন। এই শর্তটি ছিল এই যে ‘এডুকেশন গেজেটে'র সম্পূর্ণ স্বত্ব 
ভুদ্েবকে দিতে হবে এবং সম্পাদকের বেতন বলে গভর্ণমেণ্ট যে মাসিক তিনশত 
টাকা দিতেন ত! সাঁহাধ্য হিঘাবে দিতে হবে। সরকাব ভৃদেবের শর্তে সম্মত 
হলে তীর সম্পাদনাষ ‘এডুকেশন গেজেটে'র প্রথম সংখ্যা ১৮৬৮ খ্রষ্টাবদের ৪51 
ডিসেম্বর তাবিখে প্রকাশিত হয়। ‘এডুকেশন গেজেট’ সে সময় একটি উৎকষ্ট 
সাময়িক পত্রে পবিণত হয এবং ভূদ্রেবের অধিকাংশ প্রবন্ধই এতে আত্মপ্রকাশ 
করে। 

বিহারে হিন্দী শিক্ষার প্রসারে ভূদেবের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। 
তার উদ্যোগে বিহাবে বহু আদর্শ হিন্দী বিদ্যালষ স্থাপিত হয়। হিন্দী, 
পুস্তক বচনার রিষষেও তাৰ প্রচেষ্টা স্মরণীয় । তাবই প্রস্তাবাঙ্গপাঁবে বিহারের 
আদালত সমূহে ফাবসীব বদলে হিন্দী প্রচলিত হয। শুধু তাই নয, জাতীয় 
এক্য স্থাপনের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দী ভাষার অনুশীলনের প্রযোঁজনীযতা 
সম্পর্কেও তিনি বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। 

১৮৮৩ শ্রষ্টাব্ের ২৩শে জুলাই সরকারী কর্ম থেকে অবপর গ্রহণেব, পর 
ভুদেব কিছুকাল কাশী গিষে বেদাস্তশান্ত অধ্যয়ন কবেন। এই সময় তিনি 
পরমহংসাচার্ধ ভাস্করানন্দ স্বামীব ভক্ত হযে ওঠেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঝা- 
মাঝি সমযে কাশী থেকে চু'চূড়ায প্রত্যাবর্তন করে পব বৎসবের ১৭ই এপ্রিল 
তাবিখে তিনি সেখানে সংস্কৃত শিক্ষা ও বেদাস্তচর্চাব প্রমারকল্পে পিতার নামে 
“বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী” স্থাপন কবেন। প্রধানতঃ উচ্চ সংস্কৃত বিদ্যাব উন্নতিব' 
উদ্দেশ্তে একলক্ষ ষাট হাঁজাব টাক! দিযে তিনি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই জান্গআরি, 
“বিশ্বনাথ ইষ্ট ফণ্ড-এর দলিল রেজিত্রি কবেন। এই ই্রষ্টেব অর্থে তিনি তার, 
মাতার নামে 'ব্রহ্মময়ী ভেষজালয’ এর প্রতিষ্ঠা করেন। এই দাতব্য 
ওষধালয়টি ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে স্থাপিত হয়। 
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বাঙল। সাহিত্যে ভূর্দেবের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাব "পারিবারিক 
প্রবন্ধ” ‘সামাজিক প্রবন্ধ" 'আচাঁব প্রবন্ধ, ‘পুষ্পাঞ্জলি’ ইত্যাদি গ্রন্থগুলিকে শুধু 
সাহিত্য হিপাবে দেখলে ঠিক "হবে না, এগুলিতে ভূদ্বেবের জীবনদর্শন ও 
ব্যক্তিত্ব্ূপ বিশেষ ভাবে প্রকটিত হয়েছে। ভূদেব ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। 
তিনি তার পিতার কাছে থেকে ধর্মভাব লাভ করেছিলেন। ইংবেজী শিক্ষায় 
শিক্ষিত হয়েও ভূদেব সনাতন হিন্দুধর্মশান্ত্রে বিশেষভাবে ' আস্থাবান ছিলেন। 
কোনে] কোনো দিক দিয়ে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের গ্রন্থিস্বরূপ হিসাবে কাজ 
কবেছেন। একদিকে তিনি যেমন ইংবেজী শিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন অন্যদিকে 
“তিনি আজীবন সংস্কৃত ও হিন্দী প্রচাবে বিশেষভাবে চেষ্টা করে গেছেন। 
জাতী এক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপাবে হিন্দী শিক্ষার প্রসারে ভূদেবে প্রচেষ্টাব যথার্থ 
বর্তমানকালে প্রমাণিত হযেছে। এক্ষেত্রে তার দৃবদৃষ্টিব তাৎপর্য স্মবণীয়। 
তুদেব পাশ্চাত্য সাহিত্য, শিক্ষা! ও সভ্যতাঁব বিষয়ে যথেষ্ট মাত্রায় অবহিত 
হলেও শ্বদেশীয় ধর্মে, শাস্ত্রে, সমাজে ও সাহিত্য আজীবন তাব স্থদুঢ আস্থাব ' 
প্রমাণ দিযে গেছেন। কোনে! কোনে! ক্ষেত্রে প্রগতিশীলতার পরিচয় দিলেও 
"সামগ্রিক বিচারে তিনি সনাতন রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম ভাবের সমর্থক ছিলেন এবং 
ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এই ধর্মভাবেব বিকাশের জন্য 
প্রাণপণ চেষ্টা কবে গেছেন। 


সনাতন হিন্দুধর্মের প্রবক্তা ভূদেব 'পারিবাবিক প্রবন্ধেব “বাল্যবিবাহে’ 
বাল্যবিবাহের সমর্থন করেছেন। বিদ্যাসাগবেব বিধবাবিবাহ আন্দোলনের বিষষে 
তিনি প্রতিকূল মনোভাব পোষণ কবতেন। ভূদেবের মতে জাঁতিভেদ প্রথা ক্রমে 
ক্রয়ে উঠে যাবে, কিন্তু বর্তমানে অসময়ে জাতিভেদ প্রথা তুলে দিলে জাতীয় 
-অনিষ্টর সম্ভাবনা । তিনি স্কুলে বা কলেজে নাবীব শিক্ষার কথা ন! বলে 
স্্রশিক্ষা বলতে নারীব গার্হস্থ্য জীবনেব শিক্ষাকে বোঝাতে চেয়েছেন। 


প্রকৃত হিন্দু ছিলেন বলে ভূদ্েব পরধর্মমত সহিষ্ণু ছিলেন। তিনি মুসলমান 
-ও খ্রীষ্টানর্দেব সঙ্গে মেলামেশা কবতেন। কিন্ত ব্রাহ্মদের প্রতি তিনি প্রসন্ন 
ছিলেন না। তিনি বাল্যবিবাহ সমর্থন করলেও বহু বিবাহের বিরোধী ছিলেন! 
প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বাঙলাদেশের ব্রাহ্গণপপ্ডিত শ্রেণীব এক অত্যুজ্জল 
“আদর্শ স্ববপ। 
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ভাবত জাতীয়তাঁবোধের উদ্বোধনের ব্যাপারে ভূদেবেব প্রচেষ্টা বিশেষ 
উল্লেখেব দাবি রাখে । তাব, “এতিহাসিক উপন্যাস’ ও “পুষ্পাম্পলি” গ্রন্থের 
মধ্যে প্রবল ও গভীর 'দশপ্রেমেব পরিচয পাওয়া যায়। দেশমাতৃকাকে 
দেবীবপে কল্পনা করে তাব পূজার ব্যাপাবে তিনি প্রগাঁট স্বধর্মভক্তি ও দেশ 
প্রেমেব উজ্জল প্রমাণ দিয়েছেন | “আনন্বমঠে” (১৮৮২) বঙ্চিমচন্দ্রেব দেবীমূতির 
কল্পনায ভূদেবেব প্রভাব অনুভবগম্য | জাতীয় এক্যবোধের স্থষ্টিব জন্য ভূরদেব 
আস্তঃপ্রাদেশিক সমবর্ণের বিবাহেব সপক্ষে মত ব্যক্ত কবেছেন। 

শুধু সমাজ সংস্কাবক ও ধর্মনীতিব প্রবন্ত। হিসাবেই “নয় বাঙল! সাহিত্যে 
ভূদ্বেবের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। জাতীষ চেতনা সমৃদ্ধ সাহিত্য বচয়িতা 
হিসাবে বামমোহন বায, অক্ষয়কুমার, দত্ত, বাজনারাধণ বনু, রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুস্থদন দত্ত প্রভৃতিব সঙ্গে ভূর্দেবেব কথ। অবশ্যই মনে পড়া 
উচিত। বস্তুত এব অনেকের তুলনায় ভূদেব্বে শ্বদেশপ্রেম বিশুদ্ধ ছিল 
অর্থাৎ তাতে বিদেশী ভাব কম ছিল। 

ভূর্দেবেব মূল্যবান গ্রন্থগুলি হচ্ছে “শিক্ষা বিষষক প্রস্তাব” (১৮৫৬), 
‘এতিহাসিক উপন্যাস” ( ১৮৫৭ ), প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (১ম ভাগ ১৮৫৮, ২য় 
ভাগ ১৮৫৯), পুবাবৃভপার' (১৮৫৮), ‘ইলংণ্ডের ইতিহাস” (১৮৬২), 
কক্ষেত্রতত্ব* (১৮৬২), “বোমেব ইতিহাস” (১৮৬৩), পুষ্পাঞ্জলি’ ( ১৮৭৬ ), 
'পাঁবিবারিক প্রবন্ধ' ( ১৮৮২ ), ‘সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২), ‘আচাব প্রবন্ধ’ 
( ১৮৯৫), বিবিধপ্রবন্ধ (১ম ভাগ ১৮৯৫, ২য় ভাগ ১৪০৫), 'ম্বপ্রলব্কাঃ 
ভাঁবতবর্ষেব ইতিহাস’ (১৮৯৫ ) ও 'বাঙ্গলাব ইতিহাস? (৩য় ভাগ ১৯০৪ )। 

নিজস্ব ভাব ও প্রকাশভদ্দির দিক দিযে ভূদেবেব ‘সামাজিক প্রবন্ধ” সর্বশ্রেষ্ঠ । 
এই গ্রন্থে ভূদ্বেবেব সাবলীল স্বচ্ছ ভাষা, প্রকাশবীতির খজুতা, যুক্তি বিন্যাসের 
শক্তি এবং সর্বোপরি ব্যক্কিসভাঁর সবল অথচ স্থদৃট অভিব্যক্তি বালা গন্ধে 
একটি বিশিষ্ট আযতনেব সৃষ্টি কবেছে। এই দিক দিযে তিনি বঙ্ধিম্চন্দর, 
অঙয়কুমাব সরকাব প্রভৃতিব সার্থক পূর্বন্থরী। কিন্ত যে কারণে ভূদ্বেব 
পরবর্তীকালে বিশেষভাবে পঠিত ও চচিত হয়নি তার কাঁবণ তাঁব রচনায় 
অক্ষষকুমাব, বিগ্ভাসাগব, বঙ্ষিমচন্ত্র প্রমুখের তুলনাষ প্রাদগ্তণেব অভাব 
ছিল। 

বাঙল! সাহিত্যে প্রথম সার্থক এতিহাসিক উপন্তাস বচনার অঙ্কুর ভূদেবের 
এতিহাসিক উপন্তাস গ্রন্থে লক্ষ্য কর! যাঁয়। 'এঁতিহাসিক উপন্তাসে'র মধ্যে 
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‘নফল স্বপ্ন’ ও এঅন্ুরীয বিনিময? নামে ছুটি উপন্যাস আছে। ‘সফল স্বপ্নে'র 
কাহিনীর সম্পুর্ণটা। ও অন্গুবীয় বিনিমযেব কিষর্দংশ ইংবেজীতে লেখ! 
“রোমান্স অব হিস্টরি? থেকে নেওযা1। দ্বিতীয় কাহিনীটি নিঃসন্দেহে 
বন্কিমচজ্রেব “ছুর্গেশ নন্দিনী'কে প্রভাবিত করেছিল। সম্পাদনার ক্ষেত্রেও 
ভুদেবের কৃতিত্ব সুবিদ্িত। বঙ্কিমচন্দ্র 'বহ্বদর্শনে (প্রথম প্রকাশ এপ্রিল 
১৮৭২ ) যে সম্পাদনার আদর্শ স্থাপন কবেছিলেন ভূদেবের ‘এডুকেশন গেজেটে? 
তার শুভ সুচনা হযেছিল। 

উনবিংশ শতাব্দী নবজাগরণের ইতিহাসে তৃর্দেব এক ন্মবণীয় ব্যক্তিত্ব 
“হিসাবে চিবদিন কীতিত হবেন সন্দেহ নেই । 
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পরলোকগত সাহিত্যিক স্মরণে 


কবি অর্ণাচল হস্ত প্রস্ে 
বিতৌষ আচাৰ্য 


আমাব বাঁধন খুলে দাও, আমাকে মুক্ত করে দিন ডাঁতীববাবু--কবি 
অরুণাচল বহৃব এই হুল শেষ কথা। এম আব বাহুর হাঁনপাতালেব পেষিং 
বেড’এ উনিশ দিন পাঞ্তা কষাব পর মৃত্যুর কাছে হাব শ্বীকার করলেন তিনি, 
২৪শে জুলাই, ১৯৭৫ ( ৭ই শ্রাবণ, ১৩৮২ ), বুহল্পতিবাব, সকাল সাতটায়। 
চিকিৎসকগণ বোগ নির্ণঘ করলেন-_সেরিত্রাল থ্বোসিস। তখন তার বয়েস 
একান্ন বছব এগার যাঁস। 

অরুণাচলেব বাহান্ততম জন্মজয়ন্তী সভায তাব মা, সাহিত্যিকা সরলা বন্ধ, 
'অশ্ররুদ্ধকণে স্মৃতিচারণ কবলেন, 'আমাব,ছৃষ্ট, ছেলে পালিষে কোথায় গিষেছে 
****এমনিই একান্ন বছব আগে ভরা ভাদ্রেব একটি শুক্লা তৃতীয়! তিথির 
সন্ধ্যা '*আমি অপলক হযে চেযে ছিলাম শিশু চার্দেব দিকে । আকাশে 
বাতাসে তখন পুলক উচ্ছবান---তুমি টুপ করে লাফিযে পড়লে আমার সবুজ 
শাড়ীব আচলে "'সেই দিন থেকে মা-ছেলের জীবন-তার বাঁধা হল একটি 
স্বরে “| যথার্থ অর্থে ই মাতৃ প্রভাব শুভ জন্মলগ্ন থেকেই কাজ করে এসেছে 
অরুণাঁচলের জীবনে, কবি কর্ষে। মায়ের বয়ন এখন সত্তরের কাছাকাছি, 
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চোখে খুবই কর্ম দেখেন, স্থ্যজ দেহ। অভাব অনটনে পূর্ণ প্রাত্যহিক সংসার 
যাত্রায নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য চর্চা সম্ভব ছিল ন! তার পক্ষে। তবু তাব মধ্যেই 
তিনি লিখেছেন-_ ছোটদেব জন্যে 'ঝিলিমিলি' ‘রাজার দেশ’, বডদের জন্যে 
“জলবনের কাব্য, কমবেশি পঞ্চাশটি গল্প, একটি উপন্যাস, নাটক গান 
বর্তমানে তিনি লিখছেন একটি উপন্থা ‘কতদিনের কত ব্যথা+--সম্পূর্ণ হবে 
তিন খণ্ডে-জলপথ, স্থলপথ, সর ও বাঁতাস। থুবছেন-ফিবছেন, -সংসারেব' 
কাজ করছেন, মুখে আবৃত হচ্ছে কবিতা । মা বলেন, ছেলে আমার ককি 
বটে, তবে আমার মত রসিক নয। বড ভাবুক প্রকৃতির ছিল, মুখে হাসি ছিল, 
না ওব দুবছর বয়েস পর্যন্ত । শ্বাশুড়ী বলতেন, সাধু হবে। 


একদা ফরেষ্ট অফিসের চাকুবে স্বর্গতঃ অশ্বিনী কুমার বহর তিন পুত্র, দুই 
কন্তা। অক্ষণাচল, অশোক, মলয, ঝর্ণা এবং মহাশ্বেতা। অরুণাচল (ডাক 
নাম নানু) জ্যেষ্ঠ! বাংল] দেশান্তর্গত যশোৌহব জেলাব ডোঙাঘাট! গ্রামে 
ছিল পৈত্রিক নিবাস । ডোঙাধাট! যশস্বী ওপন্থাসিক মনোজ বঙহ্গুরও গ্রাম ॥ ' 
বিল দিয়ে ঘের! ষোল ঘব লোকের বসতি যুক্ত এই গ্রামে, বাঙড়ের ধারে 
একটি বাঁডিতে অরুণাচলের জন্ম। ১৯২৪ খ্রীষ্টাবের ১২ই সেপ্টেম্বর (২৬শে 
ভাদ্র, ১৩৩১)। মামীর বাড়ি ছিল পাজিয়। গ্রামে। নয় বছর বয়েস পর্যস্ত 
দাহুব কাছে মাধ তিনি চার বছর বযসেই পডতে শিখেছিলেন, 
আবৃত্তি করতে পারতেন কবিতা! মাযের কাছে তালিম নিয়ে। ছবি আঁকতেন, 
পাহাড়ের ওপর বসে বাঁশি বাঁজাচ্ছে উদাসী রাখাল ছেলে, সেজন্যে বাবার কাছে 
তিরস্কৃত হতেন। পাচ বছর বয়শেব সময় পদ্য লিখলেন, ‘তুলসী তলাতে বাদল 
রাতে'। বার বছর বয়সে লিখলেন কবিতা 'মুক্তসখা,--ভাবার্থ দুঃখ-_তু্ষি। 
চলে গেছে! বন থেকে/ব্যথার বিস্তার'-**। তারপর থেকে চলেছে কবিতা- 
লেখা, সঙ্গে সঙ্গে ছবি আক1-.পেন্সিল স্কেচ । চৌদ্দ বছর বয়সের সময় 
আকা' দদস্থ্যর নিন্রা'--বনেব মধ্যে গাছেব গু ড়িতে মাথ! রেখে নিব্রিত দৃস্থ্য, 
পাশে লাঠি ও গুটুলি। “ঝড়? পথচলতি ঘালেব ফুল’, ‘নিয় জাতের মেয়ে 
এই রকম আরে! অনেক ছবি। 


বাবা মাষেব সঙ্গে কলকাতায় আসেন অরুণাচল চৌদ্দ বছর বয়সে। 
থাকতেন বেলেঘাটায়, বার নম্বব বাহির গুড়! রোডের লতাচ্ছা্দিত, তৃণশ্তামল, 


) 
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গাছ গাছালিঘেব। প্রসাদোপম ( তৎকালীন বেলেঘাটা গার্লস হাইস্কুলের ) 
বাঁড়িতে। এখানে থাকতেই এবং বেলেঘাট। দেশবন্ধু হাই স্থলের সহপাঠী 
হিসেবে কবি স্থকান্ত ভট্টাচার্ধব সঙ্গে প্রথম পবিচয। পবে তাঁব সঙ্গে অস্তবঙ্গত। 
এবং পরবর্তী জীবনে অভিন্ন হৃদয বন্ধুত্বে তা পর্যবসিত হয। স্থকান্ত সান্নিধ্যে 
অরুণীচলেব কবিতা! চর্চা যে বিশেষ গতি ও গুণ লাভ করে সে কথা বলাই 
বাহুল্য । ' 

অকণাচলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা যোল বছর বয়সে, সম্ভবতঃ তৎ- 
কালীন “বঙ্গলক্ষমী” পত্রিকাষ। এই সমযে ‘এসো কুহেলির পবপার হতে’ 
গাঁনটিও লেখ! হয ; অবশ্য গানটিব প্রথম ছুই পংক্তি তাঁব মায়েয় লেখা। কবিব 
বাল্যবন্ধু, বেলেঘাঁট। পিযাবী মোহন স্থব লেনেব, গায়ক অজিত বস্থ গানটিতে 
স্থবও দিযেছিলেন এবং ত খুব জনপ্রিয় হয়েছিল । 

উনিশশে! চল্লিশ খ্রীষ্টাব্ থেকেই অরুণাচলের নিরবচ্ছিন্ন কাব্যচর্চার সুরু ; 
ছবি আঁক! এবং সংগীত বচনাও সমাস্তবালভাবে চলতে থাকে। প্রধানতঃ 
সংগীত ধর্মী মানপিকতাব অধিকাবী কবিকে এই পর্বেব প্রথম দিকে রাজনৈতিক 
প্রসঙ্গাদিতে বডে। একটা উৎস্থক দেখা যেত না, বরঞ্চ অনীহা-ই যেন প্রকাশ 
পেত। তখনকার রচিত কবিতায়-ও এ কথায় সমর্থন মেলে , ‘একটি রাত্রির 
ফুল/আকাশেব অবপ্তঠনে/দেখ! দিল বনে,/আঁব এক উড়ন্ত পাখি/হঠাৎ যাবার 
পথে/গন্ধ গেলো মাখি’ ( কাঁলঃ পলাশেব কাঁল )। 

কিন্ত জীবন সংগ্রামের অংশীদারত্ব এমনই যে দীর্ঘ দিনের জন্যে রাঁজনীভি 
নিবপেক্ষ থাকা সম্ভব হয না| দ্বিতীষ বিশ্বযুদ্ধের সুচনায় পবাধীন ভারতবর্ষ 
যুদ্ধ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হতে বাধ্য হল। জাতীয মুক্তি আন্দোলনের মূল বাজনৈতিক 
সংগঠন কংগ্রেদ'এর দ্বিধাগ্রস্ততায় সামর্নিকভাবে সার! দেশে হতাঁশাব ছায়া 
ঘনিষে এল। বিশ্বযুদ্ধ ব্যাপক আকাব ধাবপ কবল, দূব প্রাচ্যে জাপানের 
আঘাতে ইংবেজ ও মাফিন নৌশক্তি বিপর্বন্ত হয়ে পডল। মালষ ও ব্ৰহ্মদেশ 
জাপানেব অধিকাবে এল । 

জাতীয ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসে এই সমস্ত যখন ঘটে চলেছে, অরুণাঁচল 
তখন কবি স্থকাস্তব ঘনিষ্ঠতম স্ুহ্বদ। স্থকাস্তব কবি খ্যাতি তখন ব্যাপ্ত এবং 
কমিউনিস্ট কৰ্মী হিসেবেও পরিচিত। স্বভাবতঃই এ সবের প্রভাব অরুণাচলের 
ওপব পড়ে, কিছু কিছু বাজ্নৈতিক তালিম নেওযাঁ ভুরু হযেছে এবং তাৰ 


কবিতাষ ছাধাঁপাঁতও ঘটছে £ আকাশে বজ্রেব শবে/বিস্বৃতিব ভাক,/আবেগের 
২৩ 
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শীর্ণশাখ'/তাও বুঝি গুডে হয় খাক। অতীতেব রাত্রে ভাঁকে/উজ্জল আগামী-/ 
১ তুমি শৃন্তে থাকো, যৃক/সাড়া দিতে চলে যাই আমি। (তুমি তো আকাশ 

আজ £ পলাশের কাল ) 

বাইশে জুন, উনিশশো একচন্লিশে সোঁভিযেট ইউনিয়ন জার্মানীর দ্বার! 
আক্রান্ত হয়। ডিসেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে “সাত্রাজ্য- 
বাদী যুদ্ধ’ পরিবর্তিত হযেছে ‘জনযুদ্ধে' এবং বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তিকে সর্বাত্মক 
সমর্থনের নীতি গৃহীত হয়। উনিশশো বিযালিসের জুলাই মাসে তদানীস্তন বৃটিশ 
স্রকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার কবে 
নেয়। সেই প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে কাজকর্ম সুর করে এবং কর্মীমহলে 
অতৃত্তপূর্ব উৎসাহ ও প্রেরণাব সঞ্চার হয়। বলাবাহুল্য, কবি অরুণাচলেব 
মনেও তার ছায! পড়ে, তিনি লেখেন £ আমার নিভৃত এক রক্ত কণিকাক্স 
সমুদ্রের ভাঁক/ন্নাধুবা নির্বাক/তবু ব্যথারুদ্ধ স্থির অঙ্গীকারে উজ্জল সম্মান 
তার পেয়েছি প্রাণের সিংহদ্বাবে/আমার আত্মাব নমন্কার। ( স্বগতঃ 
পলাশের কাল ) | 

ইতিমধ্যে বিশ্ববণাঙ্গণে পট পরিবর্তন ঘটেছে। জাপানী বাহিনী বেসন 
পর্যস্ত পৌছেছিল, আর নেতাজ্গী সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ পূর্বে এশিযাঁয় অস্থায়ী 
আজাদহিন্দ পরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেছেন। তার ঢেউ এসে আছড়ে 
পড়ল ভাবতবর্ষে। 

আর কলকাতায় তখন নিশ্রদীপের মহড়া চলছে তো! চলছেই। কিছু- 
কালের জন্যে অরুণাচল চলে গিয়েছিলেন দেশের বাড়িতে, আবাব তিনি ফিরে 
এসেছেন বেলেখাটায়। অবশ্য গ্রামে গিয়েও শিল্প সাহিত্য চর্চা বহাল 
রেখেছেন। তাবই উদ্যোগে ‘ত্রিদিব’ নামে এবটি পত্রিকা কয়েক সংখ্যা 
প্রকাশিত হয়েছিল তাদের গ্রাম থেকে। 

তেরোশো পঞ্চাশ সালের মন্বস্তর তখন শুরু হয়েছে, জ কিযে বসেছে 
কালোবাজাবী, খাদ্যবস্তু থেকে শুরু করে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের অভাবে বাংলা- 
দেশের অবস্থা প্রাণাস্তকর। আড়কাঠির বিষাক্ত নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে বাতাস 
দূষিত। এ সময় অরুণাচল A. R. P. ওয়ার্ডেন-এর চাকৰী নিলেন। কবিতা 
লেখা, ছবি আকা! এসবতো চলছেই, আব চলছে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক 
কাজ কমিউনিস্টপার্টির পতাকাঁৰ নিচে । চলছে মাকসবাদ সম্পর্কে 
পড়াশোনাও। 


কবি অরুণাচল বন্থ প্রসঙ্গে ৩৫৫০ 


উনিশশো! তেতালিশ শ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে বোথ্বাই শহরে কমিউনিস্ট, 
পার্টিব প্রথম কংগ্রেস অঙ্ছঠিত হবাব পর কর্মস্থচিকে এগিয়ে নিযে যাবার 
জন্য জোয়াব আসে কর্মীদদেব জীবনে । অরুণাঁচলও এই জোধারে সম্পূর্ণ সাত 
হয়ে রাজনৈতিক জীবনে পবিশুদ্ধ হতে থাকেন। তখন তিনি লেখেন £ 
মিছে বাত্রিব ষাযাববী,/হ্বদয়ে আমাব শোনোনি আলোর গান ?/জীবনেব জাল 
কাল সমুদ্রে ফেলো/পবস্পবেব সেখানে আত্মদাঁন ॥ (মীমাংসা £ পলাশের কাল ) 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে । তাঁবপব সারাভাঁরত ব্যাপী 
জাঁতীয রাজনৈতিক তৎ্পবতা আরম্ভ হয় পবাধীনতার অবসানবল্লে। 
উনিশশো ছেচল্লিশ শষ্টাব্দেব যোলই আগষ্ট কলকাতায শুক হয ভযাঁবহ হিন্দু- 
মুদলমান দাঙ্গা । পালিত হয 'বসিদ আলী দিবস”, “শৌবিপ্রোহ দিবস, 
জুলাই-এব ধর্মঘট প্রভৃতি। কলকাতাব স্নায়ুতন্ত্র তখন আগ্নেষপর্বতের চুভাঁষ 
সতত কম্পমান। তখন অরুণাচল লিখছেন £ আমর! আসছি নতুন দিনের 
আগন্তক/আসছি যুগ যুগ শৃঙ্খলিত মাটি সন্তান_-/'* আমবা আসছি রক্তেব 
নদী সীতরে/ডিঙিয়ে কোটি কোটি বছবেব/আত্ম বিভে্দেব উত্ত্গ বাধার পর্বত | 
(আগন্তক £ পলাশের কাল )। ' 

এহেন সময়গুলোতে যার! অকণাঁচলকে যত ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন তত 
তারা অবাক হযেছেন। কবি নন, যেন অন্য মাহ্গষ। কী অদ্ভূত প্রাণশক্তিতে 
ভরপুব,» কী তত্রিষ্ঠ সাংগঠনিক কর্ষকাণ্ডে! চবকিব মত তিনি ঘুবেছেন 
‘বেলেধাটায়--রাসমণি বাঁজাব থেকে কাদীপাঁডা, জোড়ামন্দির থেকে মিঞা- 
বাগাঁন। সাম্প্রদায়িক দার্দাৰ সময় অরুণাচল থাকতেন বেলেখাটা সত্যপীর- 
তলায় মুসলমান বস্তিব সংলগ্ন বাপাঁবাঁডিতে | সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য 
গঠিত “শান্তি কমিটি'ব আহ্বানে বাঁতেব পব বাত নিজ বাস ছেভে, শিল্পী 
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়েব নেতৃত্বে মাবাত্বক ঝুঁকি নিষেও কাঁজ কবেছেন মিয়1- 
বাগানের বস্তিতে। কাজ কবেছেন-_ চাঁল-কাপড়-কেবোসিন কণ্টে [লেব 
লাইনে, রিলিফেব কাজে, সংগঠিত পোষ্টাব প্রদর্শনীতে । তার রাগুনৈতিক 
আন্থগত্যবোধ এত গভীব ছিল সে সময যা সূচবাচর বিরর্ল। 

এরপব, ১৫ই আগস্ট, -৯৪৭ | ভাবতবর্ষেব স্বাধীনতা -প্রাপ্তিও দেশবিভাগ। 
উদ্বাস্তব স্রোত ভেঙ্গে পডছে কলকাতায় ও পার্বতী জেলাগুলোতে | অর্থ- 
নৈতিক ভারসাম্য বেলামাল | “শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধাবণেব গ্লানি, 
অসহ্য হযে উঠছে। অরুণাচল আগুনের মৃত লিখে চলেছেন গাঁন--“যদি ঘর 


১৩৫৬ সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী 


ছাডালি বিভেদকারী/ঘর দে তবে ঘর দে/রাজপ্রাসাদে আগুন দেবো/নইলে 
মেয়ে-মর্দে"। এই গানটি এবং অরুণাচলেব পববর্তা সময়ের আবে! কিছু গান, 
যেমন, “ধান লুঠের! সরকার/তোমায় বলা দরকার”, “ছুই ফাল্গুন প্রভৃতি 
অধুনালুপ্ত বেলেঘাটা শিল্পীসভার গানের স্কোয়াড বহু অনুষ্ঠানে পরিবেশন কবেছে, 
প্রশংশিতও হযেছে। অধুনালুপ্ত ফ্যামিবিবোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের 
বেলেঘাঁটা শাখা এবং বেলেঘাটা। শিল্পী সংঘের অন্যতম সংগঠককপে অরুণাঁচলেব 
অবদান নিঃসন্দেহে স্মবণীয় হয়ে থাকবে । তিনি ভাল অভিনয কবতে পারতেন 
এবং কয়েকটি নাটকে অংশগ্রহণ কবেছিলেন। 
পঞ্চাশেব দশকের শুরুতেই অকণাচলের রাজনৈতিক কর্মজীবনে সাময়িক 
ভাটার টান আসে এবং তা প্রধানতঃ মতাদর্শগত ভাবে চল্লিশের দশকের 
শেষভাগেব, সংকীর্ণতাবাদী রাজনীতিব ফলশ্রুতির জন্যে, সাম্যবাদী শিবিবের 
*বিপর্য়কর ছত্রভঙ্গের কারণে | জীবনেব অভিজ্ঞতার আলোকে যে গীতিময, 
প্রাণোচ্ছল মানসিকতার কবি ধাপে ধাপে সমাজের কাছে তার দায়বদ্ধতার 
বিষয় অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন তিনি ছিধাগ্রস্থ হয়ে পডেছেন। লিখেছেনঃ 
আমার নাভিতে কত্তবী,/সেই তো যন্ত্রণা/অবণ্যকে সথবভিত কবার দায় আমার/ 
অথচ আঘাত দেয় অবশ্যই “ (সাত্বনাঃ পলাশেব কাল)। এ ভাবেই 
দোলাঁচলের মধ্যে কয়েক বছব কাটে, কিন্ত কবিতালেখা, ছবিক! বা গান 
বচন থেমে থাকেনি । বরঞ্চ তুলনামূলকভাবে এ সময় যা তিনি লিখেছেন, 
তাব প্রকাশিত কবিকর্ষেব মধ্যে এই অংশই শ্রেষ্ঠ মনে হয়| “পলাশের কাল” 
এবং "ছুবাস্ত রাধা” সেই স্বাক্ষরই বহন কবে। 
উনিশশো চুয়ান্ন খরীস্টাব্দে অরুণাচলের পিতার মৃত্যু হয়| যেজভাই 
অশোক তখন স্কুলে পাঠরত, ছোটভাই মলয এবং ছোটবোন মহাশ্বেতা তখন 
ছোট। তাছাড়া মা। এবং স্ী লতিকা, কর্মব্যপদ্দেশে কলক1তাঁব বাইবে। 
যাঁদবপুরের বাভীতে সংসাবেব চাক যেন আব ঘুবতে চাক ন!) প্রচণ্ড 
দাবিদ্রেব চাপে শ্রীহীন মলিন সংসাবেব মুখ। অরুণাঁচলের চাকরী বলতে 
শীসালো কোনদিনই ছিল না। চল্লিশেব দশকে অধুনালুপ্ত 'পশ্চিমবন্ষ 
পত্রিকা'্য ‘অন্ন দ্রিনেব জন্যে কাজ "কবেছিলেন। তাবপব, “স্বাধীনতা? 
দৈনিক পত্রিকায় উনিশশো একটি শ্রীষ্টাব্খ পৰ্যন্ত, মাস ‘গেলে কোনরকম 
সওযাশো টাকার নিশ্চিত সংস্থান। অবসব সমষে ট্রেনে ‘সোভিযেট দেশ 
ইত্যা্রি পত্রিকার ফেব্রি। শবীব ভেঙ্গে পড়ছে, চোয়ালের হাড় ঠেলে উঠছে, 


কবি অরুণাচল বন্থ গ্রসজে ৩৫৭ 


চোঁখেব নিচে কালির ছোপ-- পবোঁধা নেই। খাড়া গর্দানে চালিয়ে যাচ্ছেন 
ত্রিমুখী লভাই-_সাংসারিক, বাঁজনৈতিক, সাহিত্যিক | এব মধ্যেই চলছে 
পাহিত্যসভা, রাজনৈতিক বৈঠক, গানের মজলিশ | আবার তার মধ্যেই 
(১৯৫৩-৫৪ থেকে ১৯৫৭-৫৮) নিজের বচিত খান ছুই গানেব রেকর্ড উৎপল! 
সেনের কণ্ঠে (ঘুষ কুমারী ঘুমের পবীও ঝড় এলো হৃদয়েব গহনে)। খান 
কয়েক গান বেডিওয গাঁওয! হয কুষ্ণ। দাশগুপ্তার কঠে। 

কী প্রবল প্রাণশক্তির অধিকাবী হলে একাধাবে এসব সম্ভব ত! ভাবলে 
বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়, শ্রদ্ধায নত হযে আসে মস্তক, বুকেব ভেতর মোচড় 
দিয়ে উঠে একট! ব্যথাব'পিও গলার কাছে এসে আটকে থাকে । 

উনিশশে! ষাট খ্রীষ্টাব্দ থেকে আথিক ব্যাপারে কিঞ্চিত অবস্থাস্তর ঘটে। 
“সোভিয়েট দেশ’ পত্রিকায় সোভিয়েট কবিতার এবং ‘চায়না পিকটোবিয়াল”এ 
চীনা কবিতার বন্ধান্ুবারদ করতে থাকেন অরুণাঁচল, ভাল পারিশ্রমিকের 
বিনিময়ে। প্রায় শ'দুযেকের মত কবিতাব অন্থবাদ তিনি কবেছেন-_ রুশ 
চীন! এবং তু কবিতা মিলিযে এবং তা উচ্চ প্রশংশিত হয়েছিল ষাটের 
দশকে। তাছাড!, ১৯৬১-৬২ খীন্টাব্ধে বছর খানেকেব মত “সোভিয়েত ল্যাণ্ড' 
পত্রিকার প্রধান ইউরি মোবাজভ'এর বাংলা ভাষার শিক্ষক হিসেবে কাজ 
করেছেন তিনি। এ সময একবার অরুণাচলের কাছে প্রস্তাব আসে 
পোভিয়েট দেশে গিয়ে উপযুক্ত কর্মগ্রহণের , প্রচুর পারিশ্রমিক, ফ্ল্যাট, গাড়ী 
প্রভৃতির শর্তাদি হ। তিনি সে সুযোগ গ্রহণ কবেন নি।, 

উনিশশো বাষটি খ্রীষ্টাব্দ | ভারতেব উত্তব সীমান্তে চীনা আক্রমণের 
ঘটনা ভাবতের কমিউনিস্ট পার্টি আবার দারুণ সঙ্কটেব সন্মুখীন, যার 
ফলশ্রুতিতে পার্টি বিভক্ত হযে যায চৌষটি গরীস্টাব্দে । রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে 
আলোচনা বৈঠকে মত পার্থক্যের দরুণ অকণাচল নিজেকে ,সবিয়ে নিয়ে 
আসেন অনেকাংশে | বর্ধমানে স্ীব কাছে চলে যান, কিছুকাল সেখানেই 
থাকেন। j 

কবি অরুণাচল মান্য হিসেবে এমন ধাতুতে তৈবী যে কখনো নিক্কিষ 
বনে থাকতে পাঁরতেন না। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্রবেব কর্মস্থচিব একনিষ্ঠ 
সমর্থক তিনি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানাস্তরের মানুষের সঙ্গে 
আলোচনা করা এবং সাংস্কৃতিক এক্যসুত্র বের করে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
প্রচেষ্টার বীজ স্বতই তার রক্তেব ভিতরে কাজ করে যেত।. সর্বোপরি তাব 
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ছিল স্থজনশীল গঠনমূলক মানসিকতা | তিনি বর্ধমানে ‘নতুন সংস্কৃতি’ নামক 
সংস্থা গড়ে তোলার কাজে নিজেকে লাগালেন । অবশ্য “নতুন সংস্কৃতি’ সম্পর্কে 
চিন্তা তাব মাথায এসেছিল কলকাতায় থাকতেই | গ্রাম ও শহরেব সংস্কৃতি 
কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদেব মধ্যে সংযোগসেতু স্থাপনের উদ্দেশ্যে অক্লান্ত প্রচেষ্টায 
বর্ধমানেব কিছু সংখ্যক উৎসাহী কর্মীকে নিযে উন্নিশশে! সাতটি খ্রীষ্টাব্দের 
পনেরো ও ষোল এপ্রিল “নতুন সংস্কৃতি' সম্মেলন অন্ুষিত করালেন বর্ধমান 
শহরে। সম্মেলনে সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক একটি অলোচনাঁচক্র এবং ধ্রুপদী 
চিত্রকল! প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আলোচনাঁচক্রে ডাঃ ধীবেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায, অধ্যাপক নবহুবি কবিরাজ, বিনয় চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। 

উনিশশো ছেষট্রি খ্রীষ্টাব্দে অরুণাচল আবাব কলকাতায় তাঁদের যাদবপুরের 
বাড়ীতে ফিরে আঁসেন। উনিশশো সাতষটি খ্রীষ্টাব্দে “গোকি শতবাধিকী" 
উপলক্ষে বাংল! কবিতায় স্থব সহযোগে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে “নতুন সংস্কৃতি” 
বিভাগের পত্তন কবেন। 

আধুনিক বাংলা কবিভাব সঙ্গীতরূপদান বিষষে অরুণাচলেব বিলক্ষণ 
বক্তব্য ছিল। তিনি মনে কবতেন বাংলাগাঁন চিবকাল সাহিত্য নির্ভব। - 
রামায়ণ থেকে শুক করে শাক্তপদাবলী, বৈষ্বপদাব্লী, পূর্ববঙ্গ গীতিক! ইত্যদি 
লোকসাহিত্য থেকেই লোকসঙ্গীত। এই ধাবাবই পর্ধযাযক্রমিক বিকাশ 
দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও নজরুল। চুড়ান্ত উদ্দাহবণ তো 
রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং । আব একেবাবে হাল আমলে জ্যোতিরিক্দ্র মৈত্র, সলিল 
চৌধুবী এবং অন্যান্তের স্থর দেওয়া সত্যেন্দ্রনাথ দত, স্থকাত্ত ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ 
ঘোষ, স্থ ভাষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিব কবিতাব সঙ্গীতরূপ। তিনি মনে কবতেন, 
‘নতুন সংস্কৃতি'ব আধুনিক কবিতাব সঙ্গীত বূপদানের প্রয়াস অতীত 
এতিহের সম্প্রসারণ এবং শিল্পকলাব অন্যান্ত শাখাব মত বাংলাগানের 
মানবতাবাদী ও স্ছ্টিশীল ধারার সুষ্ঠু বিকাশের জন্যে এব বিশেষ ভূমিকা) 
রয়েছে! 

এই সমস্ত অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষ্যে প্রচণ্ড পরিশ্রম, সত্ব খ্রীস্টাব্দেব পৰ 
থেকে রুশ কবিতার অনুবাদ বন্ধ হযে যাওয়ায় এবং স্বীষ জীবিকার কোন 
সংস্থান না থাকায় প্রচণ্ড অর্থাভাব , প্রাণাধিক প্রিয় “নতুন সংস্কৃতি” অংস্থার' 
ওপর কোন কোন মহলেব আঘাতের ফলে নিধারুণ আশাঁভঙ্গের মনোবেদন? 
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ইত্যাদি নানা কাবণে অকুণাঁচলের শরীর খুব দ্রুত ভেঙ্গে পডতে থাঁকে। 
এ হেন শারিবীক ও মানসিক অবস্থার মধ্যেই তিনি লিখেছেন "সুকান্ত জীবন 
ও কাব্য এবং আধুনিক বাংলা কবিতা”__-এই নামে একটি পূর্ণাষতন গ্রন্থ। 
'প্রধানতঃ তার নিজেব উদ্যোগ ও পরিশ্রমে এবং পশ্চিমবঙ্গ সবকাঁবেব ভথ্য- 
মন্ত্কেব সহযোগিতা ও দাক্ষিণ্যে ‘সুকান্ত সেমিনাব' অনুষ্ঠিত হয কলকাতা 
তথ্যকেন্দ্রে, উনিশশো চুযাত্তর খরীষ্টাব্দেব একুশ-বাইশ ডিসেম্বর । তিনি নিজে 
একটি প্রবন্ধ ও সেমিনাবে পাঠ করেন এবং তা তথ্যমন্ত্রকে জম' আছে অগ্যাঁবধি, 
ভবিষ্যতে প্রকাশিত হতে পাবে। তাছাড়া, প্রামাণিক স্থকাস্তজীবনচিত্র 
নির্ধাণেব ব্যাপাবে গভীবভাবে চিন্ত! শুক কবেছিলেন, চিত্রনাট্যের কিছু অংশ 
রচন! কবেও গিষেছেন বলে শুনেছি। এছাড়া এমন অনেককে, বর্তমান লেখক-' 
সহ, লিখতে বলেছিলেন ধার? স্থকান্তর সঙ্গে কোন ন! কোন ব্যাপাবে 
সম্পর্কিত ছিলেন । পশ্চিমবঙ্গে “্থকাস্ত এ্াকাঁডেমি” গঠনের জন্যে পরিকল্পনাব 
খসডাও কবে রেখে গেছেন, অরুণাচলেব ছোট ভাই মলয় বলেছেন। এই 
ভাবে, দেখা যায, অরুণাচল তাব স্বল্পাযু জীবনকাঁলেব একেবাবে শেষ দিকে 
স্বকান্ত চিন্তাতেই মগ্ন ছিলেন। যে স্থকান্তের ব্যক্তিত্ব, বন্ধুত্ব ও কাব্যপ্রভাবে 
অরুণাচলের কবিমানস ও জীবনধাব! এতিহাসিক চেতনায় ও নিগীড়িত 
মানবতাব অন্তর্বেদনায উদ্বোধিত হয়েছিল সেই চল্লিশেব দশকের শুরুতেই, 
একেবারে জীবনসায়াহ্নেঁ-উনিশশো পচাত্বব খ্রীষ্টাব্দে পৌছে--তিনি যেন 
সেই খণ পবিশোধ করতেই দৃঢ প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। একথা মর্মান্তিক 
হলেও সত্য যে, এত ভঙ্গ রঙ্গে ভবা পশ্চিমবঙ্গে জুকাস্তস্থতি সংবন্মণ বিষয়ে 
চিন্তা একমাত্র অরুণাচল ছাডা আব কাবে! মস্তিষ্কে ছিল--এমন কথ! আমাদেব 
জানি নেই। 

অরুণাচল বিবাহ কবেছিলেন একুশ বছব বছব বয়সে, বাংলাদেশাস্তর্গত 
খুলন! জেলীব বামনদিযা গ্রামনিবাদপী অনাদিভূষণ ঘোষমহাঁশয়ের বন্ধ। 
লতিকাকে। স্ত্রী, কন্যা কাঁজবী ও পুত্র খহুরাজকে রেখে 'গেছেন তিনি। 
মা সবলার্দেবী, ছুই ভাই অশোক ও মলয়, ছুই বোন বর্ণ ও মহাশ্বেতা বৰ্তমান । 

অরুণাচল প্রচুব গানও লিখেছিলেন। কবিতা ও গানের সংখ্যা মোট 
চারশ’ব মত হবে। তাব লেখা গান প্রথম প্রকাশিত হয় সম্ভবতঃ “তোমার 
জীবন’ ( অধুনালুগ্ত ) পত্রিকার । যে সমস্ত পত্রিকায় তার বচন! প্রকাশিত 
হয়েছে তাব মধ্যে অধুনালুধ্য ‘অগ্রণী’ নতুন সাহিত্য’, “বিংশ শতাব্দী’, 
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‘মধ্যবিত্ত’ ‘স্বাধীনতা’ প্রভৃতি এবং পরিচয়” ‘সীমান্ত’, ‘বহ্থমতী’ (মাসিক ও 
লাধ্ঠাহিক ১, ‘চতুফোণ’, ঘুল্যায়,/সাবস্বত» প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । কিছু গল্পও 
তিনি লিখেছেন, লিখেছেন ‘বকুলতলার মুদি” নামে উপন্তাস । উনিশশে! পঞ্চানন 
ষ্টাব্বের মার্চ মাসে “দেশ* পত্রিকায় 'বডো কাছের মাহুষ_বিভৃতিতূষণ” এই 
শিরোনামে প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে একটি 
নিবন্ধ লেখেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়েব সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত 
ছিলেন তিনি | পবিচিত ছিলেন সাহিত্যিক মনোজ বস্তুর সঙ্গেও নিবিড়ভাবে । 
অরুণাচলের কবিতা সংকলিত হয়েছিন--কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত 
“আধুনিক বাংল! ব্যঙ্গ কবিতা'য়, রাণাবস্থ সম্পাদিত “আধুনিক বাংল] প্রেমের 
* কবিতায় । 'প্রতীতী” সংকলন গ্রন্থেব সম্পাদন! করেছিলেন অরুণাচল, 
সম্ভবতঃ উনিশশে! বাহাত্তর গীষ্টাবে। 
অকর্ুণাচলেব বাল্যবন্ধু গায়ক অজিত বঙ্গ বলেন ষে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের 
ব্যাকবণ বিষযে কোন শিক্ষা কবিব না থাকলেও তিনি সঙ্গীতের সমঝদার 
ছিলেন খুব, ঘ্টাব পর ঘণ্টা নিশ্চল বসে গান শুনতেন। তিনি নিজেও 
কবিব অনেকগুলি গানে স্থবসংযোজন কবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে গেয়েছেন 
এবং তীব প্রতিষ্ঠার স্ত্পাত অরুণাঁচলের গান দিয়েই। ‘এসে! কুহেলির 
পরপার হতে' ছাড়াও আবে! কয়েকটি গান তিনি স্থব দিয়ে গেয়েছেন, যেমন, 
“রজনীগন্ধা দিনে নয়, দিনে নয’, তোমার চলার তালে ছড়াও কত/রূপকদমের 
ফুল’, ন্মবণের দ্বীপে পাখী ডাকে আজ একাকী” ‘বনমরালী ডাকে হিজল 
বনশাখে+ “কেন এ অভিমান ,জানি, জানি’, শ্যামল নীলে নীল দেশ” প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । 
অরুণাচল প্রথম জীবনে চিত্রশিল্পী হিসেবেও অনেকের নজবে আসেন এবং 
কিছু ছবি দর্শকমহলে সমাদৃত হয়। - তার আক! অনেক ছবিরই কোন সন্ধান 
পাওয়া যায় নী। খান তিরিশেক ছবি পাওয! গেছে। ছবি আকা সম্পর্কেও 
কোন প্রণালীবদ্ধ শিক্ষণকালেব কোন নজির পাওয়া যায না। তবে, শিল্পী 
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জানা গেল যে অরুণাচল ‘ইণ্ডিয়ান 
সোসাইটি অফ. ওরিয়েণ্টাল আঁট’-এ কিছুকাল ছাত্র হিসাবে ছিলেন । তখন 
সোসাইটার অফিস ছিল ওষেলিংটন স্কোয়ারে । শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন যে ছবি 
দেখার চোখ এবং রদাধাদন-ক্ষমতা, বেশ ভাল ছিল তার ; এবং এই ক্ষমতা! 
পরিপুষ্ট হয়-_নর্দলাল বন্থর ‘কৈকেয়ী!’ 'মন্থরা প্রভৃতি ছবিগুলির প্রিন্ট দেখবার 


কবি অরুণাচল বঙ্গ প্রসঙ্গে ৩৬১ 


পর। প্রিটগ্ুলো জাপানের ‘কোকাপত্রিকায়’ বেরিয়েছিল এবং.ত! ওবিজিগ্তাল 
ছবিব মতই। বিভিন্ন মাষ্টাব পেইণ্টারদেব ছবিব প্রিন্ট দেখাব স্থযোগও তার 
হযেছিল | এছাভা, বিভিন্ন মন্দিবেব পৌঁড়ামাঁটি এবং প্রাচীন যতি ঘুর ঘুবে 
সংগ্রহ করবার ঝৌক গোঁডা থেকেই তাব ছিল। 

কবিব মা! সবল! বস্থ বলেন যে, অরুণাঁচলেব কিশোর বয়সেব আকা ছবি 
দ্বস্থ্যব নিদ্রা’ দেখে অবনীন্দ্রনাথ তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এ ছবি তোমার 
আকা, না তোমাব মাষ্টাব মশাঁয়েব ? অরুণাচলের প্রসঙ্গে প্রখ্যাত দেশক 
ও চিত্রকব শ্রীচৈতন্যদ্দেব চট্টোপাধ্যায় এক সময়ে কবিব মাকে লিখেছিলেন, 
ছেলেটি অদ্বিতীয়, একে ছবি আকতে দিন । 


অকণাচল কবি, স্বভাবের কবি। জীবন এবং কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই, 
কবি স্থকাস্ত ভট্টাচার্যের অন্তবন্গতম সুহৃদ হযেও--তার থেকে শবে, চিত্রে, 
স্থরে এবং স্বাদে আশ্চ্জনকভাবে পৃথক। 
প্রত্যক্ষ খছগুতাৰ পক্ষপাতী স্থকাস্তব কবিতা-_-প্রেম থেকে রাজনীতি 
সমান স্পন্দনে স্পন্দিত। অরুণাচল অপেক্ষাকৃত নেপথ্যবিহাবী। সমকালীন 
সংঘাতজর্জব জীবনেব উত্তাল তরব্বস্তস্ত দুর্জঘ খজুতায় তাঁর কবিতায় হযতো 
দীাড়িযে থাকে না, কিন্তু তাব মাভাস আছে কাব্যিক পরিমণ্ডলে । হৃদয়বৃত্তির 
সঙ্গে চৈতন্যের সম্মেলক-ভঙ্গী তাঁব কবিতাষ বসপিঞ্চম কবে যায় সহ্বদয় 
পাঠকমনে। 
“আমাব পাষাণযূতি তাই কোনে! যক্ষেব প্রহরী, 
ব্যথাক্লিষ্ট দুর্যোগ সম্বরি 
সপ্রতীক্ষ জীবনেব পূর্ণতর এশর্ধ ঝ্টনে . 
আমাব হৃদয় রক্তে জন্ম নেবে কোনো ফুল পুথিবীব বনে” 
( স্বগতঃ পলাশের কাল ) 
কিংবা 
“মুক্তিব মবাল আছে সেই দেশে, পৌষেব মর্মবে তাঁব 
পাখা থবোথব 
দেওদার বনে আব স্বাধুব অরণ্যে তাঁবই উত্তাল 
কুহর” 
(দুববিহঙ্গ £ এ) 


৩৬২ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


আধুনিক বাংল! কবিতার পর্বান্তবেব বিশেষ এক পর্যায়ে অরুণাচল কবিতার 
জগতে এসেছিলেন। মানব জাঁতিব ইতিহাসে, ভারতবর্ধের ইতিহাসে তখন 
সাধিক সংকট | ফ্যাঁসিঙ্গম'এব আক্রমণের বিকদ্ধে বিশ্বব্যাপী দ্বিতীষ বিশ্বযুদ্ধ 
এবং দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম তখন অশেষ তাঁৎপর্ধে মণ্তিত। কিন্ত 
ওঁপনিবেশিক শামনক্লিষ্ট ভারতবর্ষে চেপে বসে আছে পাঁথবেব গুকভার | 
স্থকান্ত যখন বলেন 
‘ভাবতী, তোমার অহল্যারপ চিনি 
রামের প্রতীক্ষাতেই কাটাও কাল, 
যদি তুমি পায়ে বাজাও ও-কিস্কিনী 
তবে জানি বেঁচে উঠবেই কঙ্কাল ৷? 
( স্ছচন। ঃ ছাডপত্র ঃ সুকান্ত )- 
অরুণাচল তখন বলেন-__ 
“হে, শাপভষ্টা অহল্যা! বস্থমাত। 
এক উর্বর গর্ভবেদনাষ তুমি মোচভ দিযে উঠছে, 
কেঁপে কেঁপে উঠছে| *” 
(আগন্তক £ পলাশের কাঁল-ঃ অকণাচল ) 
অব্য সুকাস্ত-স্থকাস্ত-ই এবং অকণাচল-অরুণাচল-ই | 
/ “তাই আজে! মনে পড়ে রক্তাক্ত তোমাকে 
সৃহস্র কাজের ফাকে মনে পড়ে শাদু লেব ঘুম 
অরণ্যের স্বপ্রচাখে, দীতে নখে প্রতিজ্ঞা কঠোব” 
(চট্টগ্রাম £ ১৯৪৩ | ছাভপত্র ॥ স্থকান্ত ) 
স্থকাস্ত বুঝেছিলেন, কঠিনতম সংগ্রামের মূল্যে মাহ্ষের জয় আসবেই । 
এই ভিত্তিব উপব দাডিয়েই তিনি তার জলন্ত কবিতাবলী লিখেছিলেন । 
লড়াই'এর ময়দানে শত্রুর সঙ্গে মোঁকাবিলাধ তার মানসিকতা ছিল নির্মম । 
আর অরুণাচল? প্রাণধর্ষে যিনি ছিলেন চারণকবি, স্থবেব যাতে, চিত্রের 
বৈচিত্র্য তিনি উদ্ধদ্ধ করতে চান নেশাগ্রস্ত মানুষকে | 
“নায়েগ্রার ডাকে হবিণেব কান খাড়া, 
ছুলে যায বুথ! কেওড়ার কিশলয় 
চাদ উকি দেয় টক-সি’দূরের ফাকে 
হরিণেব কানে নায়েগ্রা কেবল ডাকে ; 


কবি অকণাঁচল বসু প্রসঙ্গে ৩৬৩ 


মহয়াব বন নেশা-সৌবভমষ, 
ভাগ্য-বিমুখ তাই বৃথা খপছাড1।” 
(নায়েগ্রার ভাঁক ঃ পলাশের কাল ঃ অরুণাচল ) 
ব্যক্তিজীবনের বাজনৈতিক সচেতনত| ও কর্মে অভিজ্ঞতা তাব কবিকর্ষে 
প্রথাগতভাবে যথেষ্ট গুণান্বিত হয়ে ওঠেনি_-একথা উঠতে পারে, যাকে 
দায়বদ্ধতার কবিতা! বলাঁহ্য--অকণাচলেব এমন কবিতাব সংখ্যা আনুপাতিক 
ভাবে বেশ কম, তাও বল৷ যাঁষ। “পলাশের কাল? গ্রন্থের স্বগত, নায়েগ্রার ' 
ডাক, মীমাংসা, আগন্তক, জোট, পলাশেব কাল, আশ্বিনের স্বপ্ন প্রভৃতি 
কবিতাকে এর মধ্যে ফেল! যাষ। কিন্তু এসব কবিতাঁতেও অরুণাচল উচ্চারণে 
বিশিষ্ট । যেমন 
কাঁলকেব ইতিহাস লেখা হবে সবুজ অক্ষবে 
অগ্রিবর্ণ ফঘলের ফলকে-ফলকে 
ll আনন্দের কাঁরুক্ধার্য ক'রে। 
মুক্তাক্ষব জীবনের সে-বিদ্যুৎগতি 
মুহূর্তে জালাবে কোটি বঙেব আবতি , 


আজ তাবই প্রতিষ্ঠায় 
মাথা কোটে বঞ্চ'-ক্ষু্ পলাশের কাল, 


লাল-লাল ছিন্নমস্তা পৃথিবী ভয়াল ॥ 
€(পলাশেব কাল £ পলাঁশেব কাল ) 
“পলাশের কাল’-এব অন্তান্য কবিতা এবং “দূবাস্ত রাধা'র অধিকাংশ 
কবিতাই লিরিক অথবা প্রধানতঃ বোমার্টিক গীতিমযতাঁষ ঠাঁদা। কখনো৷ 
কখনে। বেদ্দনী-বিধুবত1। কখনো বপকথার শ্বাদে গন্ধে ভরপুব। 
“আমার প্রপঞ্চ পাখি পাব হবে আলোকের বন। 
অন্ধকারে পক্ষ তাব ঝবে যাবে দিনেব সন্মুখে 
স্বপ্ন তাব ক্ষযে যাবে, বয়ে যাবে বুকে” 
(উপাখ্যান £ পলাশেব কাল ) 
“আজকে থেকে জমবে পাখিব হাট » 
মাণিকজোড় আর ছুধরাঁজেদেব ডানা 


৩৬৪ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


- ঝিলিক দেবে বপোর ঘুড়িব মতো, 
| উঠবে হেসে হঠাৎ আকাশখানা।” 
| (সাধ: এ) 
“আকাশ দূবাস্ত বাঁধা, আমি 
মাঁটিব বিষণ্ন মথুবায় 
ফাটা-বুক প্রতীক্ষার শ্যাম, 
তাই কি জলের শাড়ি ঘিবে 
এলে তন্ নযনাভিরাম ? 
(দৃবাস্ত রাধা : দূরাস্ত রাধা) 
এই রকম অনেক স্তবক, কবিতা ছড়িযে আছে “দূবাস্ত রাধা; কাব্যগ্রন্থ! 
প্রতিমা", আযাব নির্জনমঞ্চে ‘সমর্পণ’, ‘অস্তচারী’ প্রভৃতি কবিতাঁষ ।* 
আধুনিক বাংল! কবিতার জগতে প্রবেশের চাবিকাটি পাঠকসাধারণের 
হাতে ধরিয়ে দিযে গেছেন স্থকান্ত-_সেই চল্লিশের দশকেই। কিন্তু চল্লিশের 
দশক ছিল ক্রুত পবিবর্তনশীল-_এঁতিহাপিক ঘটনায় এবং কবিতায়-ও | এ সময় 


অনেকে এমন কবিতাও লিখেছেন যাব কাব্যমূল্য প্রা শৃন্তে পৌছেছিল। * 


তার ফলশ্রুতিতে পঞ্চাশের দশকে কবিতায রাজনৈতিক বিষয়কে বর্জন করার 
এবং অবক্ষয়ী মানসিকতার, বিচ্ছিন্নতার ঝৌক কবিদের মধ্যে প্রবলতর 
হয়েছিল। 

অকুণাচলের দ্বিতীয় কাব্য সংকলন “দূরান্ত রাধা*র কবিতাগুলিব রচনাকাল 
১৯৫১ থেকে ১৯৫৭। চল্লিশের দশকের কবি হয়েও, প্রথাসিদ্ধ প্রগতিশীল 
কবিতাব সংখ্য! অনুপাতে কম লিখলেও, অবন্ময়ী মানসিকতার শিকার তিনি 
হননি বললেই চলে । বিচ্ছিন্নতাবোধের তো নয়ই। একথ। ঠিক, হতাশ! 
মাঝে মাঝে আছে -সমসামধিক রাজনীতির এবং উপধূ্পরি ব্যক্তিগত 
অর্থনৈতিক সংকটের কারণে--কিন্ত প্রক্কৃতি এবং মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক 
নিবিভ থাকায় তিনি তা গাঁষে মাখতেন না| নান! নৈসগিক চিত্রে, চিত্ৰকল্পে, 
স্থুরে তাব কবিতায় প্ররুতিকে, মান্ষকে যেন স্পর্শ কবা যায। পপলাশের- 
কাল’-এর ‘সাস্বন!’, 'কথাকও', ববর্ণাযন+ শ্যামল নীলে নীল দেশ” প্রভৃতি এবং 
“দূরান্ত রাধা!’ গ্রন্থেব অধিকাংশ কবিতায়ই তা বিধৃত! যদ্দিও, এর মাত্রাধিক্য 
মাঝে মধ্যে একটু নষ্টালজিক মনে হতে পারে কারে! কারো কাছে। 

কবি অকুণাচলের কাব্যক্ৃতির পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অস্থবিধে এই যে, 


কবি অরুণাচল বস্তু প্রসঙ্গে ৩৬৫ 


'পলাশেব কাল? এবং “দৃবাস্ত বাধায় ১৯৪০ থেকে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত 
কবিতার মোট চল্িশটি নির্বাচিত নাতিদীর্ঘ এবং ক্ষুদ্র কবিত৷ রয়েছে। 
এব ভিতরে, “দৈনিক যাত্রী” কবিতাটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও, এটি আবার গাঁন 
হিসাবে লিখিত, কবি নিজেই বলেছেন। ১৯৫৭*র পরে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় 
অনেক মৌলিক কবিতা এবং শ'ছুষেবেব মত অন্বা্দ কবিতা প্রকাশিত 
হয়েছে । সে সব কবিতা সংকলিত না হওযায় আলোচিত হও] সম্ভব নয। 

যাইহোক, কবি অকণাঁচলেব ব্যক্তিগত জীবন সংগ্রাম, রাজনৈতিক 
সচেতনতা ও কর্মতৎপরতা৷ এবং তাঁব কবিকর্ষের তুলনামূলক পর্যালোচনার পব 
একটা প্রশ্ন জাগছে মনে। প্রশ্নটি অবশ্য নতুন নয়, নন্দনতাত্িক সমস্ত! 
অম্পকিত। যদিও উপলক্ষ্য--অকণাচল বস্থব কবিমানসেব স্বরূপ-সন্ধান। 

সমস্যাটি হল কনসাসনেস ও সাবজেকটিভিটি সংক্রান্ত । অরুণাচল তার 
স্থটিকর্ষ সচেতন ভাবেই কবেছেন | মন এবং চেতনাব বস্তবাদী বিকাশ-পদ্ধতি 
সম্পর্কে তিনি সম্যক সচেতনও ছিলেন। তাব এই সচেতনতা প্রসঙ্গ তরি 
শিল্পকলার মূল্যাষনে (চিত্র এবং সঙ্গীত সহ) অপরিহার্য ভাবেই ওঠে স্থকাস্ত 
বা অন্তান্ত লমকালীনদেব তুলনায তার স্থষ্টিকর্ম অতিমাত্রায় সঙ্গীতধমিতাব 
খাতে বইল কিভাবে? তবে কি মানুষের ব্রেনসেলস”-এব এনাজি কনডিস্ন্ড, 
হযে থাকে কেবলমাত্র বাহজডশক্তি উদ্দীপিত বিসেপ্টর অরগান দ্বারাই নয়, 
ববঞ্চ অধিকতর কার্যকর ভাবে অর্গানিজমেব স্বকীষ প্রযোজনে ? কি সেটা? 
আস্তব উদ্দীপক? পুরুষার্থ ? পুকষার্থের বিচাব বিশ্লেষণ পাভলভীয় 
বিজ্ঞানে আলোচিত কি? অথচ এ সম্পর্কে বিখদ এবং গভীরতব আলোচনাব 
প্রযোজন আজো আছে। আজো প্রশ্ন ওঠে, বস্তুর পবিমাণগত রূপ যে 
‘higher formsof matter’-এব অর্থাৎ মস্তিক্ষেব মাধ্যম্যে গুণগত রূপ অর্জন 
কবে, অর্থাৎ ‘S2n50i0n”-এব হুষ্টি হয, তাঁব স্বরূপ কি? 

যেহেতু কবি ব! শিল্পীর সৃষ্ট সামাজিক কর্মবিশেষ, সেহেতু তাব সঠিক 
এসথেটিক মূল্যাযনেব প্রযোজনে এসব প্রশ্নের সমাধান প্রযোজন । 

রচনাপঞ্জী 

১। পলাশেব কাল ( কাব্যগ্রন্থ ) 

২। দ্ৃবান্ত বাধা ( » ) 

৩| কবি কিশোর স্থকান্ত (জীবনীগ্রন্থ, মাতা সরলাবাল! সহযোগে ) 








পরলোকগত সাহিত্যিক স্মরণে ূ 
ঘারীণ মৈত্র 
অচল ভট্টাচার্য 


‘নিখিল ভারত বন্ধ সাহিত্য সম্মেলন হাওড়া শাখাব’ যুগ্ম-সম্পাদক সাংস্কৃতি- 
কী হাওড়া-ব প্রাণ পুরুষ ত্রৈমাসিক সাহিত্য সংকলন নিঃদঙ্গ অবদবের সম্পাদক 
মণ্ডলীর অন্যতম বাঁবীণ মৈত্রের সাহিত্য-জগতে পদচাবণা বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয 
নিযে, কিন্তু নিঃশব্দে । তাই ১৩৮২ সালেব ২২শে আশ্বিন [ ইংরাজী ৯.১০.৭৫ ] 
যেদিন শেঠ স্ুখলাল কাবনানি হাসপাতালে মণ্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বোগে তিনি যখন 
পাখিব স্থখতুঃখেব গণ্তী অতিক্রম করেন সেদিন বাংলা সাহিত্যের পাঠকর] 
জানতেও পাঁবলেন না 'ভাড়ু দত’ এই ছদ্ম নামের আড়ালে যিনি তাদেব ভ্রমন 
সাহিত্য উপহার দিতেন তার মানবমূতি চিবকালেব জন্য তাঁদেব চোখের 
আড়ালে চলে গেল৷ 

শুধু ভ্রমন সাহিত্য নয়, বারীণ মৈত্র গবেষণামূলক কাজ করেছেন বাংলার 
'লোক-সাহিত্য, লোঁক-শিল্প ও লোঁক-সংস্কৃতির উপর | হস্তশিল্প ব! মাটির 
কাজ [ টেবাকোট! ] সম্পর্কেও । 

ভ্রমন পাগল স্বভাব বাঁউল বাবীণ মৈত্র ঘুরে বেডাতেন বাংলার জলে, স্থলে, 
মেলায়, তীর্থক্ষেত্রে। গেছেন গঞ্গাসাগরে, রামরাজাতলার মেলায়, জয়দেব 


স্বারীণ “মত্ত ৩৬৭ 


-কেন্দুলীর বাউল সমাবেশে । লক্ষ্য কবতেন মন্দিবেব দবজ! আর ছাদের গঠন 
বৈচিত্র্য, পুবাঁনো দেওযালেব নকশ1, সন্যাসীদেব গাঁজন নৃত্যেব বৈশিষ্ট্য, 
সাওতাল সম্প্রদাষেব শিকাব উৎসবেব প্রাণ প্রাচুর্ষেযব | সেইসঙ্গে আরও দেখতেন 
মানুষ যখন চাদে পাভি দিচ্ছে তখন পশ্চিমবঙ্গের এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে 
যাওয়া কত কষ্টের। লক্ষ্য কবেছেন কিভাবে--গরীববা আবও গবীব হচ্ছে। 
ধনী আবও ফেঁপে উঠেছে । এভাবেস্ট অভিযানের মত একটা ভেদে টু'টিটিপে , 
ধরেছে মানুষকে । হুড হুড় কবে পয়সা আঁসছে-হ্‌ হ করে শ্রোতেব মত 
বেবিয়ে যাচ্ছে সে পযসা। বাঁজাবের মাথা যেখানেই উঠুক হাঁজাব হাঁজাব 
£তেনজিং ছুটছে তার মাথায় চড়তে । আর মনে মনে মগজে মগজে ঠাণ্ডা 
লড়াই গুড়ি মেরে মেবে ঢুকছে “***1+ লক্ষ্য কবতেন আতিথ্য বৎসল! জ্েহ 
-পবাঁষণ! সংস্কাবাচ্ছন্ন গৃহকত্রী মহিষাদলের গদা'র মা অতিথি সেবা কবতে চাঁন 
কিন্তু ব্রাহ্মণের ছেলেকে নিজে হাতে ভাত রান! কবে খাওয়াতে পারেন না 
তারা ষে নীচ জাত। 

ংল। পাঁজিব হিসাবে ১৩৩৫ সালের ২৯শে জ্যেষ্ঠ ববিবাব ভোব চাঁবটাষ 
-হাঁওড়া শহরেব সীত্রাগাছি অঞ্চলের চৌধুপাড়ায় ভূমিষ্ঠ হল ৬হবেজ্্রনাথ মৈত্র 
ও সরলাদেবীব দ্বিতীয এবং কনিষ্ঠ পুত্র বাঁবীণ মৈত্র। বাঁবীণবাঁবু বি. এ, 
-পাঁশ করে কলকাতার নাম কর সওদাগবী অফিসে চাকরী নেন। দক্ষতা 
অর্জন কবেন ছবি আঁক! ছবি তোলা, গান গাওযা ও এক্রাজবাজানতে | বিয়ে 
কবলেন, একটি ছেলেও হল। তবু চাব দেওয়ালের মধ্যে পা আব চোখকে 
আটকে রাখতে পারেন নি কোনদিন, বাযু থেকে প্রথমে বাযুল অবশেষে বাউল 
‘শব্দের উৎপত্তি হয়েছে কিনা জানি না, বারীণ মৈত্র কিন্ত বাযু বা বাউলেব মত 
-সাঁর। জীবন ঘুরে বেভিযে গেলেন বাংলার গ্রাম, মাঠ, নদী, পাহাড়, বনে। এই 
“ঘোরার মধ্যে যা দেখেছেন তা ধব! আছে বিচ্ছিন্নভাবে যুগান্তব, অমৃত, বস্থমতী 
মানসী,হাগুড়া-বার্তা”ব পাতায় এবং “যেতে যেতে’ বইটিতে । 

“যেতে যেতে? বইটিব লিখন ভঙ্গী সম্পর্কে শ্রীবিনঘ ঘোষেব মন্তব্যটি সবিশেষ 
গ্রনিধান যোগ্য--তীব পবিবেশের ভঙ্গি হল গল্পকারের ভ্দি। এই ভঙ্গি থেকেই 
বোঝা! যায়, গল্পের ভিতব দিয়ে নিঃশব্দে পাঠক চিত্তকে তিনি বাংলার জনকৃতির 
"খাদুপুবীতে নিয়ে যেতে চান এবং সেখানকার বিবাট রহস্তেব আভাস দিয়ে 
বলতে চান*ঘদি রহস্তের গভীরে প্রবেশ কবতে চাও তাহলে নিজেব চোখে ঘুরে 
শ্বুরে দেশকে ও মানুষকে ছ্াখো-*** বাংল! দেশেব সাধারণ, লোক যদি এই 





৩৬৮ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


ধরণেব গল্লেব ভিতব দিয়ে বাংলাব জনসাধারণের সাংস্কৃতিক মাধুর্যের কথা 
জানতে পারে এবং আঁবও বেশি কবে জানবার জন্য কৌতুহলী হয, তাহ’দে' 
নিশ্চয়ই এব সার্থকতা শ্বীকাব কবতে হবে|, বারীণ মৈত্রেব লেখাব সাথে 
যাদের পরিচঘ ঘটেছে তাদেব অভিমত সংগ্রহ করলে দেখা যাবে তার রচনার 
সার্থক? সম্পর্কে সাংস্কৃতি বিজ্ঞানী বিনয ঘোষেব মন্তব্য সত্যে পবিণত হয়েছে | 
,. বাবীণ মৈত্র যে সংস্থাব প্রাণ প্ৰতিমা ছিলেন সেই সাংস্কৃতিকী 

হাওড়া আযোঁজিত শ্রাদ্ধবাসবে তাৰ আবৃত্তি কব! ও টেপরেকর্ডাবে গৃহীত 
জীবনানন্দ দাশের কবিতা 'লাশকাটাঘব' বাঁজিযে শোনাবাব পর সভাপতি ডঃ 
অসিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যাঁষধ মন্তব্য কবেন “বাঁবীণ বোধ হয় নিজেব আসন্ন 
মৃত্যুর কথা উপলব্ধি করেছিল।” মৃত্যুর কথ! উপলব্ধি না কবলেও কিভাবে 
নিঃশৰে মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসছে সেটা বোধহয় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। 
মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই তিনি অস্স্থ বোধ কবতেন, অথচ বহু পরীক্ষা- 
নিবীক্ষাকবে ৪ ডাঁক্তারব! তাব শবীবে কোন অস্ত্র আবিফাঁর কবতে পাঁবেননি। 

এই ঘটনার বহু আগেই ‘যেতে যেতে” বইযের তেব নম্বব রচনায় তিনি 
লিখে গেছেন--বাজ-রোগে বুক বাঁজবা, অথচ চমৎকার রিপোর্ট “নো 
এভিডেন্স অব ইন্ফিলট্রেশন’ ৷ আবার, হঘত কাকতালীয়, তবু যোগাযোগটি 
উল্লেখ্য । যে ৯ই অক্টোবর তিনি মাঁবা যান তার ঠিক একমাস আগে ৯ই 
সেপ্টেম্বব তারিখে ভাষেবীব পাতায় লেখ! তাঁর শেষ বচনা_“একটি মানুষের 
গল্প’ গল্পটি লেখা হয়েছে সগ্যমূত একটি মানুষকে নিযে--যার মৃত্যু, লেখকের 
ভাষায় ‘শেষ পর্যন্ত দোবেব, দৃবেব মানুষ সবাই যখন সমস্ববে বলল--ভাল, 
ভাল, আঁহ! বড় ভাল মান্য । আদল মান তখন ভো-কাট্রাী।, গল্পটি ছাপ! 
হয়েছে বাবীণ মৈত্রের মৃত্যুব পর “নিঃসঙ্গ অবসবে"র প্রথমবর্ষ, তৃতীয় সংখ্যায় । 

বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের মনে হয়, ‘যেতে যেতে’ বইটিব মধ্যে বাবীণ মৈত্র 
'বাববাব এই কথাই বলতে চেষেছেন, নিজের দেশকে চেন! আমবা দেশ 
দেশাস্তবে বেডাতে যাই, কিন্ত আমতার মেলাই চণ্ডীর মেল! জয়দেব কেন্দুলীর 
মেল! কিংব। বক্রেশ্বরে যদি বা কখন কখনও যাই ঘরেব কাছে রামবাজাতলাব 
মেলায় একেবাবেই যাই না। 

বারীণবাবু তার বই শুরু করেছেন এই ভাবে-_ 

কোথায় পাব তাবে 
আমাৰ মনের মানুষ যেবে। 


বারীণ মৈত্র ৩৬৯ 


ডাক হরকবা গগনের মত কথাগুলে আমারও মনে হয, মনের মানুষটি 
তবু মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ধর] দিল না আজও! “হারায়ে সেই মানুষে, তাঁর 
উদ্দেশে দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে । ঘোরাঁও শেষ হল না--খোঁজাবও না” 

, বইযের শেষে_“আমি এতদিনের প্রশ্নেব উত্তর প্রাণভরে পেয়ে গেলাম। 
মন আজ শান্ত হযেছে। থেমেছে! বলছে পেষেছি। আমার মনের 
মানুষটিকে পেয়েছি আমি। অনেক পবিক্রমাব শেষে অনেক সন্ধানে 
অন্তে আমি খুঁজে পেষেছি তাকে । যে পথে বিপথে নেই-_নেই নদ-নদী-মাঠ- 
বনে, আছে অস্তবের এক অদৃশ্য আবশিনগবে ।--আমি তারেই খুঁজে বেড়াই 
যে বয় মনে--আমার মনে ।? 

"বাবীণ মৈত্র তাব মনের মানুষটিকে আজ খুঁজে পেষেছেন, আব আমর! 
তার পাঠকবুন্দ-_-মনের মাহ্ষটিকে হারিয়েছি। 





২৪ 


পরলোকগত সাহিত্যিক স্মরণে - 
লোকেখ ঘটক 
সম্প্রতি দেবী 

সৈন্তবলেব মত মৌবলও দেশেব শক্তিব অপবিহাধ্য অন্র। সুখে দুঃখে 
গড়া আমাদেরি মত সাধাবণ মানুষ দিযেই গড়ে উঠেছে এক নৌবাহিনী । 
এদেবি হাতে আছে আমাদেব নিবাঁপভা, আমাদের বাঁণিজ্যক্্রীব ভার। কিন্তু 
এদের কথ! আমবা কতটুকু জানি ? লোকেশ ঘটক নিজে নাবিক ছিলেন। এ 
লেখ! তাঁব অভিজ্ঞাতজাত। 

১৯৪১ এব সুভাষ অন্তর্ধান, ৪২-এব ভাবত ছাঁডো। বা আগষ্ট বিপ্লব, 
স্কুভাষের আজাদ হিন্দ সংগঠন, বালবিহাবী মানবেন্ত্রেব নেপথ্য ভূমিকা, 
বুটিশধিংহের মনোবলকে বিপধ্যস্ত করেছিল সেদ্দিন। তাঁর আসন উঠেছিল 
টলে। নৌবাহিনীকে এ থেকে আড়াল করতে তাঁদের কাগজ পড়া বন্ধ, 
মাটিতে নাম! বন্ধ কবতে হযেছিল | তবু শেষবক্ষা হয়নি। জলে উঠেছিল 
বিপ্রোহেব আগুন ১৯৪৫-এ | সগ্যোষুক্তি প্রাপ্ত নেতাদের মধ্যস্থতায় সে আগুন 
নিভল বটে, দাম দিতে হ'ল স্বাধীনতা ঘোষণা কবে। কিন্ত যাবার সময় 
বেখে গেল সে তাঁব থাবাঁর চত্রক্ষত। সেই ক্ষত শতধা বিদীর্ণ হযে বেডেই 
চলেছে আজ নানাদ্দিকে নানারূপে | লেখকেব লেখায তাঁর আভাস আছে। 

উত্তরীয় ব্রাহ্মণ পরিবাঁবে ফেব্রুয়ারী, ১৯২০, লমুদ্র যেখল। চট্টগ্রামে 
লোঁকেশের জন্ম হয। পিত! স্থরেশচন্দ্র ঘটক ছিলেন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বহু- 
গুণান্বিত কৃতবিদ্যপুরুষ এবং বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ কর্মচাঁবী। বহুভাষাবিদ্‌ 
স্ুবেশচন্দ্র ইংবাঁজী ও বাংলাঁধ বহু কাব্য নাটক গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ পুম্তকাদি 
রচনা কবে বিশেষ খ্যাতি লাভ কবেছিলেন। মাতা ইন্দুবালা স্থপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
বংশোদ্তব! মহতীগুণসম্থলিতা বিদুষী ও মাতৃত্বের প্রতিযূতি ছিলেন। লোকেশ 
তাদের পঞ্চম পুত্র! অতি শৈশবেই তাঁব বহুমুখী প্রতিভাব উন্মেষ হ্য। 
স্থললিত আবৃত্তি, নৃত্যগীত, অভিনয়, কৌহুক পবিহাস, ম্যাজিক, কবিতা, 
গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি বচন! ও পাঠ্য-অপাঠ্য অগাধ পড়ে মনে রাখাব আশ্চর্য্য 
ক্মৃতা, একাগ্রতা! প্রভৃতি গুণ মাত্র ৩ বত্মর বয়স কাল থেকে লোককে 
চমৎকৃত করেছে। পরবর্তাঁকালে বিগ্ভালয়ে সর্বত্র সর্ব বিষয়ে প্রথম স্থান 
অধিকার করে গেছেন। ৮ বসব বয়সে মোটর ড্রাইভ ও ১১ বৎসর বয়সে , 


লোকেশ ঘটক ৩৭১ 


স্থটিং কবেছেন। তার কাটা খেলাধূলা প্রভৃতিতেও প্রচুর দক্ষতা ছিল। 
চিত্রাঙ্কনও ৩ বৎসর থেকে করেছেন। 

১৫ বৎদবের পব থেকে এখানে লেখা আছে। কিন্তু তার বহু পূর্ব 
থেকেই সে অসাধারণ প্রমাণিত ছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিখ্যাত কবি মনীশ ঘটক 
(কলে।লখ্যাত যুবনাশ্ব) দ্বিতীয ভ্ৰাতা--সিনেমাটো গ্রাফার স্থধীশ ঘটক 
(প্রথম ভাবতীষ টেলিভিমনিষ্ট ও এরোপ্রেন ফোটোগ্রাফার ) তৃতীয় ভ্রাতা 
আশীষ ঘটক ( এশিষা পাবলিশিং এব সেলস ম্যানেজার ভৃতপূর্ব ) চতুর্থ 
লোকেশ (জীবিতদেব মধ্যে এবং কনিষ্ঠ ভাতা স্বনামধন্য খত্বিক ঘটক) 
মনীশ ঘটক ব্যতিবেকে সবাই আগ পরলোকগত। চাব বোন জীবিত আঁছেন। 
তপতী, সম্প্রীতি, ব্রততী ও প্রতীতি। এই পক্িবার "শিল্প চারু ও কারু, 
সঙ্গীত সর্বপ্রকার সাহিত্যে সর্ব শাখায় এবং অধ্যাত্মতত্বে অন্ুণীলনে আগ্রহশীল 
ছিল। বর্তমানে এই পরিবারেব পববর্তাঁদেব মধ্যে এই সব সঞ্চারিত হতে দেখা 
যাচ্ছে শোকাচ্ছন্নতাঁব আবরণেও। 

সসম্মানে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হয়ে ইণ্টাব সাযেন্স পাঠকাঁলে ১৯৩৫ সালে 
মাত্র ১৫ বৎসর বযসে লোকেশ ইণ্ডিয়ান মার্কেন্টাইল মেরিনের প্রতিযোগিতা- 
মূলক সর্বাবতীয় পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকাঁব করেন। ১৯৩৬ এ “ডাফরিনে 
ক্যাঁডেটৰপে যোগ দিয়ে ১৯৩৮ এর ডিসেম্বরে পাঠ সাঙ্গ হ'লে ১৯৩৯এ ব্রিটিশ 
ইণ্ডিয়ান নেভীতে যোগ দেন। মহাযুদ্ধের দীর্ঘ ৪ বৎ্সব অগণিত বাঁধা বিস্নের 
মধ্যে সুদক্ষ কর্ম কুশলতার সঙ্গে সমুদ্র পথে বিশ্বের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন। 
ফিরে এসে ১৯৪২ এ বয়্যাল ইণ্ডিযান নেভীর রিজার্ভ অফিসার নিযুক্ত হযে 
বে অব. বেঙ্গলের একটি পেট্রোলসিপেব ভার গ্রহণ করেন। ১৯3৫ থেকে 
১৯৫৪ পর্যস্ত কখনে মার্চেন্ট নেভীতে ও কখনে] বেগুলারে পাবা পৃথিবী বাব 
বার ভ্রমণ কবেন। ১৯৫৪-র পর কেবলমাত্র মার্চেন্ট নেভী ব! Private 
3119196-এব স্বল্প মেয়াদী কাজ ১৯৭৪ পর্যন্ত করেন। এই সময় বেশীর 
ভাগ মাটিতেই কাটিয়েছেন ১৯৫১-তে পিতৃ বিয়োগ ও ১৯৫৪-তে মাতৃ- 
বিযোগ তার জীবনে গভীর প্রভাব বেখে যায়। তিনি বিবাহ করেননি। 
সংসারে তার আব কোনও আকর্ষণ ছিলনা | জন্ম যাযাবব লোকেশ ঘটক 
মাটিতেও স্থিব হযে থাকেসনি--দেশে দেশে ঘুবে বেড়িয়েছেন। তার সাহিত্যে 
পৃথিবীর সর্ব স্তরের সর্ব জাতের এবং বয়সের লোকের! স্থান পেয়েছে। স্থান 
পেয়েছে নানাবিধ সমস্তা ও সমাধানের গ্রচেষ্টা। ইংরাজী ও বাংলায় অনেক 
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কবিতা গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ তিনি বচন! করেছেন | তিনি মানবেন্দ্ 
প্রতিষ্ঠিত র্যাডিকাল ডেমোক্রাটিক সৌসাইটিব মেম্বব ছিলেন ও বহু ট্রেড 
ইউনিয়ন প্রভৃতি গড়েছেন 

শিশুকাল থেকে শিল্প ও সাহিত্যের চষ্চা তিনি চিরকাল করে গেছেন। 
প্রতিষ্ঠা করেছেন--একাধিক সংঘ। ১৯৬২-তে তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন ইণ্ডে। 
কন্টিনেন্টাল আটি্টস সোসাইটি। অতি শৈশবে হস্তলিখিত পত্ৰিকা! পুজারীতে 
তাব লেখা ও ছবি প্রকাশিত হয । বাল্যে স্কুল ম্যাগাজিনে ও কৈশোরে বিভিন্ন 
পত্রিকাষ। ১৯৩৯-এ তাব প্রথম বাংলা উপন্যাঁন ‘মহাসাগব’ একটি বিখ্যাত 
মাসিক পত্রিকাঁয ধাবাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। ১৯৪* থেকে তাব ইংবাঁজী 
রচনা প্রীধান্ত লাভ কবে ও ভারতবর্ষে নান? পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে ॥ 
তাঁর আকা ছবি, বিশেষতঃ কাটু নও সর্বত্র প্রকাশিত হতে থাকে । ১৯৪২-এ 
কলকাতায় আর্ট এণ্ড ইগ্ডাস্ীন একজিবিশনে প্রদশিত তার অঙ্কিত একটি ছবি 
ভাবত স্বকার বহু মূল্যে কিনে নেন ও যুদ্ধ তথ্যচিত্র হিসাবে ভারতের সর্বত্র 
দীর্ঘকাল ব্যাপক ব্যবহাব কবেন। এ সালেই বথেতে প্রথম নটিকাল 
ম্যাগাঁজিন ‘ওসেনাইটে’ব ভিত্তি স্থাপন করে ভারতীয় নাবিক জীবনে তিনি 
নতুন দিগন্তেব সন্ধান এনে দেন। পববর্তাকালে বহু পত্রিকার তিনি জন্ম 
দ্বিযেছেন | Sbipping and Port Review, Engineering Times, 
Tropix, Sinmdbad, Artists own, Faith প্রভৃতি তাব মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তাব লেখা ছোট গল্প কবিতা প্রবন্ধ প্রভৃতি ও আকা ছবি 


এগুলি ছাঁভাঁও Blitz, Sankar’s Weekly, Hindu, Sunday States- 
man, Amrita Bazar Patrika, Hindustan Standard প্রভৃতিতে 


ও অন্যান্য বহু পত্রিকায় বহুবাব প্রকাশিত হয়েছে। এছাডা অনুবাদ সাহিত্যে 
(বাংলা থেকে ইংরাজীতে ) তাঁব দক্ষতা অসামান্য ছিল। যাঁদের বই তিনি 
অনুবাদ কবেছেন তার্দেব মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, শেখব সেন, প্রতাপ চন্দ্র, মৃণাল 
রায়, সমরেশ বঙ্গ, বীরেন বায়, মনোজ বন্ছ প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। 
শ্রীঅববিন্দের দর্শনেব ওপব তীব অনবদ্য কাজ বিদগ্ধ জনসমাজে বিস্মিত শ্রদ্ধার 
উদ্দেক কবে। শ্রীঅরবিন্দ পরিকল্পিত ও শ্রী প্রতিষ্ঠিত অবোঁভিলে তাঁব গভীব 
আস্থা ছিল। 

7 মাত্র ৫৫ বৎদব বয়সে এই যোগীপুকষ ওরা নভেম্বর ১৯৭৫-এ মহাবীক 
নির্ধানোধ্পবের প্রভাতে বনিক] টেনে দিয়ে গেলেন তাব জীবন রঙ্গমঞ্চের ৷ 





পরলোৌকগত সাহিত্যিক স্মরণে 
'অলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 
ডঃ অকুণকুমার মুখোপাধ্যায় 
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॥ জীবনী ॥ 


বর্ধমান জেলার অগ্ডালে মাতুলালষে শৈলঙ্ানন্দেব জন্ম হয় ১৩০৬ সালের 
৫ই চৈত্র (২১শে মার্চ ১৯০১)। পিতাব নাম ধরণীধর মুখোপাধ্যায়, মাতা 
হেমলতা দেবী । পিতৃতূমি বীবভূমের রূপসীপুব গ্রামে। পিতা ধবণীধরের 
কাঁজ'ছিল সাপ ধব! ও ম্যাজিক দেখানো | তার সম্বন্ধে শৈলজানন্দ লিখেছেন 
বিশেষ কিছুই করতে পারলেন ন!। মাকে হাঁবিষেছি যখন তিন বছর 
বয়স। বড হয়েছি মামাঁব বাডিতে। দাঁদামশায় আমার মস্তলোক। জাদবেল 
' প্লাধসাহেব।” | 

এই দাদামশাই বায়সাহেব মৃত্যুপ্তয় চট্টোপাধ্যায ছিলেন ধনী কল! 
ব্যবসায়ী! মাযের মৃত্যুর পব মামার বাড়ীতেই বড় হয়েছেন শৈলজানন্দ। 
রাশীগঞ্জের স্কুলে শিক্ষাজীবন স্থরু হয়। এখানেই তার অন্যতম সহপাঠী কাজী 
নজরুল ইসলামেব সংগে বন্ধুত্ব হয। নজরুল প্রথমে গল্প লিখতেন আব 
খৈলজানন্দ লিখতেন করিত | 

ম্যাট্রিক ক্লাশে উঠে প্রি-টেঘট পৰীক্ষা দিচ্ছেনএমন সময় বেধে গেল প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধ। পবীক্ষা দিষেই ছুবন্ধু পালিয়ে গেলেন আসানসোলে। সেখান থেকে 
এস ডি ও.-র চিঠি নিয়ে সোজা কলকাঁত। ফবটিনাইন বেজিমেনটে ঢোকাব 
জন্য যান। নজকল নির্বাচিত হলেও ডাকতারি পরীক্ষায় শৈলজানন্দ বাতিল 
হয়ে গেলেন! নজরুলকে যুদ্ধ পাঠিয়ে একা ঘরে ফিবে এলেন শৈলজানন্দ। 

কলেজে ঢুকলেন, অর্থাভাবে পড়া হল ন1। শিখলেন শর্টহাগ্ড টাইপ 
রাইটিং | চাকরী নিলেন কয়লাকুঠিতে, কিন্তু সেখানে পোষাল ন1। 

“বাঁশবী' পত্রিকা “আত্মঘাতীব ভায়ারি নামে একটি গল্প লিখেছিলেন 
খৈলজানন্দ। ধনী দাঁদামশাই এটি আত্মকাহিনী মনে কবলেন। তার আশ্রয় 
থেকে বিদাষ দিলেন | শৈল্জানন্দ এলেন কলকাতায় । উঠলেন মেলবাড়ীতে। 
ধীরে ধীরে পবিচয় হল অনেকের সঙ্গে-অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, 
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মুরলীধর বন্থ, প্রবোধকুমার সান্যাল, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, দীনেশব্ন দাস 
প্রভৃতি। শৈলজানন্দ সাহিত্য রূচনাষ আত্মনিয়োগ করলেন। 

শৈলজানন্দ দীৰ্ঘদিন “কালি কলম” পত্রিকা সম্পাদনা করেন। “কল্লোল” 
পত্রিকার সঙ্গেও তীর যোগ ছিল। 

বাংলাচলচ্চিত্রেও শৈলজানন্দেব বিশেষ অবদান আছে। চলচ্চিত্রে তীর 
প্রথম যোগদান নিউ থিষেটার্ষে নীতিন বসুর অধীনে কাহিনীকাব হিসাবে । 
১৯৪১ খ্ৰীঃ নিজের কাহিনী চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় শৈলজাননেব প্রথম ছবি 
নন্দিনী। তাঁবপর বন্দী, শহর থেকে দূবে, অভিনয় নয়, মানে না মান! 
প্রভৃতি সুপার হিট ছবি। কিন্তু তারপব নিজের প্রযোজনায় ছবি কবতে 
গিষে ব্যবসায়িক বৃদ্ধিব অভাবে তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে পুনবাঁয় ফিরে এলেন 
সাহিত্যে । কিন্তু তখন তীর গ্রতিভায় ভাটাব টান দেখা দিযেছে। 

১৯৭০ সালে শৈলজানন্দ প্রথম অসুস্থ হন। প্রথম স্ট্রোক। সেই থেকেই 
বিছানায় একেবাবে শধ্যাশায়ী। ১৭ই পৌষ ১৩৮২ শৈলজানন্দ তাব টাল! 
পার্কেব বাসভবনে পরলোকগমন করলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী লীলাধাণী 
দেবী ও পালিত! কন্য। নন্দিনী দেবীকে বেখে যান। 

শৈলজানন্দ প্রায় ২০০ উপন্যাস লিখেছেন। তাঁব অনেকগুলি উপন্যাস 
হিন্দীতে অনূদিত হযেছে। অনাথ আশ্রম হিন্দী সাহিত্যে সুনাম অর্ভন করে। 
গুজরাটি ভাষায় অনৃদিত হযেছে প্রায় ১০টি উপগ্াঁস- পূর্ণচ্ছেদ, মাটির ঘর 
প্রভৃতি । মালয়ালাম ভাষায় অনূদিত হয়েছে তার ‘সারারাত’ উপন্যাসটি । 

- শৈলজানন্দেব কয়েকটি গ্র-স্থর নাম এখানে উল্লিখিত হল-_ভাক্তার, বন্দী, 
হোমানল, শৈলজানন্দেব শ্রেষ্ঠ গল্প, স্বনির্বাচিত গল্প, আজ শুভদিন, জোয়ার 
ভাটা, ছাযাছবি, পূর্ণচ্ছেদ, খরজ্রোতাঁ, মাবণ মন্ত্র মাটির ঘর, জীবন নদীর 
তীরে, লহ প্রণাম, শহব থেকে দূবে , আমি বড হব, কনে চন্দন, এক মন ছুই 
দেহ, কয়লা কুঠির দেশে, ক্রৌঙ্কর মিথুন, ঝোড়ো হাওয়া, নারীমেধ, রূপং দেহি, 
সারারাত, অপরূপা, বধৃববণ, মিতেনিতিক, কেউ ভোলে কেউ ভোলে না, 
যে কথা বলা হয়নি প্রভৃতি। 


২ 


শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৪০০-৭৬) অকালে চলে যামনি। বিন্ধ 
১ অনেক দিন পূর্বেই তাঁর সাঁবস্কত সাধন! বন্ধ হয়ে গিযেছিল। তাকে বলা হয় 
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কল্লোল গোগ্ঠীব একজন | কথাটা পুবোপুবি ঠিক নয়। তার প্রথম গল্প 
“কষলাকুগ্ঠি” প্রকাশিত হয ১৩২৯ বঙ্গাব্দের কাতিক সংখ্যা মাসিক বস্থমতীতে । 
সে বছবেই ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাষী’তে ছাপা হয় “বেজিং বিপোর্ট'। তার 
ছোটগল্পে বাস্তবতা! নিযে বাড়াবাড়ি নেই, দাবিদ্রেব আস্ফালন নেই, লালসার 
অসংযম নেউ। পাঠককে চমকে দেবার প্রযাস নিযে তিনি পাহিত্যক্গেত্রে 
আসেন নি। বাস্তব অভিজ্ঞতাবিহীন বিদেশী ভাবাদর্শ গ্রাণিত গল্প লিখে 
আসব মাঁৎ কবাব চেষ্টা তীঁব ছিল না। নিছক বাস্তব অভিজ্ঞতাঁৰ উপর 
'নির্ভব কবে শৈলজানন্দ দুখহবণের স্থধাক্ষবণের মাল! গেঁথেছিলেন। 

কযলাকুঠিব পটভূমিতে লেখ ছোটগল্প নিয়েই শৈলজানন্দ সাহিত্যক্ষেত্রে 
এসেছিলেন। এই ধারাব প্রথম গল্প “কয়লাকুঠি”তে কষল] খনির সাঁওতাল 
নবনাবীয় চবিত্র কপাধিত হয়েছে। সাওতাল কুলি নান্কুর স্ত্রী বাউড়ি কামিন 
বিলাসীব প্রেমেব তীব্রতা ও গভীবতাকে লেখক নিপুণভাবে উন্মোচিত 
কবেছেন। ঝবিযা থেকে এসে নান্কু বিলাসীব কয়লা খনিতে কাজ 
নিষেছে। নান্কুর প্রতি বিলাপীর অগাধ ভালবাসা । নান্কু একদিন হঠাৎ 
মাইন নামে একটি মেযেব সঙ্গে পালিযে গেল। নানকুব প্রতি ভালোবাসায় 
অন্ধ বিলাসী মনে বড়ো, আঘাত পেলো। কযলাখনি এলাকায় বিচ্ছিন্ন 
কামিনের জীবনযাপন কঠিন। সে. উপাযাস্তব না দেখে তার প্রণযাথাঁ বমণ 
খালাসীব সর্ষে থাকতে শুক কবল, কিন্ত তাব শত অন্থবোধেও তাঁকে "সাঙ্গ, 
করল না। নান্কু ছাড়া আব কাউকে সে তার স্বামী বলে ভাবতেই পারে না 
অনেক দিন পবে হঠাৎ খবব পেলে! নান্কু ফিরে এসেছে, মাইন্থ মারা 
গেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত জানতে পাবলো নান্কুও বেঁচে নেই, খাদে কয়ল! 
চাপা পড়ে মরেছে। সেই অন্ধকার খাদে নেমে নান্কুব মৃতদেহ জভিযে ধরে 
বিলাদীর বিহ্বল উন্মত্ত ও বাঁধভাঙা শোকে প্রকাশ পেয়েছে, সব সতর্কবাণী 
নিষেধ কবে কযলাখনিব ভিতবেই ছুজনেব সমাধি; এক আশ্চর্য তীব্র 
হৃদয়াবেগেব নিপুণ “কয়লাকুঠি” গল্ল। মাসিক 'বস্থমতী”তে প্রকাশিত (কাতিক 
১৩২৯) এই গল্পে কল্লোল-গোঠী-লক্ষণ প্রকাশ পাধনি। 'কলোলে' প্রকাশিত 
'নারীব মন” গল্পে (জ্যেষ্ঠ ১৩৩০) কি এই গোঠী-লক্ষণ প্রকাশ গেষেছে? 
মনে হয় না। গল্পটাব সাবসংকলনে তা প্রমাণিত হয | “নাবীব মন’ গল্পের 
বিষঘবস্ত সনাতন--সেই চিবস্তন ত্রিভুজ প্রেমের গল্প--এক পুরুষকে কেন্দ্র করে 
ছুই নারীব (ছুই ভগিনীর ) প্ৰতিদ্বন্দিতা, ঈর্ধা আর অভিমাঁন। পীরু মাঝির 
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স্ত্রী ভূলি। তুলির বোন টুবনীব প্রতি পীকব প্রণযাকর্ষণ ভূলিব কাছে 
গোপন থাকে না। এই গোপন প্রণযে ভুলি ক্ষিপ্ত, অপমানিত, ঈর্ষান্বিত 
»হযে ওঠে । পীরুর কাছে প্রতিবাদ করাষ ভূলিব কপালে জোটে অপমান 
আর প্রহাব। প্রবঞ্চিতা ভুলি এই অপযানেব প্রতিশোধ কামনায ক্ষিপ্ত হযে 
ওঠে। গীরুর শক্তুতা সাঁধনেব চেষ্টা করে | তবে পীরুকে ফেবাতে পাবে না। 
প্রবঞ্চিতা ভুলি আত্মনাশেব পথ বেছে নিল। টুবনীব বদলে ভুলি আডকাঠিব 
দলের সঙ্গে মচেন! চ'-বাগানের উদ্দেশ্যে রওনা দিল | আপন বোন টুবনীর 
হাতে স্বামী পীরুকে সমর্পণ কবে ভুলি বিদাষ নিল। প্রণযের দুর্লেখ্য জটিল 
ব্হস্তয উদ্ঘাটিত'গল্পেব শেষ কযছজ্রে-- 

ট্রেন ছাড়িয! দিল। তুলির চোখ ছুইট! এতক্ষণে ছলছল কষা আসিল। 
দূবে পলাশবনের ভিতব দিঁষা টুবনী ছুটিতে ছুটিতে ষ্টেশনেব দিকে আসিতেছিল। 
ভগিনীকে একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিযা লই] ভুলি জানালার পাশে সবিয়া 
ব্পিল। 

ভুলিব চোখে জল দেখিয়া একটা সাওতালেব মেয়ে বলিল,-_কাদছিস্‌ 
কেনে? 

ভুলি চোখের জল মূছিয়! ঈধৎ হাসিযা বলিল,__ছুৎ কীর্দব কেনে লো?” 

আদিম নরগোচীব অন্তভূক্তি নবনারীর-ভালোবাসা ও যৌনাকধণেব তীব্র 
জটল রহস্তেব নানাদিক উন্নোচিত্‌ হযেছে শৈলজানন্দেব ছোট গল্পে। কেতাঁবী 
ঘটনাবিন্তাঁন নয়, দারিদ্র নিযে আতিশয্য নয়, উগ্রতা নয়, স্কাপ্তিনেভীম বা 
ইংরাজ-ফরাসি যৌনলালসা নয়, ভদ্রতাব পালিশ-মুক্ত বঙ্র-বিহাবের কষলা- 
খনি অঞ্চলের স1ওতাঁল-বাউভি-হাড়ি-ডোমর্দেব নিছক বাস্তব জীবন থেকেই 
শৈলজানন্দ তার গল্পেব উপাদান আহবণ কবেছেন। তাব কথায়, “আমার 
গল্পের সর্বপ্রথম পবিমণ্ডল কয়লাখনি এবং চরিত্রেবা সব কুলিমজুব | (গল্প 
লেখার গর )। শৈলজানন্দেব বান্তবতাবোধ নিবিড় ও গভীর, কাবণ দেশের 
মাটির সঙ্গে, জনজীবনেব সঙ্গে তার যোগ নিবিড ও ঘনিষ্ঠ । আত্মমুখী 
দৃষ্টি নয, বাস্তবমুখী দৃষ্টি নিয়ে তিনি গর লিখতে শুরু করেন। “বাংলাব মেয়ে 
(১৩৩২), রাডাশাড়ী, ষোল মান! ( ১৩৩১-৩২ )' খবশোতা ( ১৩৩৯) 
কীক্মতলার মেষে (১৩৪২), শোভাষাত্রা ( ১৩৪৬ ) প্রভৃতি গ্রন্থে শৈলজানন্দ 
পরিচিত গ্রামজীবন ও পারিবারিক জীবনেব পটভূমিতে উপন্তাসের লেখক 
জীবনকে তুলে ধরেছেন। “যোলআনা উপন্যাসে পুরুষশাসিত নিষ্ঠুব গ্রাম 
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"সমাজে নাঁবীর অপমান ও লাঞ্ছনা, সমাজের নির্লজ্জ অর্থ লাল ও অস্তঃসাবশৃন্য 
জীবন দৃষ্টি রূপাধিত। “ষোল আনা’ব গ্রাম সর্বার্থে পলীসমা্জ, কিন্ত 
-শবশ্চন্দ্রের তুলনায় শৈলজানন্দেব বাস্তবচেতন! আরো তীব্র, গভীব ও দৃববহ। 
কোনে! কোনে! উপন্যাসে লেখকেব আত্ম গ্রক্ষেপ ঘটেছে । যেমন ‘খরস্রোতা’ 
আব “শোভাযাত্রা” উপন্তাসে। মাতুলালযের বিরুদ্ধ পরিবেশে গীড়িত অনাথ 
বালক শশিশেখরেব ছন্নছাডা জীবন কাহিনী কিংবা বিমাতাব সংসাবে নানাভাবে 
বঞ্চিত মাতৃহাবা কিশোর গোপালের বেদনাময় জীবনকাহিনী চিত্রণে লেখক 
আপন জীবনে অভিজ্ঞতাব উপব নির্ভর কবেছেন। শবৎ5ন্দ্রেব বাস্তব 
গ্রামজীবনচিত্রণে আছে দবদ ও ভাবাবেগের প্রাচুর্য, শৈলজানন্দের আছে 
-নিবাসক্ত শিল্পদৃষ্টি। “নাবীমেধ” (১৯২৮) গল্প-ত্রধীতে আমাদের প্রচলিত 
সমাজ ব্যবস্থায নাবী নির্ধাতনেব যে কাহিনী বণিত হযেছে, তার শিল্পনৈপুণ্য 
“ও নির্মম নিবাঁসক্তি আমাদের স্তম্ভিত কবে। 

বোধ কবি এইসব কারণে শৈলজানন্দ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বস্থ মন্তব্য করেছিলেন, 
‘The must detached writer ever to be born in Bengal’ ( An 
Acre of Green Grass ). 

সাহিত্য শিল্পীব অগ্রিপবীক্ষণ এখানে হয়। ভাবাবেগ ও সমবেদনা প্রকাশের 
অনুকূল সুযোগ পেয়েও শৈলজানন্দ তাব ব্যবহাব কবেন নি» নির্মম নৈপুণ্যে 
বাস্তবজীবনেব ছবি একেছেন। তিনি শবৎচন্দ্রীয় ভাবাতিবেক যেমন ত্যাগ 
কবেছেন, তেমনি কল্লোলীয় লালসার অসংযম ও দাবিপ্রযেব আস্ফালনকে বর্জন 
করেছেন । আসলে তাব ছিল এমন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠাভূমি যেখানে 
'্নাড়িষে জীবনকে অকুপ্ন বলিষ্ঠ নগ্ন যৃতিতে এবং বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহতায় 
দেখেছেন । একদিকে 'নারীমেধ” গল্পে, অপব দিকে “বধুববণ' গল্পে জীবনের 
নিষঠুব রূপটি নিরাঁসক্ত ভাবে ফুটিযে তুলেছেন শৈলজানন্দ। বধূববণ’ গল্পে 
আমাদেব পবিচিত হিন্দু মধ্যবিভ গ্রাম সমাজের ছবি পাই--নাবীবিদ্বেষী 
ননীমাঁধব তাঁর গৌবীর প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা কবেছে তা নিষ্ঠুব কিন্ত 
-নাকীমেধ* গল্পে মনুষ্যত্বের অবমাননা ও পশুত্বেন নির্লজ্জ আত্ম প্রকাশের ছবি 
নিষ্ঠুবতর। কামার্ত পঞ্চ দানী ছবিকে অসহায় অবন্থাধপেষে ধর্ণকরল,তাকে 
দেশে নিয়ে যাবাব ছল করে নির্জন কযল! খাদের ধাবে নিয়ে গিয়ে জোব করে 
"ছবিব গর্ভের জ্ধাকে নষ্ট কবে ছবিকে মাঠেব মাঝে ফেলে দ্বিষে এল, সেই 
রুক্ষ নির্জন মাঠের মাঝে তৃষ্ণার্ত ছবি ছট ফট কবতে করতে মার! গেল। 
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তারপব পঞ্চ তাব দলবল নিযে এসে ছবিব মৃতদেহ টেনে হি'চডে নিযে ফেলে 
দিল খাদেব মধ্যে । এই গল্প পডে দবদী পাঠক শিউবে ওঠে দুহাতে মুখ ঢাকেন 
আব বিস্মযে ভাবেন, শৈলজানন্দ কোন আশ্চর্য নিরাশক্তিতে ও নির্মম নৈপুণ্যে 
জীবনেব এই কঠোর ভযাল ছবি অাকতে পাবেন। 

রবীন্দ্রনাথ শৈলজানন্দেব গল্প সম্পর্কে যে-বথা লিখেছিলেন সে-কথ!1 
বারবাব ন্মর্তব্য ঃ “শৈলজানন্দেব গল্প আমি কিছু-কিছু পড়েছি । দেখেছি দরিদ্র 
জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা! এবং -সই সঙ্গে লেখবাব শক্তি তার আছে বলেই 
তার বচনাঁষ দাবিদ্র্য ঘোঁষণাব কৃত্রিমত1 নেই। তার বিষয়গুলি সাহিত্য 
সৃভাব মর্যাদা অতিক্রম কবে নকল দারিদ্রের শখেব যাত্রার পালায় এসে 
ঠেকেনি। “নবযূগেব সাহিত্যে নতুন একটা কাণ্ড করছি, জানিষে পদ্‌ভরে 
ধবণী কম্পমান কববার দাপট আমি তার দেখিনি-_দাবিদ্র নাবাযণের পূজা 
মস্ত একটা তিলক তাব কপালে কাটা নেই। তাঁব কলমে গ্রাষেব যেসব চিত্র, 
দেখেছি তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন বলেই ঠিক কথা বলবাব 
কারিপাউভাবি ভঙ্গীটা দেখ! দেয় নি।' (সাহিত্যের পথে, গ্রন্থ-পরিচষ, 
ববীন্দ্র'বচনাবলী, বিশ্বভাঁবতী সংস্কবণ )। 

শৈলজানন্দ কেবল বীবভূম-বর্ধমান জেলাব গ্রামীণ সমাঁজ আর কয়লা- 
কুঠিব প্রেক্ষাপটে গল্প উপন্যাস লেখেন নি, শহব কলকাতাব পটভুমিতেও গল্প 
লিখেছেন। ধ্বংসপথেব-যাত্রী এব! (প্রবাসী কাতিক ১৩৩১) গল্পটি তার 
পবিচয় স্থল। তিবিশেব যুগে কলকাতায় দুঃখ দারিত্র্য হতাশার মধ্য দিযেই 
তিনি শহবে জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। দেই পরিচয় আসলে ষ 
তীব্র বাস্তব অভিজ্ঞত1-_তাবই শিল্পক্প এই গল্প। ভদ্রতার জীর্ণ আবরণে মোডা৷ 
নি্নমধ্যবিত্ত জীবনেব তলিয়ে যাওয়াব, ভাঙনের পরে এগিয়ে যাওযাব করুণ- 
নিপুণ ছবি পাই এই গল্পে। এখানেও সেই একই নির্মম নিবানক্তি, নিরুচ্ছাস 
বর্ণনাভদ্ধী। বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহত1। বস্তুতঃ এই গুণেই শৈলজানন্দ তাঁর সহযাত্রী 
লেখকদেব থেকে স্বতন্ত্র। তিনি কল্লোলের হয়েও কল্লোলেব নন, তিনি একক, 
স্বতন্ত্র । “ইম্পিবিষাল হস্টেল” নামক জবাঁজীর্ণ বাড়িটির নামের মধ্যেই আছে 
এক নিষ্ঠুব কৌতুক। এই জীর্ণ-মেস বাঁড়িব কয়েকটি অতিনগণ্য নি্রমধ্যবিত্ত 
বিপর্ধস্ত পরাভূত মানুষের সামনে মেই কোনে! উজ্জ্বল ভবিষ্যতেব ছাদ । তাণ্বো 
জীবনে নেই কোনে সান্বনা, নেই কোনো বিপ্রব-প্রতিবাদ-স্পৃহা । তাবা কোনে! 
বিপ্লবী শ্লোগান তোলে নি। তাদেব নীবব অনুচ্চাবিত প্রতিবাদে গল্পটি, 
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স্পন্দিত হযেছে। শৈলজানন্দের শিল্প নৈপুণ্য এখানে প্রতিঠিত। শৈলজানন্দের 
খ্যাতি ছভিষে পড়ে যে-সময় তখন ববীন্দ্রনাথ-শবধ্চন্দ্রের কিবণে বঙ্গসা হিত্য- 
সংসার আলোকিত। সে অবস্থা তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কবেছিলেন 
আপন সত্যেবজোরে। তাঁর মূলে আছে তীব ব্যাপক বাস্তব-অভিজ্ঞতা গভীব 
জীবনবোধ আব নির্মম-নিপুণ-নিবাসক্ত শিল্পদৃষ্টি। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে 
বাদ দিয়ে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের আলোচনা সম্পূর্ণতা লাভ কবে না। 
এই কথাটিও বারবার স্মরণযোগ্য। 


পরলে'কগত সাহিত্যিক স্মরণে-_ 
নলেজ্দনাথ মিশ্র স্মরণে 
ডঃ উজ্জ্বল মজুমদার 

১ যে সামাজিক পরিবেশেব তীব্র চাপ সাহিত্যিককে স্বপ্ন দেখতে বাবণ কবে 
সেই তীব্র চাপ বাঙল! সাহিত্যেব বিশ-তিরিশেব দশকের লেখকেবা৷ অঙ্কুভব " 
কবেছিলেন। সেই জন্য আশে-পাশে বথী মহা- 
রথীদেব রচনায বাঙালী জীবনের বোমাটিক স্বপ্নকে 
বড় অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল তখন-_মধ্যবিত্ত- 
-নিম্নবিভেব, শ্রমিক-কুষকেব, অবহেলিত অত্যা- 
চাঁরিতেব কথা যেন বলাই হচ্ছে না মনে হলে!। 
গ্রামেব চেযে নাগরিকতাব ঝৌঁক বেড়েছে অনেক 
বেশি অথচ সেই নাগবিক জীবনের বিচিত্র চেহাবা 
ঠিক সাহিত্যে ফুটে ওঠে নি। এদিকে আবার 
গ্রামেব প্রতি টানও যে একেবাবে চলে গেছে তাও নয়। গ্রাম জীবন 
তখন আমাদের মতে! নাগরিকদের কাছে আসম্বাপ্ত বসন্ত, আহারেব সাময়িক কিন্ত 
সুম্বাছু বৈচিত্র্যেব মতো! । কাজেই গ্রাম জীবনের স্বপ্নটা তখনও গেল ন! 
তার বাস্তব অভিজ্ঞতার আংশীদাব তখন অনেকেই কিন্তু শহবের ব্যবসাঁদাব 
মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত ও শ্রমিক এসে জাযগ! জুডলো সাহিত্যে । নাঁগবিক জীবনেব 
অভিশাপ কোথায় তাকেই যেন সাহিত্যিকর1 চোখে আঙল দিয়ে দেখাতে 
লাগলেন। মূলত নাগবিকতাব প্রতিনিধি হয়ে দেখা দিলেন শৈলজানন্দ, 
প্রেমেন্দ্রমিত্র, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, প্রবোধ সান্যাল ইত্যাদি ; আব গ্রামীন 
জীবনের প্রতিনিধি হয়ে দেখা! দিলেন তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ এবং প্রথম 
যুগের (তিরিশের দশকের ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় । কিন্তু লক্ষনীয় বিষয় হলো! 
এই, নাগবিকতা তে! জুটলোই, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীন জীবনের রূপায়নেও 
নাঁগবিক মন বিশেষ ভাবেই কাজ কবতে লাগলো আদিম প্রবৃত্তি উদ্বাটনে, 
যৌনবিচাবের ছবিতে, সুপ্চবাননাব তির্যক ইঙ্গিত প্রক্ষ পে । এই সব এঁতিহেই 
_ নবেন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যিক প্রতিভা বেডে উঠেছে। তার সঙ্গে এই 
-শতাব্দীব প্রথম ছুদ্দশকের গ্রাম শহরের মধ্যবিত্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ রূপকার 
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শরৎচন্দ্রে দৈনন্দিন হৃদয় লেন-দেনেব আবেগদীপ্ত কথাসাহিত্যিক এত্তিহ তো? 
কাজ করছিল-ই। গ্রাম-শহরের টনোপোড়েনে তার গল্প উপন্যাদ শরৎচন্দ্র ও 
বিভূতিভূষণের স্মৃতিবাহী | আবাঁব নাগন্রিকতাব কপাযনে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 
" রোমান্টিকবিন্ময় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যাযের বৈজ্ঞানিক কৌতুহল? নির্মোহ-- 
প্রায় নিষ্ঠব জীবনদৃষ্টি নবেন্দ্রনাথে নেই । ঠিক এইখানে আবাব বিভূতিভূষণেব 
. শব্যকিসভাব সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাই। নবেন্দ্রনাথেব চাবিত্রিক সংযম ও 
সিগ্কতা নাগবিক জীবনের বিস্মযকে সংযত কবেছে, নাগবিক নিষ্ঠুরতাঁকে কঠিন 
ংযমে অনেক সমযে এভিযে যেতে সাহায্য করেছে। কাজেই উত্তবাধিকার 
স্থত্রে তিনি বাঙলা গ্প-উপন্যাসের ছুটি ধাবাকেই তার লেখক চরিত্র অন্গযাষী 
আত্মসাৎ কবেছেন। শবৎচন্দ্র বিভূতিভূষণের গ্রামীন চিত্রেব কোমলকারুণ্য 
যেমন তাঁব 'দ্বীপপুঞ্’ উপন্যাস আব “অসমতল” গল্পলংকলনের মধ্যে ছড়িযে 
আছে তেমনি প্রেমেন্দ্-প্রবোধ-অচিন্ত্য কিংবা মাণিকেব বিস্ময ও নির্মোহ্‌ দৃষ্টি 
কিছুটা যেন স্তিমিত হযে “দেহ-মন' কিংবা ‘দূরভাষিনী’, ‘চেন! মহলে” কিংবা 
‘তিনদিন তিনবাত্রি”, মহাঁনগব কিংবা স্থর্যসাক্ষী'ব মধ্যে ধবা দিযেছে। কিন্ত 
লক্ষণীষ যে নবেন্দ্রনীথেব গ্রাম বা শহরকেন্দ্রিক কোনে! রচনাতেই তীব্র 
ঝাঝালে। স্বাদ নেই। কোনো বিদ্রোহ জালা, কোনে নিষ্ঠঠব বাস্তবে 
ভয়ানক রূপ নেই। তার কাবণ, নরেন্দ্রনাথের জীবনযাপন পদ্ধতি ও চরিত্রগত 
মধ্যবিত্ত ওদীসীন্ত । 
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শৈশব ও বাল্যকাল কেটেছে তার পূর্ববাঙলার গ্রামে । নদী-ক্ষেত-খাল- 
বিল ডোবা এবং বীশ-থেজুব-স্থপুবি-তে খচিত গ্রাম । হিন্দু-মুসলমানের পাডা, 
কামাব-কুমোর-তীতি-বাগর্দিব বিচিত্র মেলা। সেখানেই যৌথপরিবাবে 
তার প্রথাগত জীবনযাত্রা । পরেও মফঃম্বলে কলেজ জীবন। সেখানেও পুবে! 
নাগবিকত1 নেই। তারও পবে বাঁকি কলেজ জীবনটা কলকাতায় বঙ্গবাঁসী 
কলেজে । তখন গ্রাম মফঃম্বলেব গ্রামীন মানসিকতা মোটামুটি তার চরিত্রে 
বদ্ধমূল হযে গেছে। কিন্তু কলকাতায় এসে অভিজ্ঞতার নতুন মাত্রা যোগ 
হলো। তিবিশ-চলিশেব সদ্ধিস্থলে আসন দ্িতীয় মহাযুছেব শঙ্কিত আবহাওয়ায় 
কঠিন নাগবিকতাঁব সঙ্গে পবিচষ। বেকারবৃত্তি, ভাড়াটে বাডিতে বাড়ি- 
ওয়ালা-ভাঁভাটের তিক্ত বিবাদ, জীবন সংগ্রাম, বিচিত্র বাপা-বদদলের উদ্বাস্ত 
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,অসহায় জীবন, চাঁকরি জীবনে বিপত্তি । তাবপর সাবাঁদিকতার মধ্যে দিয়ে 


ধীরে ধীরে জীবনের স্থিতি। 

কাজেই নবেন্দ্রনাথেব লেখার মধ্যে গ্রাম, মফস্বল ও কলকাতার ছবি। 
গ্রামীন শীতলত!, মফঃস্বলের কৌতূহল ও কলকাতাব নিঃশব্দ করুণ জীবন 
সংগ্রাম তার বচনাব চরিত্র বৈশিষ্ট্য কিন্তু শুধু দৃষ্টিব মর্মভেদী তীক্ষতায অচিন্ত্য- 
প্রেমেন-তাবাশঙ্কব বিভূতিভূষণের প্রতিষ্ঠাব যুগে, মানিকের বৈজ্ঞানিক মাঁন-" 
স্কিতার প্রকাশের যুগে, সুবোধ ঘোষ-নাবায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-সস্তোযকুমার 
যোষ-নবেন্দু ঘোষেব নতুন বিস্মযকর বাস্তবতাঁৰ উন্মোচনের যুগে নরেন্দ্রমাথ 
নিজেব প্রতিষ্ঠা করে নিলেন! বিশের দশকে কি তিরিশের দশকে বাস্তবতার 


' নতুন দিগন্ত যখন উন্মোচিত হচ্ছিল তখন নরেন্দ্রনাথ আশ্চর্য দক্ষতায় পরিচিত 


গ্রাম, পরিচিত মফঃস্বল, এবং পবিচিত শহবেব সবল, অর্ধজটিল এবং সম্পূর্ণ 
জটিল জীবন ও মানবিক সম্পর্ককে তুলে ধরতে চেষ্টা কবেছিলেন। সেই 
উপস্থাপনাষ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার এমন প্রবল চাপ ছিল, দৃষ্টিভঙ্গির এমন 
তীক্ষতা ছিল, বিশ্লেষণে এমন স্থির হুক্্ম সহজে কলাচাতুর্ধ ছিল যাতে সম- 
সাময়িক সমাজবাদী সাহিত্যিকদের তিনি ম্লান করে দিতে পেবেছিলেন। 
দৈনন্দিন তুচ্ছত| থেকে নরেন্দ্রনাথ মান্থষেব আচরণের অসংগতির এমন কিছু 
সত্য পরিচয় উদ্ঘারটিত করতে শুরু করেন তার উপন্যাসে এবং বিশেষ করে 
ছোট গল্পে যাতে মানুষের সত্যরূপটা ধরা পড়তে শুরু করে নিঃশব্দে। 
নরেন্দ্রনাথেব গল্প উপন্তাদের মধ্যে জীবনদৃষ্টিগত কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। 
মানষেব যৌন কামনাকে নিয়েই তিনি গন্ন উপন্যাস লিখতে শুরু কবেন। 
দ্বীপপুঞ্জ, দেহমন, দৃবভাধিণী, চেনামহুল, স্র্যসাক্ষী অনেক উপন্যাসেই মানুষের 
যৌন বাসনার প্রকাশ আছে। এদের মধ্যে কোনোটি নিছক যৌন-সমস্তা ' 
কেন্দ্রিক, কোনটি বা চল্লিশ দশকের অবক্ষয়িত মধ্যবিত্ত জীবনের অর্থ নৈতিক ' 
এবং পাবিবারিক সমস্যার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু যৌন সমস্যা মধ্যবিত্তের 
জীবন মাফিক িধা গ্রস্ত, উগ্রতাহীন, অন্তমুখী কোঁনে! বিপর্যয়কারী শক্তি 
হিসেবে এই সমস্ত! দেখা দেয় নি। মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদী মনোবৃতিও এই 
সমন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে অনেক সময়। কিন্ত গভীর ট্রাজেডি নেই। আত্ম-. 
সমর্পণ আছে, আপোষ আছে। মাঁনিক্বে-নেওয়ার চেষ্টাও আছে। কোথাও 
জীবিকাগত প্রয়োজনীয়তাও সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করে ভারসাম্য নিয়ে গেছে। 
হয়তো মূল্যবোধের প্রতি কঠিন আঘাত নেই বলেই নরেন্দ্রনাথের উপন্াঁস 


নরেন্দ্রনাথ মিত্র স্মরণে ৩৮৩ 


‘শেষ পর্যন্ত বিবব প্রজাপতি মানুষ কিংবা ঘুণপোকা আত্মপ্রকাশেৰ কাছে হেরে 
গেছে। কারণ তাব গল্পে উপন্যাদে দেখা যাচ্ছে প্রথম! স্বাকে ত্যাগ করে 
পরে গ্রহণ কবা হয়েছে, অবৈধ সন্তান অকূলে না ভেসে সংগ্রাম করছে, স্বামী 
বেকাব হলেও স্ত্রী সংসাবে থেকেই জীবিকার পথ খুঁজছে, ছোট বোনের 
প্রণয়ীকে বড বোন ফিবিষে দিযেছে, বোন স্বামী স্ত্রী কে শ্রদ্ধা করেছে কিন্ত 
স্ত্রী চুবি কবলে তাব মর্মে আঘাতঃ লেগেছে । কোথাও যেন শুভবুদ্ধিব প্রতি 
বিশ্বামকে তিনি হাঁবাতে চান ন!| তার জন্যে সিগ্ধ চোখে তাব জল টল 
টল করে! রর 

এই নিঃশব্দ অশ্রবধা নরেন্দ্রনাথ ষাটের দশকে বিপর্যস্ত যূল্যবোধেব কালে, 
কঠিন বাস্তব ও রর বাস্তবের কালে, নির্মম ক্রুব প্রতিহিংসাঁ-গ্রহণের কালে 
স্বাভাবিক ভাবেই পবাস্ত হলেন। কিন্ত তিরিশ থেকে পঞ্চাশের দশকের মধ্যে 
মূল্যবোধের যে সিগ্ধ ব্যাকুলতা ছিল নরেন্দ্রনাথ নিশ্চয় সেই ব্যাকুলতার 
যথাযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। 

(অধুনা বাংলাদেশেব ফরিদপুর জেলাব সদ্ববর্দিতে ১৯১৭ সালের ৩০শে 
জানুঘারি নবেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্ম হয়। ফরিদপুরে স্কুল কলেজে পড়ার পর 
তিনি কলকাতাষ এসে বঙ্গবাপী কলেজে ভি হুন। সেখান থেকে বি. এ, 
পাশ কবেন। তাবপর কর্মজীবনের কিছু অংশ নানাধবণেব কাজে নিযুক্ত 
থেকে “আনন্দবাজার পত্রিকা»য় যোগদান করেন। সেখানে কর্মবত অবস্থাতেই 
২৭শে ভার্ত শনিবার (১৪.৯ ৭৫ ) শেষ রাত্রে আকস্মিক ভাবে পবলোকগমন 
করেন। 

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রথম রচন1-'একটি কবিতা ‘দেশ’ পত্রিকায় ১৯৩৬ 
সালে প্রকাশিত হয়। তীর প্রথম উপন্তাস “হবিবংশ” ও “দেশ*-এ প্রকাশিত। 
গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় এই গ্রন্থেব নামকরণ কবেন 'হবীপপুঞ্? (১৯৪৭)।) 


নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনার তালিকা £ 


অঙ্গীকার, অনমিতা, অনাগত, অন্থরাগিনী, অন্যনয়ন, অসবর্ণা, অসমতল 
অক্ষরে অক্ষবে, উত্তবণ, উদ্যোগ পর্ব, উন্মেষ (বাবোধারী উপস্তাস ) উপচ্ছায়া, 
উপনগর, উন্টোরথ, একটি নায়িকাব উপাখ্যান, একটি ফুলকে ঘিবে, একুল 
ওকুল, ওপাশের দরজা, কথা কও, কন্ঠাঁকুমারী, কাঠগোলাপ, গোধূলি, চডাই 
উতৎরাই, চিলেকোঠা, চেনামহল, চোরাবালি, জলপ্রপাত, তমন্বিনী, তিন দিন 
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তিন বাত্রি, দয়িতা, দীপান্বিতা, দূবভাষিণী, দেবযানী, দেহমন, দ্বীপপুঞ্জ, দ্বৈত-- 
সঙ্গীত, ধূপকাঠি, নাধিকা, নিরিবিলি ( কবিতা ), পতনে-উত্থানে, পতাকা» পত্র- 
বিলাস, পরম্পবাঁ, পূর্বতনী, প্রতিধ্বনি, বসস্ত পঞ্চম, বিছ্যুৎ্লতা, বিনি সুতোর 
মালা, বিবাহ বাসব, মলাঁটেব বঙ, মধুরী, মহানগব, মিশ্রবাগ, মিসেস গ্রীণ, 
ুগ্ধপ্রহব, যাত্রাপথ, রূপমঞ্জরী, বপলাগি, রূপসজ্জা, বূপালিবেখা, শুক্লপক্ষ 
তেষ্ঠগল্প, সঙ্গিনী, জন্ধ্যারাগ, সমুদ্রেব ঢেউ, সভাপর্ব, সহাদযা, স্ববসন্ধি, 
স্থখ দুঃখের ঢেউ, স্থধা হালদার ও সম্প্রদায়, স্থবেব বাঁধনে, স্র্ধসাক্ষী, সেই 
পথটুকু, সেতু বন্ধন, শুদ্ধ প্রহব, হলদে বাড়ী, হাবানো মণি হাবাণো মন, 
হেঙমাষ্টাব। 

( তালিকা অসম্পূর্ণ ) 


॥ 


পরলোৌকগত সাহিত্যিক স্মরণে 
দর্ণাদাস সপ্পকার 


জন্ম £ ১৪ই অগ্রহাযণ ১৩৩৪ মৃত্যু -২৮শে ফাস্তুন ১৩৮২ 
স্সেহলতা চট্টোপাধ্যায় 
“তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মৃহৎ 
তাই তব জীবনেব বথ 
পশ্চাতে ফেলিষা যায কীতিবে তোমার 
বাবস্বাব।” 
সংসারে বিবল হলেও এমন কিছু কিছু অগ্নিদৃপ্ত, নিঃশঙ্ক ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর 
ইতিহাসে আজে প্রতীযমান ষে সেইসব অটল, কঠিন, খু ব্যক্তিত্বের কাছে 
তীর্দেব স্বকীষ কীতিকলাপ অথবা কৃতিত্বও মান, অন্ুজল হয়ে থাকে 
চিবকাল। 
ঠিক এমনি এক সপ্রতিভ ব্যক্তিত্বের অধিকারী কবি দুর্গাদাস সরকার। 
সংগ্রামী মানুষের কবি, অনাপোষী জনতাব কবি দুর্গাদাস , নতুন পৃথিবীব 
নিঃসংবয় স্বপ্রেব কবি দুর্গাদাস। 
তাই পদাতিক জনতার মুষ্টিবদ্ধ হাত ধবে অবাধ্য নেশায় সময়ের শ্রোত 
ভেঙ্গে তিনি কেবলই পাষেব চিহ্ন একে গেলেন তাব ছৃঃসহ অভিযানের পথের 
ধূলোষ। সে চিহ্ন অম্নান, আগামীকালেব পথনির্দেশেব সুনিশ্চিত স্বাক্মব। 
দুর্গাদাসের যতখানি কবিকৃতি ঠিক ততখানি মর্ধাদা তিনি পেয়ে গেছেন 
কিন। একথা এখনই নিশ্চয করে রলা কঠিন। তবে তিনি বাজনৈতিক চেতনা- 
সম্পন্ন কবিতা লিখে দেশেব কাছে ঘে প্রভূত জনপ্রিযতা লাভ কবেছিলেন সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। দুর্গাদাসের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা দীর্ঘতালিকাবহুল নয। 
মাত্র পাচ/ছয়খানি কবিতা সংকলন তাঁব বর্তমান। তন্মধ্যে দুখানি যেমন, 
গ্রাম থেকে সংগ্রাম’ এবং শ্মশানে ধূনোব গন্ধ' বিশিষ্টভাবেই উল্লেখযোগ্য, 
মনে রাখাব মত। যতদূর মনে হয, বাংলাদেশের অধিকাংশ পাঠক মাত্রেই 
এই কাব্যদ্ধষেব সঙ্গে কম-বেশী পরিচিত আছেন। তার শন্তান্ত কাব্যগুলিও 
এত বেশী আলোড়িত বা প্রচাবিত না-হোলেও, সুপাঠ্য। 
২৫ 


৩৮৬ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


দূর্গাদাস কবি। এটা তাব আত্মিক কিন্বা শৈল্পিক পরিচয়। কিন্ত 
মান্য দুৰ্গাদাস ? মান্য হিসেবেও ভে] তাঁব একটা চবিত্র আছে ষ! বাদ দিযে 
দুর্গাদাস্‌কে পূর্ণতঃ চেনা যাঁধ না। মজ্জাগত কবিপ্রাণ দুৰ্গাদাদ স্বভাব 
রোমান্টিক । তিনি ছিলেন আত্মপ্রত্যয়ে অটল, বলিষ্ঠ চেতনায় উজ্জ্ল। 
আর জীবমেব নিঃনংশয় বোধে বিশ্বাসী, তিনি অন্তাঁয়ের মুখোমুখি দীাড়িষে 
লড়াই করেছেন জীবমেব শেষদিনটি পর্যন্ত । তবুজীবনেব সাথে আপোষ 
কবেন নি। তিনি পূর্ণমাত্রায় মার্কসীয দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাভাবনাব দবাবাই চালিত 
ছিলেন। আজন্ম তিনি কৃষক-শ্রমিক দববদী হোয়েই দেশেব কথা ভেবেছেন। 

তিনি ছিলেন আত্মগোপনকাঁবী ধবণেব মানুষ । মানুষকে কখনে! নিজেব 
কথা শুনিয়ে তাকে বাঁ কাউকে বিব্রত কবার চেয়ে তিনি নিজেকে আড়ালে 
সবিয়ে রাখতেই ভালবাঁসতেন। ব্যক্তিগত ভাবে কোন দুঃখে-কষ্টেব কথ! তার 
একান্ত বন্ধুদের মধ্যে বিশেষভাবে তিনি অভিব্যক্ত করতৈন 'না কথনো। 
সংসাব-উদাপীন, অর্থবিমুখ মানুষ এই দুর্গাদাস। দুর্গাদাসের জীবিকাগত 
পৰিচয় হিসেবে তিনি সাংবাদিক | অবশ্য জীবনেব একেবারে গোডার 
দিকে দুর্গাদাস রেলওয়ে চাকুবীজীবি ছিলেন। কিন্তু ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের 
সংস্পর্শে থাকার অপরাধে তাকে এই চাকুবী থেকে ববখাস্ত কবা হ্য। এব 
কিছুদিন পরে তিনি একটি কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। কিন্ত 
সেও ডে! মাত্র কিছুদিনের জন্যেই | | 

এব পবে দুর্গাদাস সাংবাদিকতাব উদ্বেল আবর্তে এসে জডিয়ে পড়লেন। 
প্রথমে তিনি কাজ কবেন সাপ্চাহিক বসুমতী পত্রিকাতে, এবপব দৈনিক 
সত্যযুগে এবং শেষে মাসিক বাংলাদেশে। তিনি মানিক বাংলাদেশের সম্পাদক 
রূপে দীর্ঘ চাব বছব অভাবনীয় পবিশ্রম করে গোছন। * 

বীকুভ1 জেলাব মেজিয়। গ্রামেব উনিশ বছবেব যে সপ্রতিভ, প্রত্যয়ী তকণ 
কবিটিকে দেখে একদিন প্রেমেন্দ্র মিত্র মুগ্ধ হখেছিলেন, তাকেই পরবর্তী কালে 
প্রেমেন্দ্র মিত্র শ্রী অশোঁকসেনেব পবিচালনায় বস্মতী সাপ্তাহিক প্রকাশিত 
হোলে ডেকে নিষেছিলেন বন্থমতীরই সহকাঁবী হিমেবে।- দুর্গাদাস সে ডাকে 
সাড়া দ্রিষেছিলেন। তাব উপরে ছিল তাঁব সাহিত্যচর্চ। নিজেব পত্রিকা ছাড়াও 
বেশ কয়েকটি পত্রিকাব জন্য তাঁকে নিয়মিত লিখতে হোত। 'এখানেই শেষ 
নয়, অনেক অখ্যাতদেবই তিনি প্রাথমিক উত্সাহ দিয়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে টেনে 
এনেছেন, তৈরী করে দিয়েছেন তাদের ভবিশ্যং। এমন ঘ্বার্থলেসহীন, অকৃত্রিম 


দুর্গাদাস সরকার ৩৮৭ 


মানুষ এ যুগে সত্যিই দুর্লভ । গুধু অনুজ নয, অগ্রজ সাহিত্যকদ্বেবও তিনি 
আজীবন নানাভাবে সাহায্য করে গেছেন। 

বলাবাহুল্য, ছুর্গার্দীস খাটি কবি, নির্ভীক সমালোচক আব নিষ্ঠাবান 
সাংবার্দিক। সাংবাদিক জীবনে একটু আপোস কবে চলতে পারলেই ভাব 
সাংসাবিক জীবনে এত বেশী আর্থিক অনটন হযতো! ঘটতে পারত ন1। কিন্তু 
আগেই বলেছি, দুর্গাদাস অনাপোনী, কোন বকম পরিস্থিতিতেই তিনি কখনো 
তার স্বকীয় মতামত ও আদর্শকে বিনর্জন দেননি | সাবাজীবন এই অনমনীয় 
ভাব তার চরিজ্রেব প্রধান সম্পর্দেব মতই রক্ষিত ছিল। অথচ তাব সমগ্র 
মুখম্গুলে সদ প্রশান্তি আর হাসিব আভাসই ছড়িয়ে থাকতে দেখেছি সর্বদা। 
সে মুখছবি তাই নিৰ্মল, পবিভ্র। 

সংসারের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে, আত্মপ্রতিষ্ঠাব সস্তা লোভ আব সীমিত 
আকাজ্কার বেষ্টন থেকে মুক্ত করে, দুর্গাদাস নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন 
বৃহত্তব মানব সমাজে, মহুত্বব আদর্শের পরিধিতে | 

‘অশোকের সময় গ্রাম “দ্বিতীয় সদ্ধি', ‘একটি গাছ একশো! ফুল', "শ্মশানে 
ধূনোব গন্ধ'ইত্যাদি কাব্য সংকলনের প্রণেতা কবি দুর্গাদাস। এছাভাও ‘আই 
ভান হো”তিনি অনুবাদ কবেছিলেন। 

যাইহোক ছন্দ, শব্দ, টেকনিক বা ফর্মেব জন্য দুর্গাদাসেব কবিতা! 
আঁলোডিত বা বসোতীর্ণ নয়। বক্তব্যের বলিষ্ঠ উচ্চাবণ, সহজ আস্তরিকত! 
ও খজুতাব গুণেই তাব কবিতা পাঠকের অন্তবস্পর্শাী হোতে পেবেছে। 

বস্ততঃ বঞ্চিত, গীড়িত, সংগ্রামী মানুষের প্রতি সহমর্মী হৃদয়ের গভীর, 
নির্যাস দিষেই নিমিত হয়েছে তার প্রতিটি কবিতা। হৃদযের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চাবণ 
ও আবেগই তার বচনাব প্রাণ। 

তেইশ বছর আগে তীর প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হযেছিল ‘অশোকের 
সময়ে গ্রাম”। অর্থাৎ ইংবেজী ১৯৫৩ সালে। এই কাব্যগ্রন্থের বিষষবস্ত 
ছিল? বোণথার্টিক প্রেমেব কবিতা, 

পলীব নিসর্গ সৌন্দর্ষের কবিতা। এখানে দুর্গাদাস একটি কোমল, স্নিগ্ধ, 
সুললিত হৃদয়ের মানুষ। 

“দ্বিতীয় সন্ধি'তেও ছুর্গাদাস প্রেষের কবি, ছন্দের কবি। যেমন-_ 

“প্রথমে লজ্জিত হোল। তাবপব নত হল মুখ 
হঠাৎ আমাকে দেখে { পায়ে পায়ে ভারী নীরবত!। 


৩৮৮ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


কণ্ঠের চঞ্চল ছন্দ স্তব্ধ, কেন বন্ধ হল কথা 


তখনই জানাবে বলে পাশে তার প্রেমিক উৎসুক ।**” 
(দ্বিতীয় সন্ধি) 


কিন্তু এব পরে “একটি গাছ ধা কশ ফুল’ এবং "শ্মশানে ধূনোব গন্ধ এ দুইটি 
কাব্যের প্রায় সমস্ত কবিতাই সামাজিক অবিচাব-অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা এবং বাজনীতি বিষয়ক। কিন্তু গর্বের বথা যে, বাজনীতি বিষয়ক 
হোয়েও তার কবিতাগুলি কাব্যগ্তণে বঞ্চিত হ্যনি, কবিতাই হযেছে। 

দুর্গাদাস মূলতঃ সমাজত সচেতন, যুগচেতনার সংগ্রামী কবি। তাঁর, 
চারপাশের বিক্ষুব্ধ, বঞ্চিত, সর্বহারা মানুষের সমাজের আশা-নিরাশা, স্থখ- 


বেদনা, অস্থিরূত। এই অন্ুভবগুলিই তাঁর শেষের দ্িকেব কাঁব্যগুলির তাই প্রধান, 
উপজীব্য । 


উনিশ শ সত্তরেব সেই উচ্চ খল, দারুণ ভয়ঙ্কর মৃত্যুময় সময়কে মনে রেখেই 
দুর্গাদাস 'শ্বশানে ধুনোর গন্ধ' লিখলেন। সমাজের অবক্ষয়, মৃত্যু, অত্যাচার, 
ইত্যাদি মানুষের সেই সময়েব মর্মান্তিক দৃশ্ঠগুলিই তাঁর শ্মশানে ধুনোর গন্ধ" 
কাব্যে সামগ্রিকভাবে ছড়িয়ে আছে যেমন 
“সময় এখন মুখ ফিরায়ে আছে 
বাইরে তবু তুমুল হট্টেগোল, 
স্বন্ধ কাঁটার ঝুলছে দেহ ডালে 


ঘরের ভেতর শৃন্ মায়ের কোল।” 
( শ্বশানে ধুনোর গন্ধ ) 


কবিতা র্গাদাসের হাতে বিলাসের সামগ্রী নয়, লভায়ের হাতিয়াব। 
কেননা, দুর্গাদাস শুধু কবি নয়, বঞ্চিত, খেটে খাওয়া, উপোী মান্থষেব, 
সৈনিক। উপেক্ষিত জনসমাজের মিছিলের তিনি আজন্ম পুবোঁধা, মানুষকে 
মানুষের প্রকৃত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই তার আজন্ম গ্রযাস। অন্যায়ের" 


বিরুদ্ধে, পক্ষপাঁতেব বিরদ্ধে তাব ক$ জীবনের শেষ দিনটি পর্যস্ত ছিল 
সগর্বে সোচ্চার । 


সেই জন্যেই ‘যারা মাটি চষে, কাটে মাটি, ঝণে বাঁচে সমব্পর "তাদের 
বুকের গভীব আতি নিয়েই ছুর্গাদাসেব মূল কারবার। 


ছুর্গাদা মনে প্রাণে আশাবাদী ছিলেন। তাই মৃত্যু, অন্যায়, খুন, 
রাহাজানি, দুঃস্বপ্ন ইত্যাদি ছাপিয়েও তাঁব কবিতায় অবশেষে পাঠকমাত্রেই 
শুনতে পেয়েছেন একটি তীক্ষ বিশ্বাসের মূর্মবাণী। যানুষেব চোখে যা সোনার 


ছুর্গাদাঘ সরকার ৩৮৯ 


বাংলার স্বপ্ন আনে, মাঠে মাঠে ধানফুলের গুচ্ছে প্রকৃতির অপাব 
সৌন্দর্য ছড়িযে যায | 

“কপ দেখি মোনাব বাংলার । 

একদিকে মৃত্যু, আব অন্য দিকে তার 

জীবনেব বিচিত্র সম্ভাব।” 

* চি % 

(একটি গাছ একশ ফুল)' 
সমাজেব এই ভীষণ দুর্দিন, অসময়েব মধ্যেও দুর্গাদাসেব প্রত্যাশী ব্যাকুল 

হৃদয় ফুল ফোটার হ্প্ন দেখেছে, সোনালী মাঠ আর মাঠেব বিচিত্র সম্ভাবের 
জন্ত প্রার্থনা কবেছে। তাই প্রত্যাশায় মুকুল ফুটেছে তাঁব চৈত্রের বনে £ 


তাৰ পৃথিবী বলে কা্দিস কেন তুই 
ফুটবে ফুল আবার চাপা, যুই |” 
(একটি গাছ একশ ফুল ) 
কাজ্িত স্থসমযের মুখ দেখবাব জন্যে হুর্গাদাস তাঁর অক্লান্ত, নিবলস, 
বিশ্বামবোধে অন্থপ্রাণিত থেকেছেন চিবকাঁল। অস্তিত্ব ভেতবে ভেতরে 
এক্যের প্রতি, মুষ্টিবদ্ধ শক্তির প্রতি আস্থা পোষণ কারছেন তিনি বরাবব। 
তাঁই__- 
“ীক্যই শক্তির উত্স যদি 
বিশ্বস্ত থেক হে বন্ধু সেই শেষ অস্ত্রে নিরবধি ।” 
: (শ্শানে ধুনোর গন্ধ ) 
জীবনের শেষ মূহূর্তটি অব্দি তার বিশ্বাস, প্রত্যয ছিল অটুট । 
আব এই বিশ্বাসবোধ থেকেই তিনি বাবশ্বাব অনুভব করেছেন সময 
গতিশীল, কখনো সে থামে না। সাময়িক উত্তেজনা, বিশৃঙ্খল! সাময়িকভাবেই 
সমাজেব ক্ষতি কবতে পাববে। কিন্তু এই অবক্ষষই শেষ কথা নয়। এই 
' অবক্ষয়ই এনে দেবে নতুন পৃথিবী, নতুন সমাজ। চৈত্রের ঝড়েব ভেতরে 
'যে-প্রত্যাশ। কাজ কবে, সমস্ত আবর্জন! উড়িয়ে, পুভিষে দিয়ে চৈত্র যে নতুনেব, 
সুন্দরের সম্ভাবনা এনে দেয চিরকাল, এও ঠিক তেমনি। 


সময় মোকাবিলা কববেই সময়েব সঙ্গে। পুরানো কাঠামো ভেঙ্গে নতুন 
এবং পরিবতিত সমাজের সুচন! করবেই একদিন মান্য-:এই তথ্যেই ছুর্গাদাস 


৩৯০ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


আশ্থাবান। তবে এই পবিবর্তনের জন্যে যে-কোন মুহূর্তে একট] ভীষণ কিছু 
ঘটে যেতে পারে, তাব জন্যেও হুর্গাদাস মাহযকে তর্ক করে দিষে গেছেন? 
“যে-কোন মুহূর্ত মধ্যে হতে পারে ভীষ্ণনাটক, 
গলিত সীসার মত কাঁপছে সময 
সূত্রধর থাক বা না থাক 
ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্যে হয়োনা অবাক 1” 
(শ্মশানে ধুনোব গন্ধ ) 
গলিত সীসাব মত যে সময় কাপছে সেই সময় একদিন একটি নতুন 
আকুতি নেবেই, আব সেই পরিবর্তিত সমযেব আকৃতি, মুখচ্ছবি দেখার জন্যেই 
ছিল দুর্গাদ্াসেব আস্তবিক অপেক্ষা! সদ্দিনের জন্যে তাব প্রার্থনাময় প্রতীক্ষা 
ছিল বরাববের | মানুষের স্থসমযই ছিল তাঁব একাস্ত কাম্য। 
দুর্গাদাস একদিকে যেমন আত্মপ্রত্যযী, নির্ভীক তেমনি অন্যদিকে আবার 
জীবনবসিক পুরোমাত্রায় জীবনেব চবম ছুঃখ-ছুর্দশা দূরাবস্থাব মধ্যেও হাসতে 
পারতেন। অকাট্য ব্যঙ্গ উক্তিতে তিনি জীবন ও সমাজেব চবম এবং ভয়ঙ্কব - 
সত্যটিকে প্রকাশিত কবতে পেবেছেন। ব্যন্দেব বাণ নিক্ষেপেও তিনি ছিলেন 
তীক্ষ, নিপুণ তীবন্দাঁজ। হালক! কথাব চালে, ছড়ার সহজ ভঙ্গীতে, তিনি 
যেভাবে তার সমসাময়িক সমাজের কপটি চিত্রিত কবেছেন এখানে তার উল্লেখ 
কবাব লোভ সম্বরণ কবতে পারলাম নাঃ 
“আহ্‌ন বস্থম তামাক চুষুণ 
আইন থাকুক দেশে, 
এই কথাটাই বলতে এসে তিনিও গেলেন ভেসে । 
বেশি কথা বলা বাবণ, 
মাথাঁব ওপব অস্ব মাবণ, 
সবাই এখন ঘুমিষে পড়ুন/বগি পড়ে এসে ।” 
(শ্মশানে ধুনোব গন্ধ ) 
এই তীব্র ব্য্গ উক্তির মধ্যে সমাজেব চরম অবস্থাটিকে এত সহজ কবে বলা 
মৃত ক্ষমতা ছুর্গাাসেব মত খুব কম কবির পক্ষেই সম্ভব। 
ব্যঞ্জনা বিশ্বা উপমা নয়, এমনকি শিল্পের জন্য/শিল্প বা সৌন্দর্যের জন্য শিল্প 
এসব মন্ত্রের সত্যকে ছাড়িয়েও একটি বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি, আত্ম প্রত্যয়ী একটি 
পৌকষ, দৃঢ় কণ্ঠেব ভদ্দিতে বেজে উঠেছে দুর্গাদাসের পরিণত কবিতায়। 


ছুর্গাদাস সবকার ৩৯১ 


মশালের মত অগ্রিদীপ্ত তব কবিত1! শাণিত ইস্পাতের মত তার প্রকাশ। 
তবুও অকালে ম্যুতুব নির্মম অঙ্গুলি তাঁকে ম্পর্শ কবলে । আপনভোলা, 
উদাসীন একটি ছুবন্ত কিশোব যেন দুর্গাদাস তাব জেহাদ ঘোষণা করে চলে 
গেলেন। অনেক স্বপ্নই তাঁর অপূর্ণ বয়ে গেল তবু। | 
নিজেব কথা কখনো ভাববার সময তো তিনি পেলেন না। কিন্ত ধাদেয় 
কথা ভেবে সৃষ্টি আব সংগ্রামের জলন্ত নজীব রেখে গেলেন তারা কি তাকে মনে 
রাখবে চিবকাল ? এ ও দুর্গাদাসের নিজের £ 
“আমি যা লিখেছি, তাই মহাকাল যদি মনে রাখে, 
আমার সঙ্গীতে যদি কু'ড়ির পাপড়ি খুলে যায়, 
দিগস্ত আকাশে নামে, নিথব পাথর মুক্তি পায়_ 
মাটিব গভীব থেকে । তবু মনে কে বাঁখে আমাকে ?** 
( দ্বিতীয় সন্ধি ) 
তবুও ইতিহাস দুৰ্গাদাসেব মৃত একটি বলিষ্ঠ ; প্রেমিক, সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের 
কথা সোঁনাব জল দিযে লিখে বাখবে। পৃথিবীও বিস্বত হবে না কোনদিন, 
১৩৮২ সালের ২৮শে ফাস্তুনেব সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিটি | 
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১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই জুই তাবিখে বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামেব এক 
বিশিষ্ট বৈষ্ণৰ পরিবারে কালিদাস বায জন্মগ্রহণ কবেন। তীব পিতার নাম 
যোগৈন্দ্রনাবায়ণ বায এবং মাতার নাম বাজবালা দেবী । যোগেন্দ্রনাবাধণ 
কাশিম বাজাব বাঁজ এস্টেটেব পদস্থ কর্মচাবী ছিলেন | 

‘ঢৈতন্ত মন্দল’-বচযিতা সাধক কবি লোচন দাসের বংশধর কালিদাস রায়েব 
মাতৃকুলও ছিল বৈষ্ণব সমাজে স্থবিদিত। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক উদ্ধব্দাস তীাব 
মাত্কুলে আবিভূতি হন। পিতৃকুল ও মাতৃকুল এই উভয় দিবেব বৈষ্ণব 
ভাবধাবা কালিদাস বাষেব কবি মানস গঠনে বিশেষভাবে ক্রিযাণীল ছিল। 

মাত্র এগাবে! বছব বয়স থেকেই কালিদাস বাষের কাব্য সাধনা শুরু হ্য। 
, তীর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘কুন্দ"' ( ১৯০৮ )-কে তিনি রবীন্দ্রনাথের 
নামে উৎদর্গ কবেন। গ্রামের মাইনব স্কুলেব পাঠ শেষ কবে তিনি 
বহবমপুব চলে আসেন। বহ্রমপুবের মিশনারী স্কুলে পডাব পব 
কে. এন. কলেজ থেকে সম্মানের সঙ্গে স্নাতক হন। পবে তিনি 
কিছুকাল কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে দর্শনে এম এ পডেন। 
এব আগে তিনি স্বল্লকাল কাশিমবাজাব আশুতোষ চতুষ্পাঠীতে পভাশুনা 
করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বংপুব জেলাঁব উলিপুবে মহারাণী স্বর্ণমযী স্থলে প্রথমে 
শিক্ষক এবং পরে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান কবেন। এখানে সাত 
বৎসর শিক্ষকতা কবাব পর তিনি চব্বিণ পরগণ! জেলাব বড়িশা উচ্চ বিদ্যালয়ে 
এগার বছব সহকাবী শিক্ষকরূপে কাজ কবেন। পরে তিনি কলকাতাঁব 
ভবানীপুরেব মিত্র ইন্ষ্টিটিউশনে শিক্ষকতা! কর্মে নিযুক্ত হন। ১৯৬২ খ্রষ্টাব 
পর্যন্ত তিনি বিশেষ যোগ্যতাব সঙ্গে শিক্ষকতা করেন। এই সময তিনি 
টালিগঞ্জের চারু আযাঁভিনিউভে 'সন্ধ্যাব কুলাক্ষ+ নামে গৃহ নির্মাণ করে বসবাস 
কবতে থাকেন। 

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কালিদাস রাষ বংপুব সাহিত্য পরিষৎ কতৃক “কবিশেখর+ 


/ 
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উপাধিতে ভূষিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সাহিত্যক্ৃতির জন্য 
১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক এবং ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সবোজিনী স্ব্পদক 
প্রদান কবেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা উৎসবে তিনি প্রদেশ কংগ্রেদ 
কতৃক অভিনন্দিত হন। ১৯৬৩ খ্ৰীষ্টাবে নিখিল ভাবত বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মেলনে তিনি মূল সভাপতিব পদ অলঙ্কৃত কবেন। 

দীর্ঘ পঁচাত্তর বছব ধরে কবিশেখব কালিদাস বায় বাঙলা সাহিত্যের সেবা 
কবে গেছেন। শুধু বডদের কবিতা ও প্রবন্ধেই নয, শিশু সাহিত্য রচনাতেও 
তাব কৃতিত্ব স্থবিদিত। অনুবাদ ও সংগীত রচনাতেও তিনি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। 
সংস্কৃত সাহিত্যে তাব বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। 

কবিশেখর তাঁব 'পূর্ণাহুতি' কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৬৮ গ্রীস্টাব্দে রবীন্ত্র-স্থৃতি- 
পুরস্কাব লাভ করেন। বিশ্বভাবতী কতৃক তিনি “দেশিকোত্তম” উপাধিতে 
ভূষিত হুন। ববীন্দ্রভাবতী বিশ্ববিদ্ঠালয় তাকে ভি লিট. উপাধি প্রদান 
কবে সম্মানিত করেন। i 

১৯৬৮ খীস্টাব্দের জাঙ্ু মাবি মাসে কবিশেখবের স্ত্রী বিষোগের পর ভাব 
স্বাস্থেব অবনতি ঘটে। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে অক্টোবব তারিখে টালিগঞ্জের 
১৩ চাঁরু আভিনিউতে “সন্ধার কুলায়' নামে নিজের বাসভবনে তিনি পবলোঁক 
গমন কবেন। 


॥২॥ 


কবিশেখব কালিদাস রাষ কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচন!, শিশুদের জন্য গল্প 
ইত্যাদি লিখলেও এবং বিভিন্ন গ্রন্থেব অনুবাদ করলেও মুখ্যত কবি হিসাবেই 
পরিচিত | কালিদাস রায় যখন কাব্য বচনা শুক করেন তখন ক্লাসিক্যাল 
কবিদের প্রভাবের সঙ্গে বোমাট্টিক কবিদেব ক্রিয়াশীলত বুদ্ধি পেযেছে। 
কবিশেখবের কাব্যে এই উভয় শ্রেণীর কবিদের প্রভাব দেখা যায। তাব 
স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত ও অনাড়দ্ব ভাবাবেগের অলম্কৃত প্রকাশে ক্লাসিকাঁল কবিদেব 
প্রভাব সুম্পষ্ট। আব ছন্দ, বিষয বস্তু ইত্যাদিব দিক দিযে দেশী ও বিদেশী 
রোমাটিক কবিদেব সঙ্গে তাব স্মধমিতা৷ লক্ষ্য করা যাঁয। 

কবিশেখবেব পিতৃকুল ও মাতৃকুলের বৈষ্ণব ভাবধারা তাকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত কবে। খাটি বৈষ্ণবেব বিনয, নঅ্রতাও সবলতা তাঁর কাব্যের মধ্যে 
২উপলবি কর! যাঁষ। কিন্ত তাকে শ্ধু বৈষ্ণব ভাবধাবাব কবি বলে চিহ্নিত 


- ৩৯৪ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


কবলে মাবাত্মক ভুল হবে। প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব ভাঁবেব মধ্যে তিনি যুগ- 
জীবনের আতি ফুটিয়ে তুলেছেন । বস্তুতঃ বৈষ্ণব বস মাধুবীকে যুগন্ত্রণার মধ্যে 
আস্বাদন করে এক অহজ, গভীব ও আন্তরিক স্ুবেব সৃষ্টি কবেছেন। বৈষ্ণব 
ভাবেব এই যুগোচিত রপায়ণে কবিশেখবেব বৈশিষ্ট্যের পরিচষ পাওয়। যাঁয়। 
শুধু বৈষ্ণব ভাবধারাই নয, তাব কাব্যে শক্ত মনোভাবের পরিচয় লক্ষণীষ। . 
প্রকৃতপক্ষে ভাবতীয় ধর্মাদর্শের উদাব দৃষ্টিতে কোন সঙ্ধীর্ণ ধর্মীয় গণ্ডিতে তিনি 
আবদ্ধ থাকেন নি। 

. ধর্মীয় ভাব ছাড়া কবিশেখবেব মানসগঠনে বাঙলার জীবন, বিশেষ 
করে বাঁঙলাব পল্লীজীবনের লৌকিক ভাবের প্রাবল্য অন্থভূত অন্তত 
হয! এই লৌকিকভাবই তাকে বিশেষভাবে যুগের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। 
বাঙলার পল্লীজীবন ও প্রকতিব বিচিত্র বর্ণ বিস্তাস ও লীলা-মাধুবী তাব কাব্যে 
এক অকপট আন্তবিকতাঁয় কপাধিত হয়েছে। তাই শহবকেন্দরিক ছন্বমুখব 
জীবনে তার পল্লীপ্রাণগত কবিতাগুলি নিবিভ মুগ্ধতায় আন্বাদনীয় হযে 
উঠেছে। এই প্রসঙ্গে কবিশেখরের বিষষে ববীন্দ্রনাথের আশীর্বচনটি স্মরণ কর! 
যেতে পাবে। 

“তোমাব কবিতা বাংলাদেশেব মাটিব মতই স্নিগ্ধ ও শ্যামল | বাংলাদেশের 
প্রতি গভীব ভালবাসাষ তোমার মনটি কানায কানায় ভবা- সেই ভালবাসাঁব 
উচ্ছলিত ধারাঁষ তোঁমাঁব কাব্য কানন সরস হইযা কোথাও বা মেছুব, কোথাও 
বা প্রফুল্ল হইয়! উঠিয়াছে। তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছাযা- 
শীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে |” 

এখানে 'তুলসীষঞ্চ ও 'মাধবীকুঞ্জ” কথাছুটি লক্ষণীয় । এই ছুটি কথায় গ্রাম 
বাঙলাব সৌন্দর্ষময় লৌকিক ধর্ম ও প্রেমেব ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হযেছে। 

কবিশেখবেব মানসিকতায় প্রাচীন বঙ্গ তথা ভারতেব এতিহা বিশেষভাবে 
প্রভাব বিস্তার করেছে! সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে তার গভীব জ্ঞান তাকে 
বর্তমানেব সঙ্গে প্রাচীনেব মেলবন্ধনে প্রেরণা! জুগিয়েছে এই জন্যে এতিহ্থানুসারী। 
হয়েও তাব কাব্যে বর্তমান কালেব সমস্তাবলী উপেক্ষিত হয়নি। তার কাব্যের 
অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এইখানেই । 

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদবপ্তন মল্লিক, করুণানিধান 
বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্ৰনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদাব প্রমুখ কবিদের 
মতো কবিশেথরও নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের দার! প্রভাবিত হযেছেন। কিন্তু 


কালিদাস বায় ্‌ ৩৯৫ 


তাঁকে ববীন্দ্রাহছসাবী কৰি সমাজেব অন্তর্ভূক্ত কবে শুধু রবীন্দ্রমগুলীব সদস্ত 
হিপীবেই চিহ্নিত কবলে তাঁর প্রতি স্থবিচাব কব! হবেনা । ‘অঙুসাবী’ 
কখাটিব মধ্যে মৌলিকত্তেব নানতা বড বেশী প্রকট। কিন্তু কবিশেখবের 
কাব্যের বহিরঙ্গে রবীন্দ্র প্রভাব যতটা পড়েছে,অন্তবন্গে তাঁপডেনি। সাধাবণভাঁবে 
ছন্দ, শব্দচয়ন ইত্যাদিব যোগে গঠিত বহিরদ্দেব উপব ববীন্দ্র প্রভাব কবি- 
শেখবকে আপাতদৃষ্টিতে বাবীন্রিক বলে চিহ্নিত কবাঁব পক্ষে বড় বেশী সাহায্য 
করেছে। কিন্তু বিষষবস্ত ব1] অন্তবঙ্গে কবিশেখরেব বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য 
তার লৌকিক জীবনবোধ, পল্লী-গ্রীতি, বৈষ্থবান্থৃভৃতি, প্রাচীন আদর্শের মূল্য- 
চিন্তা, যুগলচেতনতা। ইত্যাদিতে নিঃসন্দেহে তিনি মৌলিকত্বেব প্রমাণ 
দ্িয়েছেন। কিন্তষে পরিমাণে তিনি তার কাব্যের অস্তবঙ্গেব দিক দিযে 
স্বকীয দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী, সেই পরিমাণে বহিবঙ্গের উপব প্রধানতঃ নির্ভরশীল 
কাব্য রচনাশৈলীতে তার স্বাত্ত্য পবিস্ফুট হযনি এবং এই বিষষে তার উপবে, 
যে ববীন্দ্র প্রভাব পড়েছে তা তার প্রকৃত মৃল্যায়ণেব পক্ষে বাঁধা সৃষ্টি কবেছে। 
তা যাই হোঁক, সামগ্রিক বিচাবে কবিশেখবকে ববীন্দ্র প্রভাবিত কবিদের 
অন্তর্ভুক্ত কব! গেলেও তাঁব বৈশিষ্ট্য তর্কাতীত। এই প্রসঙ্গে তাব “আহবণ" 
কাব্য সংকলনে ‘সম্পাদকের নিবেদনে* সম্পাদক কবি সমালোচক মোহিত" 
লালেব ষে মন্তব্যটি গ্রন্থের অন্যতম ভূমিকা স্বরূপ বলে উল্লেখ কবেছেন সেটি 
উদ্ধাব করা যেতে পাবে । ৃ 

“কালিদাসবাবু ববীন্দ্রযুগেব ছন্দোনৈপুণ্য মাত্র আশ্রষ কবিয়া, প্রাচীন 
বাংলা কাব্য-ধারাটিকে নবীন কর্যি! তুলিয়াছেন, তাহার বাগ বৈদপ্ধ্য ও অলঙ্কার 
গ্রীতি যেমন স'স্কৃতেব অনুরূপ, তেমনি সবল অকপট অনুভূতির সহিত অর্থ 
গৌবব মিলিষ। তীহাব কাব্যে খাঁটি ০19551০8] ভঙ্গী ফুটিয়া উঠিযাছে। এতদ্‌- 
ব্যতীত তিনি তীহাঁব কবিতাগুলিতে বার্ালীস্থলভ ভাবাকুলতা এবং বাংলাব 
পল্লীজীবনেব অন্তর বাহিবের রূপ মাধুবীও পরিবেশন করিযাছেন ; প্রাচীন 
বৈষ্ণব কবিদেব প্রভাবও অল্প নহে | এই সকল গুণেব সমবাষে কবি কালিদাস 
রাঁষেব .কবিতা যেমন লোঁকপ্রিযফতা, তেমনি একটি সহজ স্বকীয়ঙ1 অর্জন 
করিয়াছে।” 

কবিশেখর ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। তাব জীবনের বহু বসব 
শিক্ষকতাষ ব্যযিত হয়েছে । আদর্শ শিক্ষকেব নৈতিক যূল্যবোধ এবং সনা'তন- 
আদর্শনিষ্ঠা তাব রচনায় বিবল উজ্জলতায় প্রকাশিত হয়েছে। 


৩৯৬ শোনা সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 
॥৩॥ 


কবিশেখব কলিদাস বাষেব বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ গুলি হচ্ছে কুন্দ" (১৯৮), 
‘কিসলয়’ (১৯১১), পর্ণপুট” ( ১ম ভাগ ১৯১৪ ও ২ঘ ভাগ ১৯২১), '্রঙ্গবেণুঃ 
{ ১৯১৫ ), ‘বল্লবী”’ (১৯১৫), থিতু মঙ্গল” ( ১৯১৬), ‘ক্ষুৰকুড!’ (১৯২২), 
'রসকদ্' ( ১৯২৩ ), ‘হৈমন্তী’ ( ১৯৩৪ ), ‘লাজাধ্জলি’ (১৯২৪), ‘চিত্তচিতা’ 
(১৯২৫), ‘আহবণী’ (সংকলন ১৪৩২ ), “বৈকাঁলী” (১৯৪০), 'ব্রজবীশরী” 
(১৯৪৫), “আহবণ” (সংকলন ১৯৫০), গাথাপ্জলি' (১৯৫৭ ), ‘লন্ধ্যামণি’ 
€ ১৯৫৮), কালিদাস বাষের শ্রেষ্ট কবিত1 ( ১৯৬৪), 'পূর্ণাহুতি (১৯৬৮) 
প্রভৃতি । | 

কবিশেখবের কবিতাব বিষষবদ্তব পবিধি স্থবিস্তৃত। তাঁব বিভিন্ন বিষ্যবস্তুব 
"মধ্যে বেছে প্রাচীন এঁতিহ ও আদর্শ, বৈষ্বধর্মনীতি, মানবিক প্রেম, পলী- 
-জীবন ও প্রকৃতি, গার্থস্াজীবন, জাতীয ও সাঁমাঁজিক সমস্যা, ব্যক্তিগত জীবনের 
স্থৃতিচাবণযূলক আশা নৈবান্ত ও সুখ দুঃখ প্রভৃতি। এই সব বিষষেব মধ্যে 
তাব বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশী পবিক্ষুট হয়েছে যে সব বিষয সম্পৰ্কত কবিতায় 
সেগুলি হচ্ছে--গ্রাচীন্‌ এতিহ ও আদর্শ বিষষক কবিতা, যেমন-_“বৈকালী' 
কাব্যগ্রন্থের ‘বাঙালীব সাধ’ ‘চাদ সাগর”, ‘মেনক!' প্রভৃতি কবিতা, ‘আহরণী’ 
-কাব্যগ্রন্বের ‘অশ্বখ’, ‘গঙ্গ?, ‘হিমান্রি’ ‘ইন্দ্র’ প্রভৃতি কবিতা , বৈষ্ণব ভাবাশ্রিত 
কবিতা, যেমন-_পর্ণপুটে”ব “বাখ]ুল বাজ’, মথুবাব দাবে’, ‘ববন্দাবন অন্ধকাব’ 
প্রভৃতি কবিতা) গার্হস্যজীবন কেন্দ্রিক কবিতা, যেমন-_“লাজাঞ্জলিব*, “বাপ 
পিতামো’ব ভিটে’ ‘বন্ধ্যার খেদ’, ‘বৌদিদদি’ প্রভৃতি কবিত! 'পর্ণপুটে”র শিশু’ 
'রাঙাচুড়ি”, “বঙ্গলম্্ী” ‘ঙ্গলচণ্ডী’ “গৃহলম্মী প্রভৃতি কবিতা, ক্ষদকুড়া’ব 
‘আগন্তক’, ‘বৈকালী’ব “কন্াদায়” ‘মাষেব কাকন+, ‘জননীব ব্যথা”, ‘স্েহস্থৃতি’ 
প্রভৃতি কবিতা) পলীঞ্জীবন ও প্ররুতিগত কবিতা, যেমন__“হৈয়স্তী'ব 
প্রত্যাবর্তন শবতেব গ্রাম পথে’ প্রভৃতি কবিতা, পপর্ণপুটেব “ভাছুবাণী 
এস ঘরে” ‘পল্লী বালাব ব্যথা: ‘পল্লীর ঘাটে”, “ষ্ীতলা” “কৃষাণীব ব্যথা” প্রভৃতি 
কবিতা, “বৈকালীব” ফৌবন বিদায়’, ‘ভুলেব জীবন, প্রতীক্ষায়’, ‘শেষকথ!’ 
প্রভৃতি কবিতা । তাব মানবিক প্রেমমূলক কবিতাও বৈশিষ্্যবজিত নয | এই 
প্রসঙ্গে খত মঙ্গলের “বসস্তলক্ষমী”, 'পর্ণপুটে'র 'কুহ্নম-শয়ন*, “পুনর্জন্ন' প্রভৃতি 
কবিতা এবং, বৈকালী”ব দুর্লভ সন্ধ্যা*র উল্লেখ কর যেতে পাবে। | 

কবিশেখর মৃগ, গর্দভ, উষ্ট, ভলুক, গাভী, সিংহ, বৃষভ, শৃগাল, মহিষ প্রভৃতি 


কালিদাস রায় ৩৯৭ 


পশ্ুজীবন বিষয়ক কতকগুলি কবিতা রচনা কবেছেন। এই প্রতীকধর্মী 
কবিতাগুলিতে একটা বঙ্গব্যঙ্েব ছটাব মধ্যে যুগমানসিকতাকে অন্ুভবা কর! 
যায। এই শ্রেণীব কবিতাবলীর মধ্যে, 'পূর্ণাহুতি” কাব্যগ্রন্থের “সিংহ ‘বানর- 
প্রশস্তি হস্তি-প্রশস্তি, ‘শৃগাল’ মহিষ, ‘অশ্ব’ প্রভৃতি সমধিক প্রমিদ্ধ। 

ইতিহাস, পুবাণ ও সমসামধিক নানা ব্যক্তিকে কেন্দ্র কবে কবিশেখরকে- 
কাব্য স্ুি কবতে দেখা যায় । এই সব কবিতাষ তাঁর দেশাত্মবোৌধ, এতিহ- 
প্রীতি ও কাঁলচেতনার পবিচয় মেলে। এই স্থত্রে “পূর্ণাহুতি’ কাব্যগ্রন্থের, 
দ্বিজেন্দ্রলাল’, “শকুম্ভলার কবি", ‘মহাবয নেহেক’, “বলেন্দ্রনাথ”, খৃষ্টদেব’, 
‘রবীন্দ্রনাথ’ প্রভৃতি কবিতা এবং “আহরণ, কাব্যসংকলনেব 'কত্তিবাস’, 
‘চণ্ডীদান’, ‘জযদেব’, গুরু গোবক্ষনাথ’, বেহুলী" ‘মেনক!”, বামপ্রসাদ’, ‘ইন্দ' 
প্রভৃতি কবিতা স্মবণীষ। 

চম্পক, কুন্দ, ধুতুব!, ছাতিম, জবা, মালতী প্রভৃতি নিযে কবিশেখব অনেক- 
গুলি প্রতীকধর্মী কবিতা প্রণয়ন কবেছেন। এ সব কবিতায় তার ইংবেজী 
ও সংস্কৃত সাহিত্যে জ্ঞান এবং ধর্ম ও ইতিহাস বোধের স্বাক্ষব দীপ্যমান। 

কবির বহু কবিতায় প্রথব দেশাত্মবোধ ও বাঙালিষানাঁব পবিচয পাওয়া 
যায়। প্রকৃতিপ্রেমগ তাব অনেক কবিতাষ প্রেবণা জুগিষেছে। 

কাব্যেব আঙ্গিক সম্পর্কে কবিশেখবের সচেতনতা লক্ষণীয়। তিনি নানা 
শ্রেণীব কবিতা লিখেছেন, যেম্ন-_সথক্তিযূলক, গাথা জাতীষ, নীতি বিষ্যক, 
বপকাত্মক, প্রতীকা শ্রধী, বঙ্গাত্মক, ব্যন্ঘপ্রধান কবিতা প্রভৃতি। শিশুব 
কবিতাতেও তার নৈপুণ্য স্থপরিজ্ঞাত। কবিশেখরের বাগ বৈদ্য, অলংকাব- 
প্রিষতা, ছন্দ ও ভাষার বিষষে সচেতনত! প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

গান বচনাতেও কবিশেখরের প্রচেষ্টা দেখা যায। এ ছাড়াও তাব গীত 
গোবিন্দ (১৯৩০), গীতালহব।? (১৯৩২), শিকুণ্তলাত (১৯৪৪), “কুমার 
সম্ভব’ ( ১৯৫২ ) ও ‘মেঘদূত’ (১৯৫৫) নামক অন্বাদগ্রন্থে তিনি অনুবাদক 
হিসাবে দক্ষতা দেখ্যিছেন। 

পূর্বেই উল্লেখ করেছি শিশুপাহিত্যেও কবিশেখবের অবদান কম নয়। বহু 
কবিত। বচন! কবা ছাড়াও তিনি পুবাঁণ, জাতক, ইতিহাস, কামাঁষণ, মহাভারত 
প্রভৃতি থেকে নানা নীতি ও ধর্মযূলক কাহিনী গল্প ও প্রবন্ধকাবে প্রকাশ 
কবেছেন। বাঙলা দেশে শিশুপাঠ্য এমন কোনো ৩, দ্থ বোধহয় পাওয়া মুস্কিল 
যাতে কবিশেখরের কোনে! ন! কোনে! বচন! স্থান পায় নি। 
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৩৯৮ সাহিত্যিক বর্ষপত্ধী 


, প্রবন্ধ রচযিত! হিসাবেও কবিশেখব স্থুপবিচিত। এই প্রসঙ্গে তাঁর 
প্রাচীন বঙ্গদাহিত্য’ (১ম, ২য ও ৩য খণ্ড), বিঙ্গলাহিত্য পরিচয়’, ‘শবৎ- 
সাহিত্য’, “সাহিত্য প্রসঙ্গ' (১ম ও ২য় খণ্ড), পদাবলী সাহিত্য» প্ৰভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । বিভিন্ন বম্যবচনাতেও কবিশেখব তীয় ব্ধব্যঙ্গ প্রবণতা, সামাজিক 
সমস্তাবোধ, ধর্মনীতিজ্ঞান প্রভৃতিব পরিচয় দিয়েছেন। এই সুত্রে তাৰ “চণক 
সংহিতা”, 'র্দচিত্র” ও চালচিত্র’ গ্রন্থ গুলি স্মবণ কবা যেতে পারে। সম্পাদনার 
ক্ষেত্রে তার “মাধুকরী” (১৯৬২ ) কাব্য সংকলন বিশিষ্ট । 

প্রথমেই উল্লেখ করা হযেছে যে, কবিশেখরেব সব পরিচয়েব মধ্যে কবি 
হিসাবেই তার শ্রেষ্ঠ পরিচয। আর এই পবিচয়ের “শেষ কথা” তার কণ্েই 
শোনা! যাক, 
‘আমি বাঙ্গালীর কবি, বাঙ্গালীব অন্তবের কথা, 
বাঙ্গালার আশা-তৃষ, স্বৃতিস্বপ্নঃ চিবস্তন ব্যথা 
ছন্দে গেয়ে যাই আমি । অন্রভেদদী নহে তার তান, 
দ্বেশদেশান্তব লাগি নহে মোর কুলায়েব গান। 
হবিল বিজাতী শিক্ষা যাহাদেব বিধি-দত্ত মন, 
যাহারা জাতীয় ধর্ম হেল! ভবে দিল বিসর্জন, 
তাহাদের জন্য নয, পশ্চিমের ঝঞ্ার মাঝারে 
যাহার! বাঙ্গালী মর্ম রাখিযাছে অঞ্চলের আঁডে 
তুলপীব দ্রীপসম, তাহাদের তরে মোর বাণী; 
গৌববের কথা নয় এ যুগে তা, জানি তাও জানি । 
শুনি তারা বহিবে না,--কোন দিন ভাবা যদি মরে, 
ডুবুক আমার গান, ছুঃংখ নাই, বন্দোপসাগবে |” 
(শেষ কথাঃ বৈকালী ) 
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“পরলোৌকগত সাহিত্যিক স্মরণে 


সুনীলচন্দ্ৰ সরকার 
পরিমল চক্রবর্তী 
>! 


' সুনীলচন্দ্ৰ সবকাব ব্যক্তি-মান্ষটি কেমন ছিলেন? অত্যস্ত অমায়িক, ধীব 
-স্থিব ও সদালাগী, দীর্ঘ অথচ ক্ষীণদেহী এই মাক্ষটি ছিলেন বহুমুখী নানা 
গুণেব আকব স্বৰূপ । উনিশ শ’ সাত সালে” জাত এ-মান্ষটির পাবিবাঁবিক 
জীবনেব অনেক খববই যদিও আযাব সীমিত জ্ঞানের সীমাব বহিতূ্ত, কেননা 
সাগ্রহ প্রধাস সত্বেও এ-সম্পর্কে কোনো তথ্যই আমি সংগ্রহ কবে উঠতে 
গাবিনি কোনো নির্ভঃঘোগ্য উৎস থেকে, তবু স্থনীলচন্তর-সম্পর্কে উৎস্থক পাঠক- 
পাঠিকাদের জন্ত নিবেদন কবি যে অনেকাংশে অজানীত। প্রাথমিক স্কুলজীবন 
ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠকালীন হন শিক্ষা-প্রস্ততি-পর্বের কথা বাদ দিলে, 
তাঁর নাতি দীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময় ববীন্দ্রনাথ" যে-শান্তিনিকেতনে 
“তিনি অতিবাহিত করেছেন, সেখানকাব প্রতিদ্দিনেব জীবনে তিনি ছিলেন 
একজন অত্যন্ত প্রচাব বিমুখ, আত্মভোলা সদাশিব ধবণেব দার্শনিক কল্প 
উদার মান্য | কিন্ত না, উদাব তিনি ছিলেন ন! এতোটুকু কোনে! অর্থে ই, 
ববং বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড ও মানব ব্যাপাবের নানা দিক সম্পর্কেই তিনি ছিলেন বীতি- 
মতে! আগ্রহী এমন কফি উৎসাহী। পরিধানে ঢোল! শাদা! পাজামা ও কখনো- 
সাদা-কখনো-গেরুযা পাগ্রাবী, দৃরভেদী দু'টি চোখে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন পুরু 
“শেল'-এর চশমা, কাধে প্রা সাবাক্ষণই ঝোলা-ব্যাগ আর প্রশাস্ত মুখ জুড়ে 
প্রসন্ন হাসি দিয়ে বিষ এ-মাহুষটিকে নিজেকে সর্বতোভাবে যুক্ত কবতে দেখা 
“যেতো কবিতীর্থ শান্তিনিকেতনেব প্রাকৃতিক পবিবেশের আশ্রমিক জীবনের 
-সর্ববিধ ক্রিষা কলাপেব সঙ্গে-_তা৷ কোনে! সাহিত্য ভাতে হোক, কোনে! 
“কোনো ঘবোয়া বৈঠকে হোক, কিংবা কোন নাট্যানুষ্ঠানে অথবা সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানেই হোক, এমন কি ক্রীড়াহষ্ঠান কিংবা খেলাধুলার মাঠ পর্যন্ত 
তার সঞগ্রীতি উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতো। শিল্পসাহিত্যের নান! 
শাখা প্রশাখায় তার গুৎস্থক্য ছিলো লহজাত। আর তার জ্ঞানের 
গভীরতা? তা-ও বড়ো-বড়ে। ডিগ্রী শোভিত ও বিচিত্র খেতাব 
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সম্বলিত তথাকথিত পণ্ডিতদের তুলনায কিছুমাত্র বম ছিলে! না কোনে! 
অর্থে ই । মানব জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত প্রা যে-কোনো বিষয় নিযে তাব সঙ্গে 
কিছুক্ষণ একাস্ততাবে আলোচনা কবলেই এ-সত্যটি ধরা পড়তে! স্পষ্টভাবে, 
বেশ বোঝা যেতো যে একজন যথার্থ কবিস্থলভ ও দার্শনিক জনোচিত বোধ 
ও বোধিব অধিকাঁবী তিনি ছিলেন য! তাব বিচিত্র-বিষযী কথাবার্তা কিংবা 
চকিত মন্তব্যে প্রতিভাত হয়ে উঠতো | 
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স্থনীল চন্দ্র সবকারের অষ্টাজীবনে অতি স্পষ্টবেখ তিনটি প্রধান সত্তার 
সন্ধান পাওযা যাঁষ-- তাঁব নাট্যকাঁব সত্তা, তাব কবি-সভা এবং তাঁব শিক্ষক 
ও শিক্ষাবিদ স্তা। এ যেন স্থনীল-প্রতিভার একই উৎস থেকে উৎসারিত 
ভিন্নমুখী তিনটি ধাবা ছিবেণী-সঙ্গম | যৌবন যখন তাব জীবন থেকে বিদাষ 
নেয়নি সেই কালে, তীাব আষ্টা জীবনের প্রথম পর্বে যখন তাব বযস মাত্র আটাশ, 
সামুদ্রিক প্রেম-নামে মাঝাবি আয়তনেব প্রধানত হাশ্যবসাশ্রয়ী, বৌতুছলে 
দ্বীপক ও কৌতুকের ছিটে-লাগানে। মিলনান্ত একটি নাটক তিনি রচন! 
করেছিলেন উনিশশ” পয়ন্রিশ সালে । উনিশশ’ ছত্রিশ সালে, অর্থাৎ বচনাব 
ঠিক এক বছব পবে, সেটি তদানীন্তন স্বন্নখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র “সাহানা” য 
ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো । 

পববর্তীকালে দীর্ঘদিনের ব্যবধানে হলেও, কলকাতাব প্রখ্যাত প্রকাঁশন- 
সংস্থা ‘বাক্‌ সাহিত্য” তার এ নাটকটি নামকরণে কিছুট! পরিবর্তন ঘটিয়ে 
কথা কও বা সামুদ্রিক প্রেম’ নামে গ্রস্থাকারে প্রকাশ ক'বে স্থনীলচন্দ্রের 
নাট্যকার সত্তাকে সন্মানিত কবেছেন। 

প্রকাশিত হবার বহুদিন বাদে উনিশশ' বাষট্র সালে কলকাতার ‘রঙমহল’- 
মঞ্চে রঙমহল শিল্পীসজ্বের শিল্পীগোষ্ঠী কর্তৃক এটি সাফল্যের সৃঙ্গে বহু রজনী ধরে 
অভিনীত হয়েছিলে! একাদিক্ৰমে | 

নাট্যকার তার নাটকটি উৎসর্গ করেছেন ‘বন্ধুর প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রী 
বাধামোহন ভট্টচার্কে |, নাটকে সন্নিবিষ্ট ‘(লেখকের ভূমিক!” থেকে এ- 
নাটকটিব ‘মতের খবর’ কিছুট! জানতে পারি আমর! | 

ঠিক কষ বজনী ধরে 'রঙমহল'-মঞ্চে এনাটক অভিনীত হয়েছে ত! জানা 
নেই আমার, তবে প্রথম অভিনষ বজনী যে উনিশ শ* তেষটি সালের 
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জাঙগয়াবী মাসেব বাঁরে। তারিখ, এট। আমি জানি। আরে জানি যে তিন 
শ্রেণীর চব্রিতবলী-সমস্বিত এ-নাটকটির বিভিন্ন চবিত্রের অভিনয়ে বিভিন্ন 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন যথাক্রমে [ এক ] পুরীর হোটেলে বেড়াতে 
এসেছে হুষীম-(সবিতাত্রত দত্ত), সত্যেন (সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ), পবিত্ৰ 
(লক্ষ্মী জনাৰ্দন ), ক্যাপ্টেন দত (জহর বায়), ক্যাপ্টেন দত্ত-র ভ্রাতুষ্পুত্র 
বদ্ধ ( রবীণ মজুমদার ) কন্যা চিত্র! (দীপিকা দাস ) ও ভ্রাতুম্পুত্রী বেল! ( শিপ্র। 
মিত্র), [হুই ] নাটকের কেন্দ্রীয চরিত্র রাজীবের পুবীর বাড়ীতে ‘চেঞ্জ-এ 
. এসেছে বাঁজীব (অসিতবরণ ); তার জ্ঞাতিভ্রাতা অনাদী (ঠাকুবদাস মিত্র'), 
অনার্দিব মা (সবযু দেবী, ), বোন কন! (সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ), ছোটে! 
ভাই সমী (পার্থ), রাজীবের ভৃত্য লক্ষণ ( অজিত চট্টোপাধ্যায়), [তিন] 
পুবীর অন্ান্ত লোকজন বরেন (হরিধন ), বুলা (মিন্ট,), মোধো (সমব 
কুমার ), স্থাপল। (সন্দীপ ) কেষ্ট (কাঁতিক সবকার ), দামু ( অনু দত্ত ), পাণ্ডা 
(সন্তোষ ঘোষাল ) এবং চাপা পানওয়াঁলী (মমতা ),। “কথা কও বা পামু্রিক 
প্রেম’ নাটকটির গঠন-পবিকল্পনা চারিত্র্য ও অন্যান্য দিক সম্পর্কে ছু” একটি 
কথা বলতে চাই আরে, যা, আমাঁব বিবেচনাষ নাটকটিব স্ববপকে আমাদের 
চোখে আরো! স্পষ্ট ক'বে তুলতে সাহায্য করবে। নাটকটিতে শুধু যে তিন 
শ্রেণীর চরিত্রই রষেছে তা-ইনয়,নাঁটকটিব অঙ্ক সংখ্যাও মোট তিনটি। অর্বসমেত 
মাত্র একানব্বই পৃষ্ঠা সমন্বিত এই নাটকেব প্রথম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য দ্বিতীয় 
অঙ্কে সাতটি দৃশ্য ও তৃতীয় অঙ্কে চাবটি দৃশ্য রয়েছে। অনেক রকম ব্যাখ্যা 
মাথ! ঘাঁমিষে নাটকটির হযতো দাড় করানো যেতে পারে, কিন্তু যত্ব-সহকারে 
আগাগোড়া পাঠ কববার পর আমাব মনে হয়েছে, পুরীব সামুক্রিক পটভূমিকায় 
রচিত সহজ সরল অনাবিল হাশ্যবসে ভর্পুব প্রণয়-ভিত্তিক হৃদয় নির্ভর বিশুদ্ধ 
রোম্যার্টিক নাটক এটি, যার অন্তনিহিত রসেব আস্বাদন কোনে! জটিল 
মস্তি প্রশ্থত কষ্টকল্পিত কিংবা আরোপিত কুট ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। 
নাটকটিব আবেদন যতোনা মস্তিষ্কের কাছে তাব চেয়ে ঢের বেশী হৃদয়ের 
কাছে এবং স্থানে-স্থানে সে-আবেদন এতোই তীব্র যে তা একেবারে সোজাসুজি 
মনের দুয়ারে গিযে আঘাত করে, আলোভন জাগায়। নাটকটির সামুদ্রিক 
- পটভূমি ঢ় থেকে কেন এ-নাটকটির নাম রাখ! হয়েছে “সামুদ্রিক প্রেম” তারও 
একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া সম্ভব । রচনার অনেক পরবর্তীকালে রঙমহল মঞ্চে 
অভিনয় করতে গিষে হয়তো নাটকটিরই প্রয়োজনে অথবা! দর্শকদের মনোরঞ্জন 
২৬ 
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করার উদ্দেশ্যে যে-গানগুলি এতে সংযোজিত হয়েছে, একজন আধুনিক কবির 
রচনা বলেই অনিবার্ধভাবে সেগুলি হয়ে উঠেছে, এক-একটি যথার্থ আধুনিক 
কবিত1; অর্থাৎ বলা যেতে পারে, আধুনিক কবিতাকে এক্ষেত্রে স্থবারোপিত 
ক'রে গানে রূপান্তরিত কব! হয়েছে। গানগুলির মধ্যে সতেরো পংক্তির 
একটি গান ভৈরবী স্থবেব (পাবিরে পাবিরে পাবি ভালোবাসা : পাবি 
পাবি'”১ ), নাটকের যুল চরিত্র স্ধীমের কঠে গীত তেরে! পংক্তিব “এলোরে 
ঝড়'-শীর্ধক আবেকটি গান (ঝড়-এলোরে বড়, অন্ধ ছুনিবার . প্রণয়- 
বন্দনার) কি আদৌ গান, না বিশুদ্ধ কবিতা, বুঝে ওঠ] শক্ত, কেননা এটিতে 
সুরারোপ করা সত্বেও সঙ্গীত ধর্মকে অতিক্রম ক'রে কাব্য ধর্মই প্রধান হয়ে 
উঠেছে; আরো একটি গান আছে, এতে, মাত্র চাব পংক্তির (কি অদ্ভুত 
নৃত্যগীত নাট্য অভিনয়**'উ্িস্ত। প্রাচীণ শিল্প করে নিবেদন) যেটি একটি ; 
সমবেত সঙ্গীত, অর্থাৎ নাটকের সকল চরিত্র-কর্তৃক একত্রে ছডার মতো ক'রে | 
‘কোরাস’-রূপে গীত। তিন ধরণের এ তিনটি গান ছাঁড়। এ-নাটকে সংযোজিত 
হয়েছে স্যীম চবিত্রের কণ্ঠে “সামুদ্রিক প্রেম” নামে একটি কবিতার উদাত - 
আবৃতি (‘মাটির পৃথিবী এক স্বিথ্ধ কালে! মেয়ে ) যেটি, লাক্ষনিক বিচাবে, | 
চতুৰ্দশ পৰে গ্রথিত একটি নিটোল সনেট ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। 
একদিকে বিশ্তদ্ধ গগ্-নাটক, অন্যদিকে পবিশুদ্ধ আবেগী কবিতা এই দুই 
বিপরীত সাহিত্য শাখ। ও শিল্প প্রকবণের মধ্যে সেতু বন্ধ হিসেবে তিনি রচনা 
করেছিলেন একটি ক্ষীণ কলেবর কাব্যনাট্য ‘শেষদান’, যেটি তাঁর সমগ্র 
কবিতাবলীর বৃহৎ সংকলন গ্রন্থ ‘সাতমহাল’-এর অস্তে সন্নিবিষ্ট ক'রে গিষেছেন 
তিনি। মাত্র তিনটি অঙ্ক-বিশিষ্ট এই ক্ষুদ্ৰ কাব্যনাট্যে লেখক জীবনের" অস্তিম 
অধ্যাযের রচনা বলেই হয়তো, স্থনীল চন্দ্রের কবিমানসের আশ্চর্য বিবর্তন ও 
পরিণতি সবিশেষ লক্ষ্যণীয়। ঘে-স্থনীল চন্দ্র যৌবন-পর্বে “সামুদ্রিক প্রেম’ 
নামক প্রণয় ভিত্তিক গছ নাটক রচন! করতে গিয়ে আশ্রয় কবেছিলেন অনাবিল 
হাস্তরস ও নির্মল কৌতুক পরায়ণতার, সেই সুনীল চন্দ্রই জীবনের প্রৌচ লগ্নে 
প্রাচীন ভারতীয় নিপর্গ-লালিত ও দার্শনিকতা৷ উদ্ধ,দ্ধ জীবনাদর্শকে কেন্দ্র ক'রে 
রচিত তার “শেষদান' কাব্যনাট্যে উপজীব্য করলেন প্রগাঢ অধ্যাত্বরস। তার 
এ-কাব্যনাট্যটি শুধু পটভূমিকাগত কারণেই নয়, সাবিক বিচারেই বিশেষভাবে -- 
প্রাচীন ভারতবর্ষ-গন্ধী। নিগৃড দার্শনিক চিস্তা-সমন্বিত, অধ্যাত্মরস-সমৃদ্ধ 
এই কাব্যনাট্যটি নগাধিবাঁজ হিমালয়ের ধ্যানশৈল পটভূমিক। মঞ্চপরি- 
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কল্পনার নির্দেশে রষেছে প্প্রাকৃতিক বিন্যাসে আপনা থেকেই গভে-ওঠ একটি 
বেদী। তাইতে বসে আছেন নর.। পিছনে তুষাব-ঢাঁক1 বিস্তৃত প্রস্তরপট। 
আকাশের রঙ বদলেব সঙ্গে পড়েছে নান! বকমেব ছায়া। সে কি ইতিহাসের 
ছাক়াচিত্র, না মহাঁকালেব প্রহবীদের যুহূর্ত যাত্রা! মেঘলা এলোমেলো 
হাওযার দিন, সময় সকাল । “শেধনান' কাব্যনাট্যে বহু বিচিত্র ধবণের এমন 
কি অপাথিব চবিভ্রেব সমাবেশ ঘটিয়েছেন নাট্যকার | চরিত্রাবলীব তালিকায় 
ষে-সমস্ত নামের উল্লেখ আছে সেগুলি হচ্ছে_নর, অশ্মক, স্থুরমা, কবি, 
মোহিনী ও ধাবিনী। কাব্যনাট্যটি কোনোক্রমেই আধুনিক কিংবা যাঁকে 
বলে 'আযাকশন্‌ প্যাকট ৬ তা নয়, বরং রীতিমতে প্রাচীন পন্থী ও মন্থরগতি 
এবং স্থানে-স্থানে এর স্থাধী রস অধ্যাত্মিকতাঁকে ছাপিষে য! প্রবল হয়ে উঠেছে, 
তা হচ্ছে অদ্ভুত রস। আমার মন্তব্যের সমর্থনে কাব্যনাট্যটির দ্বিতীয় ,অঙ্কে 
সন্নিবেশিত মোহিনীব দলের গান, ধারিণীব দূলেব স্তব এবং অশ্মক ও স্থরমাঁব 
ক্রমশ উগ্রতর নৃত্যে প্রতি আমি এই কাবানাট্যটির পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টিকে 
আকর্ষণ কবাতে চাই। তৃতীষ অঙ্কে কাব্যনাট্যেব উপসংহাবে সমবেত 
_ আত্মাদেব কণ্ঠে কবিত্বরসে ভরপুব, অধ্যাত্মিকতাষ পরিপ্লাবিত যে-সংগীতটি 
পরিবেশিত হযেছে, সেষ্টি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মোপাসক রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য স্থনীল 
চন্দ্রের ব্রন্মোপাসন ব্যতীত অন্ত কিছুই নয়। | 

তাছাড়া ‘শেষদান’ নামকরণটিও অনিবার্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের ‘শেষ লেখা”-র 
কথা মনে পডিযে দ্যাখ । তবে, দুর্ভাগ্যবশত, ববীন্দ্রনাথেব ক্ষেত্রে ‘শেষ লেখা! 
কাব্যগস্থটি যেমন সত্যিই কবিগুকর এক গোত্রের শেষ লেখা, সৌভাগ্যবশত, 
সুনীল চন্দ্রেব ক্ষেত্রে তার “শেষ দান’ কাব্যনাটিকাটি কিন্তু তার অনুরাগীদেব 
জন্য তার শেষ দান নয । কেনন! এটি রচনার পরবর্তীকালে তিনি আরো 
একটি নাটক, মৌলিক রচনাবপে নয়, একটি উৎকৃষ্ট অন্থবার্দ-কর্ম হিসেবে, 
প্রকাশ করেছেন কোঁনো। একটি বহুপ্রচাবিত সাথাহিক সাহিত্য পত্রে । আমি 
তার অনুবাদ ক্ষমতার চমৎকার নিদর্শন তার অনূদিত বন্দী প্রমিথ্ষিস” 
নাটকের কথাই বলছি। এরও অনেক পবে ইংরেজী উনিশ’শ চুযাত্তব সনে 
এওরিষেন্ট লংম্যান” প্রকাশিত বিরানব্বই পৃষ্ঠার কালোব বই, নামে তার 
কিশোঁবপাঠ্য যে-গ্রন্থেব কথা আমি জানি, সে-এস্থটি একদিকে যেমন কিশোর 
সাহিত্য রচনার বিরল ক্ষমতার উজ্জল উদ্দাহরণ এবং সুস্থ ও ছৎ কিশোর- 
সাহিত্যের ছুভিক্ষপীড়িত রিক্ত এই দেশেব শত শত সাহিত্য-বৃতৃক্ছ কিশোর 
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কিশোরীব বাডন্ত মনের ক্ষুধার অন্নরূপে বিবেচিত হুবাব যোগ্য, অন্য দিকে 
তেমনই বহুলাংশে নাট্যগুণান্বিত ও নাট্যরসাশ্রিত। 


৩ ৪ 


স্থনীলচন্দ্র সরকাঁবের শ্রষ্টা-জীবনের দ্বিতীয় ধারাটি কবিতাকে আশ্রয় করে 
প্রবাহিত হয়েছে। তীব নাতিদীর্ঘ, অনাদৃত, বিষ কবি জীবনে তিনি অজজ্র 
কবিতা! রচনা কবেন নি, করতে পাবেন নি, কিংবা তাব কবিতাব গুণগ্রাহী 
পাঠক-পাঠিকার সংখ্যাও অদ্যাবধি তেমন হর্যপ্রদ্ নয, অপ্রাথিত এছু-টি বড 
সত্য মনে রাখলে তাব কবি সত্তার স্বরূপ নির্ণপ্ন এবং তার কবিতাকে উপলব্ধি 
করাও উপলব্ধি কবানে1 অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হতে পাবে। ভীরু কৈশোবের 
যখন অবসান ঘটেছে অথচ নির্ভীক যৌবনের সুস্পষ্ট আবির্ভাব ঘটেনি, মানব 
জীবনের সেই ক্রান্তিকালে, যখন একটা অকাবণ অবারণ চাঞ্চল্য দেহমন জুড়ে 
আত্মপ্রকাশ কবে এবং আমাদেব মধ্যে অনেকেই কবিতাব প্রেমে পড়ি, কবিতার 
দ্বাবা আক্রান্ত হযে পড়ি যে-কোনে! সংক্রামক ব্যাধিরই মতো, সুনীলচন্দ্র 
সেই ব্যসেই প্রথম আক্রান্ত হয়েছিলেন কবিতার ছুবাবোগ্য ব্যাধির দ্বার] | তার 
ক্ষেত্রে যে বিষয়টি এ-ব্যাপারে ব্যাধির বীজেব মতো সক্রিয় ছিলো, তার নাম 
ববীন্দ্রনাথের কবিতা । ববীন্দর কাব্যের সুধা তাঁব জীবনের এক পরম লগ্নে 
প্রচুব পবিমাণে পান কবাব অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবেই স্থনীলচক্জ্রের অস্তরে 
কবিত্বেব উদ্বোধন ত্ববাদ্িত হয়েছিলো। প্রধানত: রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে তার 
কবি জীবনের স্ুচন! হযেছিলে! বলেই তার প্রথম দিকেব কবিতাগুলিতে 
রবীন্দ্রনাথের অদৃশ্ত উপস্থিতি অত্যন্ত প্রকট এবং সেই কারণেই আধুনিক বাংলা 
কবিতার পাঠক-পাঠিকা্দেব পক্ষে ঈষৎ অগ্রীতিকর। কবিতাগুলির ভাব ভাষা, 
ছন্দবিন্তান এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিষয়বস্ত পর্যন্ত এতো স্পষ্ট ও 
প্রত্যক্ষভাবে ববীন্দাঙ্ুপারী যে অনভিজ্ঞ কারো-কাবে। কাছে সেগুলি রবীন্দ্র 
নাথের অন্ুক্ববণ বলেই ভ্রয জন্মাতে পারে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাব প্রথম 
জীবনেব কবিতাবলীতে এতে) প্রবল হবার প্রধান কারণ হিসেবে আমাব যা 
মনে হয়েছে তা হচ্ছে এই যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শে তার সশ্রদ্ধ আস্থা এতোই 
স্বাভাবিক, দূ ও অবিচলিত ছিলো, যে-কাবণে তিনি সে-প্রভাবের অস্তিত্ব 
সম্পর্কে সন্দিহান পর্যন্ত হ'তে পাবেমনি অথব! তিনি চাননি ইচ্ছাকৃতভাবে 
নে-প্রভাবেব ক্রোধ কবতে, কেননা তিনি বিশ্বাস কবতেন ঘা স্বাভাবিক, 
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শুধু তা-ই হুন্দব। অবশ্য তাব কবি জীবনেব মধ্যপর্বে, কবিত্বশক্তিতে তাঁব যথার্থ 
অধিকাঁবের ফলেই, তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁব কবিতায় রবীন্দ্র- 
নাথেব এই সামগ্রীক প্রভাবের পবিণতি কী'ভযাঁনক মারাত্মকবপে ক্ষতি 
কাবক হ'তে পারে তাঁর পক্ষে। এবং এ-উপলদ্ধি তাঁব হয়েছিলো বলেই 
কবিজীবনের পরবর্তী এবং সেই কাঁবণেই অপেক্ষাকৃত পবিণত-পর্বে, তিনি 
সর্বতোভাবে প্রযাসী হয়েছিলেন এই মাবাত্মক ক্রটি থেকে নিজেকে ও নিজেব 
কবিতাকে মুক্ত করতে, কেনন। এ-প্রত্যয় ক্রমেই তাব মনে স্থদৃঢ হচ্ছিলো যে 
অগ্রজ কোনে! কবির অন্ুকবণে নয়, অন্থলবণে নয’ স্বীকবণেই প্রতিভার প্রকৃত 
পবিচয | কবি জীবনের মধ্যান্ছে পৌছে, এই উপলব্ধির পরবতী কালে, নিবিষ্ট 
চিত্তে যে-কবিতাগুলি তিনি বচন! করেছেন, সেগুলিকে যে তিনি ক্রমাগতই 
রবীন্দ্র প্রভাবকে আত্মস্থ ক'বে তাঁব নিজন্বতাঁষ মণ্ডিত করে তুলেছিলেন, তুলতে 
পাবছিলেন, তাব অনেক নিদর্শন পাওয়া যাঁয়। এই পর্বের কবিতাগুলি বচন৷! 
কবতে গিয়ে তার নবজাগ্রত মন যেন তাব স্বকীয় কাব্যাদর্শ ও কাব্যরীতিকে 
হঠাৎ আবিষ্কার কবে নতুন ভাবাবেগে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো । এই নবজাগ্রত 
মন ও উপলব্ধিপুষ্ট মানসিকতা নিয়ে যে-কবিতাগুলি লিখেছেন, নিঃসন্দেহে 
সেগুলি সুনীলচন্দ্রেব কাব্য সাধনা শ্রেষ্ঠ ফসল, তার অন্ুবাগী-অনুবাগীনীদের 
জন্য তাঁব অমূল্য উপহার । জানিনা মহাকালের মন্দিরে তিনি তাব কবিতার 
ডালি নিযে কোনে? দিন আদৌ পৌছোতে পারবেন কিনা, তবে এই পর্বে 
রচিত কবিতাবলীব অন্তর্গত কয়েকটি কবিতা কিন্তু বাংল! কাব্যের আবহাওযা 
ধাবায় সংযোজিত হবাব মতো অভিনিবেশ প্রত্যাশা! করে একাধিক সঙ্গত 
কাবণেই। এ-প্রমক্ষে আমি আধুনিক বাংল! সাহিত্যেব যোগ্য সম্পাদক, 
সংকলক ও সমা্লোচকদেব মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করাতে চাই ‘গীতার 
সেই, অশ্বখেব তলায়”, ‘অগ্নিব রক্ষিতা’, মৃত্যু সুখ’, “আজক্ষমী কবে?” “নদীশষ্যা 
“পালা-কীর্তন”, “নীরব বন্ধু”, 'স্বদেশীয়া” প্রভৃতি তার পববর্তী কাব্যগ্রন্থ সমূহে 
সংকলিত কবিতাগুলির প্ররতি। এই কবিতাগুলি একটু অনুধাবনপূর্বক পাঠ 
করলে সহজেই বোঝা যাবে স্থনীলচন্দ্র কিভাবে নিরন্তর সজ্ঞান ও সচেতন 
প্রয়াসের মধ্য দিয়ে নিজের কবিতাকে রবীন্দ্র প্রভাবের ছন্্রছায়। থেকে সবিয়ে 
এনে আধুনিকতার উন্মুক্ত প্রাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করবার দুরূহ ব্রতে নিজেকে ব্যাপৃত 
বেখেছেন। তাছাভা এ যাবৎ অমুস্থত কাব্যধারাকে অতিক্রমেব দৃষ্টান্তও এ- 
কবিতাগ্তলিতে একেবাবে দুর্লক্ষ্য নয় | 


৪০৬ সাহিত্যিক বর্ষপণ্তী 


অথচ, তৎসত্বেও, সুনীলচন্দ্র সবকারকে একজন প্রকৃত আধুনিক কবি কিংবা 
তার কবিতাকে যথার্থ আধুনিক কবিতা হিসেবে চিহ্নিত করতে বাববাব ইতস্তত 
করবো আমি, কেননা বিশেষভাবে জীব্ন-রসাঁপক্ত অথচ গভীব দার্শনিকত।- 
সভূত উদ্নাব যে-কবি মানসেব অধিকারী তিনি ছিলেন, তা যথার্থ আধুনিক 
"কবির সন্দেহাতুব ও ছন্দরক্িম মানসের থেকে বহু দূববর্তীঃ আর যথার্থ 
আধুনিক কবিতাঁব যা অন্তঃশীলা, সেই চিন্ত! ও প্রকাশের সাধুজ্য, ভাব ও 
ভাঁষাব চিবস্তন বিবাঁহলীল1,তা-ও তাব কবিতাঁষ বহুলাংশে অনুপস্থিত 
স্থমীলচন্দ্রেব কবি সত্তাকে তার দার্শনিক-সত্তা বায়ে বারে আবৃত কবে 
ফেলেছে বলেই তিনি দার্শনিকতাকে অবলম্বন করে কবিত্ব কবেছেন যতো, 
তার চেষে অনেক বেশী কবেছেন কবিত্বকে আশ্রয় করে দাঁশনিকতা। 
সেই কাবণেই অনেক ক্ষেত্রে তার কবিতাব গুরুভাব ভাঁবকে বহন করতে 
গিয়ে কবিতাঁৰ ভাষাশৈলী হোঁচট থেষেছে+ ব্যর্থ হযেছে যথোপযুক্ত- 
ভাবে ভাবকে প্রকাশ করতে । সেই কাবণেই তিনি ন! পেবেছেন কালিদাস 
রায় বা কুমুদ্বগ্তন মল্লিকের মতো পুরোপুবি রবীন্দ্রামুসারী হয়ে 
আমৃত্যু ববীন্দ্র কক্ষপথে আবৰ্তিত হ'তে না পেরেছেন জীবনানন্দ দাশ 
কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দৃত্তর মতো রবীন্দ্র প্রভাবকে সম্পুর্ণ আত্মস্থ ক'রে, আত্মশক্তিব 
উদ্বোধনে, স্বকীয় প্রভায় দীপ্ত স্বতন্ত্র কক্ষপথ আঁবিফাব করতে । আমার্দেব 
সাহিত্যে রবীন্দ্র যুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যবর্তীকালীন রবীন্দ্র-উপচ্ছায়! সদৃশ 
অস্পষ্ট একটি যুগেব মুষ্টিমেয় যে-ক’জন সাহিত্যিক আছেন, যাদব রচনা ঈষৎ 
আধুনিক লক্ষণাক্রাস্ত হওয়া সত্বেও যথেষ্ট পরিমাণে প্রাঁচীনপন্থী, আমার 
ধাবণা, স্থনীলচন্দ্র সবকার তাঁদেরই মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একজন । 

আত্মপ্রচাবপটু কোনো-কোনো আধুনিক কবিব মতো। সুনীলচন্দ্রের 
কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা বহু নয়, বরং রীতিমতো ই *স্বপ্প ; তার প্রণীত কাব্যগ্রন্থ 
সংখ্যায় আসলে ছয়টি; “মিলিত”, ‘আলাদা! লিখন", “নদীশষ্যা”, পালা- 
কীর্তন” সীমাস্তিকা” ও “দার্বজন্ত'। অবশ্য তার কবিতার পাঠক ও সংগ্রাহক্দের 
সুবিধার জন্য এই সব ক’টিকেই তিনি তার রেষ্ট কবিতায় নয়, সমগ্র কবিতাঁক 
বৃহৎ সংকলনগ্রন্থ ‘সাতমহাল’-এব অন্ততৃক্ত কবে, গিয়েছেন। রবীন্দ্র 
বৈষয়িক, শীপুলিনবিহারী সেন প্রকাশিত ও পিগনেট বুক শপ পরিবেশিত 
একশ’ তিরিশ পৃষ্ঠা-সম্বলিত চার টাক! যূল্যের এই স্ুনীলচন্ত্র-কাব্য সংগ্রহটি 
কলকাতা থেকে ইংরেজী উনিশশ' সাতযটি সনে প্রকাশিত হযেছে। এই 


সুনীলচন্দ্র সরকার ৪০৭. 


“সাতমহাল"এর অস্তে সন্নিবেশিত করেছেন কবি তার কাব্যনাট্য “শেষ দান? 
‘পাতমহাল’-এব সুখবন্ব-স্বরূপ কবির একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা সংযোজিত 
হয়েছে। এই ভূমিকাটি নান! কাবণেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই ভূমিকা 
থেকে তীর কাব্যদর্শ, কাব্যচিন্তা ও কাব্যেব গ্রকরণগত ধাবণ! সম্পর্কে একটা 
সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। শাস্তিনিকেতনে তীব “মুক্ভি"নামী আবাসগৃহে 
বসে তেরোশ, চুযাত্তব সালের পঁচিশে বৈশাখ তিনি এই ভূমিকাটি লিখেছিলেন । 

‘সাতমহাল'-এর প্রথম মহাল ‘মিলিত!’ , এটি কবির প্রথম কাব্য গ্রন্থ- 
রূপ স্বতন্রভাবে প্রকাশিত হযেছিলো অনেকদিন আগে। উৎসর্গস্থলে আছে 
“আধুনিক বাঙালি কবি, চেনা ও অচেনা পমীপেযু।' “মিলিতা"য় মোট ' 
যোলোটি কবিতা আছে : “খোলা পথ’, «মিভি', “জামতলা”, ‘চিল’, 
“মেয়ে, ‘নিমেষ-ছোয়া স্থান', ‘পৃথিবী, স্র্বকে? এবং ‘সমান আকাশ’ প্রথম 
কাব্যগ্রন্থ হিসেবে ভাব ও প্রকবণগত কিছু কিছু ক্রটি-বিচ্যুত্ি থাকা খুবই 
স্বাভাবিক এই কাব্যগ্রন্থে গ্রথিত কবিতাগুলিতে এবং ত-ষে একেবারে 
নেই, সে কথ! বলা যাচ্ছে ন! জোর দিয়ে, কেননা কযেকটি কবিতায় ভাব 
ও ভাষাব অপাম্য, একইছন্দের গতান্গগতিক ব্যবহার ( যেমন ‘সিড়ি’ ও 
“উদাসী নাবিক’ কবিতায় একই পদ্যছন্দেব ব্যবহার ), অতি শিথিল শব্দপ্রয়োগ, 
পূর্ববর্তী কোনো কবির দ্বারা বিশেষভাবে চর্চা-কৃত ও পরিপুষ্ট ভঙ্গীমায় 
হুবহু ব্যবহার ( যেমন ‘নিষেষ-ছোযা স্থান, এবং “মান আকাশ’ নামক মুভ- 
ছন্দে বচিত কবিতা ছুণটিতে রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’র ভঙ্দীমার অবিকল 
ব্যবহাব) ইত্যার্দি। কিন্তু এধরণের বিরূপ সমালোচনার কিছু কিছু অবকাশ 
থাকা সত্বেও “মিলিতা”য় যে-কবিতাগুলিকে ছন্দের বন্ধনে মিলিত করা _ 
হয়েছে, সে-কবিতাগুলিতে একজন কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ হিসেবে, প্রসংশার 
উপাঁদানও কিছু কম বিদ্যমান নেই , 'এ প্রসঙ্গে তার নিখুত ও নিপুণ ছন্দজ্ঞান 
ও ছন্বব্যবহাব-ক্ষমতার নিদর্শন স্ব্প “ঘোড়ার স্বপ্ন“ কবিতাটির কথ! উল্লেখ 
কব! চলে । আর তার চেয়েও বডে কথা এই যে কয়েকজন বিবল-ভাগ্যবান 
কবিব মতোই, স্থনীলচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রস্থই তাকে পৌছে দিয়েছিলো 
স্বীকৃতিব স্বর্ণাবে, কেননা তার এই প্রথম কাব্যগ্রহ্েব অস্ততূক্তি 'জামতলা* 
ধকেঁচো চেয়েছিলো” এবং “পৃথিবী, হুর্ষের-এই তিনটি কবিতাই বাংলা 
কবিতার তিনটি বিশিষ্ট সংকলনে গৃহীত হযেছে। যে কোনে! কবির পক্ষেই 
এই মাঁদর স্বীকৃতি পরম শ্লাখনীয়। | 


রি সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


‘নাতমহাল’-এব দ্বিতীয মহালটির নাম “আলাঁদী লিখন'। এতে রযেছে 
. মোট কুড়িটি কবিতা? ‘কবি ও বন্ধু, ‘শিল্পী’, ‘পৃথিবীর অন্নভোগ’, পাখিটা” 
(শৃন্ধবাদীব প্রতিবেদন ), ‘কেডে কেন’ ( ত্যত্েন ভূঙ্গীথ! ), ‘সত্য ও সতী’, 
খালি মেঝে’ ( পৃজাবী ধমক দিচ্ছেন ), ‘দেহটা’, “বিবেক বৈরাগী ঘর ছাঁডছে', 
গীতার সেই অশ্বখেব তলায’, ‘সত্যসন্ধ লোক”, “বেদেনীর প্রতি’, ( তঅন্ত্র- 
সাধকের কথা ', “একাক্ষর», ‘অজয় তীবের বাউল’, 'হদ্িদহন”(অকৃতার্থের শেষ 
সত্য » ‘তৃণ’, “এই জীবনে প্রথম থেকে’, ক্রন্দনেব ঠাঠ', ‘পাতা চুলী’ ও 
‘আলাদা লিখন’ { এই কবিতাগুলি রচনা কবতে গিয়ে স্থনীলচন্্র তার 
‘মিলিতা’য অন্ম্থত কাব্যবীতিকে প্রায় সম্পূৰ্ণ প্ররিহার করে নতুন রীতিকে 
অবলম্বন করেছেন। অপেক্ষাকৃত ভাবালুঃ রোমান্টিক ধবণেব পদ্ছন্দ-নিগড়িত 
কবিতা। রচনাব পদ্ধতিকে বর্জন করে এই কবিভাগুলিকে তিনি মুক্তি 
দিষেছেন গন্ভছন্দের উন্মুক্ত প্রান্তবে। এই গদ্ধগন্ধী রচনাগুলি, কিংবা বলা 
চলে গন্য কবিতাগুলি, একান্তভাবেই গভীর দার্শনিকতাঞ্রস্থত এবং যেহেতু 
বিশুদ্ধ দার্শনিকত। খাঁটি কবিত্বের চবম শক্র. -সে-কারণেই কবিত্বের বিচাঁবে 
অপেক্ষারুত নিক্নমানের | তবে দার্শনিক কবিতার ক্ষীণ যে-ধাবাটি বাংলা 
সাহিত্যে অদ্যাবধি প্রবহমান, -সে-ধাবার দার্শনিক কাব্যগ্রস্থরূপে সে-ধার। 
থেকে ‘আলাদা লিখন’ আলাদা নয়, বিষুক্ত নয়, বরং সে-ধারাব সঙ্গে 
একীভূত, গভীরভাবে অঙ্জীকৃত। | 
নদীশযধ্য।' সাতমহাল’-এর তৃতীয মছাল। ছোটোবড়ো বিভিন্ন দৈর্ঘ্যেব 
নানা চেহারায় মোট বারোটি কবিতা এতে স্থান পেষেছে £ ‘অগ্নিব রক্ষিতা’ 
‘অজ্ঞান চোলাই কবে’, ‘মৃত্যুন্থখ’, “অরষ্টব্য”, ‘টবেব গাছ’; িধৃবরণ+, 
'কাশ্িবী আুন্দবী’, “রক্ষা-তাবিজ?, ‘আমাব পক্ষে, ‘আজ ক্ষমা কবে)", 
, ‘অক্বপণ।' ও নিদীশয্যা'। কবিতাগুলি ইণিতধমী; পডতে-পডতে মনে হয় 
যেন কোনে। অচেনা ও অজান! লোকেব সংকেত পাঠক মনকে তীব্র স্পর্শে 
শিহবিত কবে। দু'একটি কবিতা! অলৌকিকের বার্তাবহ, যেমন ‘অন্রষ্টব্য” ও 
‘অগ্নিব রক্ষিত'। আবাব অত্যন্ত অপবিচিত ছন্দে বচিত একটি কৰিতাঁও 
এতে রয়েছে, “আমাৰ পক্ষে । আধুনিক বাংল! কবিতার একজন উৎস্থক 
পাঠক হিসেবে আমি পরবর্তকালে আবিষ্কার কবেছি যে তিবিশের দশকেরই 
কবি৷ বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায তার বিখ্যাত ‘মৃতসাধ’  কবিতাঁটিতে স্থনীলচন্তর 
ঘরকাক্পেব ‘আমার পক্ষে কবিতায় ব্যবহৃত ছন্দই ব্যবহার করেছেন। 


~~ 
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ইচ্ছে করেই প্রস্্দটি ওঠালুম শুধু এই কাবণে, যে সাহিত্যিক হিসেবে 
একজন মানুষ যতো অবিজ্ঞাপিতই হোন না কেন তাঁর কোনো-নাকোনো 
প্রভাব অন্য কোনো সাহিত্যিকের ওপর কোনোক্রমেই যে পড়বে না, পডতে 
পাবে না, একথ! জোব দিযে বলা যাযন। কিছুতেই। 

মাত্র আটটি কবিতাব সংকলন “পালা-কীর্তন' সাতমহাল’-এর পববর্তা 
মহাল। কবিতাগুলির নাম £ ‘সেবা জ্ঞাযগ!’, “সহ-প্রেমিক”, “বুড়ি £ বউ ঃ 
ছেলে’, “কাঙালিব নিমন্ত্রণ, ‘এমন ঝডের দিন’, সকল দিনের টগব ফুল’, 
শ্রাবণ বাঞ্জে, পালা-কীর্তনঃ। এই কবিতাগুলিতে স্থনীলচন্দ্রে সহৃদয় 
সামাজিক সত্তাব কিছুটা পরিচয় আভাসে ইদ্দিতে পবিস্ফুট হযেছে। যে- 
মানব সমাজেব অন্তর্গত হযে তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন, সেই সমাজের 
নান! মানুষের জীবনৈব ছোটোবড়ো। বিভিন্ন ঘটনার প্রতি তিনি যে তার স্সেহ- 
দৃষ্টি জাগ্রত বেখেছিলেন, ‘সৃহ-প্রেমিক’, ‘বুড়ি £ বউঃ ছেলে’, কাঙালিব নিমন্ত্রণ’ 
প্রভৃতি কবিতায তার প্রমাণ আছে। বুড়ি ঃ বউ ঃ ছেলে’ কবিতাটিতে 
চমৎকার একটি গল্পেব বীজ সুপ্ত হয়ে আছে আর ‘এমন ঝাডেব দিন” কবিতাটিতে 
ব্যবহৃত যে-ছন্দ, তা প্রকৃতপক্ষে গাঁনেবই ছন্দ, কবিতাঁব নয, যদিৎ, আমব! 
জানি, গান ও কবিতা পবম্পর পরম্পবেব দুঃখ-সহোদয়া। 

“সীমাস্তিকা”, ‘কৃপাদৃষ্টি’, ‘বোদ-বৃষ্টি, “অলৌকিক হাওয়া’ (২৫শে বৈশাখ) 
‘হোমাপাখি’, ‘ইন্দিরা দেবী’, “ভিতর এলাকা? ( অনিত্য স্থখম লোকম ), 
‘পিদ্দিম’, ‘মা-ডাক’, নিটির পূজাব নটা', চরম দৃশ্য’, ‘সম্পর্ক-স্নিথ্', ‘সংকেত 
স্থান’, ‘নীবব বন্ধু” ও ‘রাত্রিভেদী দীপ’--সর্বসমেত এই পনেরোটি কবিতাব 
সংকলন 'দীমাস্তিকা ‘সাঙ্মহাল’-এর পঞ্চম মহাল। মানব অস্তিত্বের 
অস্তর্সত্বা ও বহির্সভাব স্থখ-ছুঃখ-বিজড়িত যে-অন্ুতূতি কবিতাগুলিব বিচিত্র 
আবহ বচন কবেছে, তা সহজেই আমাদের মনকে আলোড়িত করে। স্ক্দৃষট 
ও অস্তবান্তূতি, যাঁকে ইংরেজীতে বলে 'আ্যাম্পেথি১ তাবই আলোকে 
কবিতাগুলি উদ্ভাদিত। সার্থক সনেটশিল্পী হিসেবে স্থনীলচন্দ্রেব পরিচয বহন 
করেছে “পিদ্দিম' কবিতাটি, যেটি একটি উৎকৃষ্ট সনেট । “মা ডাক’ কবিতাটি 
বাচ্চার্দেব জন্য, ছডাধমী এবং ছভাঁব ছন্দে বচিত,| "মা! ডাক শিখেছে খুকু/ 
আব মিনিপুষি’ প্রভৃতি পংক্তিতে অপত্যরসের উৎসব ঘটেছে। 

 াতমহাল'এর যষ্ঠ এবং শেষ মহালটির নাম “দার্বজন্ত'। মাত্র পাঁচটি 
কবিতা স্থান পেষেছে এতে ঃ 'সার্বজন্য” (রবীন্দ্রনাথকে ), স্বাধীন জাতক” 


৪১০ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী” 


(বাংলায় উনিশশ” ছেচজিশ), “ঘটনা টেনেছে আজ’ ( উদ্বান্ত-বন্ত! ), 
থিদেশীযা” এবং ‘তুই মা”। প্রতিটি কবিতাই ম্পইত মাতৃভূমি-গ্রীতি ও স্বদেশ 
ভাবনাধুলক। রাজনৈতিক কৃটচক্রের শিকাব, খণ্ডিত মাতৃভূমির দুঃখ দুর্দশা 
স্থনীলচন্দ্রের কবিপ্রাণে যে-ক্ষতেব সৃষ্টি কবেছিলে, কবিতাগুলি যেন সেই 
ক্ষত থেকে ক্ষরিত রক্তবিন্দু। “সার্বজন্ত” কবিতাটি রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত, 
‘স্বাধীন জাতক’ দশটি পর্বে ব্যাপ্ত বাংলার উনিশশে ছেচলিশেব করুণ কাহিনী’,- 
“ঘটনা টেনেছে আজ” সাতটি পর্বে রচিত উদ্বাত্ত আগমনের যর্ষস্তদ বিবরণ, 
স্বদেশীয়? স্বদেশ প্রেমে অভিজ্ঞান এবং ‘দুই মী" বিভক্ত বাংলার অশ্রুমজল' 
আলেখ্য। 


৪ % 


নাট্যকাব ও কবি হিসেবে স্ুনীলচন্দ্র সরকাবের স্রষ্টাজীবনের ছুটি ধারার 
সংক্ষিধ ষে-পবিচিতি ওপরে লিপিবদ্ধ কব| হ'লো, সে-ছুটি ধারার সঙ্গে 
আরে! একটি ধারা সংযুক্ত ন! করলে, দে পবিচিতিব পাশাপাশি আবে! 
একটি পবিচিতি উপস্থাতি না করলে আমাব এ-প্রবদ্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে 
এবং স্থনীলচন্দ্রে সমগ্র ব্যক্তিত্বের প্রতি অবিচার কব! হবে। একজন 
আদর্শ শিক্ষক ও আদর্শবাদী শিক্ষাবিদ স্থনীলচন্দ্র সরকারের কথাই আমি 
বিশেষভাবে বলতে চাইছি। পেশাগত পরিচিতিতে তিনি সারাজীবন ছিলেন 
একজন একনিষ্ঠ শিক্ষক, শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষাবিদ্যা অবশ্য আব দশজন তথ'- 
কথিত ‘শিক্ষিত' শিক্ষকের মতো শিক্ষকতাকে তিনি নিছক পেশা হিসেবেই 
গ্রহণ করেন নি, ববং শিক্ষকতাঁকে অবলম্বন কবার পেছনে তিনি অনুভব 
করেছিলেন এক স্থতীত্র আকর্ষণ। এক পরম তৃষ্ণায় কাতর হয়ে যখন তিনি 
উদভ্রান্তের মতে? ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, ঠিক তখনই, জীবনের এমনই” 
এক চরম মুহূর্তে, তিনি সন্ধান পেলেন তার পবম তৃষ্ণাব পানীয়ের। তার 
গুকদেব রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধার প্রেরণায় জীবনের অন্য সব আকর্ষণ উপেক্ষা 
“ক'রে তিনি যোগ দেন শান্তিনিকেতনে, প্রথমে রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত *শাস্তি-- 
নিকেতন বিদ্যালয়'-এর একজন সামান্য শিক্ষক হিসেবে এবং পববর্তীকালে 
'শিক্ষাসত্র'-এব ভাব প্রাপ্ত শিক্ষকবপে এবং আরো পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীব 
শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র ‘বিনয-ভবন’-এব একজন অত্যন্ত সফল ছাত্রদরদী 
অধ্যাপকবপে। 
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শান্তিনিকেতনে বসবাসকাঁলে, তার দীর্ঘকাল ব্যাপ্ত শিক্ষকতা অধ্যাপন। 
জীবনে, সাধাবণভাঁবে আধুনিক শিক্ষািস্তা ও বিশেষভাবে ববীন্দ্রনাথের শিক্ষী- 
দর্শন সম্পর্কে ইংরাঙ্জীতে একটি এবং বাংলাষ একটি এমন উন্নতমানের শিক্ষা- 
ব্ষিষক ছু'টি গ্রন্থ তিনি রচন করেছেন, যে--দু*ট গ্রন্থ একজন প্রথম শ্রেণীর 
শিক্ষাচিস্তাবিদ হিসেবে তীব স্থনাম ও ন্ুখ্যাতিকে এদেশের শিক্ষানুবাগী 
বিদ্ধৎ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ন্টাগোবস্‌ এডুকেশগ্ঠাল্‌ ফিলজফি অ্যাও 
এক্সপেবিমেন্ট? নামক ইংরেজী গ্রন্থটিতে তিনি মূলত তিনটি প্রসঙ্গেব তথ্যনিষ্ঠ 
আলোচন! কবেছেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার্দশনের পুঙ্থান্পুঙ্খ মনোজ্ঞ 
আলোচনা করাব পর প্রথমে বিশ্ববিশ্রুত শিক্ষা-দার্শনিক জন ভিউনঈ এবং 
তাবপর এই ভারতেরই অন্য এক-ষোগ্য সন্তান মহাত্মা গান্ধীব শিক্ষ! ধাবণাব 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার্শনেব তুলনামূলক আলোচনা কবেছেন। স্থনীল- 
চন্ত্রে এগ্রন্থটি একই সঙ্গে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ ধর্মী, শিক্ষাবিষয়ক অত্যন্ত 
গভীব চিন্তা-সমাকীর্ণ ও তার পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ । 


প্রখ্যাত প্রকাশন-সংস্থা ‘জিজ্ঞান৷”-কর্তৃক তেরোশে| বাহাভব পালের 
বাইশে শ্রাবণ প্রকাশিত ছস্টাক। মূল্যের এবং একশ' পয়তালিশ পৃষ্ঠা-সঘলিত 
তাব ‘রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন ও সাধনা+ গ্রন্থটির উৎসর্গস্থলে আছে ‘রবীন্দ্র- 
তত্ববিদ সুহৃদ শ্রীপুলিনবিহাবী সেন/ধরীক্ষিতীশ বায় করকমলে।” গ্রস্থটিব 
সূচীপত্র £ “কবি গুকদেব', “রবীন্দ্রনাথেব শিক্ষাদর্শন', “শিক্ষাৰ প্রক্রিয়া ও 
উপকরণ “রবীন্দ্রনাথ, ও আধুনিক শিক্ষাচিত্তা”, “ভারতীয় শিক্ষাচিন্তাও 
রবীন্দ্রনাথ’ “ভারতী উপাদান, গান্ধীজীর দান, বাধাকৃষ্ণণ, অরবিন্দ” এবং 
শাস্তিনিকেতনের সাধনা" | প্রবদ্ধগুলিব শিরোনাম! পাঠ কবলেই প্রবন্ধ- 
গুলিতে আলোচিত বিষযবস্তৰ আভাস বিশেষ ব্যাখ্যা ব্যাঁতিরেকেই পাওয়া 
সম্ভব। স্থনীলচন্ত্র উনিশশ’ চব্বিশ সন থেকে উনিশশ” বিয়ালিশ সন পর্যন্ত 
--এই আঠাবে বৎসর শাস্তিনিকেতন শিক্ষা সত্রেব ভারপ্রাপ্ত থাকাকালীন 
শিক্ষাসত্রের আন্পুবিক তথ্য-সম্বলিত যে-বিবরণ প্রস্তুত ও লিপিবদ্ধ 
কবেছিলেন, “সেটি শিক্ষাসত্র’ নাষে গ্রন্থটির পবিশিষ্টহিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে। 
এটি একটি যূল্যবান সংযোজন । গ্রন্থটির প্রচ্ছদদপট এবং গ্রন্থে গ্রথিত তিনটি 
চিত্র, বিশেষত “শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ববীন্দ্রনাথ” চিত্রটি একাস্ত- 
ভাবেই শাস্তিনিকেতন-ভঙ্গীম এবং সেই কাবণেই স্থতীত্রভাবে নস্টালজিক! 


পরলোকগত সাহিত্যিক স্মরণে 
অচিন্তযক্ুমার ও নাংলাসাহিত্য 
নীরেন্দু হাঁজর' 
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অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বর্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালী শহরে রুচিশীল” 
পরিবাবে জন্মান ১৩১০ সালের ২রা আশ্বিন, ইং১৯শে সেপ্টে্বব, ১৯০৩ সালে। 
পিতা রাজকুমার সেনগুপ্তের আদি নিবাস বাংলাদেশের ফবিদপুর জেলার 
মাদারিপুব মহকুমার পালং থানার পাদতা, গ্রামে। আইন ব্যবসার 
জন্য নোয়াখালীতে বসবাস কবেন। অচিন্ত্যকুমাবেব পিতার ছুই বিয়ে। 
প্রথমা স্রী-বিধুমুখী। প্রথমপক্ষের পাচটি ছেলেমেয়ে--(১) বসস্তকুমাব, (২)' 
হেমা্ছিনী, (৩) সরোঁজিনী, (৪) অক্ষয়কুমার ও (৫) চারুশীল1। 

রাজকুমাবেব দ্বিতীয স্ত্রী হেমলত1| হেমলতাব গর্ভে সাতটি ছেলেমেষে। (১) 
ডিতেন্দ্রকূমাব, (২) স্েহল তা, (৩) স্থবর্ণলতা, (৪) কণকলতা, (৫) অচিস্ত্যকুমার, 
(৬) পবিভ্রকুমাৰ ও (৭) কল্যাণকুমাব। অচিন্ত্যকুমাব রাঁজকুষারেব পঞ্চম 
সন্তান! ভাইয়ের! সকলেই শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বড়দা জিতেন্্র- 
কুমাব কলকাতা হাইকোটের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত এডভোকেট ছিলেন। নিজে মুন্সেফ, 
পরে জঞ্জ হন। সেজো ভাই বিখ্যাত ডাক্তার ও ফাবম! কোলজীর অধ্যাপক 
ছিলেন। ছোটো ভাই কল্যাণকুমাঁর ইপ্ধিনীয়ার ছিলেন। 

মাত্র তেরে! বছর ব্যসে (১৯১৬ সালে ) তিনি পিতৃহীন হন। কৈশোর 
নোয়াখালীতেই কাটে এবং পড়াশুনা চলে। পিতার মৃত্যুর দু’ বছব পর 
পবিবারের সকলে বড়দার কোলকাতাব বকুলবাগাঁনে রোডের বানায় চলে 
আসেন। এ বছরই তিনি কোলকাতা! সাউথ স্থবার্বান স্কুলে নবম শ্রেণীতে 
ভর্তি হন। দশম শ্রেণীতে (তখনকার দিনে £17:56 ০1995 ) উত্তীর্ণ হয়ে এমন 
একজন সহপাঠী পেলেন, ধার অবদান বাংলাপাহিত্যে অবিস্মরণীয় তিনি হলেন 
' _স্থসাহিত্যিক প্রেমেন্্র মিত্র। ১৯২* পালে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্য কুমাব 
__ছুজনেই পরীক্ষায় “৮, পেয়ে মাট্্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। স্থল 
জীবনেই সাহিত্য চর্চায় হাতে খড়ি। স্কুলের পণ্ডিতমশাই রণেন্দ্র গুপ্ত তাদের 
দুজনকেই বাংলা রচনা ক্লাশে চিহ্নিত করেছিলেন। এবপর সাউথ, স্থবারবান 
কলেজে (বর্তমানে আশুতোষ কলেজ ) আই. এ ক্লাশে ভি হন। যে কোন 
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তরুণের মতো সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন তাঁকে এই সময়ই পেয়ে বসেছিল। কবিতা 
লিখতেন অজন্র যদিও ছাপাব অক্ষবে দেখা যেত কম। ১৯২২ সালে প্রথম 
বিভাগে কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি আই. এ পাশ করেন। সেই বছবই এ কলেজে 
ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি, এ. ক্লাশে ভতি হন। এই সময়কালটি 
অচিন্ত্যকুমারের জীবনে স্মরণীয়। স্বনামে প্রবাসী” পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত 
হয়। যদিও আগে লেখা প্রকাশ পেয়েছে, ত! মহিল। ছন্ননাষে-ইনীহারিকা 
দেবী। তিনি এই সময়ই গল্প-উপন্তাস বচনায় মনোনিবেশ করেন এবং 
স্বনামে প্রেবাসী'তে প্রকাশিত গন্প_“নায়ক-নাস্িকা।” কলেজ জীবনেই 
সম্ভবত চারজন বন্ধু মিলে “আভ্যুদয়িক নামে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠিত করতে 
পেরেছিলেন কিন্ত উঠে গেল শ্রীপ্রেমেন্দ্র ঢাকা চলে যাওয়ার ফলে। এই 
'সংঘে'র সদ্বস্ত ছিলেন যথাক্রমে (১) প্রেমে মিত্র, (২) শিশির চন্দ্র বস্তু, (৩) 
বিনয় চক্রবর্তী ও (৪) অগিস্ত্যকূমার সেনগ্রপ্ত। ‘আত্যুদয়িকে'র বৈঠক বসত 
প্রতি বৃহস্পতিবার । 

কিছুদিন যনমর1 থাকাব পর ১৩৩১ সনেব ৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার বন্ধু 
স্থবোধ দাশগুপ্তেব মাধ্যমে কলোল' এর সহ সম্পাদক গোকুল নাগেব সঙ্গে 
পরিচয়ের সুযোগ ঘটে এবং এ বছরেই শ্রাবণ সংখ্যায় তার “গুমোট? গল্পটি 
প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ সালে তিনি ইংবেজী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি. এ. 
পাশ করেন এবং ইংরেজী সাহিত্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্তালযে এম এ. ভর্তি হন 
ও ‘ল’ পড়েন। আথিকঅনটনের মধ্যে তাকে পড়াশুনা করতে হয় এবং গোট! 
ছাত্র জীবনটা টিউশনি করে হাত খরচ চালাতে হ'য়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র 
অচিন্ত্য কুমারের আথিক অবস্থার ইঙ্গিত দিয়েছেন-_“দারিপ্র্যের অঙ্গে সংগ্রাম 
সে যুগের অনেক সাহিত্যকারকেই করতে হয়েছে। অচিন্ত্য সেদিক দিয়ে, 
বিশেষ ব্যতিক্রম কিছু নয়। কিন্ত এক জায়গায় সে স্বতন্ত্র এই কারণে ষে, 
সে সংগ্রামে ক্লান্ত নিঃশেষিত না হয়ে সাহিত্যের জন্যে প্রাণপ্রেরণার উদ্ধৃত 
সে যথেষ্ট বাচিয়ে রেখেছে । দামী বই কেনার সংস্থান হয়নি বলে আগাগোড়। 
সমস্ত বই অচিন্ত্য টুকে-তখন সংগ্রহ করেছে জানি, কলেজের খরচা জোগাতে 
টিউশানি ত করেইছে। তা সত্বেও সাহিত্য রচনায় কিছুমাত্র ভাটা পড়েনি? 
এই উক্তি থেকেই অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্য প্রীতি ও শিক্ষা প্রতি প্রগাঁচ 
পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯২৬ সালে কতিত্বেব সঙ্গেই ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. 
এবং ১৯২৯ সালে আইন পরীক্ষায় পাশ করেন। কল্লোলযুগের আরেক জন 
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নাষক ও কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ তাব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি বলেন-_ 
“আমি পড়া ছেড়ে দিযে লেখা ধরলাম, আব এ কেমন ধাবা ছেলে লেখা ও 
পড়া, দুদিকে চালিযে যাচ্ছে। সে যে কলেজেব একজন খুব ভাল ষ্টুডেন্ট 
কাউকে সে কথা বুঝতে ঢেষনি। বোজ্জ এনেছে ‘কল্লোল আপিসে, সমানে 
আড্ডা দিয়েছে, তাঁবপব হঠাৎ একদিন সবাইকে তাক লাগিয়ে দিষে খুব ভাল 
করে এম এ. আব ল’ পাস করে গভ্ভীব মুখে এনে বসেছে আমাঁদেব কাছে। 

ইতিমধ্যে, অচিন্ত্যকূমাবেব ‘বেদে' প্রকাশিত হযেছে। বহু সমালোচিত 
ও প্রশংপিত! ববীন্দ্রনাথেবও শ্বীক্কৃতি পেষেছেন_-'তোমাঁব প্রতিভা আমি 
স্বীকার করি।* ছাত্রাবস্থায কবিগুরুব আশীর্বাদ ধন্য অঠিস্ত্যকূমাব। স্বভাবত 
তিনি খুশী ও মহাখুশী এবং সাহিত্য সাঁধনাষ অনুপ্রাণিত । 

. পড়াশুনাঁব পাঠ শেষ কবে কিছুদিন তিনি আলিপুবেব বটতলায় আইন 

ব্যবসা স্থরু কবেন কিন্ত মিথ্যার ৪: এ সিদ্ধহস্ত হ'তে পারেননি । যাইহোক, 
তিনি ১৯৩০ সালে আগষ্ট মাসে “নীহারকণ! দেবীকে' বিয়ে কবেন এবং 
জীবনের সাইত ফেবে। তিনি ১৯৩১ সালেব সেপ্টেম্বব মাসে পৌনে তিনশো! 
টাকার মাহিনায় মুনসেফেরী চাকুবী নিষে বহরমপুর চলে যাঁন। পরে 
সাবজজ, ও আলিপুরেব District session 10086 নিযুক্ত হন। 

যে পিতৃহীন বাঁলকটি একদা স্থদূব নোয়াখালীর মফঃম্বল সহর থেকে 
কল্লোলিনী কোলকাতাব সাউথ স্থবার্বান স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভি হয়, সেই 
ছেলেটির স্বপ্নাতুর অথচ সুদুব প্রসারিত চোখ ছুটিকে তার কযেকজন সহপাঠী 
দেখাতে পাঁষনি, ববং সেই সমস্ত মাথা মোট1ও ইচড়ে পাকার! তার পোষাকের 
দৈন্যতা দেখে কটাক্ষই করেছিল ; সেই বাঁলকটি স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ব্রাবর ভাল ছাত্র বলেই মাষ্টার মশায়দের দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছিলেন। সেই 
যুবকটি পরব্তাঁকালে বিচাবকেব পদে আসীন থেকে বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের 
সেবা করেছেন এবং অগণিত মানুষের সখ দুঃখ হানি কানাব চিত্র অঙ্কিত 
করেছেন কটাক্ষ নয়, পরিহাস নয, বোধ-_গভীবতম বোধ বা উপলব্ধিব 
কথ! অচিন্ত্যকূম।রের লেখাষ চিহ্নত হয়ে আছে। 


সি 
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অচিন্তযকুমাব লিখেছেন অনেক। লেখাও বৈচিত্র্যময় । ভাষ! চাচা- 
ছোলা, শাণিত। ‘কল্লোল যুগের’ প্রাণপুরুষ অচিন্ত্যকুমাব রূলটানা জীবনের 


র্‌ 
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যান্তিকতাকে কোনদিন বরদাস্ত করেননি। মেজাজে তিনি বোমাটিক এবং 
রাবীন্দ্রিক। যৌবনে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে উত্তীর্ণ হবাব চেষ্টা লক্ষ্যণীয় । জীবন- 
বোধে তিনি একক। কবিত! অপেক্ষা! তাব বৈশিষ্ট্য গল্পে-উপন্তাসে, গদ্যরচনায়: 
পবিস্ষুট। মহাপুকষ জীবনী রচনায তাব সমধ্মী খুব কম লেখকই দেখা যায়। 
নাটকীযত! ও কাব্য মাধুৰ্য তার গল্পে, উপন্যাসে স্পষ্ট প্রতীষমান হয়। আইন 
পড়াব সময় (১৯২৬--২৯) তার লেখা ‘বেদে’ উপন্তাখানি “কলোল* 
পত্রিকায় প্রকাশিত হুলে সাড়া পড়ে যায়। ছোটগল্প, উপন্যামেব মধ্যে তাঁব 
মেজাজ ও ভাষাব দক্ষতা এবং নাটকীয় গতি লক্ষ্যণীয় । যদিও প্রেমেন্্ 
মিত্রেব সে প্রথম উপন্যাস “বাঁকা লেখ!?। ‘বেদে’ তার ‘একক’ লেখা প্রথম 
উপন্তান। “আশ্চৰ্য হতে হয উত্তর স্নাতক ছাত্রেব কল্পনার হুদূরষানী বিস্তার 
আর বিচিত্র প্রাচুর্য লক্ষ্য করে স্বযং ববীন্দ্রনাথ তেইশ বছবেব নবোদিত যুবকের 
এই রূচনা সম্বন্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েছিলেন! অচিস্ত্যকুমারেব গল্পে কল্লোল- 
বাসনাব অপার পাথাব বিস্তার আজ বৈচিত্র্য, “বেদে'তে তার এতিহাসিক 
নিশ্চয়তা-চিহ্িত প্রথম সার্থক পদপাত।’ উপন্যাসের নায়ক কাঞ্চন কৈশোর 
জীবন হতে জীবনেব চল্লার পথে যে ছটি নারীব সংস্পর্শ পেযেছিলেন তার! 
স্বকীয় ও ছটি রসেব প্রতভীকমাত্র, কেউ অন্ন, কেউ মধুব, কেউ লবণ, কেউ কটু’ 
কেউ কষায় ও কেউ তিক্ত। আবাঁব জন্মসূত্রে কেউ অভিজাত, কেউ শহুরে, 
কেউ গেঁয়ো, কেউ বা গরীব ঘবের মেয়ে। সনাতন সমাজেব ঘেরাটোপ ভেঙে 
বাংলাসাহিত্যকে যার! বাস্তবজীবনের পথে টেনে এনে বিপ্লব সাধন কবতে 
চেয়েছিলেন, তাদের অন্যতম নায়ক-_অচিন্ত্যকুমাব। “বেদের” নায়ক জীবনের 
অর্থ খুজেছে-_-দত্যিকাব প্রেম চেয়েছে। “বেদের উত্তর”_ছুটো। পা আব পথ, 
পৃথিবী। আর হাত ধবে চলেছে আমার সহোদর ভাই মৃত্যু |? 

ছাত্রজীবনে নৃট হামস্থনেব “প্যান” লেখাটি "মীনকেতন” নামে অঙমুবাদ 
কবে “কলোলে' ছেপেছিলেন। প্যান প্রেম বিষয়ক কাহিনী, কল্লোলে বৈশাখ 
সংখ্যা (১৩৩৪) থেকে প্রকাশিত হয়। এই বইটিব অন্থ্বাদেব জন্য তার 
মানসিক প্রস্ততি চলেছিল অনেকর্দিন। জীবনকে আক পান কবার স্পৃহা, 
শিল্পবৃত্তি ও মানস প্রবৃত্তির লক্ষণ বিদ্ধমান। যৌবনবন্দনা ও কলোলের 
_ তাকুণ্যক্ষুতি প্রকটিত। 

“কাক-জ্যোত্সা” অচিন্তযাকুমারের অন্যতম উপন্যাস । যৌনবিষয়ে যে উৎকট 
বে-আক্র মনোভাব দেখ! ষায় তাঁর পবিচয় পাওযা যায | দেহ-তাপ তথ্যত! ও 
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প্রেমের গাঢচতা লক্ষণীয় । বিধবা নমিতার দেহে প্রতি প্রদীপ ও অজয়ের 
আকর্ষণ দুনিবাব কিন্তু নমিতা যখন প্রদীপকে আহ্বান করল ঘব গড়াব জন্ত, 
তখন প্রদীপেব বীবত্ব ও ভালবাসা একজন সাধারণ হিসেবী মানুষের 
মতন কোথায় উবে গেল। আধুনিক যুগ সমাজের এই চিত্র উপন্তাসের 
উপজীব্য ৷ 
‘আকস্মিক উপন্যাসটি পত্রিকায় প্রকাশিত দ্বিতীয় উপন্যাস। এই 
উপন্তাসের £০:0"এব সঙ্গে “বেদের? কিছুট। সাদৃশ্য আছে। বেদের নায়ক 
কাঞ্চন আব ‘আকস্মিক’ এব নায়ক পঞ্চু। অপ্রত্যাশিত ঘটন। মানুষের জীবন 
নিযে "কী ছিনিমিনি খেলে--তাঁবই ছবি এই উপন্তাসে উপস্থাপিত হয়েছে। 
ভগ্ন হৃদয়েব অব্যজ বেদনার গোঙানি এই উপন্যাসে লক্ষ্যণীয় | 
“বিবাহের চেষে বড়ো” উপন্যাসটি বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত “বিজলী; 
পত্রিকা প্রকাশিত হয। বি্যিয়বস্ত অভিনব। ছুটি তরুণ তরুণী পরস্পর 
ভালোবেসে এক সঙ্দে থাকবে, কিন্ত বিয়ে কববে ন1| মনে হবে-_বিষয়টাই 
, অঙ্গীল। অশ্রু নামে মেয়েটি প্রভাতের চুম্বন আলিঙ্গণে সদাই উন্মত্ত, ওদিকে 
পূর্পপ্রণযী নির্ষলের সান্নিধ্য লাভের জন্য স্ুদূব জলপাইগুডি থেকে ছুটে আনে 
এলাহাবাদে অশ্রু। স্বামীস্বীব মিলন সম্ভোগের বিবোধী, সন্তান লাভের বিরোধী 
অশ্র কিছুই হাবাঁতে চাঁষ না_যেমন চরিত্র, নিষ্ঠা, চাকরী ও প্রতিষ্ঠা। 
প্রতিহিংসা জীবনে নেই--অথচ অশ্রুব জীবনের আকাজ্ষ1! কি--উপন্তাসে 
পবিষ্ষাব হয়নি। তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় অচিস্তাকৃমার কৈফিয়ৎ দিযেছেন 
স্বামী-স্ত্রী না হয়েও নর-নারী বন্ধুকপে সহাবস্থান করতে পাবে,-- ববং বন্ধুতা 
টিকিয়ে রাখতে হলে পবম্পর বিয়ে না কবাটাই বৈজ্ঞানিক । কালচক্রে অবস্থা 
বদলায়, সমাজ বদলায়, এক যুগের পাপ অন্ত যুগে নিত্যরুত্য হয়ে ওঠে 
নিয়ন্ত্রণের আড়ালে নিমন্ত্রণ নিধিবোধে নিয়ম ভাঙে। যে আইন একদিন 
বিষেকে স্বর্গীয় করে বেখেছিল। সেই আইনই এখন বিয়ের পরে বিচ্ছেদেব 
পবিচ্ছেদ জুডে দিয়েছে, দিষেছে নতুন.বিষের অধিকার | কিন্তু যে যাই বলুক, 
বিয়ে টিকুক ব! ভাঙুক, বিষেব চেয়ে বড যে প্রেম সে চিরকালই বড় ৷ 
“বিবাহে চেয়ে বড়ো’ উপন্যাসে প্রেমেব শাশ্বত মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে 
-চেষেছিলেন অচিন্ত্যকুমাব। তথাপি বইখানি অশ্লীলতা দুষ্ট হওয়ার জন্য রাজ- 
রোঁষে পড়ায় প্রথম সংস্কবণেব অবিক্রিত কপিগুলি পুলিশের কাছে Surrender 
কবতে হয়েছিল। 
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ছোটগর বচনায় অচিন্ত্যকুমারেব বৈশিষ্ট্য অসামান্য । তার গল্পে একদিকে 
বাংলার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের হীনতম লজ্জা; গ্লানি, নীচতা 
কুষতা, নিষ্ঠুবতা আবাঁর' অন্যদিকে নিদারুণ যন্ত্রনাব কথা স্থতীব্র হাহাকার 
বেজে উঠেছে, ভুয়ো ভগবানেব প্রতি বিদ্রো€, সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, 
মাঁন্ধাতার আমলের বিশ্বাসের প্রতি অনাস্থা, ভালোবাসার নামে বিশ্বাস- 
ঘাতকতা অচিন্ত্যকূমারের গল্পে সুস্পষ্ট | আঙ্গিক সন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। 

"টুটা-ফুটায়” আছে ‘কল্লোল’এ প্রকাশিত এবং অন্তান্তি সমধর্মী গল্পেব 
সংগ্রহ, ঘৌনব্যাকুলতাঁর উল্লাসই যাদের মুখ্য উপাদান। “ইতি'তে গল্পশিল্পী 
_ অচিন্ত্যকুমাবেব নবজন্ম। যৌনবৃতত থেকে যন্তীত্বিক জীবনে উত্তরণ ঘটেছে। 
তি, গল্পে 'বারবণিতা; জীবনের ব্যর্থ নৈরাশ্টের ইতিকথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। 
গ্রামে থিয়েটার করবার জন্য বে-পাড়া থেকে ধরে আন! হয়েছে সবলাকে, সে 
জীবনে কোনদিন অভিনয় করেনি আজ সরলাকে 'রাঁজকুমাঁবীর* পাট করতে 
দেওয়া হয়েছে, শেষে থিয়েটারে পার্ট পাধনি। তাকে যেতে হয়েছে পতিতাব 
হীন পবিবেশে এই রাজকুমাবী সবলার জীবনেৰ ব্যর্থ ইতিবৃত্ত হলো! গল্পের 
গ্রতিপাগ্ বিষয় । বাংল! গল্পের বৈচিত্র্য সম্পাদনে তাঁর অবদান অসাধারণ । 
জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তার গল্পের সম্পদ | - | 

অচিস্ত্যকূম!রের অধিকাংশ গলেই ব্যর্থতার স্থব ধ্বনিত। শিল্পের মধ্যে 
জীবনকে খুঁজে পাওয়াব তাড়না লক্ষ্যণীয় “অরণ্য গল্পে’ জীবন অপেক্ষা 
art কে বড় করে দেখা হযেছে । বড় বাড়ীর সাতমহলের কোলাহলের কথা 
এখানে বর্ণনা কর! হয়েছে কিন্তু রুষের মৃত্যুর মধ্যে সমস্ত মান্ষের নিঃখদ 
জীবনের মোড় ঘুরিয়েছেন। যৌন মিলন, পাপবোধ, নিঃস্ব নল আকাজঙ্ষার 
কথ শুনিয়েছেন। 

অচিস্ত্যকূমাবের গল্পেব পরিধি ব্যাপক। শুধু "শতগন্প* সংকলনের গল্পগুলি 
আলোচনা করলে একট! সমালোচনা গ্রন্থ হয়ে যাবে। তিনি typical 
রচনায় পার্থক এন্কধা অস্বীকার কবা যাবে না” প্রগতিশীল লেখকদেব 
প্রেরণা দেবে “বাশবাঁজি' ‘যতন বিবি” “মাটি প্রভৃতি গল্পগুলি। যন্ত্রসভ্যতার 


ই 


নিদাকণ ফসল যুদ্ধ-ছুভিক্ষ, ভিটেত্যাগ--তাঁরই প্রতিক্রিয়া এই গল্প গুলিতে 


চমৎকার ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। 
_, খীশবাজি’ গল্পে একটি করুণ শহর গুম্বে গুমরে উঠছে। বাপ 
মন্তাজ ‘বাঁশবাজি' খেল! দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। বড় ছেলে বাশের 


অচিন্ত্যকুমার ও বাংলাসাহিত্য ৪১৯ 


ডগাষ শুষে ঘুবে ঘু'ব খেল! দেখায। আর বাপ পেটে বাশ ধরে রাখে। 
দাদা| পড়ে গেল বাশের ডগা থেকে। বাপ তবু নিবিকাব। ছোটো ছেলেট! 
কাদছে_দাঁদার পবে তার পালা-“পড়ে যাব, মরে যাব। কোন অদৃষ্ত 
আলাব কাছে শিশুকণ্ঠেব করুণ অথচ গ্রতিকারহীন কাকুতি 1, 

মুসলমান জীবনধাত্রাব ছবি তাঁর লেখনীতে সরব। রবীন্দ্রনাথের পবেই 
ভাব স্থান! অভাব-অনটন জর্জ রত মুসলমান চরিত্র তার গল্পে সোচ্চাব 
হয়ে উঠেছে। বিদেশী শব্দের সমাবেশে নাষক নায়িকাব কথা বলা যেন 
প্রাণবস্ত। “বাশবাজি' “ষতনবিবি”, তিসবির', বেদখল", ‘সাবেড’, মাটি প্রভৃতি 
গল্প গুলিতে গায়েব মুপলমাঁন জীবনেব ক অনুধাবন করা হয়েছে। গ্রামে 
হিন্দুব মতা মূসগমান চাষীব মাটিব প্রতি কী নিবিভ অন্গবাগ তাৰ পবিচয 
পাওয়া যায ‘মাটি’ গল্পে। ভিটেমাটি বিক্রি কবে ছেলেকে মানুষ করল চাষী 
আমানত। ছেলেব দৌলতে চাষী আমানত হল শহববাসী, হল থলিফা 
'আমাঁনত--কিন্ত প্রাণ অতিষ্ঠ। মন বলে সব গেল--জমি গেল, প্রাণ গেল। 
তাই “যেদিন আকাশ কালে! কবে টিনেব চালে বৃষ্টি পড়ে ঝম্ঝম্‌ কবে, 
আমানতের পা-কল কেমন আপন! থেকেই থেমে যাক্স- বুষ্টিটা। মনে হয় 
যেন কানাব শব্দ , আব সেই শব্দে ভেসে আনে তার মাটিব ভাঁক। তাঁব 
মাটি তাকে ডাঁকে__ডাঁকে--অনেকদৃর পর্যন্ত ভাকে ।” এ ডাকি শুধু মুসলমান 
চাষীর জন্যে নয, এই মাঁটিব ডাক বিশ্বেব সকল শ্রেণীব মানুষ সাডা না দিয়ে 
পাবে ন। 

রবীন্দ্রনাথের লিপিকার অন্গদবণে “কথিকা” গল্পগুলি অবিস্মরণীয় । প্রথমে 
‘প্রবাসী’, কল্লোলে লিপিক1 জাতীয় কথিকাগুলি প্রকাশ পায়। অচিন্ত্য- 
কুমাঢের লেখায কাব্যধমিতা। ববাঁববই লক্ষ্য কবা গেছে। তার উপন্যান-. 
গল্পের নায়ক-নাষিকাবা কাব্যেব জগতেই বিচরণ করে শিল্পেব মধ্যে আত্ম- 
সমর্পণ কবেছে। এই প্রসঙ্গে উর্শনাভ+--উপন্যাসটিব কথা মনে পড়ে । কবিব 
জীবন বর্ণনার মধ্যে কাব্যেবই বিশ্লেষণ কবা হয়েছে। 

“অমাবস্ত।” তার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ । ১৩৬৬ সালে প্রথম প্রকাশিত 
ছয়। অধিকাংশ কবিতাব অস্তবালে একটি প্রেমিক মনের ক্রমবিকাশ আছে 
এবং প্রকাশের ভঙ্দীটুকু একেবাঁবে নতুন | She'ley, Keats, wordsworth, 
016::108 কিংবা কাঁলিদাসের আদ্য বিস্তৃত কল্পনার বিকাশ এই কাব্যে 
বিদ্যমান । প্রেম, বিরহ, ব্যর্থতা, যন্ত্রণাব অনুভূতি, প্রকৃতিচেতনা এই কাব্যে 
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গুপ্তবিত হয়েছে--রবীন্দ্রনাথ অমাবস্যা পড়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লিখেছিলেন 
“ভাবের বসধার! ও ছন্দেব কলকল্লোল তোমাব এই কাব্যে সমগ্র হযে 
উঠেছে।” ‘অমাবন্তা’ কাব্যগ্রন্থে দেহকামন! তেমন তীব্র নয়, বরং বিরহের 
দীর্ঘশ্বাস বড়ো গভীব--“হদয়েব দামে যদিও মেলেন! হৃদয়ের বিনিময়’, কারণ 
হুবিণহৃদয়া ভীরু প্রেয়সীর নয়নে নিষ্ঠুবতা,। আবাব কখনো কখনে| প্রেমেব 
কুটিলতায় ক্ষতবিক্ষত--হেথায় জলিতে চিতা/সেই আলোতেই তোমার বাত্রি 
হযেছে দীপান্বিতা ।* দুঃখের মধ্যে কবি জীবনেব তাৎপর্য খুঁজেছেন।।তাতক্ষণিক 
মূল্যকে অগ্রাহ করে নিজের সত্তাকে খুঁজেছেন_-“হে অনুর্ধ্যস্পশ্তা, তুমি 
অমাবস্যা মোব।* ‘অমাবস্তাব’ কবি হিলনাস্তে ক্লাস্তিবোধ করেছেন। ক্লান্তির 
মধ্যে প্রেমবোধ আবো গভীব উপলব্ধ হযেছে-“আমি যবে যাবো মবে 
ভালিমের ভালে/নুয়ে পড়ে যেন নবীন পুষ্পভার।' না যাওযার বেদনাক় 
বিস্ফারিত তথাপি তিনি তৃপ্ত__খিবব বাখি না, এই বেশ আমি-_-অতীত 
আত্মহারা ৷” 

প্রিয়া ও পৃথিবী । ১৯৩৩ সালেব আগস্টমাসে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত। 
রোমাটিক কবি আত্মমগ্রতাব স্তব অতিক্রম কবে পৃথিবীব স্থখহুঃখ ববণ করে 
নিয়েছেন। “প্রিয় ও পৃথিবীতে’ বিরহক্িষ্ট জীবনেব কথা৷ কাছে। ‘অমাবস্তায়’ 
যে হৃদয়রুদ্ধ, সে জগৎ থেকে কবি নিষ্কৃতি খুজেছেন। প্রেম যে ওদার্ষের, 
মহাঙ্ণুভবতাব জন্ম দেয়, তাবই কথ! আছে “প্রিয়। ও পৃথিবী’ কাব্যে । নাবী 
ও পুরুষের রূপ এখানে ম্পষ্ট“এবং পবস্পবেব পরিপৃবক-_“আমর] এবার 
পাশাপাশি/পবস্পবেব প্রতিবাসী/তীব আব তুণ/অরণি আব আগ৭/দীপ্তি আর 
দাহ/ধৈর্ধ আর উৎ্পাহ,/তেজ আব মরুত্/স্ফুলঙ্গ আব বাকদ*| আবাঁব উদাভ 
, কঠেব স্বব শুনি__“প্রেম নহে ভাঁবপন্স,/প্রেম শুধু আমাব শবীব | প্রেমে 
অনুভূতি যে কত সতেজ ও সোচ্চাব, তাৰ প্রমাণ পাই-_এই কাব্যে। 

সমসামযিক কবিতা । মোট এগাবোটি কবিতা । ‘আমরা’ কবিতা বইয়ের 
পাচটি কবিতা স্থান পেয়েছে । ক্ষণিক চিম্তাধাবাব টুকবোগুলো গ্রথিত 
হযেছে | “আবিষাব” কবিতাটিতে স্পষ্ট “ববীন্দ্র বিদ্বেষ’ নিহিত | 

পূর্ববর্তী কবিতা। মোট উনিশটি কবিতা স্থান পেয়েছে। ইতিপূর্বে 
পূর্ববর্তী কবিতা” কবিতাগ্ুলি কোন গ্রন্থভূক্ত হয়নি। ‘সমগ্র কবিতা” 
প্রকাশকালে কবি নিজেই এই কবিতাগুলিকে একত্রে গেঁথে ‘পূর্ববর্তী কবিতা, 
নামকবণ করেছিলেন। এই অ'শে ববীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দুটি কবিতা আছে! 


অচিন্তাকুমাব ও বাঁংলাসাহিত্য ৪২১ 


ফরাধী মনত্বী রমযারল'াব চবিজ্র অঙ্কিত কবেছেন। র'ল্যার আত্মিক দীপ্তিব 
চাক্ষুস পবিচয় পাঁওযা যায এই কবিতায় । চিতবপ্ধন সম্বন্ধে তিনি লিখলেন-_ 
রক্তে রক্তে আবতিষা তৃমি/তুলেছিলে শক্তি--মুক্তধারা। 

অচিন্ত্যকুমাবের কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আচার্য অধ্যাপক ডঃ স্থকুমাব সেন 
যে সমালোচনা করেছেন তা প্রনিধানযোগ্য--“সমসামযিকদের মধ্যে অচিস্ত্য- 
কুমাৰ মুখ্য কবি,-এই অর্থে যে তাহাব কবিতাকর্ম স্বভাবসিদ্ধ, অল্লায়াস 
সুন্দৰ এবং তীহাব কবিতায় কোঁনবকম তাৎপর্য বা মোচড় দিবাঁব চেষ্টা নাই!” 

‘নাটিকা’ রচনাষ তাঁব অনামান্ত কৃতিত্বেব পরিচষ পাঁওয়া যায়। তাঁর 
রচিত ‘নতুন তার!” (নাট্য সংকলন, বর্তমানে দুল্ররাপ্য ), ‘যে কবেই হোক", 
‘আস্থক সে’, “অনধিকার+ “মুক্তি” নামে নাটিকাগুলি নাট্যরসিকদের কাছে 
সমাদবণীয়। নাট্যাচার্ধ শিশিরকুমার অচিন্ত্যকুমাবের, গুণগ্রাহী পাঠক ছিলেন। 
নাট্যাচাধ্যের উক্তি এই প্রসঙ্গে উলেখ্য,--'অচিস্ত্যকূমার শক্তিমান লেখক, 
বিশেষতঃ সহজ ও সবস বাঁচনভঙ্গী ও 31609:107 হুষ্টি করার ক্ষমতা তার 
অপূর্ব। তার মতো স্থদাহিত্যিক যখন নাটক লিখতে শুরু করেছে, তখন 
বাঙলা নাট্যপাহিত্যেব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হবাব কারণ নেই ৷? 

আধুনিক বিশ্বদাহিত্যেব একজন সের! কবি টি, এস. এলিয়টের মতে৷ 
অচিন্তাকুমার ছিলেন ধর্মপথেব পথিক, “পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ «বীবেশ্বব- 
বিবেকানন্দ” “পরমা প্রকৃতি শ্রীত্রীদারদামণি” “ভাগবতী তথ প্রভৃতি নতুন 
আর্দিকে লেখা চমৎকার জীবনী গ্রন্থ। 

রবীন্দ্রনাথ জীবন-মহাশিল্পী। জীবনের চেষে ৪: কে বড় করে দেখেননি | 
কিল্লোলেব' লেখক অচিস্ত্যকুমাব শিল্পিকে জীবনের চেযে বড করে দেখেছেন। 
দুঃখ, যন্ত্রণা, ব্যাধি, দাবিদ্য অভাব সত্বেও সাহিত্যচর্চা করেছেন। শেষ পর্যন্ত 
জৈব তাভনায় পু দন্ত এবং ঈশ্বরা ভূ তিতে নিষ্ঠ। 


গ্রন্থতালিকা 


অকাল বসন্ত, অখণ্ড অমিষ শ্রীগৌঁরাঙ্ধ । ১.৩ খণ্ড। ১৯৬১-৬, অচিস্ত্যকূমাব 
সেনগুণ্চের স্বনির্বাচিত গল্প, অচিন্ত্যকুমার সেনগুঞ্চেব হাসিব গল্প” 
অধিবাস, অনন্যা | ৩য় সং] ১৯৫৪, অচিন্তযকূমার বচনাঁবলী, 
অস্সিমিতা | ১৯৬৩, অন্তবর্গ | ১৯৫৬, অমাবস্তা, আকস্মিক, আকা শগ্রদীপ, 
আগে কহ আর, আজন্ম স্থবভি, আধুনিক সোভিয়েট গল্প, আসমান 


৪২২ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


জমিন, ইতি, ইনি আর উনি, ইন্দ্রাণী, উচুনীচু, উর্ণনাভ, আসমুদ্র 
] ১৯৬৫, উদ্যত খডগ | ১৯৬৫-৬৭, এক অঙ্গে এত রূপ | ১৯৫৯। একবান্তি 
| ১৯৬১, একেই বলে প্রেম, একটি গ্রাম্য প্রেমেব কাহিনী | ১৯৬০, 
কবি শ্রীবামকুষ্ণ | ১৯৬১, কল্লোল যুগ | ৩য় সং| ১৯৩, কলোল যুগ | হুঃ সং | 

১৯৬৫, কাক জ্যোৎস্না | ১৯৫৫১ কাঠ খড কেবোসিন, কালোবক্ত, কোর্ট - 
কাঁচাবি, কিশোব সঞ্চয়ন | ১৯৬০, গরীয়সী গৌবী | ১৯৬৩, গোপন পত্র | 

১৯৬৩, গৌবাঙ্গ পরিজন | ১৯৬৮, গৃহদীপ্তি, ঘোর প্যাচ, চন্দন মালিকা 
| ১৯৬৭, চাষাতৃষাঁ, চতুফফ, চলে নীল শাভী | ১৯৬৮, ছিনিমিনি, ছোটদের 
ভালে! ভালো গল্প | ১৯৬৩, ছোটদেব শ্রেষ্ঠ গল্প| ১৯৫৭, জননী জন্মভূমিশ্চ, 
জ্যৈষ্টের ঝড, ঝডেব যাত্রী | ১৯৫৮, টুটাছুটা, ভবলভেকাব, ডাউন 
দিলী এক্সপ্রেস, ডাকাতের হাঁতে | ১৯৬০১ ঢল ঢল কীচা | ১৯৬৪, টেউযেব পব 
ঢেউ | ১৯৫৯, তুমি আব আমি | ১৯৫৫১ তৃতীয নযন, দময়ন্তীব শাড়ী | ১৯৬৩, 
দিগন্ত | ১৯৫৬, দুই পাখি এক নীড় | ১৯৬২, ছুই ভাই, দেশের ছেলে, নতুন 
তারা | ১৯৪৪, নবনীতা | ১৯৫৪, নীল আকাশ | ১৯৫৯, নযনে নখন, 
নায়ক-নায়িকা, নেপথ্য, পবমপুর ষ শ্রীত্রীবামরষ্চ। ১-৪ খণ্ড | ১৯৫৪-৬২ । 
পরমা প্রকৃতি প্রীীসাবদামণি। ১৯৫৫১ পলায়ন, পাখনা, প্যান, প্রচ্ছদপট | 

১৯৫৯, প্রজাঁপতষে, প্রথম কমল | ১৯৬১ প্রথম প্রেম | ৪র্থ সং, ১৯৫১৯ 
প্রাচীব ও প্রান্তব | ১৯৬৩, প্রেমেব গল্প | ১৯২৯, প্রিয়া ও পৃথিবী | নতুন 
সং, ১৯৫৫, বববণিনী, বিবাহেব চেষে বডো, বীরেশ্বর বিবেকানন্দ-২য 
খণ্ড, বন্াকন্া, ভক্ত বিবেকানন্দ | ১৯৬৫, মুগমদ | ১৯৬৭, মগের 
মলুক, মুক্তদ্বাব, মুখোমুখি, মেমসাহেব, মৃগ নেই সৃগয। | ১৯৬৫, 
যে যাই বলুক | ১৯৬০, যতনবিবি, যায় ষদ্দি যাক, রতি ও আরতি | 

১৯৬৪, বত্বাকর গিবিশচন্দ্র | ২য় সং | ১৯৬৫, বাঁড়া ধুলে! | ১৯৬৪, কত্রের 
আবির্ভাব, বপসী বাত্রি | ১৯৫৯, বেদে | ২য় সং | ১৯৫৬, শতগন্ন | ১৯৬৫,শেষ 
গ্রীক, সকলের বামকুষ্ণ | ১৯৬৬, সঙ্কেতময়ী, সকলেব সেবাগল্প | ১৯৫১, সঙ্গিনী 
রঙ্গিনী | ১৯৬৬, সবুজ নিশান, সাপ খেলাবাব বাশি, সারে, হাড়ি মুচি ডোষ, 
স্বাছু স্বাছ পদে নদে | ১৯৬০, হিষে হিষ রাঁখন্ | ১৯৬০, হুইসল | ১৯৫৫। 


পরলোকগত সাহিত্যিক স্মরণে-_ 
নলিনীকুমার ভদ্র 


(১৯০৬--১৯৭৫) 
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় 


একাগ্রতাব সঙ্গে সাহিত্য সেবাকে যাব| জীবনের মূলমন্ত্র রূপে গ্রহণ করেন 
তীঁবা সাহিত্যে কিছু-না-কিছু দিয়ে যান, বিবাট অট্টালিকার গঠনকর্মে সামান্ত - 
হলেও কিছু মাল-মশলা তাঁবা এগিয়ে দেন, অথচ অনেকেই দারিদ্যেব জাবকরসে 
জীবনকে চুবিযে নিয়ে সাহিত্যে এই পিচ্ছিল পথে অনাযাসে পথ-হাটেন। 
খ্যাতি-ষশ-মান সব কিছুই হযতো। সে সাহিত্য সেবীব পাশে পাশে চলে-_ 
কেবলমাত্র এড়িয়ে চলতে চায় লক্ষ্মীব উদাব-উন্মুক্ত করস্পর্শ। আশ্চর্য, তবুও 
নিষ্ঠাবান্‌ ধাবা, তাবা নিষ্ঠাকে ছাড়া অন্য কিছুবই পবোয়া কবেন না। দেখেও 
দেখেন না কণ্টকিত পথেব বন্ধুর পদযাত্রা । উপলদ্ধি তাদের একটি কেন্দ্রবিন্দুতে 
গিয়ে আটকে পড়ে-_দে বিন্দু স্থন্দবোপাসনাব আনন্দ । দারিদ্র্য অসহ, পুত্র 
হয়ে জায়! হযে কাঁদে অহবহ আমাব দুয়ার ধবি'--এ উপলব্ধি পবিবর্তিত 
হয়ে কবিব কঠে শুশি--তুমি_তুমি মোবে করেছ মহান্‌ !” 

নলিনীকুমাব ভদ্র সাহিত্যকে নিয়েছিলেন জীবনের একমাত্র অঙ্গ হিসাবে 4 
তাব জন্যে তিনি অনেক দুঃখ কষ্টকে ঈশ্বরের আশীর্বাদকপে গ্রহণ করেছিলেন 
কোনো প্রতিবদ্ধকতাকে আমল দেননি | ১৯০৬ শ্রীষ্টাবঝের ২৯ আগস্ট 
( ১৩১৩১ ১৩ই ভাদ্র ) ত্ৰিপুবা জেলার নাছির নগর গ্রামে নলিনীকুমার জন্মগ্রহণ 
কবেন। পিতাঁব নাম অশ্বিনীকুমাব ভদ্র। পিতামহের মৃত্যুর পর নলিনী- 
কুমাবের পিতা প্রভূত অর্থ ও ভূসম্পত্তিব অধিকারী হন। নাঁছিরনগর ভদ্র- 
বংশেব আদিপুকষ ঈশানচন্দ্র ভদ্র তীর ধর্মপত্বী বিজয়াকে নিষে প্রায় পাঁচ শত 
বৎসর পূর্বে দক্ষিণ রাঢেব গিমলা গ্রাম থেকে নাছিব নগরে এসে বসতি স্থাপন 
করেন। - | 

শৈশব কাল তাব কেটেছিল নিজের গ্রামেই। তাব শৈশবেই এই ভদ্র 
পবিবাবেব ভাগ্যবিপর্ধয় উপস্থিত হয। ফলে জন্ম ভিটে ছেডে হবিগঞ্জে তার 
পিতৃব্যের বাসা আশ্রয নিয়েছিলেন। অবশ্য তীব পিতা শেষে চাকরি 
পেষে গাদামে চলে ষাঁন। হবিগঞ্জ হাই স্কুলে ৪র্থ শ্রেণীতে পড়বার সমযে 


৪২৪ সাহিত্যিক ব্ষপণ্জী 


নলিনীকুমার তাব সহপাঠী পেয়েছিলেন বেঙড়ুবা গ্রামের স্থবোধকুমাব বাযকে | 
পরবর্তীকালে স্থবোধকুমাঁর রায় কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন কবেছিলেন। এই 
সময় থেকেই নলিনীকুমাবের সাহিত্যেব প্রতি অনুবাগ জন্মে। ৪র্থ শ্রেণীতে 
পড়বার সময়ে হাতের লেখা পত্রিকা বের করেছিলেন নলিনীকুমার। অঙ্গে 
ছিলেন স্থবে|ধবাবু। সেই পত্রিকায় ‘কবির দুঃখ' নামে একটি ব্যঙ্গ বচন! 
লিখেছিলেন নলিনীকুমাঁব। বোধ কবি এইটিই তাঁব প্রথম গন্য বচনা। ৬্ঠ 
শ্রেণীতে পডবার সময় এ'রা দুজনে আর একখানি পত্রিকা বেব কবেছিলেন। 
নাম ‘সাধন!’ | এ'দেব শিক্ষক তারকবাবু ছিলেন এই পত্রিক? প্রকাশের 
প্রধান উৎসাহদাত|। নলিনীকুমারেব ভাষায় £ ‘সাধনায অর্থোপর্জনেব পন্থা” 
সম্পর্কে আমার একটা প্রবন্ধ বেব হযেছিল । মনে আছে যে, তাতে এই মর্মে 
লিখেছিলাম যে, অর্থোপার্জন ছেলেখেলার মত সোজা--সার! জীবন ধরে এই 
অপভর্ক উক্তিব প্রায়শ্চিত করেছি ।* 

নলিনীকুমাব যখন “ম শ্রেণীর ছাত্র তখনই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 
দেন। খবর পেষে তাঁব পিতা কর্মস্থল থেকে হবিগঞ্জে এসে তাঁকে তার কর্মস্থলে 
নিয়ে যান। কিন্ত পিতাব নিবাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে হঠাৎ একদিন পালিযে 
তিনি সিলেটে চলে আসেন। এমনি ভাবে বছব খানেক কাটবাব পর 
অবশেষে করিমগঞ্জে এসে তব এক পিসেমশাইয়ের বাসায় আশ্রয় নেন এবং 
সেখানকার স্কুলে ৮ম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এখানে পড়বাব সময়ে সাহিত্যচর্চাব 
দিকে তার প্রবল উৎসাহ হয়। ক্কুলেব লাইব্রেরী থেকে নতুন নতুন বই এনে 
নানান্‌ বিষয়ে তিনি পডাশোন! শুরু করেন। বিশেষ কবে ববীন্দ্রসাহিত্য 
অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেন। নম শ্রেণীতে পাঠকালে তিনি 
রামকৃষ্ণ মিশনের প্রভাবে খুবই প্রভাবান্বিত হন। এই সময়ে ধর্মচর্চ। 
হযে ওঠে তাঁব জীবনের প্রধান অর্দ। ১০ম শ্রেণীতে পাঠকালে কবিমগঞ্জ 
স্কুলের বোভিং-এ সবশ্বতী পূজা উপলক্ষে এক সম্মেলনে তিনি স্ববচিত “বাণীর 
পূজা, নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ কবেন। নলিনীকুমাবের কথাষ £ “আমাদের 
প্রধান শিক্ষক ভাবতচন্দ্র চৌধুরী মশাই সেই সারস্বত সম্মেলনে উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি সেই সভায় আমার প্রবন্ধটিব উচ্ছৃসিত প্রশংসা কবেন। পবে 
আমার কাছ থেকে ওট! নিষে গিয়ে সিলেট থেকে প্রকাশিত “কমলা” পত্রিকায় 
ছাপিয়ে দিয়েছিলেন--আমাব বয়স তখন ষোল সতেরো! বৎসর-_-সেই আমার 
প্রথম মুদ্রিত রচনা ছেলেবেলা থেকে নলিনীকুমারের ছিল দেশভ্রমণের 


ঁ 
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'নেশা। করিমগঞ্জে ম্যাট্রিক পবীক্ষা দেবাব পব ( ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ) তিনি চলে 
যান তেজপুবে-_পিসিমাব বাডিতে। আসামের পাহাঁড, অবণ্য এবং বিপুল 
সলিল ব্রহ্মপুত্রের সৌন্দর্য সেই কৈশোরে তার মনে যে গভীর বেখাঁপাত 
কবেছিল তা তাব পববর্তাঁ সাহিত্য কর্মে উজ্জল হয়ে আছে । 

তেজপুব থাকতে স্থানীষ ভিক্টোবিয! লাইব্রেরিতে পডাশোনা কব! ছিল 
নিত্যকর্ম। সেখানকাব গ্রস্থাগাবিক দেবনাবায়ণ ঘোষের সহায়তায় অসমীয়া 
বই পভতে শুক কবেন এবং অসমীয়া ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করেন। এই 
দূমষে গৌহাটি থেকে চৌদ্দ মাইল দৃবে হাজো নামক স্থানের হয়-গ্রীব-- 
মাঁধবের মন্দিবেব কথা জানাতে পাবেন এবং সেখানে গিয়ে সব দেখে শুনে 
হাজো সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে “ভাবতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠান। 
এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি “ভাবতবর্ধ' পত্রিকায় প্রকাশিত হ্য। (জ্যৈষ্ঠ 
১৩৩৩ ) 

নলিনীকুমাব ম্যাট্রিক পবীক্ষাঁষ উত্তীর্ণ হয়ে সিলেটে কিছুদিন তাঁর কাকাব 
বাসায় বাস করেন। এই সময় তিনি প্রচুব সিবিষাঁস লিটারেচাব পড়াশোনা 
কবেন। তাব অভিভাঁবকেবা চেষেছিলেন তিনি কলেজে ভর্তি হোন, কিন্তু 
নলিনীকুমাবের কাছে ডাক এসে পৌছেছিল স্থদূবপাবের | ভূপর্ষটক মার্টিনো 
এসেছেন তখন মাকিন মুন্ুক থেকে ভাবতবর্ষে। তাব পর্ধটনেব কাহিনী শুনে 
নলিনীকুমার সংকল্প কবলেন পাষে হেঁটে নানান্‌ দেশ দেখবেন। অভিভাবকদের 
ফাকি দিয়ে একদিন তিনি তার সতীর্থ শশীন্দ্র সোম ও সম্পর্কিত এক মামাকে 
সঙ্গে নিযে রাত্রির অগ্ককাঁবে সিলেট পরিত্যাগ কবলেন। পায়ে হেটে এরা 
কুমিল্লা পর্যন্ত গিযাছিলেন এরপরে পাটনার বিহাঁব বিদ্যাপীঠে কযেকমাস 
পড়েন €১৯২৬--২৭), কিন্তু পাঁবিবাবিক কাবণে শিক্ষা অসমাঞ্ধ বেখেই 
কর্মজীবনে প্রবেশ কবেন। যে কবিমগঞ্জে কেটেছিল ছাত্রজীবন সেখানেই 
শুরু হ্যেছিল নলিনীকুমারের চাঁকৃবিজীবন। তিনি প্রথম চাকরি করেন 
হিন্দুস্থান টি ফিশারি নামক কোম্পানিব কেবাণি হিসাবে । এ চাকরি বেশিদিন 
স্থাধী হয নি। বেকাব হযে তার এক মাসতৃতো ভাইযেব সঙ্গে চলে যান 
লঙ্গাই ফবেস্ট অফিসে । এখানে থাকতে ছালাম” নামক আদিম জাঁতির 
ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আনেন এবং এদেব আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি বিশেষ 
ভাবে তাকে আক্ষ্ট কবে সেই প্রথম আদিম জাতির লোকদের প্রতি তাব 
অন্গবাগ ও ভালবাসার প্রথম স্ছচনী। তাদের সঙ্গে মিশে তাদেবই আপনজন 
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হযে তিনি ‘হালাম’-দের সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ কবেন ও হালামর্দের কথা” 
নাম দিয়ে প্রবাসীতে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ কবেন। 

হালামদেব দেশ সিলেটে আসবার পব খাসিয়। পাহাড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রতিষ্ঠাতা প্রভানন্দেব আহ্বানে খাঁসিযাঁদেব মধ্যে হিন্দুধর্ম ও বাংলা ভাষা 
প্রচাঁব কল্পে তিনি কোলে! নামক স্থানে যান। সেখানে কিছুকাল কাটিয়ে 
জৈস্ত1 পাহাড়েব বাজধানী জোষাইয়ে গিয়ে সেখানকাব বাঁমকৃষ্ণ মিশন স্কুলের 
শিক্ষক নিযুক্ত হন। এব কিছু পরে পুনবাষ তিনি সিলেটে প্রত্যাবর্তন 
করেন। বাল্যবন্ধু বোধ বাষেব চেষ্টায় সিলেটে ন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতার 
চাকরি পান।, এই সময় মহাত্ম| গান্ধীব আইন অমান্য আন্দোলনের আ্োত 
এ মফঃস্থলেব শহবটিকেও উদ্বেলিত কবে তোলে ।/ সুবোধ বায় ও নলিনী- 
কুমাব দু'জনেই ঝাঁপিষে পডেন আইন অমান্য আন্দোলনে । উভযেই গ্রেপ্তার 
হন ( ১৯৩০ )। নলিনীকুমারেব সাজা হয ছ মাসের সশ্রম কাবাদণ্ড। বিচাবের 
পব সিলেট জেলে চালান কবা হয এ'দেব দুজনকেই ! 

সিলেট জেলে “সবকাঁব সেলাম’ নামক অবমাননাকব প্রথাটি উঠিষে দিতে 
নলিনীকুমাব অন্যান্য বাজবন্দীদের নিযে জেলেব ভিতরে আন্দোলন শুরু 
করেন। এব ফলে ইংবেজ সবকাবের কাছে থেকে প্রদ্থৃত নির্যাতন তাকে 
ভোগ কবেতে হয়। এরপর তাকে নওগঁ। জেলে পাঠানো হয। তিন মাস 
জেল খেটে তিনি মুক্তিলাভ কবে সিলেটে ফিরে আসেম। এই বাব শুরু হয! 
বেকার জীবনে তার নিদাকণ দুশ্চিন্তা । সবশেষে Sylhet Social Service 
League-এব উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা শীর্ষস্থান অধিকার, 
কবে তিনি এই সমিতিব প্রচাব কার্ষে নিযুক্ত হন। বৎসব খানেক পবে' 
অর্থাভাবে 3০০৭] Service League উঠে যায়। ফলে পুনরাষ তিনি 
বেকাব হয়ে পড়েন! এই মমষে প্রাইভেট ট্যুশানি কবে কাধরেশে জীবিকা 
নির্বাহ করতে থাকেন। পবে রেডক্রণ পোপাইটির প্রচাবক নিযুক্ত হন। 
এই কাজে সাবা বছৰ তাকে পিলেটেব গ্রামে গ্রামে কখনো ট্রেনে, কখনে! 
নৌকায়, কখনও বা পাষে হেঁটে প্রচাবকার্ধ চালাতে হতে]। বহু লোকেব' 
সঙ্গে মিশে মহুয্য চরিত্র সম্পর্কে এই সময় বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেন।' 
বেভক্রশ সোসাইটিতে নলিনীকুমাব বাবো বছব চাকবি কবেছিলেন। সাহিত্য 
সাধনায়ও আত্মনিয়োগ কবেন এ সময থেকেই | ধপ্রবাী? পত্রিকায অনেক 
রচনা এই সমযেই প্রকাশিত হয। বেভক্রশে চাকরি কবার সময়ে মণিপুকে 
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গিয়ে ছিলেন বেশ কিছুদিন। মণিপুরের এই অভিজ্ঞতা “মণিপুর প্রবাসে? 
নামে প্রবাপীতে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এই প্রবন্ধটি “বিচিত্র মণিপুব' গ্রন্থে 
সন্নিবেশিত হ্য় 

প্রবাসী পত্রিকায় ‘মণিপুব প্রবাসে’ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবাব কিছুকাল পরে 
নলিনীকুমার কলকাঁভাষ বেড়াতে এসে প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করাব অভিলাষ ব্যক্ত কবেন। রাঁমানন্দবাবু তাঁকে ববীন্দ্রনাথেব 
সঙ্গে সাক্ষাতেব জন্য পবিচয় পত্র লিখে দেন। তাতে “মণিপুর প্রবাসে? 
প্রবন্ধটির বিশেষ প্রশংসা ছিল! এই সময তিনি ববীন্দ্রনাথেব সংস্পর্শে 
আঁদেন ( ভজ্যৈ ষ্ঠ ১৩৪৩/১৯৩৬, ১৭ জুন )। | 

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সিলেটের মন্মথ চৌধুবী ও আরও কয়েকজন তকণ সাহিত্য- 
সেবী “বাণীচন্র' নামে একটি সাহিত্য-সঙ্য গঠন কবেন। নলিনীকুমাব এ 
সাহিত্য-মজ্ঘেব সম্পাদক নির্বাচিত হন। ববীন্দ্রনাথের মৃত্যুব পর বাণীচক্রেব 
উদ্যোগে শ্রীহট্ট থেকে বাংল! দেশের শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনা সম্বলিত “কবি 
প্রণাম’ গ্রন্থ প্রকাশ কবেন। এই উপলক্ষে বিশ্বভাবতীর তৎকালীন গ্রন্থন- 
বিভাগের সম্পাদক পুলিন বিহাবী সেনেব সঙ্গে চিঠি পত্রেব মারফৎ নলিনী- 
কুমারেব প্রথম যোগাযোগ স্থাপিত হয । 

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ) ত্রিপুবা জেলাব ঘনিয়াব 
চর নামক স্থানে নলিনীকুমাবের বিবাহ হয। বিবাহের তিন মাস পরে 
সিলেটে বেভক্রশ সোসাইটির শাখা উঠে যায | পুনরায় বেকাব হযে পড়েন 
তিনি। নানা স্থানে চাঁকরিব- বিফল চেষ্টা কবে অবশেষে কলকাতায় চলে 
আসেন অনিশ্চিত ভাগ্যাম্বেষণের খোজে । এই সময তিনি জামসেদপুরে তাব 
বোনেব বাসায'বাস করেন প্রা এক বৎসব কাল। এখানেই পরিচিত হন 
সিংভ্ষের অর্দিবাসীদেব সঙ্গে। তাঁর “আমাদেব অপবিচিত প্রতিবেশী? গ্রন্থে 
এই অভিজ্ঞতা রণিত হযেছে । কলকাতায় থাকাকালীন চাকরির চেষ্টা করতে 
থাকেন বিভিন্ন স্থানে। অবশেষে প্রধানতঃ পুলিনবিহাবী সেনের চেষ্টায 
প্রবাসীর সম্পাদকীয বিভাগে তীর চাকরি হয়। সেটা ছিল ১৩৫০ বঙ্গাব্দের 
পৌষ মাস। নলিনীকুমাব নিজেই লিখেছেনঃ “প্রবাসীতে কর্মে নিযুক্ত 
হবাঁব পব আমার মনে গ্রন্থ বচনাব প্রেরণা আসে। এজন্য আমি কতকট। ঝণী 
আমার সহকর্মী শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল যহাঁশযের নিকট । তিনি আমাকে প্রায়ই 
ব্লতেন--“একখানা বই লিখুন। নইলে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ হবে না? 


৪২৮. সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


তখন দ্বিতীষ বিশ্বযুদ্ধে মণিপুর সম্বন্ধে লোকের মনে কৌতুহল জাগ্রত হয়ে 
উঠেছে। মণিপূর সম্বন্ধে আমার প্রচুব অভিজ্ঞতা আছে। সেজন্যে আমি 
মণিপুব সম্বন্ধে গ্রস্থবচনায হাত দিই। “বিচিত্র মণিপুর” প্রকাশিত 
হয় ১৩৫১ বঙ্গাব্দের আবণ মাসে । গ্রন্থটি প্রকাশিত হবাব সাত মাসেব মধ্যেই 
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। এব থেকে বোঝা! যায় পাঠক মহলে কি ভীষণ 
অমার্দব লাভ কবেছিল ‘বিচিত্র মণিপুর’ । 

নলিনীকুমারেব প্রায় প্রতিটি রচনায ভাঃতেয় আদিবাসীদেব স্থিতি জড়িয়ে 
আছে। তিনি নৃতত্ববিদ্‌ ছিলেন নাঁছিলেন ন! নৃতাত্বিকেব দৃষ্টিধারী 
বৈজ্ঞানিক। ভত্বেব নিগৃঢ অরণ্যে বিচরণ করার চেযে--তাব কাছে বেশি 
বড় ছিল অপরিচি'ত এই মান্থষগুলোৌকে ভালোবাস । তিনি নিজে এসমন্ধে 
লিখেছেন £ “ভ্রমণেই আমাঁব বিশেষ অন্ুবাঁগ। কিশোব বয়স থেকে আমার 
ভ্রমণের স্ুত্রপাত আব আজ শ্রৌচত্বে পা দিয়েও প্রমাণ-_আমার উৎসাহের 
অভাব নেই |” অদ্িবাদীদের প্রতি আমার নৃতত্ববিদ্বের কৌতুহলের চেয়ে 
human interest বেশি-_ এদের প্রতি আমাব অন্ুবাগ গভীব। আমি 
এদেব ভালোবামি। এদেব সমাজে এদেবই একজন হয়ে বহুদিন আমি বাস 
কবেছি। এবং এই অনুবাগই এদের সম্বন্ধে গ্রন্থ বচনায় আমাকে অনুপ্রাণিত 
কবেছে। “আমাদের অপবিচিত প্রতিবেশী, “আদিবাসীদের বিচিত্র কথা” 
“আপামেব অরণ্যচাবী’ প্রভৃতি গ্রন্থ এই অন্ুরাগেরই ফল ৷? 

নলিনীকুমারেব জীবনের অন্থতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলে! “অন্ধ শ্রমিক 
ধর্মবাঁজ্য সভা'র সঙ্গে যোগাযোগ । 14090011) Rev৷ew পত্রিকায় তার 
‘Myzperience Among the Aboriginal Tribes of Assam’ শীর্ষক 
প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবাব কিছু দিন পবে আদিবাসীদের সম্বন্ধে বিশ্যেজ্ঞ 
এবং হামাবি আদিম জাতিষ?' নামক গ্রন্থের রচয়িতা জয়পুরের অখিল 
বিনয়েব সঙ্গে তাব পরিচষ হয়। তাবই মাধ্যমে অন্ধ শ্রমিক ধর্মরাঁজ্য সভাব 
প্রতিষ্ঠাতা আর মণ্ডেশ্বব শর্ষাব সঙ্গে নলিনীকুমাবেব যোগাযোগ ঘটে | ১৯৫১ 
খ্রস্টাব্দের জুন মাসে এক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদান করার জন্য তিনি 
কবুর্বে যান। এখানে শর্মাজীর সঙ্গে তাৰ অদ্িবাীদেব নিযে আলাপ 
আলোচনা হতো, এমন কি মতেব অমিল হলে তর্কবিতর্কও হতো! কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত আদিবাসীদ্দেব সম্বন্ধে নলিনীকুমাঁবের কিছু কিছু ভ্রান্ত ধারণা নির্মূল 
করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন শর্মাজী। এ'বই সহযোগিতায় তিনি অন্ধদেশের 


নলিনীকুমাব ভদ্র ৪২৯ 


প্রকৃতি ও সেখানকাব মান্থ্ষদেব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। প্রথম যৌবনে 
আনামের অবণ্য এবং অরণ্যচাবীদেব সঙ্গে স্থাপিত হয়েছিল তার মানসিক 
যোগস্থত্র আব প্রৌঢত্বে প৷ দিযে অন্ধর্দেশের সঙ্গে গড়ে উঠলে! মানসিক, 
আত্মীয় সম্পর্ক। গোদাবরী তীরের বীর-মন্দিরে তিনি লাভ করেছেন 
আত্মানুসন্ধানের সুবর্ণ স্বযোগ--এখানকার নিভৃত নির্জনতায় খুঁজে পেয়েছেন 
তিনি আত্মসমীক্ষার অখণ্ড অবসব। এরই ফলশ্রুতি তাব “বিশাল অন্ধ’ গ্রন্থ 
যা ১৩৬০ বঙ্গাবে মাসিক বন্থমূতীতে প্রকাশিত “একশত শ্রেষ্ট গ্রন্থেব” তালিকায় 
স্থান পেয়েছিল। 

১৯৪৪ থেকে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি প্রবানী এবং ১৯৬১--৬২ খ্রীষ্টাব 
‘Modern Review’তে চাকরি করেন- সহকারী সম্পাদক পরদে। ১৯৫৮- 
৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলা সাপ্তাহিক “ভাবত জ্যোতি’ পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক 
ছিলেন। কিছুদিন 'আকাশবাঁণী'ব বেতার জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন । 

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কিছুদিন United States Information 
9০:1০৫-এব ‘বুকস্‌ প্রোগ্রাম ভিপার্টমেপ্ট'-এ অনুবাদ সাহিত্যেব সম্পাদন! 
কার্ষে নিযুক্ত থাকেন। 

আশ্চর্য মানুষ এই নলিনীকুমার। বৈচিত্র্যময় জীবনেব প্রতিটি স্তরে 
আযাডভেঞ্চারের মোহময় প্রয়াস! দেহে তার যাযাববেব রক্ত-_কর্মব্যস্ততাঁর, 
মধ্যেও জ্দূরের আহ্বানে সকল ভাবন।, সকল দাষিত্ব নিমেষে পবিত্যাগ করে 
ঘর ছেডেছেন--আবাঁর সাহিত্যের কর্মষজ্ঞেও কোনোদিন নিবিষ্টতাঁর অভাব 
ঘটেনি। বিবাট গ্রতিভাধব সাহিত্যিক তিনি ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু একাগ্র 
অধ্যবসাঁষ, অচল সাধন! তাকে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল । জীবনের 
শেষ দিকে যখন প্রাক্তন স্বাধীনতা! যোদ্ধা দেশকর্মী হিসাবে মাসিক সরকারী 
বৃত্তি লাভ কবেছিলেন তখন তার আক্ষেপ শুনেছি? “যখন অর্থের সংস্থান 
ছিল না তখন দেশভ্রমণ কবেছি, এখন হাতে কিছু অর্থ এসেছে---জর!, বার্ধক্য 
এক পাও নড়তে পারি না' জীবনকে পুড়িয়ে পরিবেশকে পুষ্প মৌরভিত 
করেছেন তিনি। বাংলা সাহিত্যে, অল্প হলেও যা দিয়ে গেছেন তিনি তাক 
তুলনা বিবল। ১৯৭৫ গ্রীস্টাব্বের ৪ আগস্ট, বাত ৯-৩০ মিনিটে দযদমের 
বাসভবনে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, স্বাধীনতা-সংগ্রামী নলিনীকুমারের মৃত্যু হয় 
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পরলোকগত সাহিত্যিক স্মরণে 
| উমাশংকর বদ্যোপাধ্যায় 


বাস্থদেব মোশেল 
বাঙল! সাহিত্যে সম্ভাবনাময় জীবনের অকাল প্রয়াণ নতুন নয। ষে 

কয়েকজন সম্ভাবনার দ্বার উদঘাটনে বাঙল! সাহিত্যে আবিতূর্ত হয়েছিলেন, 
তাদেব মধ্যে স্থকান্ত ও সোমেন চন্দ ছু'জনেই যে অত্যুজ্জল, সে সম্পর্কে 
সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। অকাল মৃত্যুব ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি 
পেলেন না এ ষুগেবও এক তবতাঁজ তরুণ কবি উমাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় । 
যদিও,উমাশংকরেব পথ ও মত স্থকান্তও সোমেনচন্দ্রে বিপবীত। উমাশংকর 
তাঁর স্বপ্নের পৃথিবীতে আশঙ্কায় পিখেছিলেন-_ 

শেষবার হেসে নিতে দাও ঈশ্বর 

সৌখিন স্বপ্নে তোমাব ফুটস্ত কবিতার 
- ভ্রণনাশের ষড়যন্ত্র কার। ১ 

শেষ পর্যন্ত ঈধরেব ষডযন্ত্র সার্থক । উমাশংকরের মৃত্যুচেতনাব প্রকাশ 

বিন্মযকব | জন্মের মৃত্যুব অভিজ্ঞতা আমবা কেউ জানি না। জীবনের 
বেঁচে থাকাব অর্থও আমব! বুঝি না। বেঁচে থাকার প্রেবণ! হযতে! জীবনে 
এগিয়ে যাওয়ার সন্তীবনী মাত্র। তাই কবিবও প্রশ্ন থেকে ঘায় চিরন্তন ও 
স্বাভাবিক--“এ মুহুর্ত তবু কেউ তো বলে না--। কেনই বা জন্মেছি আর 
কেনই বা জন্মাব? এই সব প্রশ্নেব সন্মুখীন হয়েই তিনি জন্মেছিলেন তবু। 
এবং বিশ্বাসও বেখেছিলেন--০শুধু কটাদিন রোদ্রহীন দেশে। কক্ষ- 
পথচ্যুত নক্ষত্রের পবিধিতে - পোষাক ব্দলাঁয়।' পোষাক বদলে পোষাক 
পরেই উমাশংকর বন্দ্যোপাধ্যাধ জন্মেছিলেন ২৪ পরগণার ভাটপ|ভায় ২৫শে 
মে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে । পিতা তুলসীদাস এবং মাতা বিমলাদেবী । শিক্ষা 
দীক্ষা ভাট পাঁড়াতেই ।' ১৯৬৭ সালে উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
থড়দহ রামকৃষ্ণ মিশনের অধীন বিবেকানন্দ শতবাধিকী কলেজ থেকে ১৯৭০ 
সালে বি. এ. পরীক্ষায় পাশ কবেন। পিত! তুলসীবাবু ছিলেন শিক্ষাবিদ 
এবং প্রধান শিক্ষক, মাতা বিমলাদেবীও সংস্কৃতজ্ঞ মহিল1 ছিলেন। 

" উমাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্র জীবনে মেধাবী ছাত্র হিসাবে সবার দৃষ্টি 


“ ০ 


উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩১ 


আকর্ষণ করেন! তাব কবিতা “ছাত্রাবস্থায় উ:ম্মধিত ও প্রতিভাগত বলাই 
বাছল্য। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা অল্প ব্যসেই স্থুনাম অর্জনেব অধিকাবী 
হন। ছড়িয়ে ছিটিষে লেখালেখিব পরে তিনি দ্বিমাপিক 'বাঙল। সাহিত্য 
পত্র’ সম্পাদনা দাষিত্ব গ্রহণ কবেন। এতে বাঙলাদেশের নবীন প্রবীন বহু 
কবি সাহিত্যিক নিয়মিত কলম ধরেছেন। তিনি ‘বাঙলা সাহিত্য পত্রেব’ 
মাধ্যমে বহু গ্রতিভাশালী তকণ লেখকেব পথ নির্দেশের স্থযোগ কবে 
দিয়েছিলেন | 

১৯৬৮ সালে তাব প্রথম লেখা কাব্যগ্রন্থ রুষ্ণনগর সেতু সাহিত্য প্রকাশনী 
থেকে ‘বসন্তে একাকী’ নামে প্রকাশিত হয। “বসন্তে একাকী, কাব/গ্রন্থ 
প্রকাশেব পর সুধী সমাজে খ্যাতিব দুযার খুলে যায়! 

উমাশংকরের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘ব্লাড-ক্যানসাব’ ও সর্বশেষ কাব্যসংকলন 


“গুলিবিদ্ধ রবীন্দ্রনাথ” । তাঁর কাব্যগ্রন্থে-মংব্দেনশীল মননের বহিঃপ্রকাশের 
অভিজ্ঞত1 ঘটিযেছেন জীবন জন্মেব সত্য উপলব্ধি পরিসংহাবে-- 


জীবন মানেই যেন পিগাঁবেট 
অতৃপ্ত বিছেষ ঘ্বণা 
- কিংবা দৈহিক ক্ষুৎকাতব ভালোবাসা বিষে 
. শুধু নিঃশেষে জলে যাওয়া চাই 
সুূর্ধদঞ্চ ঘাসের মতন। 
উমাশংকরের কবি দৃষ্টিভঙ্গী বহিঃমূ্খী নয় কিংবা অন্ত“মুখী ভাবচেতনা 
গ্োঁতিক নয়| তত্বও নয়, তথ্যও নয, সত্যিই তাব কবিতার প্রাণ প্রতিমা 
অস্তদৃষ্টিব দার্শনিক অন্ুসন্ষে আচ্ছন্ন “সাফল্য মানেই নিংঝুম মনের গভীরে 
মৌন/অতীত হারানে!-/' কিংবা উদ্দেশ্হীনতায় ভাসিয়ে নেবারই নাম তাই 
স্তব্ধ জীবন।”। 
কবি উমাশংকরেব জীবনাহ্থবাগেব গভীব প্রত্যয়সিদ্ধ অন্তবন্ধ জীবনে 
ভাঁবনাব চিত্ৰকল্প যে কত মধুব ও স্ি্ধতাব দিকে দূরগাষী তাঁর "শান্তিনিকেতনে 
বর্ষা, কবিতাঁষ স্পইতঃ প্রকাঁশ--“দমবন্ধ ঘরের দেওযাঁলে--উড়ে আস! সুস্থ 
জোনাকিব/পিছনে পিছনে এলো ঝম ঝা বৃষ্ট কেমন বেতারে ঘোষণাব পর |, 
কবিতাঁব ভাষার ব্যবহারেও উমাশংকর দক্ষতার বীজ বোপণ কবেছিলেন। 
তাব বক্তব্য প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাষা ও আধুনিকতার আহুষদ্ধে অর্থবহ। 


ভাষা ব্যবহাবে গতান্কুগতিকতাকে বেশী প্রয়াস না দিয়ে একটি হুনির্ি্ 
পথ-পবিক্রযায় ভাষ! প্রয়োগে কখমো-কখনে। ঘবোয়! হয়ে উঠেছিলেন তিনি । 
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উমাশংকবেব অধিকাংশ কবিতাই বিশিষ্ট শিল্পবোধে উৎসাবিত। এবং 
কবিভাষ তাব তন্নিষ্ট চেতনা সাধন মার্গেও ব্যক্তিগত জীবনে ভীলোব সঙ্গে 
সাদৃশ্ত মূলক | তিনি জীবনে কধিতাকেই পবম বিশ্বাস ভেবেই আর এক 
সংবেদনশীল কবি হৃদযের সঙ্গে মেলবন্ধনে দ্বিধাবোধ কবেন নি। কবিতাব 
ভাবের ঘবে শ্বরাট সংগ্রহে দেশ থেকে বিদেশ যাত্রাষ গৃহবন্দী জীবনের পবম , 
প্রত্যাশায অধুন| বাংলাদেশের এক হৃদয়াবান মহিলাব প্রণয়প্রার্থী হযে 
অভিমানী জীবনের চবম আকাঙ্জার সমাপ্তি ঘোষণাঁ জীবন সঙ্গিনী হিসাবে 
বেছে নিষেছিলেন কবি মণিক! বহুমানকে। কিন্তু দেশের মাটিতে ফিরে, 
নিঙ্গেব প্রতি অনীহাঁবশতঃ বেশীদিন সংসাঁব জীবনে স্থখী সমৃদ্ধ শাস্তির মুখ 
দেখেন নি। তাব বিবাহ নিয়ে বিদগ্ধ সমাজে সমালোচনাব ঝড় ওঠে। তিনি 
সবকিছুব উর্ধে বিচরণ কবে-_মানুষের পবম সত্য, চাওয! পাওয়ার চরম 
মূল্যকেই দিয়েছিলেন জয়মাল্য। তাই সমাজ তথা মংসাঁরে যে বাঁধ] বিপত্তি 
এসেছিল--তাব বিরুদ্ধে তাব জেহাদ কাব্যেই প্রকাশ “জিগ্যেস কোবোনা 
এখন আঁবশিতে ঢুকে কেন/আবশ্িরই বিরুদ্ধে জেহাদ ।” মানুষের বিরুদ্ধে 
" মানুষের অপমান সত্যি দুধিসহ | নেই ছুধিসহ সময় ও ব্যক্তিত্বের উপরই 
মান্য সত্যই তার কাছে বড় হযেছিল বলেই--তিনি বলতে পেবেছিলেন 
দ্বিধাহীন কণ্ঠে -“জন্মেব সময় কোনে! দেবদেবী আমার নাডী নক্ষত্রেব সঙ্গে/ 


দৈব বক্ষাকবচ জানি বাধেনি 1/তাই আমি নিজেব মুক্তিব জন্যে ভাবিত নই।' 
কবি উমাশঙ্কর কিছুব জন্যে কিছু ভাবেন নি। উদ্দাসীনতাই তার জীবনে 
চূড়ান্ত পরিণতির প্রতিফলন। আড়ালে আড়ালে তিনি সিগারেটের মত 
জলে গুড়ে শেষ হযে যাচ্ছিলেন , জেনে ও-- 
“থানাখন্দ, কাটা, আগাছা, আর ঝাঁকে ঝাকে কাচের কুচি 
নিদিধাধ মাড়িয়ে মাড়িয়ে 
জীবনের অলৌকিক উত্থান পতম, ভাঙাচোর। 
সবকিছু মেনে নেবো, 
দেখা যাক, ঘষা কাচেব ময়লা ছাড়ে কিন!। 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত “কাচের মযলা” পবিষ্কাব করে যেতে পাবেন নি বটে। 
তবে তার সম্ভাবন! ও সত্যের জেদকে মহাকাল বিলীন কবে দিতে চাইলে 
গত ॥ই পৌষ বৃহস্পতিবাব’ ৮২ কল্যাণী জওহবলাল নেহেরু হাসপাতালে । 
কিন্ত তাব কলারৃতিকে গ্রাম করার মত কালের সাধ্য নেই। তাব 
কলাঁরুতি বেঁচে থাকলো, তিনিও বেঁচে থাকবেন -কালের খাঁতাষ সোনার 
অন্বে। 





গ্রহুতালিক্া-১৩৮২ 


( এই বিভাগে সাবা বছরে নৃতন প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা প্রকাশ কব॥ 
হয। ১লা বৈশাখ থেকে ৩১শে চৈত্র পর্যন্ত প্রকাশিত মৌলিক ও সম্পাদিত 
গ্রন্থই তালিকাভুক্ত হবে। লেখকেব নাম, গ্রন্থের নাম, প্রকাশক, পুস্তকের 
শ্রেণী, যূল্য, পৃষ্ঠা সংখ্যা, প্রকাশকাল, বিবরণ_-এইভাবে তালিকাটি প্রস্তত 
কব! হযেছে। যে-সব গ্রন্থগুলি আমাদের দপ্তরে জমা পডেছে সেগুলিকে 
বড় অক্ষবে চিহ্নিত কব! হযেছে এবং মেগুলির বিবরণ বিস্তারিতভাবে মুদ্রিত 
হযেছে । এ ব্যাপারে সমস্ত লেখককে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে যখনই 
তাদেব নৃতন পুস্তক প্রকাশিত হবে, তখনই যেন ১ কপি পুস্তক আমাদের 
দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়ে সহযোগিতা -করেন। গ্রস্থেব শ্রেণীবিন্তাসে নিম্নলিখিত 


সাংকেতিক চিহৃগুলি ব্যবহার করা হয়েছে ।) 


অর্থ = অর্থনীতি 
অন্থ = অনুবাদ 
অভি = অভিধান 
আত্ম জী = আত্মঙ্জীবনী 
ইতি =ইতিহাস 
উ = উপন্যাস 
এ্যাড = এ্যাডভেঞ্চাব 
ক.= কবিত! 
কা না.=কাব্য নাট্য 
কি =কিশোর গ্রন্থ' 
কব = কৃষি 
খে = খেলাধূলা 
গ = গল্প 
গ্রন্থ ল গ্রন্থপক্ধী 
গ্রন্থা = গ্রন্থাবলী 
চি _চিকিৎস। 
ছ =ছন্দ 
২৮ 


ছড়া ছড়া 

জী -জীবনী 
জ্যো,-জ্যোভিষ 

দ্র. = দৰ্শন 

ধ =ধৰ্ম 

নু-নৃতত্ব 

প্র. = প্রবন্ধ 

ব্য.=ব্যাঙ্গ , 

বি.= বিজ্ঞান 

বিধ = বিবিধ 

ভ্র.= ভ্রমণ 

ভা = ভাষাতত্ব 

যৌ বি.=যোৌন বিজ্ঞান 
র. উ -বহস্য উপন্তাস 
রম্য =্রয্যবচন! 

বা. উ.= রাজনৈতিক উপন্যাস 
রূ = রূপকথা 


N 
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লোক.= লোকসাহিত্য সৃং.=সঙ্গীত 

শি শিক্ষা সম্পা =সম্পাদনা 
শিকা.শিকার , সা ই.সাঁহিত্যেব ইতিহাস 
শিল্প = শিল্প স্মৃতি = স্বৃতিকথা 

শিশু = শিশু সাহিত্য না.=নাটক 
স.-স্মালোচন। 


অচল ভট্টাচার্য ! শরৎচন্দ্র (জীবননাঁট্য ) | শ্রীশেখর মিত্র, গৌতমধারা, 
0/--স্টাগীর্ড বুক কোং, ১০১ জি. টি বোড় ( সাউথ ), হাগুড়া-১। 
পরিবেশক-পুম্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোল1 লেন, কলিকাতাঁ-৭০০০০৯ | 
না | ১০০ | পৃ. ৩২ | ৩১শে ভাদ্ৰ ( ১৭,৯,৭৫ )। 

অর্চন। মিত্র | দ্বন্দ্বী | আন্তর্জাতিক মহিলা বৎসর উপলক্ষে (লেখিক!' সংস্থাব 
পক্ষে দীপাঞ্তন দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত, ২-৪৩ নাকতলাঁ, কলি-৪৭ | গ | 
১০০০ | পৃ ২৩২ | ১৯ ৪.১৯৭৫ | গ্রন্থে ৯টি গল্প আছে-_-ওবা| বাঁচবে, দাহ, 
বিধিনী, আত্মকেন্্রীক, অবাস্তব, অসম্ভব, একটি খুনের কাহিনী, ছন্দী, 
বৃপানস্তব। 

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | অচিন্ত্যকূমার বচনাবলী-_২য় খণ্ড | গ্রন্থালয প্রা. 
লি, | গ্রন্থা, | ২০০০ | ১ | অক্টো ৭৫। 

অজয় নাঁগ | বাগরাঁগিনী | বিশ্বজ্ঞান | ক. | ৪*০০| ৮ | অক্টো. ৭৫। 

অজয় বসু | বিশ্বক্রীড়া ওলিম্পিক | গ্ৰন্থ প্রকাশ | খে. | ১০০০ | % | অক্টো 
৭৫1 

অজয় ভট্টাচার্য | অজ্তয় গীতিসংগ্রহ | এম. সি, সবকার এণ্ড সন্স প্রা, লি. | 
সং | ১৫০০ 

অজাতশব্রু | নীল ডুংবি | সাহিত্য প্ৰকাশ | উ. | ২০০০1 

‘অজিত গুপ্ত | নিরুদ্দেশ যাত্রা এবং অন্যান্ত গল্প | এম. পি. সরকাঁব এণ্ড সন্স 
প্রা লি, | গ. | 9০০ | 

অজিত দত্ত অন্‌ | তখন স্বৰ্গ খুলিয়া গেল (যোসেফ, এফ. ব্ুমবিশ ) | 
লোকায়ত প্রকাশন | অন্তু, | ১৫ ০০। 

অজিত বাইরী | অবেলার রোদৃদুরে তোমার মুখ | নির্মলকুমার খা, 
শতরূপাঁ, ১৪ মাকড়দহ রোভ,হাঁওডা-১ | ক. | ৫ ০০ | পৃ ৬৪ | মহাঁসপ্তমী- 
অষ্টমী ১৩৮২ | মোট ৮৩টি কবিতা আছে। 


গ্রন্থতালিকা ৪৩৫ 


অজিত মুখোপাধ্যায় | যদি মেঘ সবে যায | সাহিত্যিক | না | ৫০০) 

অজিত হাজরা | যে যাব মতন | বিশ্বজ্ঞান | উ. | ১০০০ | 

অর্জুন বন] ভয়ংকব শিকাব কাহিনী | গ্রন্থপ্রকাশ | শিকা, | ৪০০ | ২ | 
মার্চ ৭৬। 

অজেয় রায় | মুঙ্গী | ওবিষেন্ট লঙম্যাঁন লি. | শিশু. | ৫'০০। 

অঞ্জন ঘোষ | শঙ্বচুড় | ুজিতকুমাব রাণা, কবিমহল, আমতা, হাওডা | 
ক. | ২:০ | পূ ২৪ | ২৫শে বৈশাখ ১৩৮২ (৯ ৫.৭৫ ) | গ্রন্থটিতে কবির 
মোট ১৯টি কবিতা স্থান পেযেছে। 

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় | অলৌকিক জলযান--১ম খণ্ড | শঙ্খ প্রকাশন | 
উ. | ২৫০০ | % | জুলাই ৭৫। 
৮ [মানুষের মামুলি কেচ্ছা | দেবপ্রী সাহিত্য সমিধ | উ. | ৫'০০। 
৫ | যুবতী পরম রূপবতী | অনন্ত প্রকাশন | উ. | ১২'০০। 

অতুলচন্দ্ৰ সেনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা | শ্রীমস্ভগবদগ্গীতা৷ | হবফ প্রকাশনী 
| উ, [ ১৮০০ | ৮ | অক্টে। ৭৫। 

অদ্রীশ বর্ধন অন্‌ ও সম্প৷, | জুল ভের্ণ বচনাবলী-_ওর্থ, ৫ম | গ্রন্থ প্রকাশ | 
গ্রন্থ. | ১৬ ০০ খণ্ড । 
»... [দানিকেন ও মহাবিশ্ব বহস্ত | বেল পাব, প্রা, লি. | বিধ | 
৮০০ | ২ | মার্চ ৭৬। 

অনন্ত সিং | আমি সেই মেয়ে | বিশ্ববাণী প্রকাশনী | উ |1৮০০। 

অন্নদাশঙ্কর রায় | চেনাশোনা | ভি. এম. লাইব্রেবী | ভ্র | ৬*০*| 
he | শিক্ষার সঙ্কট | শঙ্কর প্রকাশন | প্র, | ৮'০০। 

অনাঁহুত | অনাঁহুত রচিত গান | লেখক কর্তৃক জলঙ্গী, মুশিদাবাদ থেকে 
প্রকাশিত | সং | মূল্য উল্লেখ নেই | পৃ ৩২ | ১*ই চৈত্র | মোট ২৭টি 
গান আছে। 

অনিলকুমীর মুখোপাধ্যায় সংগ্রথিত | ববীন্দ্র চেতনায় উপনিষৎ | প্রিণ্ট 
এণ্ড পাবলিকেসন সেলার্স কনসার্ণ | প্র. | ২৫০০ । £ 
চী | Upanisad 1 the eyes of Rabindranath| পবি 2 
দ্বাশগুপ্ধ এণ্ড কোং | গ্র | ১২৫০ - 


৪৩৬ - সাহিত্যিক বর্ষপন্ধী 


অনিল রায় | কফি থেকে কফিন | আধুনিক পুস্তক প্রকাশন | উ. | ৭০০। 
অবধূত | আমাব চোখে দেখা | তুলি-কলম | উ. | ১০০০ 
অবিনাশ শাহ | ঢাকাই গল্প | ইণ্ডিয| ইন্টারন্যাঁশন্যাল | গ | ৬৫০। 
| প্ৰাণগঙ্গ। | শঙ্কব প্রকাশন | উ. | ২০*০০। 
অভ্র রায় | হৃদযেব শব্দ | আনন্দ পাব প্রা, লি. |উ | ৭০০ | x | জুন 
৭৫ | 
অভিজিৎ | তাইহোকু থেকে ভাবতে | ফার্মা লাবণ্যজ্ঞোতি | প্র. | ১৮.০০। 
অভিজিৎ দত্ত অন্‌ | আততায়ী অতীত (বন ম্যাকৃডোনান্ড ) | অপরাধ | 
ব | ৬০০ 
অভীককুমার | হে কন্যা কথা কও| লেখক কর্তৃক পোঃ-বযেন্দা, মেদিনীপুর 
থেকে প্রকাশিত | ক. | ৫ ০০। 
অমরনাথ রায়! বীববলেব সবস গল্প | পূর্ণ প্রকাশন | রম্য, | ৩০০ 
',, | দেশবিদ্েশেব বিজ্ঞানী | আনন্দ পাব, প্রা. লি | জী, | ১০০০ 
| % | জুলাই ৭৫। 
অমরেক্দকুমার ঘোষ ! শবৎপ্রসঙ্ধ | ভাব ও লেখা | প্র | ১৫০০ | 
» | ফন্ধভদাব ভূত-পেত্বিব গল্প | শিশু, | ৩০০ 
অমলকুঞ্ণ গুপ্ত | আর ভণিতা | অভী প্রকাশন | প্র, | ৫০০ | 
অমল দ্বাসগুপ্ত অন্‌ ও সংকলিত | বিজযী ভিযেতনাম ( কুট স্টার্ণ ও ও ইয়ানে 
স্টার্ণ ) | লেখাপড়া | বিধ. | ১০০০ | 
অয়লেন্দু চক্রবর্তী | অবিরত চেনামুখ | আশা প্রকাশনী | গ, | ১০০০ | 
৮ | অক্টো ৭৫। 
অমলেন্দু দে স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা £ প্রযাস ও পরিণতি | বতা 
প্রকাশন | প্র | ২০০০ | ৯ | আগষ্ট ৭৫। 
অমলেন্দুবিকাশ করচীধুরী | বাগপ্রধান | দি মডার্ণ পাবলিসার্স | সং | 
৫০০ | 
অমিত্রসু্দন ভট্টাচার্য! ববীন্দ্র উপন্তাপে পাঠভেদ_-১য খণ্ড | জিজ্ঞাসা 
| প্র. [ ১৬০০। 
অমিত! চক্রবর্তী | সংস্কৃত নাটকেব গল্প | সাহিত্যসংসদ | গ. (অনু ) | 


৮৮০০ | ~ 


~~ 


গ্ৰন্থতাঁলিক! ৪৩৭ 


অমিতাভ চৌধুরী | তেপাস্তবের মাঠে | আনন্দ পাব, প্রা. লি | শিশু (না) 
|৩'০০ | * | ডিনে ৭৫। 
» | অন্য রবীন্দ্রনাথ | অননন্ত প্রকাশন | প্র, | ৭*** | 

অমিতাভ রায় | বাসপুটিন| অনন্য প্রকাশন | অন্থ. | ১২০০। 

ডঃ অমিয়কুমার সেন | ববি-সনাথ। ইণ্ডিযা ইন্টাবন্তাশন্তাল | প্র | ১৮০০ 


[ x | ডিসে. ৭৫। 
ডন | বাংলাকাব্যে প্রকৃতিব কপ | শঙ্কব প্রকাশন | প্র, | ২০০০ 
» | দেখেছি পথেযেতে| অনন্ত প্রকাশন | প্র | ১২০০ | 


অমিয়কুমার সেনগুপ্ত ও শ্যামলকুমার চক্রবর্তী সম্পা. | মুক্ত কবিতার 
মুখ | অপূর্বকুমাব ভট্টাচার্য, লুন্ধক প্রকাশনী, ডাঃ এস. আব. বি, 
মেমোবিয়্যাল হল,গোবিন্দনগব,বাঁকুডাঁ_-৭২২১০১, পঃবঙ্গ | ক. (সংকলন) 

1৫০০ | পৃ. ৮৪ | স্বাধীনতা দিবদ ১৯৭৫| বল হয়েছে-মফ:স্বল 

বাংলার একদল তরুণ সাহিত্যপাগলেব ছুনিবার প্রধাসেব নির্মল ফসল 
“মুক্ত কবিতার মুখ’, ‘পনেরো থেকে ষাট ব্যঃক্রমেব ছিয়াত্তরজন বাঙ্গালী 
কবির স্ুনির্বাচিত কবিতাব উজ্জল দর্পণ “মুক্ত কবিতাব মুখ । সম্পদ্দনাষ 
নিষ্ঠাব পবিচয় আছে। “কবি-পরিচিতি'ও দেও! হয়েছে। 

ডঃ অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় | সঙ্গীতের শিল্পবর্শন | দে বুক ষ্টোব | সং । 

অমিয় সিংহ, কুদ্রাক্ষ ভট্টাচার্য | দুই পুরুষ | সুচক্ত | ক. | ৫০০ | 

অমৃল্যকুমাঁর মুখোপাধ্যায় | মৃক-বধির শিক্ষার প্রাচীন ও আধুনিক 
ইতিহাস | স্থনীল দাস, রায় এণ্ড চৌধুরী, ৮/২ হোষ্টিংদ গ্রীট, কলিকাতা- 
৭০০০০১ | ইতি, | ৬'০০ | পৃ. ১০৪ | জানুয়াবি ১৯৭৬ | লেখক কলিকাতা 
মৃকবধির বিদ্যালয়েব ১৯০১-১৯১৫ সনের ছাত্র। এই বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা 
পেষে জীবনে কৃতিত্ব লাভ করে জীবনেব শেষপ্রান্তে এসে বর্তমান গ্রস্থে যে 
ইতিহাস রচনা কবেছেন, ভাব সঙ্গে নিজের এবং অনেক আত্মত্যাগী 
মানুযেরও ইতিহাস জড়িত রয়েছে। গ্রন্থটি স্থনীল দাস সম্পাদনা 
কবেছেন। 

অমূল্য সেনগুপ্ত | মন চল গন্ধ। যমুনা | এ মুখাজি এণ্ড কোং প্রা. লি, | 
ভ্র 1১২০০। 


অরবিন্দ পাঁলিত | হলদে হলুদ | অস্তবী ] উ. | ৭০০ | 


৪৩৮ সাহিত্যিক বর্ষপত্তী 


পা 


অরুণকুমার চক্রবর্তী | চিকিৎসাবিজ্ঞানে বাঙালী | অরুণ প্রকাশনী | চি. 
] ১২০০ | ৮ | ১লা বৈশাখ ১৩৮২। 

অরুণ ভট্টাচার্ব | ঈশ্বর প্রতিম। | উত্তরশ্থবী | ক. [ ৫€** | ২ | এপ্রিল ৭৬ | 

' অরূপরতন ভট্টাচার্য | প্রাচীন ভাবতে জ্যোঁতিবিজ্ঞান | কলি. বিশ্ব | জ্যো. 
1৮০০] * | মে৭৫। 

অলক চক্রবর্তী | যে গল্প শুনিনি | ভারতী বুক ষ্টল | শিশু, | ৪'০০। 

অলোক দেব | গাধার কোলকাতা দর্শন | সাহিত্যলোক | কি, উ. | ৫ ০০ ৃ 
| % | সেপ্টে ৭৫।- 5 

অলোকনাথ মুখোপাধ্যায় | মানুষের জন্য | উলুখড | ক, | ৩০০ | * | 
মার্চ ৭৬। 

অশোক কুণ্ডু সম্পা সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী ১৩৮২:৫ম বর্ষ ৫ম খণ্ড--তথ্যপঞ্জী) 
| শ্রীমতী স্বপ্ন। কু্ড, এম. এ, বি. এড., ‘অশোক নিলয’, গ্রাম-বোড়হল, 
পো:জাঙ্গিপাড়া, হুগলী | পরিঃ-পুস্তক-বিপণ্ণি, ২৭ বেনিয়াটোল। লেন, 
কলি-৭০০০০৯ | বিধ | ১৫০০ | পৃ. ২৩২ | ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২ | স্চী- 
পত্র-বাংলাদেশের বর্তমান সাহিত্যিকদের পবিচয়, সাহিত্য সংবাদ ১৩৮১, 
পবলোকগত সাহিত্যিক ১৩৮১১ গ্রন্থতালিক। ১৩৮১, নৃতন পত্ৰিক! ১৩৮১, 
পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা ১৩৮১। 

অশোক কুণ্ডু সম্পা | সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী ১৩৮২ (€ম বর্ষ ৬ষ্ঠ খণ্ড-- 
প্রবন্ধাবলী ) |» | » | প্র. | ১০০০ | পৃ. ১৭৬ | ১লা আঁষাচ ১৩৮২ | 
স্থচীপত্র- লোকায়ত সমাঁজেব সন্তচারণ কবি লালন/বিনয় সরকার, বাজা 
কালীকৃষ্ণ দেব/নীরেন্দু হাজবা, রজনীকাস্ত গুধ/গৌরাধ্গগোপাল সেনগুপ্ত, 
মুনীন্দ্রদেব বায়/বতনকুমাব দাস, হারাণচন্দ্র চাকলাদাব/হাবাধন দত্ত, 
শৈলবালা৷ ঘোষজাযা/পরিমল চক্রবর্তী, জগানন্দ বাজপেষী/কমল বন্দ্যো- 
পাধ্যাষ, বৈছ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/ববেন বন্দ্যোপাধ্যায়, পুণ্যলতা চক্রবর্তাঁ/ 
শঙ্কব মিত্র, সীতা দেবী/ভঃ স্থশীলকুমাব গুপ্ত, জ্যোতিষচন্্র ঘোষ/বিশ্বনাথ 
মুখোপাধ্যায়, বাংলাকাব্যে যতীন্দরপ্রসাদ/বাধু গোস্বামী, ফকিবচন্দ্র চট্টো- 
পাধ্যায/সনৎকুমার মিত্র, সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুব/ড. সোমেন্দ্রনাথ বন্ধু, 
অনাথনাথ বঙ্থ/অনির্বাণ রাষচৌধুবী, ।স্ববমাহ্থন্দবৰী ঘোষ/মঞ্জুল! 
ভট্টাচার্য, ধীরাজ/ সনৎকুমার গুপ্ত, নবীনরুষ্জ বন্দ্যোপাধ্যায়/হাবাধন 
দত্ত, লজ্জাবতী বস্ত/অনির্বাণ বায়চৌধুবী, শতবর্ষের আলোয় সাংস্কৃতিক 
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সংস্থা ও ব্যক্তি/সনৎকুমাব গুপ্ত । »| সাঁহিতিক বৰ্ষপঞ্জী ১৩৮২ (৫ম বর্ষ 
৭ম খণ্ড--শবৎ জন্মশতবাধিকী স্মারক গ্রন্থ)1» |» | প্র. [ ২৫০০ | পৃ. 
৪০০ | ৩১ শে ভাদ্র ১৩৮২ | হুচীপত্রঃ-শরৎ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায-এব জীবনের 
ঘটনাপঞ্তী/বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র ও বুবীন্দ্রনাথ/ হিরণুয় বন্যো- 
পাধ্যায, বাদি ফুলের মাঁলা/ড, অরুন বন্ধ, বাংল কথাসাহিত্যে বস্তিজীবন 
ও শবৎচন্দ্র/ভ অরুনকুমাব মুখোপাঁধ্যাষ, শরৎচন্দ্রেব মনোজগৎ/পৃথ্বীশচন্দ 
ভট্টাচার্য, শরৎচন্দ্র £ বাঁংলাসাহিত্যেব কিংবদস্তী/ডঃ নিতাই বক্স, শবৎচন্রের 
পশ্গ্রীতি/ভ শুদ্ধদত্ব বস্তু, শবৎচন্দ্রের পতিতা/ড রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, শবৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় ও তার সাহিত্যের অস্তঃশীলা/পরিমল চক্রবর্তী শবৎচন্ত্রের 
ত্রযী/ভ স্থশীলকুমাব গুপ্ত, শরৎচন্দ্র ও দেবানন্দপুর/দীনবন্ধু ঘোষ, শরৎ 
সাহিত্যে নাট্যচেতনা/ভ, প্রদ্ঠোৎ সেনগুপ্ত, শরৎ পরিক্রমা/ডঃ অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যাষ্চ শবৎসাহিত্যেব শিশ্তুর1/অচল ভট্টাচার্য, শরৎকথা/ড. 
হীরেন্দ্র নাংযণ মুখোপাধ্যায়, শবৎজীবন ও পল্লীগ্রাম/ত্রীপনৎকুমার মিত্র, 
সভাসমিতিব আলোকে শবগুন্দর/স্থনীল দ্বাস, “বৎচন্দ্র ও বাজনীতি/ভ. 
্টামস্থন্দর বন্দ্যোপাধ্যাধ, শবৎচন্দ্রের সমাজ ভাবনা/বিনয় সবকাব, শরৎ- 
পত্রে সাহিত্যভাবনা ও সমালোচনা/ড তুযারকান্তি মহাপাত্র, প্রসঙ্গ শরৎ- 
সাহিত্য ও সমকালীন সাবস্বত সমাজ/অনিৰ্বাণ বাযচৌধুবী, শরৎচন্দ্র 
শিল্পীমানস/ড অমিয সেন, গ্রাম পাণিত্রাসঃ এক নিঃসঙ্গ পথিক শিল্পীর 
সঙ্গী/বীবেন্দ্র দভ, বিশ্বনাহিত্য পবিক্রমা ও শরৎচন্দ্র/নীবেন্দু হাজরা? 
শরৎচন্দ্রেব শিল্পবীতি/ড হবপ্রসাদ মিত্র, সমালোচক ও প্রাবন্ধিক 
শরৎচন্দ্র/ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থপণ্জী, বতন 
কুমাব দাস, শরৎসাহিত্যে নরনাবী (শবৎচন্দ্রের উপন্তাসের চবিত্রগুলির 
বৰ্ণানুক্ৰমিক পবিচয )/গরীম তী স্বপ্না কুওু | 

ড অশোককুমার কুণ্ডু | বঙ্কিম উপন্যাসের উপীদীন বিচার | লেখক 
কর্তৃক গ্রাম বোড়হুল, পোঃ জাঙ্দিপাঁডা, জেলা হুগলী থেকে প্রকাশিত। 
পবিঃ-পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াঁটোল লেন, কলি-৭০০০০৯ | ২০*০০ | পৃ 
২০৫ | ১লা বৈশাখ.১৩৮২ | স্চীপত্র-- ভূমিকা, বঙ্কিমচন্দ্ৰেব ব্যক্তিজীবন ও 
উপন্যাসে তাব প্রভাব, ছাত্রজীবনেব পাঠ্যগ্রন্থ ও তার প্রভাব, বঙ্কিম 
উপন্তাসে সমসাময়িক দেশ-কাল ও ঘটনার প্রভাব, বস্কিম-উপন্যাসে 
পূর্ববর্তী বাংলাঁসাহিত্যের প্রভাব, বঙ্ধিম-উপন্তাসে পাশ্চাত্য সাহিত্যের 
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প্রভাব, বঙ্কিম-উপন্যাসে স'ঙ্কৃত সাহিত্যেব প্রভাব, বঙ্িয-উপন্াসে 
ইতিহাসচেতনাব স্বরূপ নির্ণয়, বঙ্িম-উপন্তাসে পাঠাস্তর প্রসঙ্গে বঙ্কিম : 
মানসের ক্রমবিকাশ, বস্কিম-উপন্তাসে আদ্দিকেব মূল্যায়ণ ও তাতে তার 
জীবনবোধের বিশিষ্টতার প্রতিফলন? উপসংহাব । 
অশোককুমীর ভট্টাচার্য | চদ্বা রুমাল (ইং) | ডিরেক্ট, ইত্ডিযাঁন 
মিউজিয়াম, ২৭ জওহরলাল নেহেরু রোড, কলিকাতা ১৩ | শিল্প. | 
৫৪ ০৪ | 
অশোককুমার ভট্টাচার্য | উপন্তামিক বষ্ধিমচন্ত্র | চন্দরনিলয, পর্ণত্রী পল্লী, 
কলি-৬০ | প্র, | ৩০০ । উচ 
অশোককুমার সেনগুপ্ত | যে কোন নিশীথে | এন্থমিতা | গ, | ৫০০ | ২ 
] ফেব্রু, ৭৫ । 
জ্মশোককৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় | অমব! গেছি | পবিঃ বকমাবী পুস্তক ভাণ্ডাব | 
না. | ৫ ০০ | 
অশোক মিত্র সম্পা, | পশ্চিমবঙ্গেব পূজাপার্বণ ও মেলা__হর্থ খণ্ড | পশ্চিমবঙ্গ 
দেন্সা অফিস, ২০ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলি-৯। ইতি | ১০৫০ 
অশোক জী | ধবলপুরীর বাজকন্ত! | পূর্ণ প্রকাশন | রূপ, | ৪ ০০ | 
ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. | পুবাতন বাংলা নাটক সংকলন | 
করুণা প্রকাশনী | না | ২৫০০। 
» | দুই নারী ও তিন নায়িক! | অন্থপৰুমাব মাহিন্নাব, পুস্তক-বিপণি, 
২৭ বেনিয়াটোল! লেন, কলিকাতী-৯ | প্র | ৬০০ | পৃ, ১২৩ | ১৩৮২ 
(১৯৭৬) | বর্তমান গ্রন্থে রামন্থন্দরী দাঁদী ও রঙ্গনটা বিনোদ্দিনীব আত্ম- 
জীবনীব আলোকে তাদেব অন্তরঙ্গ পরিচয দেওয়া! হয়েছে। তিন নায়ক! 
পর্ধাষে__ প্রাচীন ক'লকাতাব পটভূমিকাষ নিধুবাবু ও শ্রীমতী, বামবন্থও 
যজ্ঞেশ্ববী, দ্াশুবাঁষ ও মকা বাই এব সম্বন্ধে আলোচনা কবা হযেছে। 
অসিত মৈত্র অন্‌ | অন্ধকাব আদিম (আগাথ' ক্রিস্টি )| পত্রপুট | র, উ. | 
_ অসিত সরকার অনু, | প্লাতেরো আব আমি ( নোবেল পুবস্কাব প্রাপ্ত স্পেনের 
স্বন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্বি হুযান রেমন হিমেনেখেব) | বিপলীন। | ক. |৪ ৫০ | 
» | ত্রেন-গাঁছর মাহুয থেকে? আ্যোলেন লক) | চিরায়ত | শিকা, | ৮০০ | 
» [স্বপ্নের পাখির! (আর্চ অফ, ট্রায়াম্ষ ) | পত্রপুট | অন্‌ 1১৬০০] 
৯1 পুশকিনের রচন! সংকলন | ক্ুপদী | অনৃ- | ১৮০৭ | 
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৮ | ভাঙাচোবা মানুষ ( ম্যাকসিম গোফিব দা লাইফ অফ এ ইউঞ্জলেল 

ম্যান ) | ধ্রুপদী | অন্ত, | ১৬০০ । 

* | মালিনীর চোখের মতন | পরিঃ কথা ও কাহিনী | ক. | ৪০০| 
আবছুল জব্বার | পলীব পদাবলী | ব্বীন্দ্র লাইব্রেরী | বিধ, [ ১৬০০ 
আৰু সক্মীদ আইয়ুব] গালিবের গজল থেকে | দে'জ পাবলিশিং | প্র, |. 

৮০০ | 
আরতি দ্ীশ অন্‌ |পাল ভ্যাবলেনের কবিতা | পরি-দে বুক স্টোবস | ক. 

| ৫ ০০ | 
আরতি সেন! মিমির আকাঙ্ক্ষা | হীবক বায়, অনন্ত প্রকাশন, ৬৬ 
কলেজ ষ্রীট কলিকাতা-১২ | গ. | ৫০০ | পৃ ১০২ | অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৮২ 
| এই গল্পগুলি আছে-জৌযাঁব, হিসাবেব বাইবে, প্রবৃত্তি, লোকনাথবাবুব 
মৃত্যু, মুবাবীবাবুব কর্ম কল্পনা, বৃষ্টি পড়ছে, মিমির আকাঙ্জা, Ll ডি 
স্থজাব গল্প, নিশীথ অন্ধকারে। 
আশাপুরী | অমব জীবন | মিত্র ও ঘোষ পাব প্রা, লি. | জী, | ১০ ০০ 


| ৮ | জুন ৭৫। 
আশাপুর্ণা দেবী | পলাতক সৈনিক [মিত্ৰ ও ঘোষ পাব. প্রা, লি | উ. 
| ৭৫০ 
» [ রাজকুমাবেব পোশাকে | আনন্দ পাব, প্রা, লি. | শিশু, | ৪০০ । 
| * | সেপ্টে | ৭৫। 


আশিস ঘোষ ও অতীন্দ্ৰিয় পাঠক সম্পা | গল্প এক দশক | অব্যয় | গ. 
1৮০০ | ৮ | ফেব্রু ৭৬। ' 

ডঃ আশুতৌষ ভট্টাচাৰ্য | পুরুলিয়া থেকে আমেরিকা] বিশ্বাস পাব. হাউস 
| ভ্র, 1২০০০ | ৮ | ফেব্রু ৭৬। 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় | মেখেবমিনাব | দে'জপাবলিশিং |উ. | ৮০০ | 
» | সোনাব কাঠি রপোর কাঠি। সাহিত্য প্রকাশ |উ. |১০ ০০ | 
» | রাধা চূডাব বাঁশি |বিশ্ববাণী প্রকাশনী |উ,|৮০*। 
» |টাদেব কাছাকাছি | রবীন লাইব্রেরী ]উ | ৭০০! 
| পায়ে পায়ে প্রতিধ্বনি| মিত্রও ঘোষ পাব, প্রা লি. | উ.| ৯০০। 
» | আবার আমি আসবে? | বিশ্ববাণী প্রকাশনী | উ | ১০ ০০। 
» | তোমাব জন্য | লাহিত্য সংস্থা | উ | ১০০০। 
»[ কোণে মনে মনে | শৈব্য! পুস্তকালয় | উ. | ৬০০ 


৪৪২ সাহিত্যিক বর্ষপন্তী | 


» | পুরুষোত্তম | দে'জ পাবলিশিং |উ। 
» [স্বনির্বাচিত গল্প [সাহিত্য প্রকাশ| গ | ১৬০০। 

ইক্রজিৎ বস্তু ও জীবন সরকার সম্পী | ভালোবাসা কবিত1 | রানার" 
প্রকাশনী | ক. 1২০০ 1১ | অক্টো ৭৫। 

ইন্দ্র মিত্র] ইতিহাসে আনন্দবাজার |আনন্দ পাব. প্রা, লি. |ইতি, 
| ১২০০ | % অক্টো ৭৫। 

ইন্দুবিকাশ বসু | বাংলা ছড়া [[স্থপর্ণা | ছ. | ৫***। 

ইন্দুভূষণ দস অনু | ভারত স্বাধীন হলো! (মৌলানা আবুল কালাম' 
আজাদ ) |পত্রপুট। প্র | ২০০০ | 
» | অভিশপ্ত ৫ই অক্টোবব আর্থাব কোনন ডয়েলের মিষ্টি অফ চেম্বার ) | 
পবি-কথা ও কাহিনী |ব. উ. | ১০০০ | 

ইন্দ্রভূষণ দাস অনু | বঙ্দিন ওড়না (সমাবসেট মমেব পেন্টভ ভেল ) | অনু, 
| ১৫০০ | 
» | স্রাইক ফোর্স টেরব (নিক কার্টাব)। মৌন্থমী সাহিত্য মন্দির | 
১০০০ 1 | ডিসে ৭৫। 
» | প্রীতিলতা! £ মাতঙ্গিনী [মৌস্থমী সাহিত্য মন্দিব | জী. | ৬**। 

ইরা সরকার | শিয়ালদহ | ভি. এম. লাইব্রেরী | ক. 1৩"০০। 

উদ্বয়ন ভট্টাচার্য| বাদামী ঘোডার শেষ অশ্বারোহী | বিশ্বজ্ঞান [ ক. | 

৩,০০ | 

উমাপতি ভট্টাচার্য | শক্তি গীঠের সাধক | ভোলানাথ ভট্টাচার্য | ধ. | ৬**০| 

অক্টো, ৭৫। 

এপীক্ষী চট্টোপাধ্যায় | মান্য যেদিন হাসবে না | ব্র-বেল পাবলিশার্স | 
বি.উ | ৭০০ | ৯ | ডিসে ৭৫। 

উত্তম ঘোষ | এই সময়। সিগনেট বুক শপ | উ. | ৭০*। 
» | রাজ অসতী কথা | আপোলো পাব. |উ | ৮০০ | ৮ | এপ্ৰিল ৭৬। 
» | উদভ্রান্তের | ডায়েরী | বাঁমযক়ণী প্রকাশ ভবন | বিধ. | ৩*০০। 

খাত্বিককুমার ভট্টাচার্য | চলচ্চিত্র মান্য এবং আবও কিছু | সন্ধান সমবাষ, 
প্রকাশনী | প্র. | ৬'০০। 

এম শহীদুল্লা সম্পা. | কিছু ফুল কিছু কুভি | বিশ্বজ্ঞান | ক. | ৫ ০*। 


গ্রন্থতালিক! ৪৪৩ 


এস. কে বোস | বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতাব 
মন্ত্রক ভারত সরকার | প্র. | ৪'৫০। 

এ সি. সরকার | আনন্দ চুমকী | পূর্ণ প্রকাশন | উ | ১০০০। 

কনক মুখোপাধ্যায় 1 শপথ নিলাম | গণ সাহিত্য প্রকাশ | ক. | ২০০। 

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | ববীন্দ্র সংগীত 
কাব্য ও স্ব | শঙ্খ প্রকাশন | সং [ ১৮ ০০ | অক্টো ৭৫। 

কণিষ্ক ! জগৎশেঠের কাহিনী | বপায়ণী প্রকাশনী | ইতি, | ১২৫০। 

কমলকুমার মজুমদার | দানশা ফকির | স্থবর্ণবেখা | শিশু | ৪'৫০। 

কমল ঘোষ | ঠিকান! ওদেব পাঁরাপাব [সমকাল প্রকাশনী | উ. | ৮০০। 

কমল চক্রবর্তী | জল | কৌরব প্রকাশনী [ক 1৫০০] * | ফেব্রু ৭৬। 

কমল চৌধুরী | জলস্ত আফ্রিকায় নির্বাসিত পর্ত,গাল | বামাযণী প্রকাশ 
ভবন! রাজ, | ১৩০০ 

কমলেশ বসু সুর সঙ্ঘ | পবিঃ প্রান্তিক প্রকাশনী | সং | ১২'০০। 

করুণাপ্রসাদ দে | যন্ত্রণার জন্ম জন্মের যন্ত্রণা | অধুনাসাহিত্য | ক. | ৩০০! 

কাজী নজরুল ইসলাম | নজকল উপন্যাস সমগ্র | রূপায়ণী প্রকাশনী | 

গ্রন্থ! | ১০৭০ | 

কাতিকচন্দ্র রায় | শঙ্খবেখু | বীণাপাণি নঙ্গীত শিক্ষাশ্রম | সং | ৭৫০ । 

কানাইলাল সাহা | রোগাঁরোগ্যে যোগব্যাযাম | শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং | 
খে, | ৫০০ । 

কান্তি পি দত্ত ভণাদাব পালায় | পবি-অবপূর্ণা পুস্তক মন্দির | কি. | 
৪০০ | 

কামাক্ষীপ্রসপাদ চট্টোপাধ্যায় অনু. | গ্রিম ভাইদের রচনাবলী-_১ম 
(শ্রিম ইযাকন ও গ্রিম ভিলহেলম্‌ ) | এশিয়া পাব কোং | অন্তু, | ৩*০৯ 

| | এপ্রিল ৭৬। 

কালকুট | কালকূট রচন! সমগ্র_-১ম (সাগবময় ঘোষ সম্পা.)। মৌস্থমী 
প্রকাশনী | এন্থা [ ২৫০০ | | জুলাই ৭৫। 
» | হারায়ে সেই মানুষে | দে'জ পাবলিশিং | উ, | ৫'০০। 
» | প্রেম নামে বন | বিশ্ববাণী প্রকাশনি | ভ্র উ | ৮:০ | * | এপ্রিল, 
৭৫1 


» | মিটে নাই তৃষ্ণা] দে'জ পাবলিশিং | উ.। 
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কালিচরণ ঘোষ | The footprints on the Road to Indian Inde- 
pendence | সাহিত্য সংসদ | ইতি, | ১৫*০০। 

কালিদাস রায় | 'শবৎ সান্নিধ্যে | এন ভট্টাচার্য এণ্ড কোং] স্থৃতি 

কালীপদ ভট্টাচার্য | নবদীপগীতাষন | গ্রন্থপ্রকাশ | ক. | ৪ ০০! 

কালী কর সম্পা. | মান্য ও মন | পবিঃ ওবিয়েপ্টাল বুক পিত্ডিকেট | সং 
| ৭'৫০ | 

কালীপদ সরকার | কষ্চকথ! চিবন্তনী | রূপা এণ্ড কোং | ধ, | ১২০০] 
% | বৈশাখ ৮২। 

কিরণশশী দে | ববীন্দ্রনদ্গীত সুষম! | দে'জ পাবলিশিং | সং | ১২ ০০। 

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী | শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন | 
লেখকবর্তৃক শ্রচৈন্যভোবা, পোঃ হালিশহর, ২৪ পবগণা থেকে প্রকাশিত | 
| প্র, | ৭০০ | পৃ. ১৮২ | ১৩৮২ | লেখক এই গ্রন্থে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের 
শতাধিক বৈষ্ণবতীর্থেব, বিববণ, পথনির্দেশ, তীর্থেব ইতিহাস বর্ণন! 


করেছেন। বর্ণাহ্ুক্রমে সজ্জিত কবায় সুবিধা হয়েছে। প্রতিটি ভ্রমণ 
পিপাস্থব নিকট গ্রন্থট অপবিহার্য। 


কুমারেশ ঘোষ | ফোট! ফোটা গল্প | গ্রন্থগৃহ | গ. | ৬০০ | 

কুমুদ্বকুমার ভট্টাচার্য | শবৎচন্দ্র ও বাংলাব কৃষক | চিরায়ত প্রকাশন প্রা, 
লি. | প্র, | ১০০০ | ৮ | জানু ৭৬। 

কৃতী সোম | নির্বাচিত কবিতা | মণিমালা প্রকাশনী | ক. | ৫'০০। 

কৃষ্ণ মণ্ডল | ফেরারী দর্পণে আমার মুখ | রাধানাথ নন্দী, অধুনাসা হিত্য, 
হালিশহব, ২৪ পরগণা | ক. | ৩'০* | পৃ. ৪৮ | ১লা শ্রাবণ ১৩৮২ ( ১৮.৭. 
১৯৭৫ ) | গ্রন্থে মোট ৪০টি কবিতা আঁছে। 

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় | ববীন্দ্রকাব্যে রূপকল্প | অভী প্রকাশন | প্র | 
২০০০ | 

কৃষ্ণা মিত্র | কেনন! বিবেক বিষম বালাই | চক্রমিত1 যুব নাট্যসংস্থা | ক. | 
৩৫০ | 

কৃশীনু বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রীমতী বহুবল্লভ! | সাহিত্যলোক | উ. | ১৬ ০০। 

“কৌটিল্য গুপ্ত | পাখবেব শিহরণ | তুলি কলম | উ. | ১০ ০*| 


খগেক্দ্র মিত্র | খগেন্দ্র মিত্র গ্রন্থাবলী-১ম | দত্ত চৌধুরী এণ্ড সন্স | এনা. | 
২৩০০ | 


» | নীল জলেব মুক্তা ডুবুবি | সিটি বুক এজেন্সী | কি. উ.|৩০*। 
নী 


গ্রন্থতালিকা ৪৪8€. 


ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক! প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা_-*ম | ফার্মা কে, এল. এম 
প্রা, লি. | লোক. | ২০০০ | 

খোন্দকার সিরাজুল হক ! দীনবন্ধু মিত্রেব নীলদর্পণ | ইণ্ডিযা ইন্টার- 
ন্যাশন্তাল সম্পা. | ৮'৫০ | 

ক্ষৌণীশ নাগ সম্পা. | একৃকা দোব্‌কা | পবিঃ-সিগনেট বুক শপ | ছড়া। 

গজেন্দ্রকুমার মিত্র | তৃতীয় বিপু | সাহিত্য প্রকাশ | উ | ৮০০ 
» | তবু মনে বেখে | মিত্র ও ঘোষ পাব প্রা লি, | উ, | ৩০০! 
» | একাল চিরকাল | ববীন্দ্র লাইব্রেবী | উ. | ১০০০ 
» | হায়নাব দাত | মিত্র ও ঘোষ পাব, প্রাঁ, লি, [ ব উ. | ৬০০ | 

গণেশ লালওয়ানী অন্‌ | ভিড়ে ভরা চোখ (মুনিৰপ চন্দ্র) | শ্রীমতী 
ইন্দিরা দেবী সেঠিযা, ৩৮ বাবাণদী ঘোষ স্রীট, কলি-৭] ক, | ৪ ০০ | পৃ. 
৭৪ | দীপাবলী ১৩৮২ | মুনিকপচন্দ্র একজন আধ্যাত্মভাবসম্পন্ন আধুনিক 
হিন্দী কবি। তাব “ভীড় ভরী আখের ৫৬টি কবিতাব সাবলীল অনুবাদ 
কবেছেন গণেশ লালওযানী বর্তমান গ্রন্থে । গ্রন্থটির প্রকাশনসৌকর্ষ 
প্রশংসনীয় । 

গিরিধারী কুণ্ডু | দুষ্ট টুসটুসি | দে'জ পাবলিণিং | শিশু, | ৪ *০।| 

ডঃ গীতা সেনগুপ্ত| বিশ্বরহ্কালয় ও নাটক | জিজ্ঞাঁণা | ইতি, | ৫০০০ | 

গুণদা মজুমদীর | মেয়েদেব অধিকার | বেঙ্গল সোন্ঠাল সাভিস লীগ | 
প্র. | ৩০০ ৬ 

শৌপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় | গীতি প্রতিমা | পবি:-প্রকাগুভারতী | সং | 
৬০০ । 

গোগীনাথ নন্দী | উমাবনম্‌| বপা | না. | ১০০*। 

গোলাম কুদ্দ,স | লেখা নেই হ্বর্ণাক্ষবে | মণীষা গ্রস্থালয ‘প্রা, লি. | উ | 

১৫০ 

চন্দ্র তপন | মন্তান | কনক প্রকাশনী | উ. | ৫"০০। 

চন্দ্রাবতী | কালের কড়চা | ৮ | ইতি. [ ৮ ০০। 

চণ্ডী মণ্ডল | হাত নেই | বাকৃস[হিত্য প্রা লি, | উ. | ৫০০ 

চাণক্য সেন | মধ্যপঞ্চাশ | দে'জ পাবলিশিং[ উ. | ৬০০ 
» | রেপ! বিশ্ববাণী প্রকাশনী |উ. | ১০০০০ | ২ | মার্চ ৭৬ 
» | ৬সতীদাস কলকাতায় বেঁচে আছেন | দে'জ পাবলিশিং] উ.। 


৪৪৬ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


চিত্তরঞ্জন দত্ত | আযা মগাব ফটোগ্রাফি | মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি. | 
বিধ, | ১১০০ | ৮ | নভে ৭৫। 
চিত্তরঞ্জন মাইতি | ফরেস্ট বাংলো | বেঙ্গল পাব, প্রা লি. | উ.| ২০০ | 
» | নির্জনে খেলা | ১, | উ 1১০০০ 
চিত্ত সিংহ! জতুগৃহ | বিশ্বজ্ঞান | উ. | ১০ ০*| 
চিত্র সেন | পশ্চিম ভারত টুবিস্ট গাইড | বেঙ্গল পাব প্রা. লি | বিধ | 
৮০০ | 
» | দক্ষিণভারত টুবিস্ট গাইড | »,, | বিধ, | ৮০০ | ৮ | অক্টো ৭৫ 
চিন্রিতা দেবী | ছোটদের নতুন গল্পগুচ্ছ| সাহিত্য-বীথিকা | শিশু | ৩৫০ | 
চিরঞ্জীব | পদ্মা আমাব মা, গঙ্গা আমার মী | বর্ণালী | বিধ | ১০০০ । 
»| খেলাধূলার নেপথ্যে | ৮! খে | ১০০০! 
» | ফুটবলের তিন রাজ | বিশ্ববাণী প্রকাশনী | খে, | ৬০*। 
» | বিশ্বকাপ ফুটবল | রবীন্দ্র লাইব্রেবী | খে.| ২৫০০ | ১৮1 ডিসে ৭৫| 
»|খেলার মাঠে মেয়েরা | পুর্ণ প্রকাশন | খে.| ৬০০ | ২ | 
এপ্রিল ৭৫। ৬ 
চিরঞ্জীব সেন| অপাবেশন পি্ধাপুব | মৌস্থমী প্রকাশনী |র 1৯০৭ | ২ 
| জুলাই ৭৫। 
» | সিক্রেট স্পাই | মণ্ডল বুক হাউস ]উ | ৭০5। 
» | সিক্ৰেটসিগন্যাল | পূর্ণ প্রকাশন | ব. উ. | ১০০০ | 
»| স্কযাণ্ডাল | মৌস্থমী সাহিত্য মন্দিব | উ. | ১০ ০০। 
» | মলোটফ ভেকটোক | সাহিত্য প্রকাশ | র উ.। 
» | হেড লাইন | বর্ণালী | উ | ১২০০। 
» | এজেন্ট০*৫ | সন্ধ্যা প্রকাশনী | ব. উ | ১০*০০। 
» | বুলেট প্রুফ | বিশ্ববাণী প্রকাশনী | ব. | ১০০০ । 
চুনিলাল ভঞ্জ| মহার্দেব মাষ্টার | আধুনিক পুস্তক প্রকাশন | না, | ৪'০০। 
» | শ্বেতা মিতা ছন্দ! | ys [ না. | ৪০০! 
চৌধুরী তোফাজ্জল হোসেন | দুর্গম শিমূল | তুলি কলম | উ [ ৬০০। 
ছবি মুখোপাধ্যায় | বিলিতি ও ফ্রেঞ্চ বাহন | বেধল পাব, প্রা লি. | বিধ, | 
৫'০০ | X | জুলাই ৭৫। 
"জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পা | তারাশঙ্করের গন্গুচ্ছ -১ম খণ্ড! সাহিত্য সংস্দ | 
লম্পা, | ৪০০০ 


গ্রন্থতালিকা! ৪৪৭ 


"জগবন্ধু ভট্টাচার্য | মহাকাশ মহাকাল | বামাযণী প্রকাশ ভবন | বিধ | 

| ২০০০ | ৮ | জুন ৭৫। 

ব্রয়স্ত ভট্টাচার্য | শেষপ্রহর! শ্রীকাণীনাথ ঘোষ, চাপাদানী ঘোষপাডা, 
বৈদ্ধবাটি, হুগলী | ক. | পৃ ৫* 1 বৈশাখ ১৩৮২ | কবিব মোট ৩১টি 
কবিতা এতে আছে। 

জয়ন্তী রায় | নোবেল পুরষ্কার ও রবীন্দ্র সম্বৰ্ধনা | প্ৰণতি মুখোপাধ্যায 

' টেগোর বিসার্চ ইনষ্টিটিউট, পি-২ লেক বোড, কলিকাতা-২৯ | প্র. | ৬:০০ 

পৃ ৮৯ | সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ | রবীন্দ্রনাথেব নোবেল পুরস্কাব প্রাপ্তিকে কেন্দ্র 
কবে যে আলোড়ন জেগেছিল, তার পবিচয় দেওষা হয়েছে--সমকা'লীন 
বিভিন্ন লেখার সংকলনের পরিপ্রেক্ষিতে । 

'জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | সত্যজিৎ ফেলিনি গদার | ইণ্ডিয়া ইন্টাব- 
ন্যাশনাল | জী. | ৮৫০ | 

জিতেন বস্তু, ভবতোষ রায় ! চুম্বনে কি আছে | ভাবতীয় সাহিত্য পরিষদ 
[ রয্য, 1৩০০ | র 

ডঃ জীবনকুমার মুখোপাধ্যায় | বঙ্কিমচন্দ্র ট্রাজেভীচেতন1 | সাহিত্যপ্রী। 
প্র. | ২০০০ | % | জাঙ্গ ৭৬1 
» | ববীন্দ্রনাথের ট্রাজেডীচেতন! | সাহিত্যশ্রী| প্র, 1 ২৫ ০০! 
» | অস্ঠান্ত প্ৰসঙ্গে ববীন্দ্রনাথ | সাহিত্যন্রী | প্র. | ৬:০০। 

জীবনকৃষ্ণ শেঠ | ট্র্যাজেডির তত্ব ও কূপ! নির্যলকুমাব খা, শতরূপাঃ ১৪ 
মাঁকড়দহ রোড, কদমতলা হাওভা_-১ | সম] | ২০০০] পৃ ২৪৯ |৯ই 
পৌষ ১৩০২] গ্রস্থটিতে ট্রাজেডি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিস্তারিত 
আলোচনা কর! হয়েছে | ট্রাজেডির আত্মা, ট্রাজেডিব ত্রিবিধ এক্য, 
নাটকীয় ঘটনা, ট্রাজেডির নায়ক, নাকের কপভেদ, ট্রাজেডির ফলশ্রুতি, 
কোরাস, ক্ল্যাসিক্যাল ট্রাজেডি ও রোমান্টিক ট্রাজেডি। 
» | ভারত-সাধন | ক. | ৫ ০০ | পৃ. ৯২ | ১৯শে ফান্তন ১৩৮২ | লেখক 
বলেছেন-_-"আমাঁর ভাবত-সাঁধন। কাব্যগ্রন্থে এই মহাভাবতবর্ষের বরণীয়- 
ভর্গ ্বর্গরমণীর পবম যূতিকে উপলদ্ধি করাব প্রচেষ্টা করেছি।” মোট ১১টি 
দীর্ঘ কবিতা আছে। ॥ 

বজীবনময় দত্ত | জয়প্রী তোমাকে | দরবাবী প্রকাশনী | ক. | ২'*০। 


৪৪৮ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


জ্যোতি পাঠক অম্পা | দশ বছবেব নির্বাচিত বাংলা গল্প | স্বরলিপি প্রকাশন 
1 গ. | ২৫০০ | ৮ | জানু ৭৬। 
জ্যোতির্ময় ঘোষ সম্পা | বাংলার সংস্কৃতি ও এতিহ | জাতীয় শিক্ষা 
পরিষদ | বিধ | ১০"০০। 
জ্যোতি ভট্টাচার্য | কী কবতে হবে? | সুপত্রা | প্র, | ১২০০ | 
=} রুশ বিপ্নবেব ইতিহাস | স্থপত্রা | ইতি, | ১২০০। 
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী | কলকাতাব নট | বিশ্বাস পাব হাউস | উ. [ ৬** | 
১ | জুলাই ৭৫। 
_জ্যোৎস্থাময় বসু | সিকিদিবি | লিপিকা | উ. | ৬০৪ | > | মাৰ্চ ৭৬। 
তপন কর | অনুবিদ্ধ খতভ্তরা | গৌতমধাবা, 0/০-টাণ্ডার্ড বুক কোং, 
১০/১ জি টি বোঁভ (সাউথ), হাওডা-১ থেকে শেখর মিত্র কর্তৃক 
প্রকাশিত | ক | ৩০০ | পৃ ৪৬ | বথযাত্র। ১৩৮২ (জুলাই ১৯৭৫ ) | 
কবিব মোঁট ৪১টি কবিতা এই গ্রন্থে আছে। 
» | সংকলিত | শরৎ-চবিত্র | ১১] ১*০* | পৃ. ২১! শরৎমেলা ১৩৮২ 
(ফেব্রু ৭৬)। শবতচন্দ্রেব জীবনেব সংক্ষিপ্ত ঘটনাপপ্জী এবং শরৎচন্দ্রেব 
লেখা চিঠি থেকে উক্তি সংকলন । 


তপন চক্রবর্তী | বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র] মুক্তধাবা | জী. | ৪ ০০ | 

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় | পঞ্চশব | পরি £-দে বুক ষ্টোবস | গ. | ৩০০ | ২ 
| ফান্তন ৮২। 

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও শুভেন্দুশেখর ভট্টীচার্বসংগৃহীত | 
সীওতালী কবিতা ' পরি £-দে বুক ষ্টোবস | অন্ধ, | ৫*০০ | ৮ | ফ'ন্তন 
৮২। 

তপন সেন | শেষ সংগ্রাম | আধুনিক পুস্তক প্রকাশন | না, | ৪০০ | 

তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় | ব্রেকজানি | রবীন্দ্র লাইব্রেবী | না, | ৫০০। 

তরুণকুমার ভাছুড়ী | আবাব অভিশপ্ত চম্বল | ককণ] প্রকাশনী | উ. | 
৮০০ I 

তরুণ সান্যাল সম্পা. প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞ! আমার | ভাবত গণতান্ত্রিক 
জার্মানী মৈত্রী সমিতি | ক | ২০০ | 

তাপস গঙ্গোপাধ্যায় | ছ্যবাই এব হাইজ্যাক | অনন্ত প্রকাশন | ব. | ৮০ 


নত 


গ্রস্থতাঁলিক? - ৪৪৯ 


তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যান্ন | বন্ধু, রহো রহে। | স্বপন ঘোষ, আনন্দতীর্থ, 
৮২১ মহাত্মাগান্ধী বোভ, কলিকাতা-৯| উ. | ৫০০ | পৃ. ৯৬] চৈত্র 
১৩৮১। বাহুল বেকার যুবক। চাকুবীব খোঁজে তার জীবনে এসেছে 
হতাশা । অথচ সে ভালোবাসে অনন্তাকে। রাহুলের সমস্তার সমাধান 
' করে ব্রজ টাক] ছিনতাই কবে । কিন্তু তাব জন্য ব্রজকে অনেক মূল্য 
দিতে হ্য। 
তারাপদ রায় | পাত! ও পাখিদেব আলোচনা | বিশ্ববাণী প্রকাশনী |ক | 
৫০০ | ৯ | জুলাই ৭৫। 
» | আবাব ডোডে৷ তাতাই | আশী প্রকাশনী | শিশু |৫০*| ২ | 
জান ৭৬। 
তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী | সন্মোহন | দে'জ পাবলিশিং | উ | ১২০০ 
| বহুরূপে দেবতা তুমি | দে'জ পাবলিশিং | উ |১২০০। 
»[ সে আসে | রামায়ণী প্রকাশ ভবন| উ | ২০:০ | ২ | মার্চ ৭৬1 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | তারাশঙ্কব eS ১১শ, ১২শ | 
মিত্র ও ঘোষ পাব প্ৰ! লি | গ্ৰন্থ৷ | প্ৰতিখণ্ড ২০ ০০ 
তারিণী চৌধুরী | সদপগুক শ্রীপ্রীবিজয়কুষণ | ১৭/৩ লেক es কলি-৪৫ 
জী [ ১৮০০ | পৃ ৫৮৫ 
তীর্খস্কর সাংবাদিক | মুজিবহত্যাবনেপথ্যে | সাহিত্যলোঁক | ইতি.] ৮০০! 
তুলিকলম | অন্তরঙ্গ শরৎচন্দ্র | তুলিকলম | স্মৃতি. | ৬ ০০। 
তুষারকান্তি ঘোষ | চিত্র বিচিত্র | বেঙ্গল পাব প্রা লি [ বিধ | ৭০০! 
% | জুলাই ৭৫। 


তুষার চট্টোপাধ্যায় | নি সংগ্রামের বিশ বৃছর | মনীষা গ্রন্থালয় প্রা. 
লি! ইতি | ৭৫০ 


তুষার রায় | ব্যাণ্ড জী মৌস্থমী প্রকাশনী। 
দক্ষিণারপ্তীন বসু । সাকো প্রা পেবিষে | শৈব্যা পুস্তকালয় | ক | ৫০০ 
দিনেশ দাঁস | কান্ডে] গঙ্গোস্রী প্রকাশনী | ক | ৩*০। 
দিব্যেন্দু পালিত | বিনিন্ৰ | আনন্দ পাব প্রা লি |উ | ৬০০'| ২ | জাহ 
৭৬ | 
দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অন্‌ | মৃত্যু বিসপিল (মারে লেইনস্টাব ) | 
চিবায়ত | ব [ ১:০০! 
» | বিষাক্ত-অধিড (জেমস হেডলী চেজ) | পত্রপুট [ র | ১৬০০ 
২৯ 


৪৫০ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | পৃথিবীব গল্পকথা | মৌহুমী প্রকাশনী | 
বি [৬০০1 ৮ | মার্চ ৭৬। 7 
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় | বাঙ্গালীর বাগস্গীত| ফার্সী কে এল এম. 
{ সং | ৩০০ | 
দ্বিলীপকুমার রায় | শ্রী্বরবিন্দ স্মবণে | হন প্রালি]জী| 
১৫০৩ | 
দিলীপ দত্ত | উইকেট থেকে বাউগ্তারী | দে'জ পাব | খে. | ৫০*| 


দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র] বিলে! হিনী অনবংষ্তিতা | নিউ শরৎ প্রকাশন | বিধ | 
"১২০৩৩ 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় | দিজেন্্র রচনা সংগ্রহ__১ম | প ব নিবক্ষবতা দূবীকরণ 
সমিতি | গ্রন্থা | ২০ ০০ দু’খণ্ড | 

দীনবন্ধু ঘোষ | শরৎচন্দ্র জীবন ও সাহিত্যে দ্বেবানন্দপুর | 
শ্রীগদাধর ঘোষ, শ্রীহধাকর ঘোষ, দেবানন্দপুব, হুগলী | প্র |১৫| পৃ. 
৫২| ৩১শে ভাত্র ১৩৮২ | লেখক গ্রন্থটিতে শরৎচন্দ্রের দেবানন্দপুরের জীবন - 
সম্পর্কে প্রামাণ্য অথচ মনোগ্রাহী আলোচনা করেছেন। 


দীনেশ দাস | কান্ডে | দে'জ পাবলিশিং কোং [ক 5 | নভে. 
৭৫ | 


দ্বীপককুমার সরকার | পিগারীর পথ | দে বুক স্টোর | ভর. | ১৪ ০০ 

দীপক গোস্বামী | শরৎ রচনাপঞ্জী | দেবকুমাব বস্তু, মৌস্থমী প্রকাশনী, 
১৫|২এ কলেজ বো, কলি-৯ |' গ্রন্থ, | ৬০০ | পৃ.৬৪ | ভাদ্র ১৩২ (সেপ্টে, 
১৯৭৫) শবংচন্দ্রেব যাবতীয় বচনাঁর বিবরণ দেওয়া হয়েছে নিয্নলিখিত 
পর্যায়ে-_রচন। সম্পকিত তথ্য পর্যালোচন1। এবং বিন্যাস, কালাঙ্ক্রমিক 
গ্রন্থপপ্তী, বিষধাহুক্রমিক রচনাঁপণ্রী, বর্ণাক্রমিক সুচী | ভূমিক! লিখেছেন 
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 

ডঃ দীপক দে | উদ্বারপন্থী | পি. দে.১ ২৪৭ কবি মুকুন্দদাস বোঁড, কলি- 
৬৫ | পরিঃ-খতায়ন, ২২/২এ বাগবাঁজার স্ট্রীট, কলি ৩ | উ. | €০* | পৃ. 
১০৮ | ১৯৭৫ | উপন্থাসটিতে নারীর বহু-পুরুষচাঁবিতা কাহিনীব মাধ্যমে , 
প্রকাশ করা হযেছে। 

দ্বীপক বস্তু চৌধুরী | নিরালা এবং কল্লোল | ইন্দ্র বহুচৌধুৰী, পাণু- + 
লিপি প্রকাশালয় | ক. | ৪"০০ | পৃ. ৫৪ | x | মোট ৫০টি কৰিতী 
আছে। 


গ্রন্থতালিক। ৪৫১ 


দীপংকর লাহিড়ী | বিপ্রতীপ বিশ্ব | অরুণ। প্রকাশনী | উ. | ৫ ৫* | ২ 
| অক্টো ৭৫। | I 
দীপঞ্কর স্থানপতি, শৈবাল মহাপীত্র | কলকাতা ৭৫ | সঙ্গম পাবলিশার্ 
[ গ. |৬০০। 
শ্রীমতী দীপ্তনা ভট্টাচার্য | বিশ্ব নারী বর্ষের চিন্তা | প্রীক্মাবকৃষ্ণ 
ভট্টাচার্য, শাণ্ডিল্য প্রকাশন, পোঃ সত্সঙ্গ (দেওঘব ), সাঁওতাল পবগণ] | 
প্র, ] ১০০ | পৃ. ৪৮ | ১৫৮.৭৫ | গ্রন্থটিতে বিশ্ব নারীবর্ধ উপলক্ষে নাবীব 
দাধিত্ব ও কর্তব্য সঞ্ধদ্ধে কিছু আলোচন! করা হয়েছে। 
দুর্গাপ্রাদ মুখোপাধ্যায় | বাবাদনাব আদ্িনায | বুকৃস্‌ এণ্ড নিউজ | 
উ | ১২০০ | 
.ছুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ | নবযুগের কবিতা | এশিয়াপাব কোং | উ. 1৮০০ | 
দৃষ্টিহীন | মঞ্চ | রবীন্দ্র লাইব্রেবী | উ. | ১০ ০০ | 
ডঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. ও অন্ধ, | প্রমেথিউম ( ঈস্কাইলাসের 
প্রমেধিউন বাউণ্ড ও শেলীব প্রমেথিউস আনবাউও এব একত্রে অনুবাদ ) 
| চতুষ্কোণ পাব | ১৫ ০০ 
দেবব্রত চক্রবর্তী | কবিতাব পূর্বাভাস | পবিঃ_দে বুক স্টোব ] প্র | 
£ ৮০০ | 
দেবব্রত ঘোষ | রুখে দাড়াও | সবোধকুমার দে, ৯০ শিবপুর বোড, 
হাওড়া | পবি £-_লিপিকা, ৩০/১ কলেজ বো, কলি-৯ | ক | ৩০০ | 
পৃ ২৯] মে দিবস ১৯৭৫ | মোট ১৯টি কবিতা আছে। 
দেবনারায়ণ গুপ্ত | নাট্যকার | ববীন্দ্র লাইব্রেরী | ন! | ৫০০ 
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় | হিরম্ময় অন্ধকাবে ডুবুবি | ভাববি | ক | ৩৫০| 
দেবীপদ ভট্টাচার্য স্পা | গিবিশ রচনাবলী--ৎম খণ্ড |-সাহিত্য সংসদ | 
গ্রন্থ | ২৫০০ । 
দেবীপ্রসাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় | বাঘ ও বাঘিনী | নবপাহিত্য প্রকাশ | 
শিকা | ১১০০। 
দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস | বিজ্ঞানভারতী [প্রীতূমি পাব কোং | বি | ১৬৫০। 
দেবেশ রায় | মানুষ খুন করে কেন | মনীষা গ্রন্থালয় | উ | ৩০০ Ix 
মার্চ ৭৬ । 


A 


৪৫২ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


ধনঞ্জয় দাশ সম্পা | মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক--১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড | বুক 
মার্ক | প্র | ২০০০। 

ধীরেন হোম | কাটা তারের খাঁচা | প্রাইমা পাবলিকেশনস | উ | ৭০০ 

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | পাভলভ পরিচিতি--১ম খণ্ড | পাভলভ 
ইনষ্টিটিউট | বি | ১৩০০। 

ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | প্রকাশ্য দিবালোকে | নির্মল পুস্তকালয় | না | 
৪ ০০ | 

ধীরেন্দ্রমৌহুন দত্ত! ধর্ম সমীক্ষা | শ্রীভূমি পাব কোং | ধ |৮৫০| 

নটরাজন | থানার মাটি নোন! | রবীন্দ্র লাইব্রেরী | উ | ১৬ ০০। 
» [স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড | দে'জ পাবলিশিং |র উ। 

'ননীগৌপাল চক্ৰবৰ্তী [ চরকাবুড়ী | আনন্দ পাব প্রা লি | শিশু | ৪০০ 

1% | মার্চ ৭৬। 

ডঃ নবগোপাল দান | স্বপ্ন হতে বিদায় | প্রকাশভবন | উ | ৮ ০০। 

নরেন্দ্রনাথ মিত্র | উদ্চোগপর্ব | গ্রস্থালয় প্রা লি |বিধ |১৫০ | ৮ | 
জান ৭৬ । 

নরেশ গুহ | তাতার সমুদ্রধের | আনন্দ পাব প্রালি [৪০০ | ২ | ফেব্রু 
৭৬ | 

নলিনীকান্ত গুপ্ত | নলিনীকান্ত গুপ্ত বচনাবলী--১ম (সাহিত্যিক!) | শূন্বন্ত । 
গ্রন্থা | ২৫ ০০। 

নারায়ণ চক্রবর্তী | আঁজানা তারার সন্ধানে | রূপবেখা | উ | ৮০০। 
» | হলদে সবুজ কৃষ্টাল | আনন্দ পাব প্রা লি [উ |১০০০|[৯% | 
এপ্রিল ৭৫। 

নারায়ণ চৌধুরী | কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র | এ মুখাজি এণ্ড কোং প্রা লি. | 
প্র | ১০০০! 
» সম্পা | অজয গীতি সংগ্রহ | এম সি সবকাঁর এণ্ড সন্দ প্রা লি | 
সং] ১৫ ০০ | 

নারায়ণ সান্যাল | অশ্লীলতাব দায়ে | শঙ্খ প্রকাশন | উ [ ১২০০ | | 

আগস্ট ৭৫ । 

» | পথের কাটা |» [|র উ | ৭০০ | 
* |নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা | মিত্র ও ঘোধ পাব প্রা লি |উ | ১০০০! 


্রন্থতালিকা | ৪৫৩ 


নিখিলচন্্র সরকার | সঙ্জনে নির্জনে | ববীন্দ্র লাইব্রেরী | উ | ১২০০ | 
% | এপ্রিল ৭৬। 
নিখিল ঘোষ | রাগ ও তালেব মৌলরূপ | জিজ্ঞাস! | সং | ১২০০। 
নিগুঢ়ানন্দ [যখন চেঙ্গিস] পুস্তক প্রকাশনী | ও উ. | ৮০০ | 
» | রাজপথ তীর্থপথ ( কলিঙ্পর্ব ) | রূপারণী প্রকাশনী [ ভ্র |৯০। 
নির্মল আচার্য | গাড়োয়ান পাঁডা বোড | বক্ত স্বাক্ষৰ পাব | উ | ১৬০০ 
» | সছি্র জল |» | উ | ১৪ ০০! 
নিমাই চন্দ্র দাস | আবরণ | শৈব্যা পুস্তকালয় | উ | ৫৫০। 
নিমাই ভট্টাচার্য | পিকাডিলী সার্কাস | দে'জ পাবলিশিং | উ | ১২০৪ | 
% [এপ্রিল ৭৫। 
» | কেরাণী | বিশ্ববাণী প্রকাশনী | উ | ৮০০ | 
» | অন্যদিন | রবীন্দ্র লাইব্রেরী | উ। 
» | ববিবার | দে'জ পাবলিশিং | গ [৫০০ | ২ | অক্টো ৭৫। 
» [ইনকিলাব | অনন্ত প্রকাশন |উ [৮০০। 
নিমাই মান্ন। | কাকাবাবু নেরুদা কোঁঙার | শ্রীষদন কোলে, ‘সংস্কৃতি’ 
চাকৃপোতা, আমতা, হাওড়া | ক. | ৪০০ |পৃ ৩৬ | ২০ ৬,১৯৭৫ | 
পবলোকগত তিনজন দেশী ও বিদেশী নেতা--মুজফ ফর *আহ্মদ, পাবলো 
নেরুদা ও হরেকৃষ্ণ কোঙাব কে উদ্দেশ্য ক'বে কবিতাব মালা সাজিযেছেন 
কবি। “কাকাবাবু” পর্যায়ে ৮টি, “নেরুদী” পর্ধায়ে ১৮টি ও ‘কোডঙার’ 
পর্যায়ে ১২টি কবিতা স্থান পেয়েছে। 
নিমাইসাধন বস্তু | Ramanand 052652151 পাবলিকেশনস ডিভিসন 
| জী ।৫০০। 
নিরঞ্জন হালদার সম্পা | সধীন্দ্রনাথ | রামায়ণী প্রকাশভবন | প্র র্‌ ২০ ০০ 
| % |জুন ৭৫। 
নিশাচর | ব্যুমেরাং | করুণা প্রকাশনী | উ 1৮০০। 
» [মিষ্ট মার্ডার | আধুনিক পুস্তক প্রকাশন | র. | ৭'০০ | 
» | মাকড়দাব জাল | বিশ্বাস পাব, হাউস | ব. উ, | ৬'০০। 
» | ক্ষুধিত জিঘাংস1 | অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দিব |] র.উ, | ৪০০ | 
নিশীথচাদ মিত্র | গীটাবে লঘু সুর | মিত্র ও ঘোষ পাব, প্রা, লি, | গ. 


1৬০০ | 


৪৫৪ সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী 


নিশীথ দে | জয়গ্রকাশ | বর্ণালী | জী, | ৬:০০ | ৯ | মে ৭৫| 

নীরদ রায় | অন্য মুখঃ আরেক আকাশ | বিশ্বজ্ঞান | ৪০০ 
» | ফটোগ্রাফি | দে'জ পাবলিশিং | বিধ. | ৮ ০০ 

নীরেক্দ গুপ্ত | পবম প্রেম | চিবস্তনী | উ | ১৭'০০। 
» | সন্নিহিত কোণ |স্থনীল জান] | না.| ৩৫০ | % | নভে ৭৫1 

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | কবিতার দিকে ও অন্যান্য বচন। | রামায়ণী প্রকাশ 
ভবন | প্র. | ১৬০০ | % | মার্চ ৭৬|। " bl 

নীরোদ রায় | ফটোগ্রাফি | দে'জ পাবলিশিং | বিধ, | ৮০০ | 

নীহাঁরকান্তি ঘোষ দস্তিদার | ঘুম ভেঙ্গেছে ভোবের | ইউনাইটেড 
প্রিন্টার্স | ক. | ৪'০০। f 

নীহার ভট্টাচার্য অন্ন | ক্লাউন (হাইনবিষ ব্যোম-জর্মন ) | চিবস্তনী | উ. | 
১৭০০ | 

নীহাঁররপ্জীন গুপ্ত। কিবীটি অমনিবাস--৭ম খণ্ড | অমর সাহিত্য প্রকাশন | 
্রন্থা | ১৫০০ | [সেপ্টে ৭৫। 
» | ইস্কাবনের টেক্কা | মিত্র ও ঘোষ পাব, প্রা, লি. | র উ. | ১৮০০ | 
X | সেপ্টে ৭৫। 
» |রাঁতেব গাড়ি | মিত্র ও ঘোষ |উ. | ৩০০। 
» | দোলন চাপ! | সন্ধ্যা প্রকাশনী | উ. | ১০ ০০। 

ডঃ নীহাররগ্জন রায় | মোঘল কোর্ট পেটিং | ডিরেক্টর ইণ্ডিয়ান 
মিউজিয়াম | কল! | ২৬৫০০ | 

পঞ্চানন ঘোষাল | পুলিশ কাহিনী-২য় খণ্ড | মণ্ডল বুক হাউস |ব | 
১০০০ | 2 

পঞ্চানন সাহ! | মাদাম কাম! ] মনীষা গ্রন্থালয | জী | ৫ ০০| 

পবিত্রকুমার ঘোষ | রুশ চীন যুদ্ধ ?| জ্যোতিভূষণ ঘোষ, ফার্মালাবণ্য 
জ্যোতি, ১২/৯ সেলিমপুর রোড, কলি-৩১ | প্র | ৫৫০ | পৃ ১০৮ 
| জুন ১৯৭৫। লেখক এই গ্রন্থে রুশ ও চীন সম্পর্কের ইতিহান প্রাচীন- 
কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত তথ্যসহযোগে সাবলীলভাবে আলোচনা 
করেছেন। | 


প্রমানন্দ সরস্বতী সম্পা. | কাশীবামেব মহাভারত-২ খণ্ড | গ্রন্থ প্রকাশ - 


| ধ. | প্রতিখণ্ড ১৬:০০ | ৮ |"জান্, ৭৬ | 


~~ 


বল 


গ্রন্থতালিক! ~ ৪৫৫ 


 পরমেশ চৌধুরী | মানুষের পূর্বপুরুষ অন্ত গ্রহেব মানষ_-১ম খণ্ড | দে. 
* পাবলিশিং | বিধ, | ১০ ০০| 
পরিচয় গ্তপ্ত| পাতালে লঙ্বুদা | পূর্ণ প্রকাশন | শিশু [৩০০ | * | 
এপ্রিল ৭৫। 
» | বিশ্বতৃত সন্মেসন | সুচীপত্ৰ | কিন! ৪+০০। 
পরিতোষ ঠাকুর অন্ন | সামবেদ সংহিতা | % |ধ | ৯০০ | অক্টো ৭৫ | 
পরিমল গোস্বামী | পুরুষের ভাগ্য । রূপা এণ্ড কোং প্রা, লি.|গ 1 
১২০০ | 
পরীক্ষিৎ অন্‌ | কি কবে আপনি নিজের শ্রেষ্ঠ বন্ধু হতে পাবেন ( মিলডেরেড 
নিউম্যান এবং বাবনার্ড বাবকুইঙ্জ এব How to be your own Best 
Fr1end-এব অনুবাদ ) | পরি:দে বুক স্টোর্স | বিধ | ৫ ০০। 
পল্পাব সেনগুপ্ত | উনিশ শতকের ইংরাজী সাহিত্যে বিপ্লবী ভারতের চিত্রকন্ধ 
| স্থবৰ্ণ বেখা | প্ৰ. | ৫'০০। 
ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্ব] অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রকথা | অনুপকুষার মাহিন্দায়, 
পুস্তক-বিপণি, ২৭ বেনিযাটোলা লেন, কলি-৯ | স্মৃতি | ৪০০4 | পৃ ৮৮ | 
_২২শে শ্রাবণ ১৩৮২ (৮.৮ ৭৫) | রবীন্দ্রনাথের অন্তরত্ষ ও সেহধন্ত 
চিকিৎসক ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য বৃদ্ধবয়সে' তার স্মৃতির ঝুলি থেকে 
বিশ্বকবির যে স্বৃতিচিত্রণ করেছেন ত! রবীন্দ্রনাথের জীবনের ওপব নৃতন 
আলোকপাত কবে | বিষষস্থচীতে আছে-_সূমিকা, বীববল ও বিশ্বকবি, 
মহাকবিব মহাবাগ, ভাপা দই, তরলা, তাসেব দেশ, মৃত্যুহীন প্রাণ; রেকর্ডে 
রবীন্দ্রসঙ্গীত, ডাক্তার ববীজ্দ্রনাথ, বিবাহবাসরে কবি, বর্ধামঙ্গল | পরিশিষ্টে 
_ লেখকেব অনুজ গিবিজাপতি ভট্টাচার্ধেব ‘কবিব সঙ্গে ফ্রান্স যাত্রা" প্রবন্ধ | 
বইটিব ভাষ! সাবলীল, কিশোরদেবও উপযোগী । ছবি আছে। 
পার্থসারথি চক্রবর্তী | রসায়নের ভোলকি | আনন্দ পাব, প্রা. লি. | ৩০০ 
| % | মে৭৫। 
পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য | বাংল ভাষ! | জিজ্ঞাস! | ভাষ! | ১৮০০ 
 শ্রীপারাবত | বাজপুতনন্দিনী | দে'জ পাবলিশিং | উ | ৫" হি 
» | বাণা-দিল্‌ | , | উ, | ১০০০ 
পারুল সেনগুপ্ত বি.এ. |বান্না, পদ্মা থেকে সিন্ধু ও কাবেরী [৮৪ এন্‌ বিন 
ব্লক ‘ই’, নিউ আলিপুর, কলি ৫৩ | ১৫ ০০ 


td 


৪৫৬ সাহিত্যিক বর্ষপন্তী 


পুলকেশ দে সরকার | রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র | প্রগোগীনাথ মুখো- 
পাধ্যায়, আলোঁকচক্র, ১৪ রমানাথ মজ্মদাব স্ট্রীট, কলি-৯ | প্র. | ৫০০ | 
পৃ ৯২ | ১.৯.১৯৭৫। গ্রন্থটিতে ববীন্দ্রনাথ ও শব্ৎচন্দ্রের সম্পর্কের 
বিস্তারিত বিবরণ তথ্যসহযোগে প্রকাশ কর! হযেছে। 

»[ শবৎচন্দ্রের বাজনৈতিক ভাবনা | দত্ত চৌধুবী এণ্ড সন্স | প্র. | ১৬:০০ 

পুিমা দেবী | ঠাকুববাড়ীর গগনঠাকুর | রামাষণী প্রকাঁশভবন | স্থৃতি | 
১০ ০০ | 

পূর্ণেন্দু পত্রী | নাগ্নিক! বিলাদ | বিশ্ববাণী প্রকাশনী [ গ | ৮০০ [ * | 
অক্টো ৭৫। 

প্রকাশ চক্রবর্তী | আকাঙ্ক্ষার নিরন্ন কাঁকের!| অঞ্জন ঘোষ, কবি- 
মহল, আমতা, হাওড়া | ক [২০০ |পৃ ২৪ | ২৫শে বৈশাখ ১৩৮২ 

(৯৫.৭৫, ) [কবিব মোট ২০টি কবিতা এই গন্বে স্থান পেয়েছে। 

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় | নদীর ঠিকানা | জ্যোতি প্রকাশন | উ. | ৭০০। 

প্রতাপচক্দর চন্দ্র | স্বপ্নভঙ্গ | ডি এম. লাইব্রেবী |উ | ৪*০০। 

প্রতিভা বস্তু | মুত্র পেবিয়ে | দে'জ পাবলিশিং | উ [ ১০০০] ৮ | 
অক্টো ৭৫। 

প্রতিমা রায় | যখন কৌক্জাগবী চাদ উঠল | নির্মলেন্দু রায়, এ ডি ২০০, সল্ট 
লেক সিটি, কলি-৬৪ | গ, | ৬০০ 

প্রতুলচন্ত্র রক্ষিত | তাপগতি বিজ্ঞান | বিশ্বভারতী | বি. | ৪৫ | 

প্রষ্যোৎ গুহ | মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচনার সমস্ত! | চলতি ছুণিয়া 
প্রকাশনী | প্র. | ১৫০০ 

প্রফুন্ন রায় | আমাকে দেখুন | দে'জ পাবলিশিং! উ | 

- » | সেনাপতি নিরুদ্দেশ | েজ পাবলিশিং | শিশু | ৫০০! 
» | নিজেই নাযক | বিশ্ববাণী প্রকাঁশনী | উ.| ৮:০ | ১ | মার্চ ৭৬। 
০] শীর্ষবিন্ু | দে'জ পাবলিশিং | উ, | ১০ ০০। 

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা | শ্রীরামকৃষ্ণ | শ্রীসাবদামঠ | জী /শিশু. | ৩'০০। 

প্রবীরকুমার বড়াল | একই বৃত্তে ছুটি ফুল | লেখক কতক ৬৬/এ 
চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাত1-৭০০*১২ থেকে প্রকাশিত | বিধ | ৪ ০* 
পৃ ৫২ | ২.১১.১৯৭৫ | ২৭ট কবিতা ও ৪টি গল্পের এটি একটি মিশ্রম্থণ 


গ্স্থতালিক। ৪৫৭ 


প্রবৌধকুমীর সান্তাল্‌ | প্রবোধ সান্যাল বচনাবলী- ৪র্থ | ৮ | গ্রন্থা. | 
২০০০ | X | জান্ত ৭৬। 

প্রভাল বন্দ্যোপাধ্যায় | শতায়ু শরৎচন্দ্র | পূর্ণেনুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ২৮/১ 
মান্নাপাডা বোঁড, কলি'৫* | ক | মূল্য উল্লেখ নেই ] পৌষ ১৩৮২ | লেখক 
৪টি কবিতায় শবৎচন্দ্রেব স্মৃতিতর্পণ কবেছেন-- অতন্দ্র চন্দ্র, কবি শবৎচন্ত্র 
যাষাঁবব শবৎচন্দ্র, [he moon of the Autumn. 
»] এই কিমা |, | বিধ, | ১০০ | পৃ.৩২ | আশ্বিন ১৩৮২ | “প্ৰকাশ্যে 

শাণিত শ্লেষ। নেপথ্যে বেদনার আবেদন এই গ্রন্থের গ্রন্থনে |” নিয়লিখিত 
প্রবন্ধ গুলি আছে--পবম বীব/পবম বীবান্ণা, একখানি খোলা চিঠি, এই 

- কি মা, দুই মা, ভৃপর্ধটক ম1। 

প্রভান ভদ্র | স্বযং নিজেব প্রতিদ্বন্দী | লিপিক] | গ | ৫০০ | এপ্রিল ৭৬ | 

প্রমথনাথ বিশী | কাব্য গ্রস্থাবলী-২য | মিত্র ও ঘোষপাব, প্রা লি. | ক. | 
১০০০ | ৮ | আগষ্ট ৭৫। 

প্রিয়নাথ জান। | বঙ্গীয়জীবনকোঁধ | বিমলেন্দু ভট্টাচার্য, মাতৃভাষা পবিষদ | 
অভি | ৩৮০০ । 

প্রেমেন্্ মিত্র | প্রেমেন্্র বচনাবলী-১ম | গ্রন্থালয প্রা লি | গ্রন্থ, | ২০ ০০ 
| x | মার্চ ৭৬। 

ফটিকলাল দাস অনু. | ববীন্দ্র-কুস্থমাঞ্জলি-১ম, ২য় (সংস্কৃত ) | সংস্কৃত পুস্তক 
ভাপ্তার | ক. | ১০০০ প্রতি খণ্ড। 

» | গীতাঞ্জলি | * | ক, | ১০০০। 

ফাদার স্যৃতিয়েন | বোজনামচ! | অনন্য প্রকাশন | বম্য | ১২০০ | ২ | 
মার্চ ৭৬ | 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | বঙ্কিম বচনাঁবলী-উপন্তাস খণ্ড | হবফ প্রকাশনী 
| গ্ৰন্থ৷, | ১৮০০ | ২ |মে৭৫| 

বনফুল | বনফুল বচনাবলী-৭ম | গ্রন্থালয় প্রা, লি | গ্রন্থ, | ২০০০ | » | 
এপ্রিল ৭৫ | পু 

* | বনফুলের শ্রেষ্ঠ গন্প | সন্ধ্যা প্রকাশনী | গ.| ১২'০০ | 

হ্রীবরস | বাল্যের পদ্মার পার | শ্রীস্থনীলচন্দ্র দে, কণ্ঠাদ্বার, পোঃ-ইছাপুব, 
২৪ পবগণ। | পবিঃ-মৌস্থমী প্রকাশনী,১৫/২ এ কলেজ বো, কলি-৯ | ক. | 


তি 


৪৫৮ সাহিত্যিক বরষপঞী 


২৫০ |] পৃ ২০] ১২ই ভাদ্র ১৩৮২ (২৯৮, ৭৫) | মোট ১৯টি কবিতা ' 
এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 

বরুগ চৌধুরী | মর্মতল হেমস্তে হলুদ | কৃত্তিবান প্রকাশনী | ক, | ৩০০ | 
% | এপ্রিল ৭৫। 

বরুগ সেন | কালো টাকা | বর্ণালী | উ | ১০০০ | ২ | জান ৭৬। 

বরেন গঙ্গোপাধ্যায় | ভালোবেসেছিলাম | বৰীন্দ্র লাইব্রেবী | উ | ৮০০ 

বলরাম বসাক | আমি একশস্ট। | চিবস্তনী | উ | ৮০০ | ২ | মার্চ ৭৬ | - 


বলাইচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | শরৎ পরিক্রমা | শ্রীদেবাণিস বন্দ্যোপাধ্যায়,- 


বি কম্‌(অনার্ন), ৫২ নীলকমল কৃ লেন, হাওড়।-২ | স্থৃতি | ৫ ০০] 


পৃ ১১৬ | ৩১শে ভান্র ১৩৮২ | শবৎচন্ত্র যখন বাজে শিবপুরে থাকতেন" 


তখন লেখকেব সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। সেই সুত্রে তিনি শবৎচন্দ্রের 
হাওড। বাসের অস্তবঙ্গ জীবনচিত্র ব্যক্ত কবেছেন। - 

বন্ধুবিহারী চক্রবর্তী | ডেসিফাবমেণ্ট অফ ইনডাস ক্রিপ্ট, এনিউ লাইট | 
ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন | ইতি | ১৮০০। 

বাণিক রায় | বিষন্ন বসন্ত] গ্স্থবিচিত্রা | উ [ ৮০০। | 

বাণী রায় | জনারণ্যে একমুখ| মিত্র ও ঘোষ পাব প্রা লি [ উ | ১০ ০০| 
এপ্রিল ৭৬। | 
*] প্রেমেব যৎকিঞ্চিৎ | রামায়ণী প্রকাশ ভবন |গ | ২০০০ | মার্চ ৭৬ |, 

বারীক্্রনাথ দাশ | মীবা ও মন্বাব | প্রাইমা পাবলিকেশন | উ | ১২০০! 

ডঃ বাঁসভ্তীকুমার মুখোপাধ্যায় | কাঠঠোকরা | আলফা বিটা | ক |. 
৩৫০ | 

বিক্ৰমাদিত্য | কমরেড স্পাই | অনন্য প্রকাশন | র | ১৪ ০০। 
» | ব্রাকমেইনিংঅনন্য প্রকাশন | উ | ১৪০০ | ৮ | মার্চ ৭৬ 

বিকাশ বিশ্বীন | উদিত ভানুব দেশ জাপান | গ্রন্থালয় প্রা লি রে J 
১৫০৩০ | 

বিজন আচার্য | মৌনমূখর | সাহিত্য প্রকাশন | ক | ৩৫০। 

বিজন দাস | স্থরেব সন্ধানে | দে'জ পাবলিশিং | সং! ১২০০। 

বিজনরাঁজ চট্টোপাধ্যায় | স্বদেশে বিদেশে চুরাশি বছব | অমর সাহিত্য, 
প্রকাশন | স্থিতি | ১০০০ | * [জুন ৭৬। 


~ 


সু 


হি 


গ্রন্থতালিক। ৪৫৯ 


বিজনবিহা'রী পুরকায়স্থ অন্‌ | লংমার্চের কাহিনী | প্রগতি প্রকাশন | 
€₹. ইতি [৯০০ 
বিনয়কুষ্ণ পাল-| এগ্রিকাঁলচারাঁল ফিনান্স ইন ওয়েষ্টবেঙ্গল | ফার্মা কে এল. 
এম, | কু 1১৬০০। 
বিনয় ঘোষ | কলকাত। শহবেব ইতিবৃত্ত | বাক্‌ সাহিত্য প্রা লি | ইতি | 
৪৫ ০০ | | 
» | ঈধবচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগব | প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতাব মন্ত্রক | 
জী [৫০০ 
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় | আধুনিক শিল্পশিক্ষা| বিশ্বভাবতী গ্রন্থন- 
বিভাগ | শিল্প | ৬৭০ । 
বিভাস রায়চৌধুরী | নাট্যপাহিত্যেব ভূমিকা | নিউ এজ | প্র | ১৬০০। 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | বিস্ৃতিতূষণ গঞ্পসমগ্র--১ম| মিত্র ও ঘোষ 
পাবপ্রা লি | গ্রন্থা | ৪০০০ | ৯» | সেপ্টে ৭৫। 
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় | বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায বচনাবলী_- ৩য়, 
৪র্ঘ | মিত্র ও ঘোষ পাব প্রা লি | ২০ ০০ প্রতি খণ্ড। 
বিমল কর | ওব! | বিশ্ববাণী প্রকাশনী | উ | ৬০*। 
১ | প্রেমশশী | বিশ্ববাণী প্রকাশনী [ গ | ৮০০ | ৮ | মার্চ ৭৬| 
»| সহভূমিকা | ভি এম লাইব্রেরী | উ | ৯০০ | ২ | আগষ্ট ৎ৫। 
» | মোহ | আনন্দ পাব প্রা লি |উ |৭০। 
» | আয়োজন | অনন্য প্রকাশন | উ |৬০০| 
বিমল মিত্র | বিষয় বিষ নয | অমর সাহিত্য প্রকাশন | উ | ৭০০! . 
»] আমি বিশ্বাদ করি | বিশ্ববাণী প্রকাশনী | স্থৃতি | ১৪০৭ | ৮ | 
ডিসে ৭৫। ০ 
» | যে অঙ্ক মেলেনি | মিত্র ও ঘোষ পাব প্রা লি |উ 1১২০০ | ৮ 
| এপ্রিলণ৬। | 
» | আমা প্রিষ | করুণা প্রকাশনী | গ | ১০০০ * | এপ্রিল ৭৫ | 
বিমলপদ দত্ত | অন্ুপ্রাস মাল! | ব্যাসদেব দত্ত, বুলচন্দ্রপুব, বর্ধমান | বিধ. 
২... | মূল্য উল্লেখ নেই | পৃ ৩১ | মাঘ ১৩৮২। অন্ুপ্ৰাসের সাহায্যে বিভিন্ন ' 
রর মণীষী ও বিষষেব বন্দন! কর! হয়েছে। 
বিশ্বনাথ চৌধুরী | শ্রীকাস্তেব কর্মললতা | পবিঃ-দে বুক ষ্টোব | উ |৯০*। 


b 
৮ 


৪৬০ সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


বিশ্বনাথ বস্তু | শিকারী শিল্পী জিম কববেট | গ্রন্থপ্রকাঁশ | শিকা | ৫০০ | 
মার্চ ৭৬ 1 | 

বিশ্ব বিশ্বাস | বিজ্ঞান সাধক সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ | বিশ্বাস পাব হাউস |জী | 
৪০০ | 

বিষ্ণু দে | চিত্তৰূপ মত্ত পৃথিবীব | বিশ্ববাণী প্রকাশনী |ক।|৬**|% | 
এপ্রিল ৭৫| 
» | জনসাধাবণেব রুচি] ৮». | প্র 1১০০০ ২ [জানু ৭৬! 

বিষুরপদ চক্রবর্তী | ছভায় গল্পে বিজ্ঞান | জ্যোতি প্রকাশন | শিশু, | ৪ ০০। 

বীণা চট্টোপাধ্যায় সম্পা| ছয় খাতু | নির্মলকুমার খা, শতবপা, ১৪- 
মাকড়দহ রোড, কদমমতলা, হাঁওডা-১ | ক | ১২০০ [ পৃ ৯৬| ৩০ ১২- 
১৯৭৫ | “প্রক্ৃতিব ছয়টি (বিভাগ) খিতু'কে নিয়ে বচিত একশত 
পনেরোজন কবিব নানান আকারের এবং ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধির পবিচযবাহী 
কবিতার সংকলন । 

বীণা রায় | জনাবণ্যে এক মুখ | মিত্র ও ঘোষ পাব, প্রা লি | উ। 

বীরেন্দ্র দত্ত! হিসেব নিকেশ | নীলা ভট্টাচার্য, আশা প্রকাশনী, ৭৪- 
মহাত্মাগান্ধী রোড, কলি-৯ | ৭'০* | পৃ ১২৬ [ ২৫ শে বৈশাখ ১৩৮২ 
(৯৫.৭৫)। গ্রস্থটিতে নিম্নলিখিত গন্পগুলি রয়েছে--হিসেব নিকেশ, 
অনাস্বার্দিত অন্ধকার, গোলকধ ধা, সন্দেহ, তুল অঙ্ক, শেষ প্রতিশ্রুতি, 
দুপুবের চড়ুই, হারে অন্ন। বচনাঁকাল ১৯৭২-৭৪ । 

বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি | রোদ! লাকৃপেম্বুর্গ | চলতি ছুনিয়া প্রকাশনী | প্র, 
[৬ ০০ | 

বুদ্ধদেব গুহ | জঙ্গলের জার্নাল | আনন্দ পাব প্রা লি | উ. [৬০০ | * | 
জুন ৭৫1 ২ 
» | বাবলি | বিশ্ববাণী প্রকাশনী | উ | ৮"০০। 

বুদ্ধদেব বস্তু | বুদ্ধদেব বন্থর বচন! সংগ্রহ--২য় | গ্রন্থালয় প্রা লি. | গ্রন্থা | 
২০০০ | x | অক্টো ৭৫। 
»] প্রভাত ও সন্ধ্যা | দে'জ পাবলিশিং | উ, | ৮০০ | 

বুন্বাজী | মানস কমল | পরি £ অনন্য প্রকাশন | উ, [ ৬০০1 

ডাঃ বৃন্দাবন,বাগচী | আঁধারের আলো (যস্কশিক্ষাৰ উপযোগী পুস্তক) | 
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, জ্যোতি প্রকাশন, ২-এ নবীন কুণু লেন, কলি-৯| 


শক পি 


গ্রন্থতালিকা ৪৬১ 


বিধ |৩"০* | পৃ ৪৯ [ শ্রাবণ ১৩৮২। গ্রামেব মানুষ লেখাপডা শিখে 
যাতে তাদেব ভালোমন্দ বুঝতে শেখে তাইই কাহিনীব মাধ্যমে বর্ণনা 
রুর হয়েছে। 

বেছুইন | মাটির ক্ষুণ! | বিশ্বাস পাব হান টার্ন 
»| অপাবেশন-আযাক্দোল। | পূর্বাচল | রা উ. | ১২০০। 

বেলা চক্রবর্তী ও ভোলানাথ ভট্টাচার্য | মৃত্যুঃদাহ সমাধি | বুকস এণ্ড 
নিউজ | ১৮ | ৬০০ 

বেলা দেবী | বিকেলের বঙ | অব্যয | ক। 

বৈগ্ভনীথ মুখোপাধ্যায় | ডিহি কলকাতা ছাড়িযে | বর্ণালী | ইতি | 
১৩০০ | ৮ | মার্চ ৭৬। 
» | মানবতাবাঁদ ও সমাজচেতনাব ভূমিকাষ দীনবন্ধুব নাটক | বর্ণালী | 
প্র |২২০০]| ৮ | মার্চ ৭৬। 

ভগবান গৌতম] চাদের দেশে | জাতীয় সাহিত্য পরিষদ | না | ৩০০ | 
৮ | এপ্রিল ৭৫1 

ভবতোষ দত্ত | ডি লিটু সম্পা [ বহ্িম5ন্ত্র ( অক্ষয়কুমার দভগুপধ )| 
জিজ্ঞাসা | প্র | ১৮০০ 

ডঃ ভবানীশঙ্কর চৌধুরী | ষ্টাডিজ ইন্‌ জুডিশিযাল হিষ্রি অব ব্রিটিশ ইণ্ডিযা 
| ইষ্টাৰ্ণ ল হাউস্ প্রা লি | বিধ | ২০০০। 

ভ্রমর | জনক | বিশ্ববাণী প্রকাশনী | উ | ৬০০ | ২ | মার্চ ৭৬। 

শ্রীভাঙক্কর | জ্যোতিষ গ্রহরত্ব | শহ্থ প্রকাশন | জ্যো [৬০০ | ৮ | মে ৭৫। 

ভূপেন্দ্রকিশোঁর রক্ষিত রায় | মুখব বন্দী | বিশ্বাস পাব হাউদ |! বিধ | 
১০০৯ | ১ | জুলাই ৭৫। 

ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত | স্বামী বিবেকানন্দ | নবভারত পাঁব | ২০ ০১ | 


ভূৃগুজাতক | ভাগ্যলিপি | অমব সাহিত্য প্রকাশন | জ্যো, |৯০০ | % | 
সেপ্টে ৭৫| 


» | ১৩৮৩ কেমন যাবে ও বর্ষফল পঞ্জিকা! |» | ৪০০ | 


ভোলানাথ ভট্টাচার্য | শিল্পভবন | ইণ্ডিয়ান পাবভিকেশন | শিল্প | ১০ ০০ 
% | অক্টো ৭৫। 


ভোলানাথ শীল | একা মানুষ | সাববান, প্রযত্বে পান্নালালশীল এণ্ড কোং, 
৫৬।১এ বাধাবাজাব ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা-৭০*০০১/গ [৫:০০ পৃ. ৮০ | ১৫ই 


চৈত্র ১৩৮২ | ‘এক! মানুষ’ এবং 'উিলেব স্থতে এই ছুটি উপন্তাসোপম 
গল্প স্থান পেয়েছে। 


৪৬২ সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী 
মঞ্জুত্রী রায় অনূ. | শুধু একটি উপল (হারও রবিন্দ) পত্রপুট | উ. | 


২০০০ | 

মণি বাগচী | শবৎচন্দ্র | মোহন লাইব্রেবী | জী, | ১৮০ | 

» | » | শৈব্যা পুস্তকালয | কি /জী. | ৫'০০। 

» | আচাৰ্য যদুনাথ | জিজ্ঞাসা | জী. | ১৮'০০| 

মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত | শিল্পে ভারত ও বহির্তারত | বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ | 
শিল্প | ২০'০০| 

মণীক্ রায় | পৃথিবী আমাব পৃথ! | বিশ্ববাণী প্রকাশনী | ক. | ৪০০ | ১ | 
এপ্রিল ৭৫। 

মণীশ ঘটক | একচক্র,] বাসন্তী লাইব্রেরী | ক. | ৫০০! 

" সৃতি নন্দী | এক] ক্রিকেট | বিশ্ববাণী প্রকাশনী | থে | ৫'০* | ২ | 
মে ৭৫। 
» | বেহুলাব ভেলা |» | উ. | ১০০০ | ৮ | জুলাই ৭৫। 
» | ক্রিকেটের ডন |»! খে. | ৮০০ | ৮ | ডিসে, ৭৫। 
“, | কোনি | আনন্দ পাব, প্রা, লি. | উ. | ৬০০ | % | জুলাই ৭৫। 
মতি মুখোপাধ্যায় | অঞ্জুন সময় | গঞ্দোত্রী প্রকাশনী | ক, | ৪০০ . 
ডঃ মদন রান! | পুরুষত্ব এবং পুরুষত্ব হীনতা | নাথ ব্রাদার্স | যৌ. বি, | 
১৬০০ | S 

মধু বস্তু | জাতীয়তাবাদ্বের খাত্বিক রাজনারায়ণ বনু | শ্রীতুলসীচরণ 
বন্ধু ও শ্রীমতী লীলাবতী বস্তু, ৬ কিবণশংকর বায় রোড, গ্রাউণ্ড ফ্লোর, 
রুম নং--৩, কলি-৭০০০০১ | জী. | ১০০ | পৃ. ২২ | ২*শে আশ্বিন ১৩৮২ 
(৭.১০.১৯৭৫ )। ূ L 

মধুসুদন বন্থু'| নজরুল কাব্য পরিচয় | সাহিত্যত্রী | প্র, | ১৫.০ | x | 
আগষ্ট ৭৫। 

মনতোষ চক্ৰবৰ্তী | স্থরধুনী ( ১ম খণ্ড) | এস এদ কলেজ্জ,, হাইলাকান্দি, 
কাছাড়] সং | ৬৫০ । 

মন্মথনাথ ঘোষ ও কুমারেশ ঘোষ | জাপান-জাপানী | গ্রন্থগৃহ | ভ্র. | 
৮০০ | - . 


মন্মথ রায় | শরৎবিপ্রব | রবীন্দ্র লাইব্রেরী | ন! | ৫ ০০। 


্রশ্থতালিকা থর ৪৬৩ 


মনোজ বস্তু | মনোজ বস্ত্র বচনাবলী-৩ষ খণ্ড, ৪র্থ খণ্ড| গ্রন্থ প্রকাশ | গ্রস্থা, 
“২০০০ খণ্ড, | | 

» | মনোজ বন্থুর গল্প সমগ্র (আঘদিপর্ব ) | বেঙ্গল পাব. প্রা, লি..] গ..] ১২ ০০ 
| * | সেপ্ট ৭৫ | - 

» | সেই গ্রাম সেই সব মানুষ | গ্রন্থ প্রকাশ | উ. | ১৬০৭ | % | জান্, ৭৬। 

মনোজ মিত্র | শিবেব অসাধ্যি | ববীন্দর লাইব্রেবী | না, | ৫ ০০ 

» | নেকড়ে |» [ ন! | ৫ ০০ 

মনোজ রাউত | নাম বিকিয়ে ইনাম | শ্রীকিশোবী পাইন, অববিন্দনগব, 
আলিপুবছ্যাঁৰ কোর্ট, জলপাইগুড়ি | ক | ১০০ | পৃ ১২ | নভে ০৫। 
মোট ১২টি কবিতা আছে। 

» | দ্বিতীয় যুবতী | সসীম নন্দী, ২৩ বি বেলওয়ে কোযাটটাৰ্ম ইঞ্জিনিয়াবিং 
কলোনী, আলিপুর দুয়াব জংশন, জলপাইগুড়ি | ক | ১০০ |পৃ ১২ | 
মাঘ ১৩৮২ | ১২টি কবিতা নিয়ে এই সংকলন। 

মনোজিৎ লাহিড়ী অন্‌ | ইস্তাস্বল (নিককার্টাবেব 9০5 ০০৮) | মৌহুমী 
সাহিত্য মন্দির | অন্‌ | ১০০০। 

» | আইস ষ্টেশান জেত্রা | » 1 ১২০০। / 

» | দীৰ্ঘতম দিনটি ( কর্ণেলিয়াস বায়ানেব The Logest Day-ব অনুবাদ ) | 
রি | ১২ ০০ | 

» | অপারেশান লাসা ( মল্গাওকবেব “স্পাই ইন্‌ এ্যাম্বার’ ) | পূর্বাচল] র | 
১০০০ | 
» | সিক্রেট ভকুমেন্টপ ( রবার্ট ম্যাককান ) | পূর্বাচল | অনূ | ১২০০।| 

মনোরঞ্জন ঘোষ | হে মহাপথিক (উন্মেষ পর্ব) | জ্যোতিভূষণ ঘোষ, ফার্মা 
লাবণ্য জ্যোতি, ১২/৯ সেলিমপুব রোড, কলি-৩১ | জী | ৬৫০ | পৃ ১৩৮ 

| জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২ | নেতাজীব জীবনে বাজনীতি ও আধ্যাত্মিকতা 
ওতপ্রোতভাবে জভিত। লেখক কিশোরদের উপযোগী কবে স্থভ1ষচন্দ্রে 
জীবনের এই পরিচযটি বর্তমান গ্রন্থে বিধৃত কবেছেন। 

মনোরঞ্জন জীন] | রবীন্দ্রনাথেব ধর্ম | ক্যালকাট। পাব | প্র | ১০ ০০। 

মনোরঞ্জন রায় | উদ্ভট শ্লোক | পত্জিঃ-আযাকাডেমিক পাববিশার্প | ক. | 


৩০০] 


. » | Novelist Saratchandra the realist |51 প্র 1৫০০1 


৪৬৪ সাহিত্যিক বর্ষপন্ধী 
মনোরঞ্জন সেন | শ্কামলতার মন্তরী | পরিঃ-নাখ ব্রাদার্স | স্বরলিপি | 


৬০০ | 
মঞ্জিল সেন অনু | রক্ত চক্র (এডগার ওয়ালেস ) | ব্রবেল পাবলিশার্স | র. , 
১৬০০ | 
ময়ুখ চৌধুরী | কাষনা | বেঙ্গল পাব প্রা লি | শিকা | ৮০০ | x | জাহ 
৭৬। 
মীধবেন্দ্রনাথ পাল | আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে আধূর্বেদ | স্বাস্থ্য ও 
পবিধাব পরিকল্পনা দপ্তর, প ব সবকাব | চ | ১৫ ০০। 


মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | অর্ধেক শিকাবী | দিগনেট বুক শপ [ক | 
৫০০ | ১ | জুলাই ৭৫। 

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় | মাণিক গ্স্থাবলী-১২শ | গ্রন্থালয় প্রা লি | গ্রন্থা 
| ২০০০ | x | এপ্রিল ৭৫। 

মিলন মুখোপাধ্যায় | চেনা অচেন! | মৌসুমী প্রকাশনী | উ | ১২০০ | 
% | আগষ্ট :৫। 

মিহির আচার্য | পৃথিবীব বয়স | বুক মার্ক | উ | ১৪ ০০। 

» সম্পা. | পবশুবামের কুঠার | » [প্র [| ১০ ০০ | 

মীর! দ্বেবী | স্বৃতিকথ। | বিশ্বভাবতী গ্রন্থন বিভাগ | স্মৃতি. | ৯০০। 

মীরা বালস্ুত্রামনিয়ন | একটি কামনার মৃত্যু শঙ্খ প্রকাশন | গ. | ৮০০ 
অক্টো ৭৫। 

মুকুল চক্রবর্তী | সাহেব বোষ্টম | পরি :-নাথ ব্রাদার্স | উ। 

মৃণাল গুহঠাকুরতা | জল শুধু জল | পূর্ণ প্রকাশন | উ [৮০০ | % | আগষ্ট 

ENED রি 

মৃণাল বন্তুচৌধুরী | গুহাচিত্র | গঙ্গোত্রী প্রকাশনী [ক |৪০০| ৮ | 
ফেব্রু ৭৬| 

মৈত্রয়ী দেবী | ঘরে-বাইরে রবীন্দ্রনাথ | প্রাইমা পাবলিকেশন | প্র | 
১২০০। 

যজ্ঞেশ্বর রায় | ফাউস্ট-উপন্তাস | চিরন্তনী | উ |১২*০]| ২ | মার্চ ৭৬ 

যতীন দাদ | দুরন্ত মৌস্থমী | ভারতী প্রকাশনী | উ.| ৫ ০*। - 

যোগনাথ মুখোপাধ্যায় | রাষ্ট্র অভিধান | আলোকচক্র | অভি | ২০০০) 


ক 


+ 


গ্রন্থতালিক। + ৪৬৫ 
যোগেন্দ্ৰনাথ বিশ্বাস | সেদিন কুরুক্ষেত্রে | পরি :-দাশগুপ্ত এণ্ড কোং | ধ. | 


৩৩৩ | 

রজত ঘোষ | বাজ! গেল তদন্তে | সবুজপত্র | শিশু, | ৪ ০*। 

রণজিৎ দেব | উত্তরবঙ্গের চিঠি-১ম | ভারতী প্রকাশনী | প্র | ১০০০ 

বরতনকুমার ঘোষ | সীতাহরণ | রবীন্দ্র লাইব্রেরী | না. | ৫০০ 

» | এই দূশকেব মঞ্চে |» [না | ৫০০। 

রত্রেশ্বর হাজরা | রাজি-আছি | রামাযণী প্রকাশভবন | ক | ৬০০ | জানু. 

+ ৭৬ 

রবি চক্রবর্তী | ফুটবলেব বেফারী | সাহিত্য প্রকাশ |খে | ১৫০০। 

রবীন আদক | আদিগন্ত প্রবাস | বিজ্ঞান | ক | ৬০০ পু 

ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত সম্পা | বঙ্গদর্শন £ নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ | পরিতোষ 
মজুমদার, চাকুপ্রকাঁশ, ৭ বি কলেজ বো, কলি-৯| প্র | ২০ ০০ | পৃ.৪৭১ 
| আষাঢ ১৩৮২ (জুলাই ১৯৭৫ ) | ব্দর্শন*-এর ‘লেখকদেব ব্রচনা 
থেকে ১০টি ভাগে ভাগ কবে বচনাগুলি সংকলন করা হয়ছে । ভাগগুলি 
হল-_সম্পার্দকীয় বিবৃতি, বড় গল্প বা ছোট উপন্যাস, সাহিত্য-গসন্ধ, 
সামাজিক প্রসঙ্গ, চরিত-প্রসঙ্গ, গ্রন্থ-প্রসঙ্গ, ইতিহাস-প্রসঙ্গ, দর্শন-প্রসঙ্গ, 
সংস্কৃত-সাহিত্য-প্রসঙ্গ, বিবিধ প্রসঙ্গ | মুখবন্ধ লিখেছেন শ্রী্দেবীপদ 
ভট্াচার্য। ভূমিকাটি মূল্যবান । 

রবীন্দ্রনাথ দাস | ধর্ম ও দর্শন | নিউ এজ পাব প্রা লি |ধ |২০০*। 

রবী ভট্টাচার্য | কেষ্টধনের কেরামতি | ববীন্দ্র লাইব্রেবী | না. | ৫০০ | 

রমাপদ চৌধুরী | লজ্জা | আনন্দ পাব. প্রা, লি | উ.| ৭"০* | এপ্রিল ৭৬। 

রমা সেন | এ যুগের রোমিও | মৌসুমী প্রকাশনী | উ. | ২ | ২ | 


এপ্রিল ৭৫। 
ক্লমেন দাস | ঘবে বাইবে শবৎচন্দ্র | সাহিত্য সংস্থা | প্র. |,১০০০ | 
| সিন্ধু থেকে বিন্দু | » [জী | ১১০০] মার্চ ৭৬৭ 


রমেন্দ্রনাথ মল্লিক | সন্ধ্যায় জ্যোৎস্ন। সকালের রোদ | আর. মন্লিক, 

সাহিত্যতীর্ঘ, ৬৭ পাথুরিয! ঘাট! স্ট্রীট, কলি-৬ | পরিঃ-মিত্র ও ঘোষ 
পাব, প্রা লি. | উ. 1১২০০ | পৃ. ২১৬ | ৩বা মাঘ ১৩৮২ | 

5 | যুদ্ধজিজ্ঞাস! সুভদ্ৰা ও মিনি | , | 

কানা | ৩৫০ | পৃ ৭৬। ১লা আধা, ৮৩৮২ | গ্রন্থে ২টি কাব্য- 


৩০ 
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নাটিকা--‘অথাতে| যুদ্ধজিজ্ঞাসা”, ও “মিনি” এবং ১টি নৃত্যনাটিকা 
স্িভদ্রাঃ পবিবেশিত হয়েছে। 
রমেশচন্্র মজুমদার | বাংলাদেশেব ইতিহাম-৪র্ঘ (মুক্তি সংগ্রাম )| 
জেনারেল বুকস | ইতি, | ৪০০৪ | 
রমেশ মজুমদার | ফুলপবীর দেশে | পূর্ণ প্রকাশন | গ. | ৩০০। 
» [ রাতেব অন্ধকারে | ভোলানাথপ্রকাশনী | ব. উ, | ৪ ০০। 
রমেশ সরকার | শবৎ-সাহিত্যে শরৎচন্দ্র ও প্রসঙ্গত | পবিঃ-_দে বুক স্টোব 
| প্ৰ | ১০০০। 
রমেশ সরকার | ছায়। ভিন্নতর | প্রান্তিক সাহিত্যচক্র | ক, | ৩'০০। 
রাজ্যেশ্বর মিত্র | আর্ধভাবতের সঙ্গীত চিত্ত! | লেখক সমবায় সমিতি | সং | 
৬০০ | X [জুন ৭৫। 
রাধারঞ্জন চৌধুরী অনু | গ্রীমন্ভাগবত : প্রীবন্দাবননীলা (যুল ও বঙ্গা বাদ) 
| ফার্যা কে, এল. এম. | ধ. | ৪০০ | 
রাধারমন ঘোষ । বণ-দুন্দুভি | ববীন্দ্র লাইব্রেবী | না. | ৫*০*| 
» | শতাব্দীব পদাবলী | » [| নী | ৪.০ 
রামকুমার মুখোপাধ্যায় | শবের পি'ভি ভেঙ্গে ভেঙ্গে | একক প্রকাশনী 
[| ক. [ ৩:০০! 
রামপ্রসাদ সেন অনু, | তুলসীদাসের দৌঁহাবলী | এ. মুখাজী এণ্ড কোং | 
ক. | ৫০০ | ? 
রামেশ্বর পাল! দার্শনিক শৃন্যবাদ ও বাংলাসাহিত্য | ফার্ষা কে. এল এম. | 
প্র. | ১৫০০! 
রূপশংকর | প্রথম দিনেব স্থর্ষ | বর্ণালী | উ. [ ১০ ০০ | 
রূপাই সামন্ত | মুহুর্তের পাঁপড়ি | জয়স্তকুমার সাহা, কৃষ্ণালয়, স্কুলভাঙ্গী, 


বাকুড়া | ক.| প্রতিটি কবিতার জন্য এক পয়সা | পৃ. ৪৪ | দোল পূর্ণিমা! ' 


১৩৮২ | রবীন্দ্রনাথেব “কণিকা ধরণেব মোট ২০০টি কবিতা আছে। 


বীণা ঘোষ | শেক্সগীঘব-_অন্বাদ ও অনুবাদ সমস্তা | সংস্কৃত পুস্তক ভাগাব ' 


[ প্র. 1২৮০০ | 
লীলা মজুমদার অনু | বাধ্দাত ( পিটাব ও ভোনেল ) | ব্ুবেল পাব. | র. 
] ২৫০০ । 
পম্পী, | উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র রচনাবলী-২য় | এশা পাব. 
কোং গ্রস্থা, | ৩:০০ | ২ | সেপ্টে, ৭৫। 


ং 


গ্রস্থতাঁলিকা ৪৬৭ 


লোকেশ ঘটক | বনুন্ধর! সন্তান তোমার | সম্প্রীতি দেবী, আর্টিইস্‌ ওন 
পাবলিকেশন, ইণ্ডোকটিনেন্টাল আর্টিস্টস, ৩এ ঠাকুর বামরুষ্ণ পার্ক রো, 
কলি-২৫ | না. | ২ | পৃ. ৪০ | ৭ই মাঘ ১৩৮২ | ৫'০০। 
শক্তি চট্টোপাধ্যায় | ঈখবব থাকেন জলে | বিশ্ববাণী প্রকাশনী | ক; | ৫০5 
i | জলন্ত রুমাল | অন্তরা | ক. | ৫ ০*। 
bs [ অস্ত্রে গৌববহীন এক! | পুস্তক-প্রকাশনী | ক. | 
» | ছিন্ন বিচ্ছিন্ন | আনন্দ পাব প্রালি | ক. |৩০০| ২ 
] অক্টো ৭৫। 
রর [ কাব্যসংগ্রহ | বিশ্ববাণী | গ্ৰন্থা, [২০ ০০। 
» অন্থ | পাবলো নেরুদাব কবিতা | ক | ৫০০ | X | জাঙ্গ, ৭৬ 
শক্তিপদ্র ভট্টাচার্য | তাল শিক্ষা | রাগ মালঞ্চ | সং | ৫ ০০ | 
শক্তিপদ রাজগুরু | বং নিযে খেলা | বিশ্বান পাব, হাউস | উ. | ৭'০০ | 
রি | আধাবে একটু আলো | প্যাপিবাস | উ. | ১২০০ । 
| অভয়ারণ্য | » | উ. | ১৫০০! 
» | শববীর তীর হতে | ভি. এম. লাইব্রেরী | ভ্র. | ৭'০০। 
ll | সোনা পাহাড়েব দৈত্য | সিটি বুক এজেন্সী | কি.-উ, | 
[৩৫০ 
| ys | টেনিয1| সাহিত্যলোক | উ. | ১০ ০০। 
ডঃ শঙ্কর ঘোষ | স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতাস্ত্রিক আন্দোলন | সাহিত্য 
সংসদ | ইতি. ২০০০ 
শঙ্ষরপ্রসাদ রায় | বপনগরী হংকং | ইলোর। প্রিন্টার্স এও. পাব, | প্র | 
৮০৩ | 
শঙ্কর ভট্টাচার্য | অর্ধেনদুশেখব ও বাংলাব থিয়েটার | শঙ্কব প্রকাশন | জী. । 
২৫ ০০ | - 
শঙ্করীপ্রসাদ বসু | বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভাঁবতবর্ষ-১ম | মণ্ডল বুক 
হাউন | ইতি. | ২০ ০০। 
শঙ্ধু' মহারাজ | সোনা স্থর! ও সাকী | সাহিত্য প্রকাশ | উ | ৭৫০। 
» | রাজভূমি বাজস্থান | দে'জ পাব. | ভ্র | ১৪০০ | % | অক্টো. ৭৫ 
শঙ্খ! ঘোষ ও নিৰ্মাল্য আচার্য জম্পা | নৃতীনাথ গ্রন্থাবলী-৪র্ঘ | অরুণ! 
প্রকাশনী | গ্রন্থা, | ৩০০০ | 


৪৬৮ | সাহিত্যিক বৰ্ষপঞ্জী 


শচীন ভৌমিক | ইহকাল পরকাল | বিশ্ববাণী প্রকাশনী | উ. | ৬:০০। 
ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত | মঙ্গল গ্রহে জীবন্ত মানুষ | সিটি বুক এজেন্সী | 
কি.-উ. | ৩০০! 
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | জনপদ্বব্ধূ | রবীন্দ্র লাইব্রেরী | না | ৫'০০ 
| তোমাব পতাকা | পূর্বাচল | উ. | ২৫ ০০। 
শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস সম্পা | দেশ বিদেশের ভৌতিক গল্প-_২ খণ্ড | জ্যোভি 
প্রকাশন | র | ২০০০ প্রতি খণ্ড। 
শম্ভু ভট্টাচার্য | সাতজন | কবিতার জন্যে, বহরমপুর | ক. | ৪**| ২ | 
ডিসে, ৭৫। 
শরৎক্ুমার মুখোপাধ্যায় | অন্ধকার লেবুবন | বিশ্ববাণী প্রকাশনী | ক. | 
৪'০০ | % | এপ্রিল ৭৬। 
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় | শবদিন্দু অমনিবাস-৫ম, ৬ষ্ঠ | আনন্দ পাব. প্র. 
লি. | গ্রন্থা,| ২৫০০ ও ২৫০০ | ২ | মার্চ ৭৫১ সেপ্টে ৭৫। 
কর | সম্রাট ওস্থন্দবী | বিশ্ববাণীপ্রকীশনী | উ. | ১২০০ | ১ | ফেব্রু.৭৬ 
» | এক যে ছিল | বাঁকসাহিত্য প্রা লি. | গ. | ৮০০ | I 
ংকর দাশগুপ্ত | তুমি কার | রামায়ণী প্রকাশ ভবন | উ. | ৭০০ | ৯ | 
মার্চ ৭৬। 
ংকর মিত্র | জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র | শেখর মিত্র, প্রান্তিক আবাস, ১৪, 
নিউ মাকভদহ রোড, হাওভা | প্র. | ১০০ | পৃ. ১২ | ২২শে মাঘ 
৮২ (৫.২.৭৬)। 
» সম্পী, | সানাই | শ্রীমীরণ মুখার্জী, ত্রিপত্র প্রকাশনী। পরিঃ-_ 
বুকমার্ক, এ-১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-৯ | কি. | ৩'*০ [ পৃ. ১১৪ | 
২৫শে বৈশাখ ১৩৮২ | গল্প প্রবন্ধ কবিতা মিলিয়ে কিশোরদের জন্য একটি 
আকর্ষণীয় গুন্থ। 
শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় | সেই লোকটাকে খু'জছি | উচ্চারণ| ক. | 
৫০০| ২ [ডিসে ৭৫। 
শান্তনু দাস সম্পা. | কালের কবিতা | দে'জ পাবলিশিং | ক. | ১৫০০ | ৮ 
| মার্চ ৭৬। 
শান্তনু দে সরকার | মোমের ঘর | আইভি দে, ২৮ কেদাঁর দেউটি লেন, 
কদমতলা, হাওড়া-১ | উ. ! ১৫০০। 


গ্রস্থতালিকা ৪৬৯ 


“ শন্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় ও আরতি চট্টোপাধ্যায় | কদন্বতনু | 
দেবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, বিশশতক, ১২/৩ এ গ্রোভ লেন, কলিকাতা-২৬ | 
ক. | মূল্য উল্লেখ নেই। পৃ ৫২ | ৭৮.১৯৭৫ | কবি শাস্তিপ্রিয় চট্টো- 
পাধ্যায়ের ২৬টি ও কবিপত্বী আরতি চট্টোপাধ্যায়ের ১৫টি কবিতা স্থান 
পেয়েছে। 

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় | স্বর্গে তিন পাপী | আনন্দ পাব, প্রা, লি. | উ. | 


৬০০ ] X | আগস্ট, ৭৫] 
র্‌ [ অগস্ত্য যাত্রা | দেবনী সাহিত্য সমিধ | উ. | ১০০০ 
3 | ফিরোজ! | ইণ্ডিয়া ইণ্টাব ন্যাশন্যাল | উ. | ১০ ০০। 


» সম্পা, | নিবাচিত গল্প (হাদান আজিজুল হকের ) | ইণ্ডিয়া ইণ্টার- 
ন্যাশনাল | গ | ১০০*। 
শ্যামল দাশ গুপ্ত | দবদী শরৎচন্দ্র | পরিঃ--জ্ঞানতীর্থ | না, | ৩'০০। 
শ্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় | সমুদ্র স্নান | আনন্দ পাব প্রা. লি. | উ. | ৫০০ 
| | ফেব্রু, ৭৬। 
শিবনাথ সরকার | চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ | মিনতি চৌধুবী, ভিলাই | প্র | 
৭০০ | ১৫ | জুলাই ৭৫। 
শিবনাথ শাস্ত্রী | শিবনাথ শাস্ত্রী রচন! সংগ্রহ-১ম | প. ব নিরক্ষরতা 
দুরীকবণ সমিতি | গ্রন্থ, ] ছু'খণ্ড একত্রে ১৮০ । 
'শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় | প্রসন্ন গোধূলি | গ্রন্থ মন্দির | ক. | ৪*৭০ | 
শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য | মেঘনাদবধ কাব্যেব সর্বাঙ্দীণ আলোচনা | মডার্ণ বুক 
এজেন্নী | সমা. | ১৫০০ | 
শিবরাম চক্রবর্তী | এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী | আনন্দ পাব. প্রা লি 
| উ. | ৬০০ | ২ | আগস্ট ৭৫। 


রী | দাদু নাতির দৌড় | সিটি বুক এজেন্সী | কি.-উ, | ৩'৫০। 

টা | গুল্ষবতী | সাহিত্যলোক | উ. | ১২০০ | 

2 | দারুণ হাঁসির গল্প | এভাবেস্ট বুক হাউস | শিশু. | ৩'০০ 
| ৮ 1 অক্টো, ৭৫ | 


[ শিব্ৰাম রচনাবলী-২য় | শিত্রাম চকরব্বতিব বই-এর 
দোকান | গ্রস্থা, | ২০০০ 
শিবেন মজুমদার | ক্লান্ত মুসাফির | মৌন্ুমী প্রকাশনী | উ. | ৬০০। 
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৪৭০ সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী 


শিশির কর | নিষিদ্ধ বাংলা-১ম | পবিঃ__বুক ট্রাস্ট | প্র, | ৬০০ | ২ | 
এপ্রিল ৭৬। 
শিশির ঘোষ | লাহুল সিংহের সন্ধানে | শৈব্য! পুস্তকালয | ত্র. | ৬০০ | 
শিশির মজুমদার! হাতিব! এলো কোলকাতাষ বেডাতে | গ্রন্থদম্পুট ] শিশু. 
| ৪ ০০ 
শীলা ধর | এই ভারত | প্রকাশনবিভাঁগ, তথ্য ও বেতারমন্ত্রক, ভারত সবকাব 
| বিধ, 1 ১০০০ | 
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় | ভূল সত্য | বিশ্ববাণী প্রকাশনী | উ, | ৬'০০। 
2 | আশ্চর্য ভ্রমণ | আনন্দ পাব, প্রা, লি |উ. | ৬০০ | * | 
ফেব্রু, ৭৬। 
> | রঙিন সাঁকো! | মিত্র ও ঘোষ পাব. প্রা লি. |উ. | 
১০০০ 
শুদ্ধসত্ব বসু | কবি জীবনানন্দ | শঙ্খ প্রকাশন | প্র. | ৮৮০০ | * | 
জুলাই ৭৫। 
রি | শরৎ সমীক্ষা | মণ্ডল বুক হাউস | প্র, | ১৪ ০০। 
শেখর বস্তু! অন্য বকম | আনন্দ পাব, প্রা, লি. | উ. | ৬০০ | ৮ | ফেব্রু, 


৭৬ | 

শেষের,কবি | আমার খেলাঘর! সোমেন ভট্টাচার্য, বিষ্ণু কুটিব, দণ্ডপাণি- 
তলা» দেয়াড়াপাডা রোড, নবদ্বীপ, নদীয়া | প্রধান বিক্রয়বেন্দ্র £-_পুন্তক- 
বিপণি, ২৭ বেনিযাঁটোল। লেন, কলি-৯ | ক. | ১০০ | পৃ. ২২| ১৫ই 
ফাল্গুন ১৩৮২ | মোট ১২টি কবিতা আছে। 

শৈলেন ঘোষ | আমাব নাম টাযব! | আনন্দ পাব, প্রা. লি, | শিশু | ৫'০* 


ঠ | x ॥ জুলাই ৭৫ 
শৈলেন রায়! ফুল ফোটাব আগে | শঙ্খ প্রকাশন | উ. | ১৫০০ | ৮ | 
আগস্ট ৭৫। 
শৈলেশ গুহ নিয়োগী | জীবন রঙ্গ | নবগ্রন্থ কুটির | না, | ৫৫০ | ২ | 
জুলাই ৭৫। 


সঞ্জয় ভট্টাচার্য | সপ্তষ ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা | ভাববি | ক. | ১০'০০। 
সত্যজিৎ রা | বিষয় চলচ্চিত্র | আনন্দ পাব. প্রা, লি. | প্র, | ১০০০ | ২ 
[ ফেব্রু ৭৬। 
i | আরো একডজন | , | গ | ১০০০ | ৮ | এপ্রিল ৭৬ ৮ 
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গ্রন্থতালিক। ৪৭১ 


সত্যদাঁস মংগল | ঈশ্বব তুমি আছে|??? | অমরেন্দ্রনাথ বায়চৌধুবী, ২৭১ 
গোপাললাঁল ঠাঁকুব বোভ, কলি-৩৬| ক. | ৩০০ 

ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পা. | রামপ্রসাদ £ জীবনী ও রচনাসমগ্র | 

গ্ন্থমেল। | গ্রন্থা | ২০০০ | 
সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য | কবিবঞ্চন রামপ্রসাদ | » | জী. | ১০০০! 
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | আমাব বিপ্লব জিজ্ঞাস! | অনীষ গ্রন্থালয় প্রা. লি. 
| প্র ১০০০! 
সতীকান্ত গুহ | কথোপকথন | বাকৃসাহিত্য | উ, | ৫'০০। 
সতু সেন | আত্মস্থতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ } আশা প্রকাশনী | প্র. | ১২০০ | 
j % | অক্টো. ৭৫। 

সনৎকুমার মিত্র | পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি বিচিত্রা | শ্রীধীরেন্দ্রনাথ 
বিশ্বান, বিশ্বাস পাবলিশিং হান, ৫/১এ কলেজ বোঃ কলি-৯ | লোক, | 
২০০০ | পৃ. ২৬৪ | স্নানযাত্রা, আষাঁচ ১৩৮২ | এই গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি 
জেলাব লোক-সংস্কৃতিব পরিচিতি ও মূল্যায়ণ কবা হয়েছে। লেখক নিজে 
এ সমস্ত স্থানে গিষে তথ্যগুলি সংগ্রহ কবেছেন। লেখকেব তোল! অজস্র 
ছবি এই গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি কবেছে। 

সনৎকুমার মিত্র সম্পা | কর্তীভজা ধর্মমত ও ইতিহাস | ‘সাহিত্য 
প্রকাশ’-এর পক্ষে শ্রী মিতা দেবী কর্তৃক ৩০/১ কলেজ বো, কলি-৯ থেকে 
প্রকাশিত | পরি £--দে বুক স্টো্স, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটাজী ষ্ররীট, কলি-১২ | 
প্র, | ৫* | পৃ ৫০ | ১লা চৈত্র ১৩০২ | গ্রন্থটি প্রথম পৰ্যায়, দ্বিতীয 
পর্ধায পববর্তাঁ বছবে প্রকাশিত হবে বলে সম্পাদক আশ্বাস দিয়েছেন। 
প্রবন্ধ লিখেছেন- শ্রীমীণিক সবক্কাব “ঘোষ পাডাব মেলা ও তাঁর প্রাণ 
ভোমবা” মানস মজুমদাব “কর্তাভজা সম্পরদাঘ_ছুটি শতাব্দীর মূল্যায়ণ”, 
ডঃ স্থভাষ বন্দ্যোপাধায “সেকালের সংবাদপত্রে ঘোষপাড়াব মেলা” । 

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীপেন রায় সম্পা | Here I stand ( An 
Anthology of Bengali Anti-Facist DOems) | অমিয় ধব, সীমান্ত 
প্রকাশনী, ৬-সি স্কট লেন, কলি-৯ | অন্গু. ক. | ৫*০* | পৃ ৭২ | নভে ৭৫ 

| ফ্যাঁদিজম-এব বিরুদ্ধে লেখা মোট ৩৭ জন বর্তমান বাঙালী কবির একটি 

কবে কবিতার ইংবাজী অস্থবাথের এই সঙ্কলন | অন্থবাদগুলি সাবলীল | 
তরুণ সান্তালেব আলোচনাটি মূল্যবান । 


৪৭২ সাহিত্যিক বর্ষপন্ী 


শ্ীসন্তোষ | ভগবদদগীতা | ৪৪ বাছুড়বাগান ষ্ট্ৰীট, কলি-৯ | ধ. | ১২ ০০। 
৮... | হুষ্ি, ভগবান ও সাধনা] » | উ. | ৮০০। 
»  ] মর ম্থতি | , ধর. | ১২০৪। 
মিনার মেন নদী পাখি | রামাষণী প্রকাশ ভবন | উ | 
৮০০] > | মার্চ ৭৬। 
সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় গন | তুষারে মৃত্যুর ছোয়া (আ্যালিষ্টেয়াব ম্যাকলীনের 
নাইট উইদাউট এণ্ড ) | পত্রপুট | ৰ উ | ১৪ ০০। 
» | জোনাঁকিব ছায়া (জেমস হেভলী চেজ) | » |ব.উ | 
১২০০ | 
সবিতা মন্লিক | সচিত্র যোগ-ব্যায়াম | শ্রীফতী পূৰ্ণিমা মল্লিক, ৯৭-এ 
স্থুরেন সবকার রোড, কলি-১০ | পবি £-ভাবতী বুক স্টল, ৬, রমানাথ 
মজুমদার ষ্রীট, কলি-১২ | খে. | ১০০০ | পৃ ২৪৪ | শিবরাত্রি, ১৫ই ফাস্তন 
১৩৮২ (২৮ ২ ৭৬) | গ্রন্থে খালিহাতে ব্যাযাম, যোগ ব্যায়াম চিত্র সহযোগে 
আলোচন! কর! হয়েছে। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য রক্ষাব বিবিধ উপায় নিযেও 
আলোচন! হয়েছে। 
সমর চট্টোপাধ্যায় | বঙ্দালয়েব বঙ্গকথা | শিশু বংমহল, অবনমহল, কলি-১৯ 
| প্র |] ৮০০। 
রি কর | সমৃত্রের চোখ | বর্ণালী | বি. উ. | ১০০০ | ৯ | ডিসে, 
৭৫ | 
সমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 1 দুঃসময় | সুজন দেবশর্ম, পাগুলিপি, মাণিকপুব, 
হাওড়া | পরি :--পুস্তক-বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোল! লেন, কলি-৯|উ | 
৩০০ | পৃ ৬০ | ১১. ১৯৭৬ | মধ্যবিত্ত পরিবাব অবনীশ ও সবলার পুত্র- 
কন্য1-_বীকু নন্দা ও কুস্তলকে নিযে যে সংসার তাবই কিছু সংঘাতময় ছবি 
ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সামাজিক পবিবেশেব মধ্য দিয়ে। 
সমরেশ বন্ড | নাটেব গুরু | বিশ্ববাণী প্রকাশনী | উ | ৬-০০। 
»... | বিপরীত রঙ্গ | মৌন্থ্মী প্রকাশনী] গ. | * | x | এপ্রিল 
৭৫ 
»  [ ঝিলে নগব | করুণ! প্রকাশনী | উ | ৭০০! 
» | প্রাণ প্রতিমা | দে'জ পাবলিশিং] উ | ৫০০ | 
2 | হুর্যতৃষ্ণ | মিত্ৰ ও ঘোষ পাব প্রা লি. [ উ | ৯০০। 


গ্রস্থতাঁলিকা ৪৭৩ 


5 | বিজভিত | আনন্দ পাব প্রা লি. | উ [৬০০ | ৮ | ডিসে, 
৭৫ | 
সমীরকান্ত গুপ্ত | আলবার পদাবলী | শৃন্বন্ | সংকলন | ১০ ০* | 
"সরল দে | ইষ্টিশানেব মিষ্টি গান | ভারতী প্রকাশনী | ছ. | ২০*। 
“সরোজকুমার দত্ত | খেয়ালী পারাবত | শ্রীমতী কল্যাণী দত্ত, প্রতিভা 
প্রকাশন, ৫/৪ শীতলামাতা লেন, কলি-৫০ | ক. | ৪:০ | পৃ ৭৬ | 
প্রকাশকাল নেই | মোট ৬৫টি কবিতা আছে | লেখকেব আকা কয়েকটি 
ছবিও কবিতাব সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে । 
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় | কোমলে 
গান্ধাবে বিষ্ণু দে | রুমা পাবলিকেশন | প্র. | ১৫ ০০ 
"ডঃ সরোজমৌহুন মিত্র | মার্কসীয় দৃষ্টিতে শবৎ-সাহিত্য | গ্রন্থালয় প্রা লি. । 
| প্র. | ১২০০। 
"ডঃ স্বপন বস্তু | বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬) | প্রীগ্রণব 
বায়, ডিজাইনাবস্‌ ফোরাম, ৩ ম্যাঙ্গো লেন (তিনতলা), কলি-১ | পরি ঃ 
__পুস্তক-বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোল। লেন, কলি-৭*০০০৯ | প্র | ২০০০ | 
পৃ ৩০৪ | সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ | উনবিংশ শতাব্দীব নবচেতনাব ইতিহাস 
ইতিপূর্বে অনেক বচিত হযেছে, কিন্ত এখনো যে অনেক তথ্য অনাবিদ্কৃত 
তা প্রমাণ বর্তমান গ্রন্থটি । লেখক উনবিংশ শতাব্দীব বিশেষ পর্বের ধর্মীয়, 
সামাজিক ও বাঁজনৈতিক ইতিহাস আলোচন! করে বাংলা সাহিত্যেব 
গতি-প্রকৃতি নির্ণঘ কবেছেন বহু নতুন আবিষ্কৃত তথ্যের আলোকে। 
ম্বপনবুড়ো | নিঝুম বাতের অট্রহাসি | সিটি বুক এজেন্সী | কি.-উ. | 
ডু ৩৫০ | 
স্বপন সেনগুপ্ত সম্প | দ্বাদশ অশ্বাবোহী | পৌণমী প্রকাশন, আগরতলা, 
- ত্রিপুবা | ক. | ৩৫০। 
সাগর বস্থু | এক ভুবন অনেক দেশ | গঙ্গোত্রী প্রকাশনী | ক. | ৫ ০০। 
াগরময় ঘোষ সম্পা | কালকূট বচনাসমগ্র | মৌহুমী প্রকাশনী | গ্রন্থ 
| ২০০০ | 
“সাধন! পুরী সংকলিত গীতাঁব বাণী-২য (৭-১২ অধ্যায় ) | শ্রী সুমন! পুরী, 
মাতৃমন্দির শ্রীবামক্ষ্চ আশ্রম, সিউডি, বীবভূম [ ধ | ২০০০। 
স্সান্তনা মজুমদার | সমান্তরাল | স্থবর্ণরেখা | উ | ১০'০০। 


৫ 
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সামসুল হুক | নিভন্ত মোমবাতির তলায় শাঁদা ঘোড়া | সীমস্তিনী দাস, 
গঙ্গোত্রী প্রকাশনী, ৪/১ আফতাব মস্ক লেন, কলিকাতা-২৭ |ক. [৪০০ 
পৃ. ৫৫ | ডিসে. ১৯৭৫ | মোট ৬৮টি কবিতা আছে। কবিতাগুলিব' 
বচনাকাঁল ১৯৭৩-৭৪ | 
স্বামী বিশ্বশ্রেষ্বীনন্দ | মহাভাবতেব গল্প | উদ্বোধন কার্ধালয় | শিশু. | 
৩৩৩ || 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ | ছোটদেব লারদাদেবী | বাঁমকৃ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট 
অব কালচাব | শিশু | ৪০*। 
সিদ্ধার্থ সাহ! | পদঞ্চাব | বুকমার্ক | গ. | ৬০০। 
সীতানাথ তত্বভৃষণ ও প্রফুল্লকান্তি বস্তু অনূ. | উপনিষদ-২য় | হবফ 
প্রকাশনী | ধ. | ২০০ | | জানু, ৭৬| 
জীমান্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় |চিস্তামণি তীবে | দে'জ পাব. | শিশু. 
৬৩৩ | 
সুকন্যা! | নেপোলিয়ন বোনাপার্ট | মণ্ডল বুক হাউস | জী, ১২০০ 
সুকুমার দাস | পরাজয় স্বীকার করেছি অকপটে | বীণ! চট্টোপাধ্যায় 
ও নির্মলকুমার খঁ, শতকপা, ১৪ মাকড়দহ বোড, কর্দমতলা, হাঁওড়া-১ | 
ক |৪০০ | পৃ. ৪৮| বথযাত্রা ১৩৮২ | এই কাব্য গ্রন্থে মোট ৪২টি কবিতা 
স্থান পেয়েছে। 
ড. সুকুমার বসু | অপবাধ ও অপরাধী | রূপা |বি, 1১২০০ | * | অক্টো 
৭৫ | 
সুকুমার রায় | সমগ্র শিশু সাহিত্য | আনন্দ পাব প্রা. লি. | গ্রন্থা | ১০ ** 
৮ | এপ্রিল ৭৬। 
সুকুমার সেন সম্পা ও অনূ | কালিদাসের মেঘদৃত| ইস্টার্ণ পাবলিশার্স | 
কৃ | ১০০০ | 
জুজিতকুমার নাগ সম্পা, | শবৎ কথা | আধুনিক পুস্তক প্রকাশনী | প্র। 
৬০৩ |. 
Ke | অন্তরঙ্গ শরৎচন্দ্র | তুলি-কলম | প্র, [৬০০। 
ll | শবংস্থতিমাল্য | কল্পনাসাহিত্য মন্দির | প্র: 
] ৬০০ |X | সেপ্ট ৭৫। 
স্থজিতকুমার রাণ! | ভোরের বেলায় | অঞ্জন ঘোষ, কবিমহল, আমতা; 


ডি 
কা ৪৭৫ 


ডা] ক. | ২০০ | পৃ ৪০ | ২৫শে বৈশাখ ১৩৮২ (৯.৫.৭৫) কবির 
?3 ৩২টি কবিতা গ্রন্থে আছে। 
সু! শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ | বাঁক সাহিত্য | জী | ২৫০০। 
॥ ঘোষ | কে বাজায় | আনন্দ পাব প্রা, লি. | উ.]৬০*| * | 
মে ৭৫। 
রঞ্জন ঘোষ ও স্ুনীলকুমার ঘোষ অনূ | মপাসী। বচনাবলী__৩় 
ছ্যমপার্সী |তুলি-কলম { অন্ন 1২০ ০০। 
ক্র নিয়োগী অন, | মৃত্যুব পববর্তা জীবন ( সি. ডব্লিউ লেডবিটার ) 
। ৭ বালিগঞ্জ টেরেস, কলিকাতী-১৯ | অন্থু, | ৩*০০। 
পক সুধীররপ্জীন দ্াশ | উৎখনন-বিজ্ঞান | সমরেন্দ্র সেন, ১৯০/এ 
বাঁসবিহারী এভেন্থ্য, কলি-২৯ |বি | ৮৫০০ 
‘মল বসু | সুনির্মল বচনা সম্ভার--৩য় | ফরোয়ার্ড পাব কনসার্ণ | গ্রন্থ, | 
২২৫০ | 
।তিকুমার চট্টোপাধ্যায় | বাঙ্গালাভাষ' প্রসঙ্গে | জিজ্ঞাস! | ৩০ ০০! 
ঈলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় |গুরু | মণ্ডল বুক হাউস |উ. | ৮০০। 
বলমার জানা | ও, ‘ও?’ ও আবো| কয়েকজন | গ্রীতিধাঁবা জানা, 
জামালচক, শিববাম নগব, মেদ্িনীপুব| উ. [1৬'০। 
1১ বন্দ্যোপাধ্যায় |বিশশতকেব নয়া দর্শন | বিশ শতক 
প্রকাশনী | প্র 1৩০০। 
ল গঙ্গোপাধ্যায় | সংসাবে এক সন্যাসী | আনন্দ পাঁব প্রা, লি. | 





উ | ৮০০! 
ক | কোথায় আলো? | বিশ্ববাণী প্রকাশনী | উ. | ৬০০! 
Et | দাডাও সুন্দর |» |ক, |৫ ০০ | ৯ | এপ্রিল ৭৫। 
রী | অগামী কাল | » | গ, | ৭'০০ | ২ | জুলাই ৭৫ | 
রর দার |৫ ০০। 


৬০৪ | ৮ | ডিসে ৭৫। 

b চ [বন্ধু বান্ধব |দে'জ পাব | উ | 

| মনে মনে খেলা | মিত্র ও ঘোষ পাব, প্রা. লি. | 
উ. 1৬:৫০ | 
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সুনীল চৌধুরী | হিমালযেব মান্য | সাহিত্য প্রকাশ | উ.| ৮০*।+ £ 
স্ুদীল দত্ত ও দীপ্তি শীল সম্পা. | অহীন্দ্র চৌধুবা শাজাহান ও ₹ 
শিক্ষা জাতীয় সাহিত্য পরিষদ | প্র, | ৭০০ | % |মে৭৫। ৯ 
ডঃ সুনীল সেন | বাংলার কৃষক' সংগ্রাম | চলতি দুনিয়া প্রকাশন 
| ~e 
সুব্রত রুদ্র ও শ্তু রক্ষিত | সুত্রত রুদ্র শল্তু রক্ষিত | প্রশান্ত বা! 
পৃথিবী, নিশ্চিন্তপুর, ১নং হাট, ২৪ পরগণা | ক. [৩০০ |পৃ. ৬৪! 
বৈশাখ ১৩৮২ (১৫৪.৭৫ ) | লেখকদের নামেই গগ্রন্থেব নাম - 
কবির একত্রিত কবিতাব সংকলন | সুব্রত রুদ্র-ব ২৬টি ও শল্ভু বাঁ? 
১০টি কবিতা আছে। 
সুবোধকুমার চক্রবর্তী [রপমতীর দেশে | এ মুখাজি এণ্ড কোং প্রা 
]উ. lh 
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় | এক সময় দুই কবি | পপুলার লাইব্রেবী |e ও 
৫" 
সুব্রত সেন | পাপা প্রিন্স ] বপরেখা | রাজ. |২০০০। 
» অনু | গোপনতাব গভীরে [ » | র.উ | ১২০০ । 
শ্রীমতী সুত্রতা দেবী | পদ্চে গদ্যে তৃণগ্রচ্ছ। ফার্যালাবপ্য জ্যোতি | 
ক 
স্থুবোধকুমার চক্রবর্তী | রূপমতীব দেশে | এ. মুখাজি এণ্ড কোং প্রা : 
ভ্র|১ 
» |রম্যাণি বীক্ষ্য ( হিমালয়পর্ব) |» | ভ্র । 
সুভাষ মুখোপাধ্যায় | অক্ষবে অক্ষরে | দে'জ পাবলিশিং | ছ. | ৫" 
"সুভাষ সমাজদার | বাণিজ্যে বাঙালী: একাল ও সেকাল | শঙ্খ প্র 
ইতে, | ২০০০ | ১ | এপ্রিল ৭৫| . 
স্থমিত বন্দোপাধ্যায় | শিক্ষাসংকট প্রসঙ্গে | নিশাণ প্রকাশনী | 
সুমিত্ৰা দেবী | বিবর্ণ নন্দিতা | মৌন্মী সাহিত্য মন্দির | উ. | ৪ ০*|.. 
ন্ুুরূজিৎ দাশগুপ্ত | ভাঁবতবর্ষ ও ইসলাম | শঙ্কর প্রকাশনী | ইতি. | ২৫ 
স্ুরপতি ঘোষ | হারজিৎ | ভারত জ্যোতি প্রকাশনী |উ 1৫০5 =" 
» _| নিয়তি |, | ইতি. | ৫০০ | 


লিকা ৪৭৭, 
কুমার মিত্র | রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচন! | দিলীপ 
ৃ গল, ২৭-এ বাঁগবাজাব স্ত্রী, কলি-৩ | প্র, | ৪.০০ [পৃ. ৩১ | আশ্বিন 
‘৩৮২ ( অক্টো ৭৫) | এতদিন পৰ্যন্ত ধারণা ছিল রবীন্দ্রনাথেব প্রথম. 
প্রকাশিত কবিতা ‘অভিলাষ’ | কিন্ত বৰ্তমান গ্ৰন্থে লেখক প্ৰমাণ করেছেনঃ 
বীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা ভারততুমি' ঘা ‘বন্ধাদৰ্শন’ 
'শক্রকায় প্রকাশিত হ্য। 
. [কুমার গুপ্ত | সোনালী-রপালী মাছ | রামায়ণী প্রকাশভবন | ছ | 


৬০০ | % | মার্চ ৭৬। 
| আমি যাত্রী | বাঁমাধণী প্রকাশভবন | শিশু | ১০৫০ | ২ | মার্চ ৭৬ }- 
ল মুখোপাধ্যায় | সোনালী | গ্রন্থপীঠ | না, | ৫ ০০। 
শাভন সরকার | ইতিহাসের ধারা | মনীধা গ্রন্থালয় প্রা. লি. | ইতি. | 
৭৫০ |, 
স্পা] মৈত্ৰ | শ্তামমোহিনী দেবী | নিখিল ভারত নাবীশিক্ষা পরিষদ | জী. | 
১৬০০ | X | এপ্রিল ৭৫। 
নদ রুদ্র | মোহমুক্তি | বাক-সাহিত্য | উ, | ১৫০০ | 
সহলতা চট্টোপাধ্যায় | সত্যবদ্ধ উচ্চারণ | প্রভাবতী দেবী | পরিঃ- 
পুস্তক-বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৭০০০০৯ | ক. | ৪০০ | পৃ. 
ক রামনবমী, ২৫শে চৈত্র ১৩৮২ | মোট ৪০টি কবিতা । 
_* মুজতবা আলি | সৈযদ মুজতব! আলী রচনাবলী--৪১ ৫, ৬ | মিত্র ও 
ঘোষ পাব প্রা, লি. | গ্রন্থা, | ২০০০ | 
“| পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় | মিত্র ও ঘোষ পাব প্রা, লি, | গ্রন্থ, | 
‘oe | 
1মুস্তীফা সিরাজ | জানালার নীচে একটি লোক | অস্তরা! | র. উ. | 


৭৩৩ |) 


৯ 
A 
1 


2 তোমার বসস্ভেবদিন | সাহিত্য সংস্থা | উ.। 
দী' | কিছু অলৌকিক | পুস্তক প্রকাশনী | র. উ. [ ৮০০ 
| গোয়েন্দ। কর্ণেল | প্ৰফুল্ল গ্রন্থাগার | ব. উ.| ৬০০ | 
"1 আনম্মমেল | দে'জ পাবলিশিং | উ। 
"| বনের আসর | দে'জ পাবলিশিং | শিশু, | ৪০০ | 


ক 


# 


Va 


৪৭৮ সাহিত্যিক ; 


» | বিবাদি রাগ ! অনন্য প্রকাশন | উ | ১১৭০ | i 
” | সোনার পিতল মৃতি | পূর্ণ প্রকাশন | উ. | ৭০০ | ২ | এঞি | 
» | আমাজনের অবণ্যে | শৈব্যা পুস্তকালয | শিশু | ৫০*| 5 
» | প্রেম স্বণা দাঁহ | ববীন্দ্র লাইব্ৰেৰী | উ, | ৮০০। 
'সোমেন্দ্রনাথ বস্থ | রামমোহন ওবিরোধী আলোচনা | I 
বন্ধ, পি-১২ ইন্দ্রাণী পার্ক, কলি-৩৩। পবি:-টেগোর রিসার্চ ইনঠি ' 
প্র. | ৬০০ | পৃ. ৭৭। জুলাই ১৯৭৫। গ্রন্থে ২টি প্রবন্ধ | টি 
মন ও বাক্তিত্ব, বামমোহন বিবোধী সমালোচনা । লেখক « 
একদিকে যেমন বাঁমমোহনেব সঠিক যূল্যাধন করার চেষ্টা । 
অন্থদিকে তেমনি বিরোধী সমালোচকদের বক্তব্যকে যুক্তি বাবু, 
করেছেন। রি 
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় | জলপ্রপাতের ধাবে দাডাব বলে | অন্নপৃ) 
হাউস | ক. | ৮" 
» | রাজকুমার | সবর্ণবেখা | না. 1৫০০। 
সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় | সাম্প্রতিক বাংল! কবিতা | মহুয়া প্রকাশ" 
ক.” 


হরপ্রসাদ মিত্র! রুশী কবিতা | সাঁধনচন্্র দূ, “অস্তরা” ১১ ভাঙ্গা বাঁধ 


বোঁড, পোঃ-ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা | ক.অনূ, [৫০০ [পৃ ৬৪ : 
৭৫| মোট ৪৭টি কুশ-কবিতাব অন্থবাদ আছে। অন্বাদগুলি কি 
থেকে করা হযেছে। TE 
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় | ছলনার জাল | মিত্র ও ঘোষ পাব প্রা ॥০ 
উ. শু 
» | অবণ্যে একা | সাহিত্য প্রকাশ | উ. | ১০০০ | ১৮ | মার্চ রা 
» | বন্ধনে ফের! | মিত্র ও ঘোষ পাব. প্রা, লি, | উ. | ৭০০ | রি 
হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় | ছুঃসাহদী অভিযাত্রী | রবীন্দ্র লাইব্ৰেৰী 
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১] আমার উনি | বর্ণালী | বিধ. | ৬:০০। 

হরিশ্চন্দ্র পাল সংকলিত | উত্তরবাংলার পল্লীগীতি | (চট ক. 
চন্দ্রশেখব পাল, স্থনীতি রোড, কুচবিহার | সং | ২৭৫০ | পৃ. ' 
আশ্বিন ১৩৮২] এই গ্রন্থে চট ক গান স্বরলিপি সহযোগে প্রকা? 


না 


৬ 


টে 


24 


- লিক? ৪৭৯ 


য়েছে। সেই সংগে রয়েছে এই গানেব গাঁষকর্দেব ছবিসহ জীবনী। 
1 সথটি স্থ-মুদ্রিত ও সু-সম্পাদিত। 
কৃষ্ণ কৌভার | প্রবন্ধ সংকলন | ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা লি. | প্র. | 
১৫০০ | 
ক্র গঙ্গোপাধ্যায় | সত্য-ধর্ম-বিজ্ঞান | কল্যাণী,নদীয! | ধ. | ৬০০ | 
, চৌধুরী | মনীষা | পরি £নাহিত্য প্রকাশ | উ. [ ৮০০। 
ম সরকার | পর্শ ও স্পন্দন | পরি £-এম সনি. স্বকার এণ্ড সন্স প্রা লি, 
i | ক. | ৫০০ 
বশ গোস্বামী | গোষেন্দা দে, গোয়েন্দা দ! | অস্তব | ব. | ৭'০০। 
" অনু, | স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার 
শক, ভারত সবকাব | জী, | ৫৭০০ | 
যম বন্দ্যোপাধ্যায় | বিশ্ব জিজ্ঞাসা | রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, ৬-৪ 
--রকানাথ' ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭ | দ. | ২০*০০ | পৃ. ৫৯৭ | ভাদ্র 
১৩৮২। ভূমিকায় লেখক বলেছেন-_-এই গ্রন্থের আলোচনা ক্ষেত্র খুব 
ব্যাপক। তাতে দর্শনের সকল মৌলিক সমস্তাগুলিব আলোচনা কব] 
" যছে। বিশ্বতত্ব বা জ্ঞানতত্ব বিষয়ক সমস্তাগুলি ত আছেই, অভিরিক্ত- 
ভাবে দর্শনের ব্যবহারিক সমস্তাগুলিও আলোচিত হয়েছে। ফলে 
তত্ব, নীতিতত্ব ও শিল্পতত্বও স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় কথা, এখানে প্রাচ্য 
৪ প্রতীচ্য দর্শনের আলোচন! পৃথকভাবে করা হুয়নি। সমস্ত! যখন 
"ক তখন প্রাচ্য মনীষীয় স্থাপিত তত্ব আর পাশ্চাত্য মনীষীর স্থাপিত 
_ ত্বব আলোচনা পৃথকভাবে করার অর্থ হয় না। তৃতীয় কথা, এটি 
*শনের ইতিহাস নয়। এটি মৌলিক দার্শনিক সমস্তাগুলির সমস্তাওয়ারি 
লোচনা ।""যোটামুটি এখানে দেশ-কাল নিবিশেষে দর্শনের এক 
, "গ্রিক এবং তুলনামূলক পরিচয় দেবাব চেষ্টা হযেছে। বিশ্ব বহস্তকে 
* = কববার চেষ্টায় সমগ্র মানবজাতির সামগ্রিক উদ্ঘমেব এটি একটি 
স্চয় গুস্থ।” মোট ১০টি অধ্যায়ে আলোচনাগুলি বিস্তৃত। 
* ক হীরেন চট্টোপাধ্যায় | খেলার নাম বুদ্ধি | গ্রন্থমেলা | খে | 
৫০০ | 
»: নাথ মুখোপাধ্যায় | স্বদেশ জিজ্ঞাস! | জয়দীপ পাবলিকেশনস | প্র. 
| ০০০ | ৮ | এপ্রিল ৭৬। 





১। পদার্থের ধর্ম_-ভঃ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুবী। ২। কোপ 
জীনতত্ব- শ্রীঅমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়। ৩। পাশ্চাত্য দর্শনের ইি 
(কান্ট -হেগেল )- শ্রীমনোবগ্ বন্থ। ৪। পাশ্চাত্য দর্শনেব ইতিহাস (০ 
খ্যারিষ্টটল )--ডঃ নীবদবরণ চক্রবতা। ৫। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস ( 
বার্কলি-হিউম )-_-ভঃ নীবদবরণ চক্তরবর্তা। ৬। ভারতের শিলাস্তর ওক এ 
উতিহাস--ভঃ তিমিরবপ্তন সর্বাধিকারী। ৭। বাস্ীয অর্থনীতি_ভঃ্‌ 
য়সেধুরী। ৮ ভারতীয় দর্শন--ডঃ দেবব্রত সেন। ৯1 ধৰ্ম 
গ্রীকন্যাণচন্দর গুপ্ত ও শ্রীঅমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় | ১০। সমাজতত্ব-$ . 


| ভূষণ কর। ১১। করষ্টালমৃত্ি বিদ্যা, ও আলোক্রাস্ত মিনারল বিজ্ঞান_&. 


রাষ। ১২। দ্বিমাত্রিক স্থানাঙ্ক জ্যামিতি _-প্ীঅশোককুমাব বাধ । ১৩ 
সম্পকাঁয় ভৃবিগ্ঠা-ডঃ স্বীরকুমার ঘোষ। ১৪। নীতিবিষ্যা--ভঃ স্ধী” 
নন্দী। ১৫। পাশ্চাত্য দর্শনেব রূপবেখা-্রীরযাপ্রসাদ দাস ও প্র 
চক্রবর্তী । ১৬। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক_-ডঃ গৌবীপদ ভট্টাচার্য। ১৭। ভা! 
শাসন ব্যবস্থা শ্রীনির্মলচন্ত্র ভট্টাচার্য। ১৮। রাশিবিজ্ঞানের পরি: 
শ্রীবিশ্বনাথ দাস, শ্রীভাগব্ত দাসগুপ্ত ও শ্রীমরিজিৎ চৌধুবী। ১৯। সংখ্যা, 
শ্রীরাজকুমার সেন। ২০। ভ্রণবিদ্ঞা--ডঃ কমলকুমার দাস। ২১। টা 
ও কেন্দ্রীন__শ্রীদেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | ২২। পরিপাক, বিপাক ও 1" 
প্ীদেবজ্যোতি দাশ। ২৩। গণরাজ্য (প্লেটোজ রিপাবলিক-এর অন্ব; 
শ্ৰীন্থধাকান্ত দে। ২৪। গতিবিগ্ভাঁ-ভঃ প্ৰদীপ নিয়োগী। ২৫। এ্যারিং 
পলিটিকৃস- শ্রীনির্মলকাস্তি মজুমদার । ২৬। প্রাণীদের শ্রেণীবিন্তাস ও ৭. 
বিজ্ঞান__শ্রীধীমানন্দ অধিকাবী। ২৭। বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসন * 
(যুক্তরাজ্য, সোভিয়েট ইউনিয়ন )--এীমক্ষয়কুমাব ঘোষাল। ২৮11? 
বিজ্ঞানেব প্রয়োগ পদ্ধতি--ডঃ ব্রজেন্দ্রকুমার গুহঠাকুবা, শ্রীভাঁগবত দাঁসং » 
ডঃ বাস্থদেব অধিকারী । ২৯। পুরাঁজীববিদ্যা--ভঃ শুভেনদুকুমার বকৃণী « 


পণ্চিমবন্গ রাজ্য পুস্তক পদ 


(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা ) 
আর্য ম্যানসন (নবম তল), ৬/এ রাজা সুবোধ মল্লিক 
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